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ক * সিংহ ও ব্যাত্রীজাত সঙ্কর ৫৩৩ 
কক ৮৯ সিংভুমের কয়েকটি পাখীর জৈবনীতি 
ন ( bionomics ) ; [1 
ক শক্তি ও জড় সমস্যা ৫৩৩  সুইট্জাবল্যণ্ডে নবীন নিসর্গ সমিতি .. ১৭৪ 
শৈবাল ৩৮৩ সেকালের কথা ২৩০ 
নল নুল্ম পক্ষপতঙ্গ ১৪১ 
& সন্ধ্য।মণি ফুলের বং ১৮২ শুক গঠনাবলম্বনে উদ্ভিদের ডি; ১. ১৯৮ 
* সবুজ পত্র ৪৫৬ স্পঞ্জ ২৪৭ 
সর্ষপ-পরিচষ **০ ৫5৩ হু 
ঞ সামুদ্রিক প্রাণিবিদ্যা গবেষণাগার... ৫৩৭ * হাইড্রোজেনের নৃতন রূপ আবিষ্কার *** ৮৮ 
* সাগবপারে বাক্যালাপ ৪৫৭ * হিলিষ সংক্রান্ত নূতন যৌগিক পদার্থ__ 
* সিংহলের মতেস্যর ও মুক্তাশুক্তির চাঁষ_ i * ২৮৩ 
৪৫৮ -* হেন্রি টিলসন্‌ মারস্যাল ( টি 
* সিডনি হার্মাবেব অবনরগ্রহণ (ম্যর)..: ২৫৩১, চার্লস, __পরলোকে ) ৫৩০ 
লেখক সূচী 
* চিঠিপত্র 
জজ. ভ 
অধ্যাপক শীঅতুলচন্্ দত্ত-_ অধ্যাপক শীউমাপতি বাঁজপেয়ী এম-এ_ 
* সন্ধ্যামণির উত্তর ৩৭১ রসবিজ্ঞান পরিভাষা ২৪২, ৪২০ 
অধ্যাপক শ্রঅলৌক সেন এমএস- রি * কপূর ( উত্তর ) ৩৭৩ 
অলক ৫১২. এ 
্রীঅমুল্য চন্দ্র চন্দ্র ডাক্তার শ্রীএকেন্দ্রনাথ দাসঘোষ ডি-এম-সি 
Meteorological observatory, Alipur এম-ডি, = 
আঁবহবিজ্ঞান বা বাযুবিজ্ঞান ১০৩ প্রাণিবিজ্ঞান বিষষক পরিভাঁষা..-৭৮,৫০৭ 
ভা এম, ও, টি আয়াঙ্গার বি-এ, এফ-জেড_এন 
শীসাশুতোষ গঙ্গোপাধ্যাষ বিএস-সি, “Entomologist Pyblic Health 


বিএইচ-ইউ_ 
বিদ্যতাঁণু ও পরমাণবিক সংগঠন ... ১৫ 


Bengal 


৩২ 


মুষ-মক্ষি ( Rat-fea ) . 


| lo/e 
হুন্ম গঠনাবলঘনে উদ্ভিদের পরিচয় -..-:১১৮ শীনন্দলাল ঘোষাল - 





বাংলার মৎস্যপরিচয় ' ॥. ৩৪৭ ৯, বিছুটি 
; শীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত 
হাতার ২০,55৩. বিষধর সর্প ও সর্পবিষ 
“১ শৈবাল EEE 0M ' উইপোকা 
পপ শ্রীনৃত্যহরি ভট্টাচার্য্য এম-এ 
পতি সরকার বিস্তার, EE ROE <. বন্দীক ও বন্দীকন্ধূপ 7; ১ ৪৯৬ 
॥২ কালিদাসের বৃক্ষলতা ১৬৩ a নে 
ডাক্তার শীগিরীন্্রনাথ-মুগ্নোপাধ্যায় ও প্পরিদর্শক’' ই 
-*১" ভিষ্গাঁচাৰ্য্য বি-এ, এম-ডি, এফ-এ্এস-বি-- সেকালের কথা 2৪42 ৩ 
আয়ুর্কেদীয় পরিভাঁষ। ...- ১৫৪,৩২৯ -্ত্ীগ্রকাণচন্দ্র সরকার এম-এ,. এল-এল-বি, 
ক্রুমার শ্রীগোকুলচন্্র লাহা-_- হা ১০. এম-আর-এএস-- 
কীটতুক্‌ উদ্ি, * _. ... ৩৩৩15 গৃহপালিত পণ্প্রজনন পদ্ধতি সম্বন্ধে --- 
অধ্যাপক শীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়_- 28৮ দুই একটি কথা " ১ ৮8৪৪৭ 
তুষার " ১. ৬৪ ” অব্য রীপ্রফুলচন্্র রায় ডি-এস-সি, 
চুল পক্ষ পতঙ্গ 1. ১৪১ পি-এইচ-ডি--. 
পৃথিবীর জন্মকথা 5১৫১৯ আলোচন৷ ৪ বর 
* সন্ধ্যামণি ফুলের রংষের কারণ ( প্র) অক্সিজেন আবিষ্কার ২৮৯,৪৬৫ 
১৮২ শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত 
5 টি & কেশতত্ব --- ৩৪০ 
' অধ্যাপক শীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ_ * কপূর (প্রশ্ন )- ce 
পদার্থের গঠন ; ০ ৩২১ * ত্ধুৰীক্ষণযন্্ ( প্ৰশ্ন ) ১১৮২ 
ol "জু '* সামুদ্রিক প্রাণিবিস্তা গবেষণাগার (প্রশ্ন) ৫৩৭ 
সীতার হালদার এসএসসি দন অনা উপ্রতানতো তে এল এস ইশ 
নারিকেল ননী ' ০০৩৮ '- এপ্জিন ... ৪৪,৩২৩, ৪৮৩ 
'প্যাপেন ৷ | ** ৪৮০  জীপ্রসন্রকুমীর রায় বিএ-- - 
| থাপ “আচাৰ্য্য পরফুল্চন্দ্র : - 4.5 ১৪, ২০৫ 
হি 1 রা ক্ৰ 
১৮5 শ্ীবলাই চাঁদ দত্ত বি-এ 
জনি রন অর্ণববিজ্ঞান  £ '*. ৮৩, ৪১৬ 


দিতে পি-এইচডি-_ “বিজ মৈত্ৰ 
+" বাম ও ফণী", ২২৪ ০০ নিয়া: 55645 ২৬ 


ডঃ সরকার এম-এ-- 
ননের বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান ... ১, ১৬৯১ ৩১৬ 
ক 
-__ একটি লাভবান ফসলের কথা ... , ১*১ 
সম পে 
অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীমেবনাদ সাহা ডিএস সি 
বেতার টেলিগ্রাফ ও বায়ুমণ্ডলের 
""" উপরিভাগ 7১৮৫, 
টা, ৪ টং 
-শ্রীরাজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য এম-এ 
পৃথিবীর অসভ্য জাতির অস্তোষ্টিক্রিযানুষ্ঠান 
৯০০ ্ ২৯০ ২৫৩ 
৬রাজেশখবর, দাশগুপ্ত .,-. 
বাঙ্গালার ক্কধিতত্ব বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর 
উদ্ভিদঃপ্রজনন প্রণালী [| . ২৩৪ 
উদ্ভিদের প্রাণতত্ব 2১ ৩ 
: ১. ভশ ৃ 
জ্ীলক্ষণলাল বৰ্ম্মণ_ . 
* মশা মাছ (প্রশ্ন) ৪৬২ 
জরীশটীন্দ্রনাথ বসু :বিএস-সি, এল-টি 
-  সৰ্ষপ-পরিচয় ০০ ৫০৩ 
: ল - 
ডাক্তার শ্রীসত্যচরণ লাহ! এম-এ, বি-এল, 
পি-এইচ-ডি, এফ-জেডবএস, এম-বি-ও-ইউ 
{ সিংভূমের কয়েকটি পাখীর নৈবনীতি 
(bionomics ) - ৫৫ 
শ্রীনতাপ্রসাদ রায়চৌধুরী বিঞলি_ 
প্রাকৃতিক জগতে নাইট্রোজেন ও: তাহার 
উপকারিতা ' ৫০০ 


15/০ 


' অধ্যাপক শ্রীহ্মেচন্ত্র দাশগুপ্ত এম-এ- 


অধ্যাপক ডাক্তার শীসহায়বাম বসু ডি-এস-সি 
এফ-আর-এস-ই,-এফ এল-এস 
বাংলার ভাস্বর পাতা! ও ডাঁটা ... ১১৫ 
অধ্যাপক শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ এম-এ-- 
জ্যোতিষ-রিচয় ৩০১, ৪২৮ 
অধ্যাপক শ্রী্বোধকুমার মজুমদার এম-এস-নি 
প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন যুগে 
লৌহের ব্যবহার 
বেরনার কুরতোঁয়! ' : ee ৯৭ 


হাইড্রোজেনের নূতন ফ্লপ আরিফাঁর '*.. ৮৮ 
হিলিয় সংক্রান্ত নূতন যৌগিক পদার্থ *** ২৮৩ 


অধ্যাপক ডাক্তার শ্ীন্সেহময় দত্ত ডিএস-সি-_ 
আলোর কথা ৭০৩৭৭ 
ডাক্তার শ্রীন্র্ণকুমার মিত্র এম-এস, পি-এইচ-ডি-- 
Economic Botanist to the Govt. 
| , of Assam 
বংশানুক্রম (Heredity) ... 
* সন্ধ্যামণি ফুলের রং (উত্তর) .. 
- কু 
শ্রীহরিহর শেঠ_ 
এগ্ডিপোকা 


২৩৪,-৪৭৩ 
৩৭৬ 


18৩৯ 


রাহ 
-৪ধ২ 
পক জি উন: 
' ডিএদ-সি-- 
গাজন - ৩৯৯ 
পক হা মুখোপাধ্যায় 
চস ও নিন 
2 সে ৬ 2; ২৪৭ 


~~ 


[ * ফটোগ্রাফ বা- আলোকচিত্র ] 
ক ০ অ __ কুস্তলবৎ (০৮05 ) মেঘ 5 
অমভ্য জাঁতির মধ্যে সন্তান ব্যক্তির সমাধি-- কোইটা জাতির শববাহী চেয়ার .. 
. মন্দির *** ২৫৯  ক্রান্তিবৃত্তের সাতাশটি বিভাগ 
=, . ছ্সা | ক্যাভেন্ডিস্‌ 
-* আচার্য্য গ্রফুল্পচন্দ্র রায় - ০৮১ ক্ষুদ্র শহ্ষ-সমটি 
-আঁস্কন (85০017 )ম্পঞ্জের চিত্র *** ২৫০, পা 
টিং ভ- ' . গুণনের মন্তক 
'উইলভিল টম্সন্‌ রিজ, Ve ও হইতে লিন কীট আৰবি 
_ উদ্রদেশ ক্ষুদ্র শন্কসমূহে আচ্ছাদিত ... ৫১৬ 
তা অপাৰ বধে আৰত * খর ভিতরে দহগাথ এলো 
৫১৬ - 
ঞ * গুটি হইতে সন্ধপ্রহৃত প্রদাপডি 
এঞ্জিন-_দাহন-প্রক্রিয়া ' 8h চাল শি 
* এণ্ডির গুটি ১ 88২ 
গৈমা জাতির শোকচিত্র সি 
: ET * গোৌরীশৃঙ্গে সংগৃহীত emmonites, 
করেতের মন্তকের অধোদেশ »*ত ১৯৬ Garret প্রভৃতি 
কিবাই জাতির কবর-দৃশ্ত, ee ২৬৮ গ্রিগর জোহান্‌ মেগ্ডেল 
কিবাই রমণীর শৌকস্চক পোষাক ২৬৯ রর 
ক ত্র ত্র শ্রী চে হব. | ES 
কিবাই পুরুষের শোকমজ্দী ... ২৭১ এজ 
'কিবাই জাতীয পুরুষের এ ২, জকরপ্গ এ 
কিউমিউলে! ট্রাটাস্‌€ cumulo-stratus ) yj 
es 2 মেঘ 2 ee ১০৬ 5 ডারউইন 
কুন্তল শৈলাকার(( cirro-cumulus ) মেঘ ; তক 
শত, ১০৫ অন মেও 


৩৫ 


২৯৫ 


৪ Ve 
[০ শু 


টরেস্‌ প্রণালীর সন্নিহিত দ্বীপবাপীর শোক-  * ফাঙ্গাসের কাঁলচাব কায ... ১১৬ 
হৃত্য ২৭৫ ফুর্দার মস্তক চর ২০০ 
ভ নর 
ডুক্‌ডুক্‌ জাতির মৃত সংকাঁর চিত্র ... ২৬০ বয়েল ১০ ২৯৩ 
তত বংশাহুক্রম--১ম চিত্র *- ৪৭২ 
তাঁপমান যন ১০৪  বংশানুক্রম-_-২ষ চিত্র রা ৪৭৬ 
তুষার-রেখা-_বিভিন্ন:অক্গ-রেখাষ . ৬৮ বরফন্তুপের অভ্যন্তরে শাবকসহ 
লেনের বিজি বধ: +" ৭৫ শ্বেতভল্লুকী = ৩ 
তৃতীয় ওষ্-শক্ষ চক্ষু ও নাসিকা স্পর্শ বর্ষণশীল (00095) মেঘ ee ১০৭ 
করিতেছে “৫১৭ বাটার ওট Eo ৩৩৬ 
হব - বাযুমান যন্ত্র এ ১5৪ 
থার্মোমিটার ১ ৪৬ * বাক্সের ডালায় গুটি বাঁধিয়াছে ... ৪৪৫ 
দ্ছ বায়ুবেগমীনি যন্ত্র ১০৮ 
দৃহন-ক্রিয়া সম্বন্ধে মেওর পরীক্ষা ... ৪৬৬ ব্লাডাঁর ওট ১.০ ৩৩৭ 
৮ ৮.৮. সিলের পরীক্ষা ... ৪৭০ বিমার্ক দ্বীপপুঞ্জে মৃতদেহের দৃপ্ত ... ২৫৯ 
দিড,নির্ণষ যন্ত্র ১১১০৮ ব্যারোমিটার =“ ৫২ 
নব ভ্ভ 
নিউকোমেনের বায়ুমাওলিক-এঞ্জিন :** ৩২৭ ভীম্রাজ দু ৬১ 
* নিভলেখিক্‌ পাথর-যন্ত্রপাতি “ভেনাস ফ্লাই ট্র্যাপ” শীকারের অপেক্ষা 
{Neolethic stone 17000190761)5)*২৩২ করিতেছে a ৩৩৮ 
পপ “ভেনাস ফ্লাই ট্যাপ” শীকার ধরিয়াছে 
পাতরাজের মন্তকের অধোদেশ ... ১৯৯ ১১, ৩৩৯ 
পুম্পের পরিচষ চিত্র ১-৮ i ১১৯  ভেলাস( ৮৩105 ) ও অস্তচুলেব নক্সা 
পুষ্পের পরিচয় চিত্র ৯-১৪ ১. ১২৫ +: ৩৪৩ 
পুষ্পের পরিচয় চিত্র ১৫-২২ ... ১২৮ স | 
পুষ্পের পরিচয় চিত্র ২৩-৩০... ১৩২ মধ্যবর্তী শক্কশ্রেণী বিবদ্ধিত an FR 
পেপুয়া জাতির কবব *:: ২৭৩ মস্তক ভাগ ক্ষুদ্ৰ শন্ধের পরিবর্তে বৃহৎ বর্ম্ম-- 
পেপুযাদিগের সমাধিনৃপ্ত |... ২৭৪ শক্কে আচ্ছাদিত L৫১৭ 
পেপুয়া রমণীর শোক-পরিচ্ছদ ... ২৭৪ মানচিত্র ৬. "8 
* প্ৰাপ্তবয়স্ক এগিপোকা ... ৪৪88 মানযন্ত ০৮১১ ১৭৭ 


প্রিষ্টলী ১. ২৯২ মিলার (ডক্টর,__ওস্কার ফোন) ::: ৩৬৩ 


1০ 


মুষ-মঙ্ষি-পুং ৩২ শৈবাল চিত্ৰত . I ৩৮৮ 
সুযিক লইযা শ্বাসপ্রশ্বীস সম্বন্ধে মেওর শৈবাল চিত্র ৪ <, ৩৯০ 
পরীক্ষা ৮০৪৬৬ গ্ৰাম৷ দম্পতী ১০৬০ 

নুষ-মক্ষির গুটি-অবস্থা ৫ ৩৪ হন { 
মুয-মৃক্ষির আভ্যন্তরীণ দেহযন্র-*- ৩৫. সলোমন দ্বীপের মদারের কবর ,.** ২৫৫ 
মুয়-ম্‌ক্ষির পাকস্থলীর পথ প্লেগ বীজাণুর সর্পদেহে শঙ্ধের সংস্থান-ত্রীতি :.. ১৯৪ 
পর্দায় আবদ্ধ হইয়াছে, ... ৩৬ সর্ব নিয়বর্তী মেঘ (Stratus ) ... ১০৬ 
মেণ্ডেনের বাসস্থান sae ৪৭৭, সঙ্কেত চিহ্ন (storm signal) চিত্র ''' ১-১* 
মেরুদণ্ডের উপরিস্থিত এক সারি বড় শব . ০১১০-১২, 
১৯৫. সর্ষপ- পর্িচয 8 ০ ৫০৫ 


মেফুলু জাতির কবর ও কবর মঞ্চ .*. ২৫৮ সাম্মুখিক শক ও রিকি বের এরদারি.. ০১৯৫ 
মেফুলু জাতির অস্তোষ্িক্রিয়ার ভোজদৃপ্ত সাইকন(5/০০7 )ম্পঞ্জের নালী ... ২৫২ 
০৮২৬৫ সানিডিউ বাটার ও, পিচার প্লান্ট ভেনাস . 
নর j ফ্লাই ট্র্যাপ - 5৪ ৩৩৪ 
সামুদ্রিক আোতের নিদর্শন ..৮ 79৭ 
* সিংহ ব্যাস্ীজাত সঙ্গর এ ৫৩৬ 
সিরো স্রাটাস ( cirro stratus ) মেঘ 


রাগন( [7820 )ম্পঞ্জের নালীমওনী ২৫৩ 
* রাজেশ্বর দাশগুপ্ত ( রাঁষ বাহাদুর রঃ ৩৬৭ 


রিয়া গাছ ৯৭ 
ব্যাটু-ফ্লি বা মুষ-মক্ষির কাটাব. +: ৩৩ EE 2 
রা সিলের পরীক্ষ--অগ্নেয়বায়ু পৃথক করণ 
প্র ee 8৭০ 
লাবোয়াসিয়ে ২৯১ সুক্ষ্ম পক্ষ পতদদেহের চিত্র ১-১৮ ::.., . ১৪২ 
লিউকন(.৩০০০1)ম্পপ্রের নালীমগনী *** ২৫১ স্ত্রী-জেনপসিল! চিওপিজ 45 ৩৭ 
লোহিত সাগরের গিরিপৃষ্ঠাস্তরায় ee ৮৪ ্পঞ্জের শরীর-সংস্থান - ৪৮ ২৪৮ 
হণ স্পঞ্জ দেহে বিভিন্ন প্রকাঁর:স্চীর চিত্র 
শিরোদেশ ক্ষুদ্র শসমূহে লমাবৃত ১৫১৭ ২১ ২৪৯ 
শুককীটাবস্থায জেনোপসিলা চিওপিজ হু’ 
(Xenopsylla cheopis) .. ৩৩ হারওয়া এ. ৩ ৬২. 
শৈলাকার (০0100105) মেঘ... ১০৬ হেয়ার রোটেটার ( Hair rotator রা বা 
শৈবাল চিত্ৰ ১. +. Se চুলের চেপ্টা ভাগ পরিমাপ করিবার 


শৈবাল চিত্ৰ ২ ৬: শ৮৬ যত 1:০ ৩৪৫%) 





এক্স বব বৈশাথ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ সম সহখ্যা 


বালি'নের বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান 


অধ্যাপক শ্রীবিনষকুমার সরকার 


>! সাগন্র-ন্বিশ্বহু 


বালিনের সাঁগর-পবিষৎ জার্ম্মাণ পণ্ডিতমহলে এবং ইযোরামৈরিকাঁর বিশেষজ্ঞ-দমাঁজে অতি 
পরিচিত প্রতিষ্ঠান। ইহার বয়স মাত্র পঁচিশ ছাব্বিশ বসর। “ইন্ট্টুট ফ্যির মেরেস্কুণ্ডে 
অর্থাৎ সমুদ্রতত্ববিদ্ঠাপীঠ নামে ইহার জন্ম । সে ১৯০০ সাঁলেব কথা। সমুদ্র সম্বন্ধে সকল 
প্রকার জ্ঞান বাড়াইয়া দেওয়া এবং ছড়াইযা দেওযাঁব জন্য এই ইন্‌ষ্টটিউট্‌ কাষেম হইয়াঁছিল। 

তখনকাঁব দিনে এই পরিষদের কর্তা ছিলেন ভূগোঁলতত্ববিৎ ফোন রিখটোফেন। সমুদ্র 
বিজ্ঞানে বিশেষ ওস্তাদ শ্রীযুক্ত ফোন ডিগাল্‌স্কি এবং ফোন হাঁলে নামক দুই জন অধ্যাপক 
ছুই বিভিন্ন বিভাগেব দাঁষিত্ব গহণ করেন। 

বাঙালীর মাথায প্রথমেই প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক যে, _সমুদ্র-তত্বেব বিভাগ দুইটা কিকি? 
বাঁলিনের কর্মকর্তারা এই ইন্ট্টিটিউটের পরিচাঁলনায যে কর্ম্ম-বিভাগ চালাইযাঁছেন তাহ! 
হইতেই এই সম্বন্ধে আমাদের ধাঁবণা পরিষ্কাৰ হইতে পাঁরিবে। তাঁহাদের মতে সমুদ্র-তত্বেব 
এক তরফ হইতেছে ভূগোল সমন্ধীয় এবং প্রকৃতি-বিজ্ঞান বিষয়ক । অন্ত তরফ এ্ুতিহাসিক 
এবং নৃতত্ব সম্বন্ধীয় । সাগরের গণিত, সাগরের তাঁপ আলোক ইত্যাদি, সাগরের রসাযন এবং 
সাগবের জীব্জন্ত এই সব পড়ে ভৌগোলিক-প্রাক্কৃতিক বিভাগে । আর ওঁতিহাঁসিক-মানবীয 
বিভাগের অন্তর্গত হইতেছে সাগব-শক্তিব সদ্ব্যবহার বিষয়ক সকল কিছু । সাগরে পাড়ি মার|, 
সাগব-কুলে বসিযা বিরলে লহরদাঁলা৷ হেরিতে হেরিতে মাছ পাকড়াও করা, সাগর ডিঙাইযা 


২ . প্রকৃতি 


তেজারতি করিতে যাওয়া, সাগরের ধনরক্ন লুটযা বেড়ানো, সাগরকে বাঁদী করিয়া তাহার 
সাহায্যে “বিজিগীযু* হওযা,__এই সবই এতিহাঁদিক নৃতত্ব-বিষয়ক যমুদ্র-বিজ্ঞানের সামিল। 
বলা বাহুল্য দিগ্‌ বিজয়ই সমুদ্র-শক্তির সামরিক 'সন্্যবহাঁরের. একমাত্র উদেশ্র' নয়। শক্রর 
নিন হংতে জোনে কমিবর ভি পতিমান স্রম্যী যাগরকে কুপোকষা করিয়া 
রাখিতে অভ্যন্ত । কু 

বাঁলিনের . সাগর-পরিষদে আজিও এই ছুই শ্রেণীর সাগর-সাঁধনা চলিতেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের 
পড়ানো ত আঁছেই। সঙ্গে সঙ্গে গবেষণা, অনুসন্ধান এবং বিদ্যার সীমানা বাড়াইয়া- দিবার 
প্রয়াসও চলিয়া থাকে । সাগরের নোনা জল জার্ম্মাণদের কপালে বড় বেশী জুটে নাই বটে; 
কিন্ত সাগর-র্চায় সময় ও পয়লা খরচ করিতে এ জাত পেছন-পা নয় 1- 

ইনৃষ্টিটিউটের কাজের জন্ত একটা পরীক্ষা-ভবন আঁছে। সেখাঁনে সমুদ্র-তব্ববিষয়ক ঘরো'আ 
অনুসন্ধান এবং মাপাঁজোকা! চলিষ! থাকে ।_ পরীক্ষা-ভবনের-বাহিরে কিন্তু তাঁহারই আনুষঙ্গিক 
যন্ত্র-ভবন্টা বিশ্ষক্ষপে উল্লেখযোগ্য । যন্ত্রপাতির সংগ্রহের দিকে কর্মকর্তাদের দৃষ্টি খুব তীক্ষ। 

একদম শুকৃন! খটুখটে ডাঙার উপরে সমুদ্রবিজ্ঞানের পঠন-পাঠন হওয়া সম্ভব কি? মোটেই 
নয়! কাজেই বালিনের লোকের! দুধের সাধ ঘোঁলে মিটাইযা থাকেন। বালিন অঞ্চলটার 
আশেপাশে ছোট বড় মাঝারি অনেক গুলা হৃদ আছে। হৃদগুল! সবই নেহাঁৎ “সাগর-দীধি” 
মাত্র নয়। অবস্ত কোনে! কোনোটা আমাদের খাল বিল, পুকুরেরই জুড়িদার। যাহা হউক, 
এই সব হৃদ-সাঁগর বা হদ-পুকুরের আবহাঁওযাঁষ জল-বায়ুবিজ্ঞানের নানা কথা খোলা প্রাকৃতিক 
আক্টেনে তলাইয়া মজ্জাইয়া বুঝা সম্ভব। তাহা করা হইয়াও থাকে। অধিকন্ত আসল 
সাগরের কিনারায় গিষা সাঁগর-সম্পর্কে মানবজীবনের তথ্যসমূহ আলোচনা করা হয়। এইকপ 
সাগরাভিযাঁন বৎসরে কয়েকবার রুরিয়া- অনুষ্ঠিত হইয়া! থাকে । সেই উপলক্ষে সাগরের 
বৃকে ভাসিবার স্যোগও জুটে । হরিতে সমুদ্রের তত্বকথায় ও হাতে কলমে প্রবেগ 
লাভ হয়। 

গ্রন্থশানার বহর ছোটখাটো.নয়। বররন আছে তালিকায়। রি 
১০০ । তাহা ছাড়া ১০, ০০০ কা্ড-আঁকৃতির ছবি আছে । * - 

- জার্ম্মাণরা সমুদ্রচচ্চায় অনেক ছাত্রই পায় বালিনের ইন্্‌টটিউটে প্রায় চল্লিশ জনের 
নাম দেখিতে পাঁই প্রাক্কৃতিক-ভৌগোলিক বিভাগে। এ&ঁতিহীসিক-নৃতত্ব নিভাগের দিকেই 
উৎসাহ বেলী । মাঝে মাঝে গোটা আশী জন ছাত্র এক সঙ্গে এই বিভাগে ভর্তি হয়। 

- বিজ্ঞান-সেবার প্রায় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান হইতেই জার্ম্মাণিতে পত্রিকা বাহির হইযা থাকে । 
এই কেন্দ্র হইতেও বাহির হয় ”ফার্যে ফেন্ট, লিখুডেন ভেস্‌ ইন্ট্টুটদ্‌ ফ্যির মেরেস্কুণ্ডে” 
(সমুদ্রতত্বপরিষদের রচনাবলী )। এই সকল রচনা ছুই পর্যায়ে প্রকাশিত হয়। ইনটউটের 
ছুই বিভিন্ন বিভাগ অনুসারে পর্যায় ছুইটার রচনাবলী বিভিন্ন! 

আজকালকার দিনে দুনিয়ার সর্বত্রই উচ্চতম জ্ঞানবিজ্ঞান জনসাধারণের ভিতর ছড়াইবার 


প্রকৃতি ৩ 
দস্তর দেখ! যাঁষ। এই সাঁগর-পরিযদ্দের তন্বাবধাঁনেও সমুদ্র-তত্ব সম্বন্ধে সকল প্রকার জ্ঞাতব্য 
বিষয় সার্কজনিক বক্তৃতার সাহায্যে “রাস্তার লোকের” কানে গিষা পৌঁছিতে পায়। তাল 
ছাড়া, ইস্কুলকলেজে নাম-লেখানে! নাই এমন লোকজনকে সমুদ্রবিজ্ঞানের- নির্দিষ্ট অংশ পুরাপুরি 
শিখাইয! দিবার ব্যবস্থা! আছে। জনসাধারণের অন্ত প্রস্তুত বক্তৃতাসমূহ স্বতন্ত্র পুস্তকের আকারে 
প্রকাশিত কর! হইয়া থাকে । “মেরেদ্কুণ্ডে? বা সমুদ্র-তত্ব নামে এই গ্রন্থ পবিচিত। - প্রত্যেক 
খণ্ডে দশটা করিষা বক্তৃতা থাকে । - 

সমুদ্র-তত্বের “মুজেযুম” বা সংগ্রহালয় ইন্‌টিটিউটের অন্তর্গত একটা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠীন। 
চাঁর বিভিন্ন শাখাষ এই মুজেয়ুমের প্রদর্শিত বন্তগুলা! সংগৃহীত হয! প্রথম শাখার বস্তুগুলা 
আসে জার্্মাণ সাম্রাজ্যের সরকারী নৌবিভাঁগের সংগ্রহ হইতে । দ্বিতীয শাখা ওঁতিহাসিক- 
নৃতত্ বিষয়ক । সমুদ্র-তত্বের প্রাকৃতিক ও- ভৌগোলিক বস্তু তৃতীয় শাখাঁষ প্রদর্শিত হয়। 
চতুর্থ শাখায় দেখা যায় সামুদ্রিক জীবন্ত ৷ ০০০০০০০০০০৬ 
বন্তসমূহ এই শাখার সামিল'। 
- রিখটৌফেনের মৃত্যুর পর পেক্ক নিলি 
বর্তমানে একমাত্র পেঙ্ক জীবিত আছেন! ভূগোলবিস্তার আঁসরেই গেস্কের নামডাক খুব বেলী। ' 

ম্যাপ আঁকা ভৌগোলিক কারবারে এক বড়-কাজ। এই ইন্ট্টিউটে তাঁহার ব্যবস্থাও 
আঁছে। এই জন্ত একজন স্থায়ী “কার্টোগ্রীফ” অধ্যাপকদের সঙ্গে কর্ম্ম করিয়া থাকেন। -; 


উদ্ভিদের প্রাণততৃ 
শ্রীরাজেশ্বর দাশগুপ্ত 

প্র/ণিগণেব সপ্তায় উত্ভিদেরও জীবন আঁছে। প্রীণীমাত্রেরই জীবনধাব্ণ করিবার জন্ত 
যেমন জল, বায়ু এবং খাদ্যের প্রয়োজন হয, তেমন জল, বাধু এবং খাদ্য ব্যতীত উদ্ভিদ 
বাচিয়া থাকিতে পারে না। নিত দত জিন নিধন টি 
অভাব হইলে, প্রাণী এবং উত্ভিদ-উভয়ই মরিযা যাঁষ। 

জীবনধারণ, পরিপুষ্ট, বৃদ্ধি এবং কাধ্যক্ষমতা৷ অর্জনের জন্য প্রাণী এবং উদ্ভিদ্‌ যাহা 
বা দেহস্থ করে তাহাই উহাদের, খাস্ধ। অনেকের ধারণ প্রাণী এবং "উদ্ভিদের খান্ত 
এক জাতীষ নহে। তাঁহাদের মতে প্রাণিগণ জৈবপদার্থ (০৮৪৭০ ) আঁহাব করিয়া 
জীবনধারণ করে, আর উদ্তি্গণ কেবল অজৈব পদাৰ্থই (i॥০৷৪৭i০) খাস্যপ্পপে গ্রহণ 
"করিয়া থাকে । এ ধারণাটি কিন্তু নিতান্তই অমূলক । উত্ভিদ্-জীবন সমন্ধে পুঙানুপু্ঘরূপে 
আলোচনা করিলে দেখা যাইবে ষে, 'উহাঁরা কেবল তজৈব পদার্থ আহার করিয়াই জীবিত 


"৪ প্রকৃতি 
থাকিতে পারেনা । তাহারা যে সকল অজৈব পদার্থ গ্রহণ করে, তাহা তাহাদেব প্রকৃত 
খাস্ত নহে । অঙ্কুর অবস্থীষ উদ্ভিদের পরিপুষ্টির জন্ত বীজমধ্যে যে সকল পদার্থ সঞ্চিত থাকে, 
উহাতি উদ্ভিদের প্রকৃত খাঁস্ত বলিযা গণ্য করা যাঁইতে' পারে। অঙ্কুব অবস্থাঁষ উদ্ভিদ সাধারণত: 
ওঁ খান্তের উপর নির্ভর করিয়াই জীবনধাঁরণ করে। ওঁ বীজস্থ খাস্য বিশ্লেষণ দ্বারা অঙ্গারোদক 
( carbohydrate ), অঙ্নলাব (0:০1 ) এবং জসেহ-পদার্থ (5) এই তিনটি প্রাণীর 
খাস্ভোপযোগী জৈব পদাৰ্থ দেখিতে পাওয়া -যাঁধ। ইহা দ্বারাই প্রতীবমাঁন হয যে, প্রাণী এবং 
উদ্ভিদ এক জাঁতীষ আঁহার্ধ্য দ্বারা জীবনধারণ কবিয়া পবিপুষ্ট ও বদ্ধিত হইয| থাঁকে। 
তবে উডযের আহার্য্যগ্রহণ বিষয়ে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। প্রাণিগণ তাহাদের আহার্য্- " 
পদার্থগুলি আহাঁরোপযোঁগী অবস্থাঘ উদরস্থ করে; কিন্তু উত্তিদ্গণ তাাদেব আহার্য্য পদার্থের 
কাঁচা উপাদানগুলি (181৮ materials) আপন দেহমধ্যে গ্রহণ করিয়া পবে উহা 
আঁহারোঁপযোগী করিয়া লয়। উদ্ভিদের দৈহিক গঠন স্বভাবতঃই কঠিন এবং ঘন পদার্থ 
গ্রহণের উপযোগী নহে। উহারা কেবল বাঁযবীয, বাম্পীফ এবং তরল পদার্ঘগুলিই গ্রহণ 
করিতে সমর্থ হষ। সুতরাং কোন কঠিন অথব! ঘন পদার্থ জলের সংস্পর্শে দ্রবীভূত না 
হইলে, উদ্ভিদ্‌ তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। অন্নসাব (2:০1510 ) এবং শ্নেহ-পদার্থ 
(55) উদ্ভিদের প্রকৃত আহার্য্য হওষ! সত্বেও উহাদের মধ্যে একটি কঠিন এবং অপরটি 
ঘন (610৫) বিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উদ্ভিদ উহা গ্রহণ করিতে অক্ষম-। এই কারণেই 
উদ্ভিদ্‌ বাঁষবীষ অথবা বাষ্পীয পদাৰ্থ এবং মৃত্তিকা হইতে সংগৃহীত জল ও ধাতব পদার্থগুলি 
আপন দেহমধ্যে রাসাযনিক উপাষে যুক্ত করিযা, জঙ্গারোদ্ক (carbohydrate), অন্নসার 
(proteid) এবং স্গেহ-পদীর্ঘ ৫9 প্রস্তুত করিয়া লয়। ফলতঃ উহাই উদ্ভিদের প্রকৃত খাপ্ত। 

উদ্ভির্‌কি উপাঁষে বায়বীয়, বাম্পীয, জলীষ এবং ধাতব প্রভৃতি আহার্যের কাঁচা উপাঁদীন- 
গুলি (ra £০০৭ 178511215) হইতে তাঁহাদের প্রকৃত খাঁস্ত অঙ্গারোরক (carbohydrate), 
অন্লসার (9০510), শ্বেতসার (521০) এবং স্নেহ-পদার্থ (21) প্রস্তুত করিষা, তদ্বাবা 
পরিপুষ্ট ও বদ্ধিত হয, সে বিষষ নিয়ে আলোচিত হইল। 

অঙ্গারোদক (০811১017015) 1 উদ্ভিদের খাগ্য প্রস্তত বিষয়ে উহার পত্রই সর্বপ্রধান 
অঙ্গ। পত্রমধ্যেই উদ্ভিদের যাঁবতীয খাদ্য প্রস্তুত হইষা থাকে। এই নিমিত্ত উদ্ভিদপেত্রকে উদ্ভিদ্‌- 
খান্ত প্রস্তুতের কারখানা বলা যাইতে পারে৷ পত্রের তলদেশে বহুসংখ্যক ছিদ্র আঁছে, এ 
ছিদ্রগুলির নাম পত্রমুখ (*৮০১৪৭)। এ ছিদ্রের ভিতর দিয়া ব্যাপ্তিকরণ ক্রিয়ার (diffusion) 
ফলে, অঙ্গারাম্ন (02rb০ni০ acid ৪9) বাধুমণ্ডল হইতে পত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। 
উদ্ভিন্‌ মুল দ্বারা মৃত্তিকা মধ্য হইতে যে জল গ্রহণ কবে, তাহা! পত্রস্থ কোষের মধ্যে সঞ্চিত থাঁকে । 
পত্রকোষ- মধ্যে প্র(প-পদার্থ ( protoplasm ) ১ এবং পর্রহবিৎ ( chlorophyl! ) ২ 


ক প্রাপপদার্থ (॥০০৮০৪!2৪%)--প্রাণী এবং উন্তিদ-দেহেব কোহসমূহস্থিত এক প্রকার পবৎ স্বচ্ছ পদার্থ 
২1 পত্র-হরিৎ (০810:০2511)- বৃক্ষপত্রেব মধ্যে এক প্রকাৰ সবুজ বর্ণ পদার্থ আছে, উহাকে পত্রহরিৎ 
বলে। এ পদাৰ্থ আছে বলিয়াই বৃক্ষগত্রের বর্ণ সবুজ হয়। 


প্রকৃতি ৫ 


নামক আরও দুইটি পদার্থের সত্তা বিস্তমান রহিয়াছে । এ পত্রহরিৎ, প্রাণ-পদার্থ এবং সূর্য্য 
কিরণের সাহায্যে অঙ্গারায্ন ও জলের রাসায়নিক সংযোগ সঙ্ঘটন করিয়া, অঙ্গারোদক (০৪1১০ 
hydrate) প্রস্তুত করে এই ক্রিষাকে অঙ্গীর-সমীকরণ- (carbon assimilation) বলে। 
 পত্রকোষের অত্যন্তরস্থ পত্র-হুরিৎই (9010:02811) এই কার্যের নিষস্তাস্বরপ । পত্র- 
হরিৎ প্রাণপদার্থের সাহায্যে হধ্যকিরণ হইতে শক্তি সঞ্চয় কবিযা, সেই শক্তি দ্বারা অঙ্গারান্্ 
এবং জল, এই দুইটি জিনিসকে ভাঁঙ্গিষ চুরিয়া, অবশেষে উহা হইতে শ্বেতসার (5080) প্রস্তুত 
করে এবং কতক অন্নজান (০২)৪৷ ) বাহির করিষা দেষ। কোন কার্য করিতে হইলে - 
অল্লাধিক শক্তির প্রয়োজন হয়। সুরধ্যরশ্মি শক্তির আধার ; পত্রহুরিৎ প্রাণপদার্থের সাহায্য 
ব্যতীত ওঁ শক্তি হুর্ধ্যরশ্মি হইতে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয না। -অতএব পঞ্জের যে সকল 
"কোষে প্রাণ-পদার্থ এবং পত্রহ্রিৎ একসঙ্গে বর্তমান থাকে, কেবল সেই সকল কোঁষেই অঙ্গার- 
সমীকরণ ( carbon assimilation ) সম্পন্ন হইয়া 'থাঁকে ৷ এই কাৰ্য্য কেবল দিবাঁভাগে 
সম্পন্ন হয়; কারণ হূর্য্যরশ্মির সাহায্য ব্যতীত পত্র-হরিৎ কোন কার্য সম্পন্ন করিতে পারে 
না। পত্র-হুরিৎ কেবল উদ্ভিদের পত্রে এবং সবুজ অংশে বিদ্বমান থাকে; উদ্ভিদের অন্য 
কোন অঙ্গে উহার অস্তিত্ব বর্তমান নাই । সুতরাং উদ্ভিদের পত্র ভিন্ন অন্য কোন অঙ্গে 
অঙ্গারসমীকরণ ( carbon assimilation ) সম্পন্ন হইতে পারে না। 

এই অঙ্গারসমীকরণের ফলে, পত্রকোষ মধ্যে শ্বেতসার (৪৪৮০ ) নামক পদার্থ 
অস্থায়ীভাবে সঞ্চিত হইতে থাকে ) অবশেষে ওঁ শ্বেতসার রাসায়নিক প্রক্তিযার দ্বারা শর্করাতে 
পরিণত হুইয়! উদ্ভিদের পরিপুষ্টির জন্ত বিভিন্ন অঙ্গে পরিচালিত হয । 

অরনসাঁর (01০51) ।--অঙ্গারোদক (carbohydrate) যেমন কেবলমাত্র উদ্ভিদের সবুজ 
অংশে প্রস্তুত হয়, অয্নমার (2:0151) সম্বন্ধে সেইরূপ কোন বীধাবীধি নিয়ম নাই । উদ্ভিদের যে 
স্থানে প্রাণপদার্থ ( pr০t০pla5m ) বর্তমান আছে, সেখানেই অন্সার প্ররস্ততক্রিষ! চলিতে 
পারে। তবে উদ্ভিদের অন্তান্য অঙ্গের তুলনায় পত্রমধ্যেই অধিক পরিমাণ অন্সসাঁর প্রন্তত 
হইয়া থাকে । উদ্ভিদ শিকড় দ্বারা জল শোষণ করিয়া, যখন উহ! সর্ব অঙ্গে চালনা করে, 
সেই সময়ে নাইড্রেট (71৮865 ) ১, সালফেট (sulphate ) ২, এবং ফস্‌ফেটু (91০5 
Plate ) ৬ প্রভৃতি ক্ষার-পদার্ঘ ও জলের সঙ্গে উদ্ভিদ-শরীরে প্রবেশ করে! এই ক্ষার 
পদার্থপুলি এবং উল্লিখিত অঙ্গারসমীকরণের ফলে উৎপন্ন শর্করা (508৭৫ ), প্রাণপদ্নার্থের 
(protoplasm ) কার্যকারিতা দ্বারা রাসায়নিক সংযোগে যুক্ত হইয়া! অশ্লসারের (proteid) 
সৃষ্টি করে। এই সংযোগ ঘটবার পূর্কে উল্লিখিত পদার্থগুলির কি কি পরিবর্তন হয় তাহা 
অস্তাপি নিঃসংশধিত ফ্ূপে নির্ণীত হয় নাই। তবে নাইট্রেট (॥৮৮৭te) এবং শর্করা হইতে 

১। নাইটেট-_নাইটি.ক এসিড. ব! ভাঁজদ্রাবকেব অন্তর্গত লবণবিশেষ। ১৯৮৫7 


২। সালফেট -সাঁলফিউরিক এসিভ. ব। গন্ধকত্রাবকেব লবণবিশেষ। 
০। ফস্ফেট্‌--ফসফরিক এসিড বা প্রস্কুরকের অন্তর্গত লবপবিশেষ ) 
LC 


৬ প্ৰকৃতি 


প্রথমে এমাইডস্‌ (৭7৭০5) প্রস্তুত হয়, পবে ফস্ফেটু (91:09:8০) এবং সালফেটের (5! 
Pate) সহিত রসাযনিক উপারে মিলিত হইযা অল্নসারে (০৮০৫১৭) পরিণত হয়। অন্নদার 
প্রস্তুতক্রিয়া সাক্ষাৎভাবে সূর্য্যকিরণের উপর নির্ভর করে না; উহা ক কিন যাৰ 
চলিতে পাঁরে। 

দেহ-পদার্থ (৪) ।--উদ্ভিদ্দেহ পৌষণের জন্ত উদ্ভিদ্শরীরে যে প্লেহ-পদার্থ (28) দেখিতে 
পাওয়া যায, এ গুলি কি প্রণালীতে প্রস্তুত হয় তাহা সম্যকয্নপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। 
যতদূর জান! গিষাঁছে তাহা দ্বার! অনুমান হয যে, সেহ-পদার্থ উদ্ভিদের অন্তান্য খান্তের স্তাঁষ 
বিবিধ পদার্থের রাসায়নিক যোগে উদ্ভিদদেহমধ্যে প্রস্তুত হয না। অব্লসার এবং প্রাণ 
পদার্থ বিশ্লিষ্ট হইয়া ক্রমে সেহ-পদাৰ্থে পরিণত হয়। এ 

অঙ্গারোদক, অন্নসাঁর এবং ন্নেহ-পদার্থ প্রভৃতি প্রাণী ও উদ্ভিদের পোষণোপযোগী জৈব 
পদ্ার্ঘগুলি ভিন্নও উহাদের দৈহিক গঠনের নিমিত্ত কতকগুলি অজৈব (0০185:710) ধাতর 
পদার্থের আবশ্যক হয়। ও গুলির মধ্যে (১) লৌহ (1:07), (২) পত্রক (potassium), 
(৩) খটিক (calcium), (8) মক (08500151010) এই কয়টি প্রধান । 

(১) লৌহ (1107, )_যদিও উদ্ভিদ অতি সামান্য পরিমাণে ইহা গ্রহণ করিয়া থাকে 
তথাপি পত্র হরিৎগঠনে লৌহের প্রযোজনীয়তা অনিবার্্য। 

(২) পত্ৰক (7০855017 )-_শ্থেতসার গঠনের পক্ষে ইহা অতি প্রয়োজনীষ ধাতব 
পদার্থ । - - S 
(৩) খটিক (08101020 )--উদ্ভিদ্দেহের কোষ-প্রাচীবে (০০11/9]]) ইহা বর্তমান 
থাকে। সম্ভবতঃ প্রাঁণপদার্থের মধ্যেও ইহার অস্তিত্ব বর্তমান আছে।. 

(8) -মগ্রক (1129015100) )--এট ধাতব পদাৰ্থ টি উদ্ভিদের সমস্ত শরীরেই বর্তমান 
থাকে ; কিন্ত ইহা! দ্বাবা যে উদ্তিদেক কোন্‌ প্রযোজন সাধিত হয় তাহা অগ্থ।পি নির্ণীত হয নাই। 

- উল্লিখিত ধাতব -পদার্থগুলি লবণ আকারে মৃত্তিকামধ্যে বর্তমান থাকে । জলেব সহিত 
দ্রব অবস্থা উদ্ভিদ উহা শিকড় ছব| গ্রহণ কবিযা রানা অঙ্গে পবিচাঁলনা কৰে। 

খাগ্পপরিপাঁক ও দেহপোঁধণ।--প্রাণী এবং উদ্ভিদের. খা্ছপরিপাঁক ও দেহপোষণ বিষযে 
বিশেষ সৌসাদৃম্ত আছে। সুতরাং প্রাণিগণের খাস্চপবিপাঁক ও দেহপোঁষণ সম্বন্ধে পূর্বে 
আলোচনা কবিয়া এ বিষয়ে উদ্ভিদের কার্য্যপ্রণালী বর্ণনা করিলে বিষযটি সহজেই হৃদয়ঙ্গম 
হওয়ার সম্ভাবনা ৷ 

প্রাণিগণের ভুক্ত দ্রব্য পাকস্থলী এবং পাঁকাঁশয়ে পরিপাক: হইযা, উহার সারাংশ দ্রব 
রানি এবং তদ্বারা রক্ত, মাংস, অস্থি প্রভৃতি দৈহিক উপাদান 
গাঁঠিত হইয়া থাকে । প্রীণিগণের আহারের সমষ আহার্য্য সামগ্রী লালার সঙ্গে মিশ্রিত 
হইযাঁ, কণ্ঠনালী দ্বার! পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। লালার মধ্যে "খেতসার কিথ” (diastase) 
নামে এক প্রকার অ-জৈব অন্তরুংসেক (51512) আছে। এ অ-জৈব অস্তরুংসেক শ্বেত- 
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সারের উপর ক্রিয়া করিয়া উহাকে শর্করাঁতে (58891) পরিণত করে। ৭স্বেতসার কিথে”র 
(diastase) ক্রিয়া আহারের সময়ে মুখের মধ্যে আরম্ভ হইয়া পাঁকাশয়ে যাইয়া সম্পন্ন হয়। 
উক্ত শর্করা দ্বারা প্রাণীর দেহ পুষ্ট হইয়া থাকে । পাকস্থলী হইতেও এক প্রকার পাঁচক'রস 
নির্গত হইয়া ভুক্ত দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হ্য।- ওঁ রসের মধ্যে পেপ সিন ( peচsin) 
নামক এক প্রকার অ-জৈব অন্তরুথসেক (5127)6) বর্তমান থাকে | -এঁ অ-জৈব অন্তরুৎসেক 
অশ্নসার়ের (9০651) উপর ক্রিয়া করিয়া উহাকে দ্রব (0155016) করে। "অতঃপর & সকল 
ভুক্ত দ্রব্য পাকস্থলী হইতে পাঁকাঁশয়ে (97811 1715961563) চলিষ! যাঁয়। পাঁকাশয়ে যাওয়ার 
পরে, “ক্লৌমরস” এবং *পিত্তরসের” সঙ্গে মিলিত হইয়া জীর্ণ হইয়া যাঁয়। পিত্তরসের মধ্যে 
লাই পেইজ (1185০) নামক এক প্রকার অ-জৈব অন্তরুৎসেক (527) আছে; এ 
অ-জৈব অন্তরুংসেক শ্নেহ-পদীর্ঘের (6৪6) উপর ক্রিয়া করিয়া, তাহাকে দ্রব করিয়া 'দেয়। 
ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হইলে, উহার দ্রব সারাংশ প্রাণিদেহ শোঁষণ করিম্বা। লয় এবং উহা! দেহের 

ংশে পরিচালিত হা পোষণ ও গঠন কার্য্যে ব্যবন্থত হয়; অবশিষ্টাংশ মল রূপে বাদ্য 
তইয়| যাঁয়। 

প্রাণিগণের ভুক্ত দ্রব্য যে প্রণালীতে' পরিপাক হয়, ERT TE LEE 
হইয়! থাকে। বর অন্নসার। শ্েহ-পদার্থ প্রত্ৃতি যে সকল জৈব খাস্ তাহাদের 
দেহমধ্যে প্রস্তুত করে, এ সকল খাস দ্রব না হইলে তন্বারা তাঁহাদের পোষ্ণকার্ধ্য সম্পন্ন 
হইতে পারে না। উদ্ভিদের প্রত্যেক কোঁষন্থিত প্রাণপদাথগুলির অ-জৈব অন্তরুৎসেক 
(en27e) প্রস্তুত করার ক্ষমতা আছে | প্রয়োজন অনুসারে উহাঁরা ডাইয়েষ্টেইম্‌ (diastase), 
পেপ্টেইদ্‌ প্রভৃতি অজৈব - অন্তরুৎসেক (60719) নির্গত করিতে সমর্থ হয়-। “শ্বেতসার 
কি” (0195896) শ্ৰেতসারের উপর কার্ধ্য করিয়া তাহাকে দ্রব শর্করাতে পরিণত করে। 
পেপ্টেইস্‌ (০epta5€6) এর ক্রিয়ার ফলে অন্নসীর - (০৮০০৭) পেপ্টোনে (2০০০9) পরিণত 
হয়। লাইপেইজ (11956) ন্নেহ-পদাথপুলিব উপর কার্য্য করিয়া তাঁহাকে দ্রবণশীল 
সেহ-শর্কর! (6107176) এবং বসাঁসিকামে (9৮ 2০1) পরিণত করে। এইরূপে খান্তদ্রব্য- 
গুলি দ্রব অবস্থায় উদ্ভিদের সমস্ত দেহে পরিচালিত হইয়া, তৎপরে প্রাণপদার্থ (protoplasm) 
এবং কাষ্ঠিসার (০6!!॥!০5০) প্রভৃতি দৈহিক উপাদান গঠন করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, 
প্রাণী এবং উদ্ভিদের -ভুক্ত দ্রব্য-পরিপাকপ্রণালী এবং দ্বেহপোষণার্থ উহার ব্যবহার বিয়ে 
বিশেষ 'কোন পার্থক্য নাই। তবে এইমাত্র পার্থক্য দেখা যায় যে, প্রাণিগণের কোন বিশিষ্ট 
অঙ্গ হইতে অজৈব অন্তরংসেক (2316) নির্গত' হইয়া পাকস্থলী এবং পাঁকাশষের মৃধ্যে 
পরিপাকক্রিয়া সাধিত হয়; আর উদ্ভিদের পরিপাকক্রিধষা তাহাদের অঙ্গে সম্পন্ন bd 
থাঁকে। 

বৈজ্ঞানিকগণের মতে প্রাণীদিগের পরিপাককিষার জন্ত পাকষস্ত্রের মধ্যে যে সকল 
পাচক রসের উদ্ভব হয়, তাহা! পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রেরণার ফল। প্রাণী এবং উদ্ভিদের পরিপাক-- 
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ক্রিয়া যখন একই প্রণীলীতে সংসাধিত হইতেছে তখন উদ্ভিদগণের ও পঞ্চেন্দরিযের সিরা 
থাকা বিচিত্র নহে! 

উদ্ভিদের বৃদ্ধি।__দেহস্থ কোষের সংখ্যা' এবং আরতন বৰ্তি ঘা উদ্টিদ-বন্ধিত হই 
থাকে। কোঁষের আয়তন বৃদ্ধির একটা সীমা আছে। সুতরাং কেরল কোষের আয়তন বুদ্ধির 
উপর নির্ভর করিয়া উদ্ভিদের বর্ধনকার্য্য সুচারুয়পে সম্পন্ন হইতে পারে না । ফলতঃ নৃতন 
কোষের সৃষ্টির সঙ্গেই এরর ইউনি ঘা ০০ 
বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটি অতি বিচিত্র । 

উদ্ভিদ্‌কোঁষের (০০11) একটি লরি জার 
ছুইটি কোঁষে পরিণত হয় এবং ও হুই কোষের মধ্যে একটি কোষ-প্রাচীর (০৪11 5211) গঠন 
. করে। এইয়প দুইটি কোঁধ ভাঙ্গিয়া ৪টি এবং ৪টি ভাঙ্গিয়া ৮ট,--এই প্রণাঁলীতে উত্তরোত্তর 
কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে । কোষের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদের কলেবরও - বদ্ধিত 
হয়। উদ্ভিদ্দেহের সর্বত্র এই কোধবর্ধনক্রিয়া সম্পন্ন হয় না; কাণ্ড এবং মুল্রে অগ্রভাগ 
এই ক্রিয়া হারা বন্ধিত হয়। এ সকল স্থানের কোঁষগুলি সংখ্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বলিয়া, 
ওঁ কোষগুলিকে বর্ধনশীল কোষ (282001017০1) বলে। এই কোঁষগুলি উদ্ভি্‌কাণ্ডের 
বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে বর্ধনক্রিয়া সম্পন্ন করে। কাণ্ডের ছালের অব্যবহিত নিয়ের 
কোঁযগুলি দ্বারা কাণ্ডের পরিসর বৃদ্ধি ( মোটা ) হয় এবং ও অংশের পরবর্তী কাণ্ডের কেন্দ্রের 

চতুর্দিকন্থ কোষগুলি বৃদ্ধি পাইয়া কাণুটিকে দৈর্ঘ্যে বড় করিযা তুলে। . 

| উদ্ভিদের নিপল (7২৩০700 )1 গামা প্রশ্নের সঙ্গে বায়ু গ্রহণ করিয়া 
নিশ্বাসের সঙ্গে উহা পরিত্যাগ করে। প্রাণিগণের স্তাষ উত্তিদেরও নিশ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া সম্পাদন 
হইয়! থারে। প্রাী-দকল প্রশ্বাস সহযোগে বায়ু গ্রহণ করিয়া, এ বায়ুস্থিত অন্নজান (০55০7) 
রক্তের সাহাঁষ্যে দেহের সর্বত্র পরিচালিত করে এবং নিশ্বাসের সহিত জঙ্গারাম্ন (carbonic 
৪০30 ৭5) পরিত্যাগ কবিয়া থাঁকে। তন্দ্রপ উপ্তিও তাঁহাদের শরীরের সর্কস্থান দ্বারা প্রশ্বাসের 
সঙ্গে বায়ু গ্রহণ করিয়া ও বায়ুস্থ অন্লরজান অভ্যস্তরস্থ সমস্ত কোঁষে পরিচালিত করে এবং 
নিশ্বাসের সহিত অন্গারান্ন বাহির করিয়! দেয়। এই নিশ্বাসপ্রশ্বাসের কাৰ্য্য প্রাশীদিগের স্তাষ 
উদ্ভিদ্দিগেরও দিন রাত্র সমভাবে চলিতেছে । অগ্্জান প্রাণিশরীরের অঙ্গুকোষ (7354০)- 
গুলিকে জারিত (০1156) করিয়া উহাদের কার্ধ্য করিবার শক্তি প্রদান করে। উদ্ভিদের 
পক্ষেও অন্নজানের কার্য ঠিক সেইরূপ ! উদ্ভিদের প্রাশ-পদার্ঘগুলি (9:০0219907) সর্বদাই 
বিশ্লিষ্ট হইয়া .নৃতন ভাবে গঠিত হইতেছে । প্রাণ-পদ্দার্থ পুরাতন হইলেই উহার সজীবতা নষ্ট 
হইয়া যায় ; সুতরাং ও পুরাতন গুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া পুনরায় নৃতন সজীব প্রাপদাথের সৃষ্টি হইয়া 
থাকে । প্রাণ পদার্থ“ গঠনের জন্ত অন্নজানের প্রয়োজন হয়। এই নিমিভই উদ্ভিদ বায়ুমগ্ুল হইতে 
অন্নজান গ্রহণ করিয়া! তথবারা প্রাণ-পদার্থকে বিশ্লিষ্ট করে এবং অঙ্গারান্ন বাহির করিয়া! দেয়। 
-  অঙ্গারসমীকরণের ( Carbon 2351001190000 ) সন্ত উদ্ভিদ দিবাঁভাগে পত্রছিদ্রপথে 


প্রকৃতি | ‘৯ 
(৪$০mেata) অঙ্গারান্ন গ্রহণ করে এবং অন্নজ্জান পরিত্যাগ করে। এই কার্য্যটি উদ্ভিদের 
শ্বাসপ্রশ্থাস কার্য্যের (5521:801) ঠিক বিপরীত এবং এই কাৰ্য্য দিবাঁভাগে সর্ধ্যকিরণের 
সাহায্যে সম্পাদিত হয ১। এই জন্তই দিবাভাগে উদ্ভিদের নিশ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিযা উপলব্ধি 
করা কিছু শক্ত হয রাত্রিকালে অঙ্গার-সমীকরণ( carbon assimilation )ক্রিযা বন্ধ 
থাকে ; তখন উত্তিদের নিশ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিযা স্পষ্ট অনুভূত হইয়া থাকে। কারণ বাঁত্রিকালে 
উদ্ভিদ-দেহ হইতে কেবল অঙ্গারায়ই বাহির হইয়! যায 
অঙ্গারসমীকরণ (Carbon assimilation) এবং নিশ্বীসপ্রশ্বীস+-এই উভয় ক্রিয়াই 
উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ প্রযোজনীয়। সুতরাং যাহাতে এই ছুইটি ক্রিয়াবিষষে কোঁন প্রকার 
ভ্রমের উদষ না হয, তজ্জন্ত উহাঁদের প্রকৃতিগত পার্থক্য নিয়ে বিশদ ভাঁবে বিবৃত হইল । 
অঙ্গার আত্মস্থ শ্বীসপ্রশ্থীস 
১। কেবল মাত্র উদ্ভিদের সবুজ অংশে ১1 শরীরের সর্বত্র এই কার্ধ্য সম্পন্ন হইযা 
অর্থাৎ যেখানে পত্রহুরিৎ বর্তমান আছে থাঁকে। 
সেখানে সম্পন্ন হয়। ২। দিবারাত্র সমভাবে এই কাৰ্য্য সম্পন্ন 
২1 কেবলমাত্র দিবালোকে সম্পয় হয। হ্য। 
৩। এই প্রক্রিষাছারা থাস্ত প্রস্তত হয়। ৩। এই প্রক্রিযা ছারা খাদ্য বিশ্লিষ্ট হয । 
&। সূর্যযরশ্মি হইতে পত্রহরিতেব সাহায্যে ৪ ইহা ছারা কার্য করিবার শক্তি 


শক্তি গ্রহণ করিষা, সঞ্চিত হয়। (energy) ব্যয়িত হয়। 
৫। অঙ্গারা্ গৃহীত হয এবং অগ্লজাঁন ৫। অশ্লজান গৃহীত হয় এবং অঙ্গীরাষ্ন 
পরিত্যক্ত হয়। পরিত্যক্ত হয়। 


৬। এই প্রক্রিয়ার জন্ত জলের প্রযোজন ৬ | এই প্রক্রিযা দ্বারা জল প্রস্তুত হয়। 
হ্য। 

উদ্ভিদ ও জল--উত্তিব্জীবনে জলের আঁবস্তকতা বহুবিধ । (১) ধাতব পদার্ঘগুলি 
জলে দ্রবীভূত না হৃইলে, উহা উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী হয় না। (২) অঙ্গাবোদক ( Carbo 
hydrate ) সংক্রান্ত উদ্ভিদের আহীর্যযগুলি প্রস্তুত করিতে জলের আবশ্যকতা অপরিহার্য্য। 
(৩) প্রাণ-পদীর্থকে (9:০69018গ) সজীব ও সুস্থ রাখিবার জন্ত জল অত্যন্ত গ্রযোজনীয । 
(৪) উদ্ভিদের কোষের মধ্যে প্রচুর জল না! থাকিলে, কোষের দৃঢ়তা নষ্ট হয এবং উদ্ভিদের 
পাতা, বোঁটা! প্রভৃতি চলিষা বা নেতাইয়া পড়ে এবং আস্তে আস্তে শুকাইয়া যায়। প্রাণিগণের 
যেমন পাঁনীষ হিসাবে জলের প্রযোজন, উদ্ভিদেরও সেইয়প পানীয় হিসাবে জলের প্রয়োজন 
হইয়া থাকে । 

কোন প্রকার শীক অথবা উদ্ভিদের নিরস্থিক অংশের ( succulant portion ) কাঠিন্ত 


ই বডি রানি CONUS DNS ENO SEU T VOLS ডি 
(১) কোন কোন বৈজ্ঞান্িকের মতে কৃত্রিম আলোর সাহায্যে রাত্রে এই কার্ধয সম্পাদিত হইতে পাবে। 
চি 


3০ প্রকৃতি 
কিংবা অনমনীয়তা উহাদের অভ্যস্তরস্থ জলের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। কোন উদ্ভিদের 
একটি নিরস্থিক (51০001217 ) শাখা এ উদ্ভিদ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়! দিলে, সুর্য্যোতাপে 
উহার অভ্যন্তরস্থ জল বাষ্পীভূত হইয়া চলিযা যায় এবং -তাহার ফলে এ শাখাটি অবসন্ন হইযা 
একেবাতর নেতাইয়া পড়ে। কোন উদ্ভিদের বর্দনশীলতা, উহার অভ্যস্তরস্থ কোঁযসসূহে 
নিযমিতভাবে জ্লপ্রসারণ অথবা রসস্কীতির ( (816101) উপর নির্ভর করে! যে 
প্রণালী অবলম্বনে মৃত্তিকান্থিত জল উদ্ভিদের জীবিতকোঁষ হইতে কোঁধান্তরে পরিচালিত 
হয় তাঁহাকে চর্ম্মান্তর্বাহ (০5০55) প্রক্রিয়া বলে। এই প্রক্রিষা দ্বারা মৃত্তিকাস্থিত 
জল উদ্ভি্‌কোষের বিশ্লিসমূহ (10500512706 ) ভেদ করিয়া উদ্তিদ্দেহে বিস্তৃত হয়। 

মূলত্রাণের (৮০০৫ ০৪) পশ্চান্তাগে মূলের গাঁয়ে যে রোমসূল (:০০::391: ) আঁছে। উহার 
গ্রত্যেকটিতে নলের ষ্টায এক একটি কোষ বর্তমান থাকে। এগুলি মূলের উপরিস্তরের 
কতকগুলি নালিকা-কোষ হইতে বাহির হইয়া আসিষাছে ; এ কোঁষগুলি পরম্পর এক একটি 
কোধপ্রাচীর (০০11 %৪1]) দ্বারা বিভক্ত এবং উহার প্রত্যেক কার্য্যকারী কোষের অভ্যন্তরে 
কোঁষরসের (০611 58) সহিত প্রাণ-পদ্দার্থ (7:০£9018907 ) বর্তমানে থাকে। এ 
রোমমূলগুলি মৃত্তিকার অণুসকল ঠেলিয়া মৃত্তিকা মধ্যে বিস্তৃত হয। বৌমমূলগুলির কোষের 
মধ্যে ঘন কোষরস থাকার দরুণ উহারা চশ্াস্তর্ধাহ (০5000555 ) প্রক্রিয়ার দ্বারা মৃত্তিকা স্থিত 
জল সহজে শোষণ করিয়া লইতে সক্ষম হয। এ জলের সঙ্গে অন্তান্ত ধাতব পদার্থগুলিও 
দ্রবীভূত অবস্থায় উদ্ভিদ্দেহে প্রবেশ করিষ| থাঁকে। চর্দ্মাস্তর্কাহ প্রক্রিষা দ্বারা অত্যন্ত শুষ্ক 
মৃত্তিকা হইতেও উদ্ভিদ জল শোষণ করিতে সমর্থ হয। চর্ল্মান্তর্কাহ প্রক্রিষার একটি স্বাভাবিক 
ধর্ম এই যে-_উহা দ্বারা অপেক্ষাকৃত তরল পদার্থ অপেক্ষাকৃত ঘন পদার্থের মধ্যে যাইয়া দ্রুত 
মিশ্রিত হষ। ও 

চর্ান্তর্বাহ প্রক্রিয়া দ্বার! 'তরল পদার্থ যেমন ঘন পদার্থের সহিত দ্রুত গতিতে মিলিত হয, 
তেমন আবার ঘন পদার্থ ও তরল পদের সহিত মন্দ গতিতে মিলিত হইযা থাকে । সুতরাং 
মৃত্তিকাস্থ জলীষ পদার্থ যেমন রোমমূলস্থ -কোঁষ-রসে মিলিত হয়, তেমন অক্পপরিমাণে কোষ- 
রও মৃত্তিকাস্থিত জলীয় পদার্থে মিলিত হয়। এ কোফ-রস স্বভাঁবত:ই অয্ন-স্বাদ-যুক্ত; 
উহা দ্বারা মৃত্তিকা স্থ ধাতব পদার্থ গুলি দ্রব হইযা, জলের সঙ্গে উত্তিদশরীবে প্রবেশ করে। 
চর্ম্মা্তর্কাহ প্রক্রিয়ার উল্লিখিত দুইটি ধারার মধ্যে প্রথমোক্তটিব নাম অন্ত্্ান্তর্বাহ 
(50095079515 ) এবং শেযোক্তটব নাম বহির্ম্বান্তর্কাহ ( ex০505i5 )। 

একটি উদ্ভিদ্দেহ গঁঠিত হইতে যে পরিমাণ জলের প্রয়োজন হষ, উদ্ভিদ্মূল ছারা তদপেক্ষা 
অনেক অধিক জল শোষণ করিবা থাকে। উদ্ধ ত জল বাষ্পীভূত হুইয়া৷ উদ্ভিদ্দেহ. হইতে 
বাহির হইযা যাঁয়। উহার অধিকাংশই উদ্তিদ্পত্র এবং অন্তান্ত সবুজ অংশ দ্বার! দ্রুতভাঁবে 
বাষ্পাকাবে নির্গত হয়।২. উদ্ভিদদেহস্থ এই জলপ্রবাহ দ্বার! উদ্ভিদের আহার্য্য পদার্থগুলি 
অতি ক্ষিগ্রতার সহিত সর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করে। 


AA 


প্রকৃতি ১১ 


উত্ভিদ্পত্রের তলদেশে বহুসংখ্যক ছিদ্র (50০৭ ) : বর্তমান আছে । পারিপার্থিক 
উত্তাপের ন্যুনাধিক্য হেতু, ও  ছিদ্রগুলি খুলিয়া এবং রন্ধ হইয়া যাঁয়। উত্তাপের আধিক্য 
হইলে, মুক্ত অবস্থাধ এ সকল ছিন্্রপথ দ্বারা পত্রকোষের মধ্যস্থ-সঞ্চিত উদ্‌ ত জল বান্পাকাঁরে 
বাহির হইয| যাঁধ। উত্ভিদ্দেহস্থ জল কেবল যে বাস্পাকারে বাহির হইয়! যায় এমন নহে! 
্রস্থেদক্রিয়। (£:80501:80100 ) দ্বারা অর্থাৎ ঘর্দয়পেও অনেক: সময়ে উত্তি্দেহ হইতে 

জল নিৰ্গত হয়। অতিশয় উত্তাপ, শু বায়, প্রবল বায়ু এবং" কাণ্ডের আন্দোলনজনিত, 
* উত্ভিদ্দেহ হইতে স্বেদ নির্থম হইয়া থাঁকে। অত্যন্ত উত্তপ্ত-দিনে অথবা মৃত্তিকা অত্যন্ত 
নীরস থাকিলে, কোন কোন বৃক্ষ একেবারে মুস্রাইয়া পড়ে। ইহার কারণ অনুসন্ধান-করিলে 


দেখা যাঁইবে__ বৃক্ষ, মূল দ্বারা যে পরিমাণ জল শোষণ করে, 'প্রস্বেদ ( 05050150079 
দ্বারা তূপেক্ষা অধিক জল দেহ হইতে নিস্থত হইয়া যাওয়ার দরুণ উহার প্রযোজনায় 
জলের অভাব হয ; সুতরাং বৃক্ষট অবসয় হইয়া পড়ে। - St 


মূলের শোষণ শক্তি ছারা মৃত্তিকাস্থিত রস উদ্ভিদের মূলে প্রবেশ করে এবং মূলজ চাপ 
(r০০t Pressure) দ্বারা ওঁ রস উর্দ্ধে 'পরিচাঁলিত হয। মূলের পার্খস্থ 'কোঁযগুলি অস্ত- 
চর্ম্মান্তর্কাহ (51005070919) প্রক্রিয়া দ্বারা জলপূর্ণ হওয়াতে স্ফীত হইয! উঠে। তখন ওঁ 
কোঁষগুলির মধ্যে এক প্রকার চাপের স্থা্ট হয় এবং কোষগুলির আবরণের দৃঢ়তা ও চাপের 
বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া, এ জলকোষের মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া রাখে। কোযস্থ জলের 
বৃদ্ধির সঙ্গে, ও চাঁপেরও বৃদ্ধি হয়; পরিশেষে ওঁ চাপের প্রভাবে অতিরিক্ত জল মূলের মধ্যস্থ 
কা্ঠাংশে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে কাণ্ডের সর্বত্র পরিচালিত হয়। এই চাঁপকেই 
সৃলজ চাঁপ (root pressure) বলে । 

ফলতঃ চর্ম্মান্তর্বাহ (050055), মুলজ চাঁপ (৮০০ pressure), এবং অন্তান্ত শুক্তি দ্বারা 
শোঁধিত রস উদ্ভিদের কাঁ্ঠনালিকায় (০০৭. 53561) প্রবেশ করিয়া, ক্রমে মূল হইতে 
পত্রবৃস্তে ও বৃত্ত দ্বারা পত্রফলকে উপনীত হয । | 

উদ্ভিদের অনুভূতি ।__প্রাণিগণেব স্তাঁয় উদ্ভিদেরও অনুতবশ্তি আছে। প্রাণিগণের 
যাবতীয় অনুভূতি তাঁহাদের ইন্দ্রিয়সকল দ্বারা সাধিত হয়। প্রীণিগণের ন্যাঁষ উত্ভিদেরও 
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, ইত্যাদি ইন্টরিয়মকল বর্তমান আছে-কি না, তাহ! নিশ্চিতরূপে 
বল! যায় না) কিন্তু প্রাণিগণের এ সকল ইন্স্রিযের সহিত উদ্ভিদ্দেহের কোন কোন অংশের 
কার্য্যকারিতার সাদৃশ্য বর্তমান রহিযাছে। প্রাণিগণের ইচ্ছাশক্তি মস্তি হইতে. চালিত -লইয়া, 
তাহাদিগকে বিবিধ কাৰ্য্যে নিয়োজিত করে। মস্তি বলিয়া কোন একটা পদার্থ উদ্ভিদ্দেহে 
বর্তমান আছে কি না এবং উদ্ভিদ্গণ এ মস্তিষ্কের পরিচাঁলনাধীন কি না, তাঁহাও অন্তাপি 
নিৰ্ণীত হয় নাই। প্রাণিগণের অনুভবশক্তি বিষযে নিয়ে কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল। 

লজ্জাবতী লতার পাঁতাগুলি স্পর্শ করিলেই উহার মধ্যে এক প্রকার উত্তেজনার স্থষ্টি হয় 
এবং ওঁ উত্তেজ্জনাব ফলে পাঁতাগুলি একেবারে নেতাইয়! পড়ে এবং বুজিয়া যায় । 


১২ প্রকৃতি 


পেসিক্রোরা (62592018) নামক উদ্ভিদের আকৃডির (e185!) বিশেষ অন্ুভবশক্তি 
আছে। হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেই ওঁ জীকৃড়িগুলি স্পন্দিত হইতে থাকে এবং অল্প সমযের 
মধ্যেই উহা বাঁকিযা যাঁয়। ওঁ লতার আ'কৃড়ি ভিন্ন অন্ত কোন স্থান স্পর্শ কবিলে, এয়প 
উত্তেজনার স্থাষ্ট হয় না। 

সান ডিউ (587৩%) নামক এক প্রকাব কীট-ভূক্‌ বৃক্ষ আছে। এ বৃক্ষের-পত্রের উপবে 
কতকগুলি গ্রস্থিযুক্ত গু'ষো থাকে৷ মক্ষিকা কিম্বা অন্ত কোঁন প্রকারের ' কীট & পত্রের 
উপরে বসিলে, উহাব শুয়োগুলি উত্তেজিত হইবা! স্ফীত হয়; তখন পত্রটি একটি পাত্রের 
আকার ধারণ করে এবং গ্রন্থিগুলি হইতে এক প্রকার পাঁচক রস নির্গত হইযা, ও কীটটিকে 
মারিয়া ফেলে। তৎপরে ও পাচক রসের সাহায্যে কীটের সারাংশ শোষণ কবিষা লয। 
অনৈসর্থিক উপায়ে শু'য়োগুলিকে উত্তেজিত করিষা দিলে, উহা! স্ফীত হয বটে, কিন্তু উহা 
হইতে পাঁচক রস নির্গত হয় ন! । 

ডাঁইযোনিযা (D০০৭) বৃক্ষের পাতার উপরেও কতকগুলি অন্ুভূতিযুক্ত রোম 
(sensitive hair) আছে । কোন প্রকার কীট ক 'রোম্গুলির সংস্পর্শে আসিলেই, পাতাটি 
বুজিয়| যাইযা কীটকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। এ অবস্থায পাচার মধ্যে কীটটি জীর্ণ হয! যায ! 

শুধু কীট পতঙ্গ কেন, মনুষ্য এবং অন্যান্য প্রাণিখাদক উদ্ভিদের বিবরণও মাঝে মাঝে 
গুনিতে গাওষ! যায। “শিশুসাণী” নামক ছেলেমেয়েদের মাসিক পত্রে, শ্রীযুক্ত অবলাকাস্ত 
মন্তুমদার তাহীরই উপরে একটি হিংস্র লতার যে অত্যাচারকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাহা নিম্নে উদ্ধত হইল। ঘটনাটি সিন্ধনদেব তীরে এক অরণ্যের মধ্যে সঙ্ঘটিত হইযাঁছিল। 

“ছুই দিকে গাছের সারি, সেই গাঁছগুলিকে বেড়ে এক প্রকার লতা পথের উপর ঝুলে 
পড়েছে । সেই লতাগুলির পাতাব মাঝে মাঝে থোকা থোকা ফুল-_ উজ্জ্বল তারার মত 
ফুটে--বনস্শালোকিত করে তুলেছে। হু'দশটা ফলও ধরেছে, সেগুলি ছোট আন্গুরেব মৃত। 
আমি তাঁদের নীচু দিযে গুড়ি মেরে একটা শীকার লক্ষ্য কর্ছি। একটু পরেই বোধ হল, 
কে যেন আমার গলায় ফস পড়িয়ে টান্ছে। গলাষ হাঁত দিতে গিষে দেখি হাঁত দুটিও 
আঁবন্ধ। তখন ভীত হয়ে তাকিয়ে যা দেখলাম, তাতে আমাৰ প্ৰাণ পর্য্যন্ত শুকিষে 
উঠল। দেখলাম সেই মনোহর ফুলভরা লতাগুলি আমার হাঁত পা সমস্ত শরীর-_-এমন কি 
গলাটিও ভীষণ ভাবে জড়িয়ে ধবেছে। নিক্পায় হয়ে চীৎকার কর্তে গেলাম কিন্ত একটু 
শব্দ বের হলো না। .ক্রয়েই দম বুদ্ধ হয়ে ,আঁন্তে লাঁগল। শবীব অস্থির হযে উঠল, 
যন্ত্রণায় ছটুফটু কর্তে লাঁগলাম। তা”ই দেখে সৌভাগ্যক্রমে কুকুরগুলি চীৎকার কর্তে আরম্ভ 
বর্ল। সেই শব্দ শুনে সাহেব কোঁথ। হ'তে দৌড়ে এলেন। ছোড়া বের করে তাড়াতাড়ি 
লতাগুলি কেটে ফেল্পেন। .আমি তখন মৃতপ্রায়, জানহীন হযে পড়েছি। মাথা ও মুখে জল 
ছিটাতে ছিটাতে জ্ঞান ফিরে পেলাম! আর কোন দিন আমি সেবনে শীকাৰ করুতে যাই 
নাই। গলা এখনো সেই রাক্ষুসে লতার দাগ আছে ।” শিশুসাথী-_চেত্র ১৩২২ 


প্রকৃতি ১৩ 


উল্লিখিত উদাহরণগুলি হইতে বুঝিতে পারা যাঁধ যে, উত্ভিদেব স্পর্শামুভবশক্তি বর্তমান 
আছে; কিন্তু এ শক্তি উদ্ভিদ্দেহের সর্বত্র সমভাবে বিদ্যমান নাই। প্রাণিগণের সভায় 
উদ্ভিদেরও কতকগুলি অনুভব-আয়তন (5615017 ৪:5৪) আছে। ও স্থানগুলি. অতি অল্প 
উত্তেজনা স্পন্দিত হইয়া থাকে ; কিন্ত গ্ী স্থান ভিন্ন অন্যত্র কোন প্রকাব উত্তেজনার সাড়া! 
পাওয়া ষাঁয না। 

প্রাঁণিগণ দর্শনেন্দ্রিষ দ্বারা আলোক অন্থুভব করে? উদ্তিদেরও আলোক অনুভবের শক্তি 
আছে। একটি টবের মধ্যে কুমড়ার বীজ বপনেব পর উহা! একটি আবদ্ধ গৃহে রাখিয়া দিয়া এ 
গৃহের একটি মাত্র জানাল! খুলিযা রাখিলে দেখা যাইবে যে, ও বীজটি অস্কুরিত হইযাই 
আলোর দিকে মুখ করিয়া থাকিবে এবং উহা ক্রমে বৃদ্ধি পাইবা খোল! জানালার দিকে 
লতাইযা যাইবে। এই অবস্থায় এ জানালাটি বন্ধ করিয়া দিষা, তাহার বিপরীত দিকের 
জানালাঁটি খুলিষা রাঁখিলে, লতাঁট ক্রমে ঘাড় বীঁকাইয়া পুনরায় এ খোল! জানালার দিকে 
চলিষা আসিবে। ইহা দ্বারাই বুঝ! যায, উদ্ভিদ আলোক অঙ্গুভব করিয়া তাঁহার অঙ্গুসরণ করিতে 
সমর্থ । এই প্রকার আলোব অভিমুখে বৃদ্ধি হয বলিষা উদ্ভিদকাগ্তকে আলোকাভিমুখ 
(positively heliotropic) এবং উদ্ভিদ্মুলের ইহার বিপরীত দিকে গতি বলিষা নি 
আলোকাঁনভিমুখ (negatively heliotropic) বলে । 

প্রীণিগণের স্তায উদ্ভিদেরও গুরুত্ব ( ভার ) অনুভব কবিবাঁর শক্তি আছে। ডন 
গাছকে উণ্টাভাবে ঝুলাইযা রাখিলে কিছুদিন পরে আমরা দেখিতে পাইব, শিকড়গুলি 
নীচের দিকে অর্থাৎ টবের মাটির উপরে চলিয়া আসিষাছে এবং কাঁওটি ঘাড় বীকাইয়া 
উপরের দিকে চলিয়া গিরাছে। উত্তিদ্সূল এরূপ পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে যাঁষ বলিয়া উহাকে 
ভূ-কেন্পাভিমুখ (positively ৪০০৫:০1১1০) এবং উদ্ভিদকাণও্ড উহার বিপরীত দিকে যায 
বলিয়া উহাকে ভূ-কেন্দ্রানভিমুখ (negatively e০tr০pPi€) বলে। 

মৃত্তিকার যে অংশে জলের আধিক্য বর্তমান থাকে, উদ্ভিদ জল শৌষণ করিবার -জন্ত 
সেই দিকেই শিকড় বিস্তার করিয়া থাকে; স্ুতবাং স্পষ্টই বোঝা যায় যে উদ্জিগণের জলেব 
অস্তিত্ব অঙ্গুভব করিবার শক্তি আছে। এঁয়প জলাভিমুখ হয় বলিষা উদ্ভিদনুলকে জলানু- 
গামী (positively hydrotropic) বলে। 

উদ্ভিদ তাঁড়িৎ-প্রবাহ অনুভব করিতেও সক্ষম । উত্তিন দেহে তাড়িৎ-্রবাহ সঞ্চালিত হইলে 
উদ্ভিদ, উত্তেজিত হইয৷ সাড়া দেয় এবং স্পন্দিত হইতে থাকে। এই স্পন্দন এত মৃহু যে অতি 
সুল্ম তাড়িৎমানযন্ত্রের (delicate £৭lvanometer) সাহায্য ব্যতীত উহা অনুভব করা যায় 
না। এই বিষয় লইযা আচাৰ্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বহুবিধ গবেষণা করিয়াছেন: এবং 
তিনি তাঁড়িৎমাঁন যন্ত্রের (£৪1%81000760) সাহায্যে সমগ্র সভ্য জগতের নিকট এঁ বিষয়টি 
সপ্রমাঁণ করিষাছেন। উদ্ভিদ্দেহে তাড়িত্প্রবাহ সঞ্চালিত করিলে উহা উত্তেজিত হইয়া 
স্পন্দিত হইতে থাকে ; কিন্তু এ স্পন্দন বন্ক্ষণ স্থায়ী হয় না। ওঁ অবস্থায় তাঁড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ 


১৪ প্রকৃতি 


করিষা দ্যা, কিছুকাল পরে তাড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চালন কবিলে, উহ! পুন্রায উত্তেজিত ও 
স্পন্দিত হইতে থাকে। ইহাতে বুঝা যাঁষ কিছু কাল ম্পন্দনের পরই উহারা ক্লান্ত হইয়া 
পড়ে এবং তজ্জন্ত বিশ্রামের প্রয়োজন হয় । 

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বঙ্গ প্রমাণ করিযাছেন যে” _ক্লোরোফর্ম্‌ (০1:1০:01), ইথার 
(ether) প্রভৃতি অচেতনকারক বাম্পের প্রভাবে প্রাণিগণের যেমন চৈতন্য বিলোপ হয, 
উদ্ভিদ্গণেরও সেইক্সপ হইষা থাকে । গাঁজর, মূলা, ফুলকফি প্রভৃতিব অবসাদ সহজে লক্ষ্য 
হয় না; কিন্ত ক্লোরোফরম কিংবা ইথার বাষ্প প্রযোগ মাত্রই উহাদের অন্ুভবশক্তি হাঁস 
হইয়া যায় , তখন উহীদিগকে উত্তেজিত করিলেও স্পন্দিত হয় না, কিন্তু উহ্বাদিগকে এই 
বাঁপ্পের প্রভাব হইতে সবাইষা লইলেই, প্রাণীদিগের ন্যাষ ইহাঁদেরও অবসাদ দূৰ হইযা 
যাৰ এবং উত্তেজিত করিলে পুনবাঁষ স্পন্দিত হয়। আমরা সর্বদাই লক্ষ্য করিয়া থাকি__ 
কোন একটি বড় গাছকে মাটি হইতে তুলিয়া! অন্য স্থানে রোপণ করিলে, অনেক সময়েই 
উহারা ওঁ ধাক্কা সামলাইতে না গারিষা, ক্রমে নিস্তেজ হয় এবং অবশেষে মরিষা যাঁষ। 
আচার্য্য বস্তু প্রমাণ করিয়াছেন নে, বড় বড় গাছকেও ক্লোরোঁফরম কিংবা ইথার দ্বারা অসার 
করিয়া স্থানাস্তরিত করিলে, এ স্থানান্তরিত করিবার. জন্য যে ক্লেশ হয়, তাহ! তাহারা 
মোটেই অন্তব কবিতে পারে না এবং গাছগুলি সহজেই বীচিয়! থাকে । 

তিনি আরও প্রমাণ করিয়া দেখাইধাঁছেন_-অবসাদক বিষের সাহায্যে প্রাণীদিগের ন্যাষ 
উত্ভিদেরও সম্পূর্ণরূপে স্পন্দন লোপ কবা যাইতে পারে । | 

উল্লিখিত কারণপরম্পরা দ্বানা প্রমাণ হইতেছে যে, প্রাণিগণেব ন্যায় উদ্ভিদেরও অনেক 
বিষষে অনুভব্পক্তি আঁছে। 


আচাৰ্য্য প্রফুল্লচন্দ 
জ্ীপ্রসন্নকুমার রাঁষ 


জন্ম ও বংশক! 


_ বর্তমান খুলনা সহরেব সাঁতচল্লিশ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে সুপ্রসিদ্ধ কপৌতাক্ষতীরে রাড়লি 
গ্রাম প্রকুল্লচন্ত্রের জন্মস্থান । যশোহ্র ও খুলনা উভষ জেলার মধ্য দিবা প্রবাহিত হইযা 
কপোতাক্ষ উভষ জেলাকেই সমৃদ্ধ ও গৌববমণ্ডিত করিষাছে। যশোহৰ জেলায় কপোতাক্ষ- 
তীরে সাঁগর্লাড়ি গ্রামে জন্ম পরিগ্রহ কবিযা কবিসম্থাট মাইকেল মধুহ্দন ছুদ্ধআোতোরপী' 
কপো গক্ষকে চিব অমরত্ব প্রদান করিষাছেন ; আর খুলনা জেলায় কপোতাক্ষ-তীরে রাড়ুলি 
গ্রামে প্রফুল্পচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয কৌমুদ্রী প্রভাষ উহাকে উদ্ভাসিত ও পুণ্য পবিত্র 


/ 


শে 


প্রকৃতি ১৫ 
তীৰ্থে পরিণত  করিয়াছেন। কপোতাক্ষতীর নিয়-বঙ্গের সমৃদ্ধি ও হিন্দু সভ্যতার লীলা- 
নিকেতন ; বিশেষতঃ, বিখ্যাত কাযস্থ সমাজস্থানগুলি ইহার উভয় তীরে শোভা 
পাইতেছে। পাঠান যুগের ধ্বংসলীলার পর নিয়বঙ্গের হিন্দুর শিক্ষা ও সভ্যতা, ধর্ম ও নীতি, 
শিল্প ও সাহিত্য, সকলই এই সমীজস্থানগুলিকে আশ্রয় করিয়া পুষ্ট ও বর্ধিত হইয়াছে। 
সুতরাং এই কপৌতাক্ষের ছুই বিভিন্ন তীরে ছই বিখ্যাত কাস্থ-বংশে এই ছুই মহাত্মার 
জন্ম হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? ' 

রাজ! বিক্ৰমাদিত্য কর্তৃক যশোহর রাজ্য সংস্থাপনের পূর্বে নি্নবঙ্গে আর কোন সমৃদ্ধ 
হিন্দু পরিবারের বসতি সম্বন্ধে কোথাও কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজধানী 
বা তাহার নিকটবর্তী স্থানগুলিতেই সমৃদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ ব্যভিগণের বাস দেখিতে পাওয়া যায়। 
রাঁজাই সম্মানের আকর, সুতরাং তাহার নিকট বাস করিতে পারিলে এঁখবর্য্য ও আভিজাত্য 
উভষই অনায়াসলভ্য হইবে ইহা সকলেই মনে করিতেন।- অনুসন্ধান করিলে দেখিতে 
পাঁওয়া যাইবে, বঙ্গের প্রাচীন ও সন্ত্রস্ত পরিবারগুলির প্রবর্তকগণ সকলেই চাকুরী উপলক্ষে 
প্রথমে পাঁওুয়া, গৌড়, নবদীপ, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন; 
কালক্রমে তীহাদের বংশধরগণ নিন্নবঙ্গে আসিয়! বসতি -বিস্তার করিয়াছেন। নিয়বঙ্গে 
অধিকাংশ হিন্দুপরিবারের বসতি তিন শত বৎসরের অধিক হুইবে বলিয়া! মনে হয় না। 

প্রফুলচন্দ্র যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, উহা! পাঠান রাজত্বের ধ্বংশের সমকালে' বা 
কিঞ্চিৎ পরে হুগলী জেলার সপ্তগ্রীম হইতে আসিয়া যশোহর ঝিকরগাছার নিকটবর্তী 
বোধখানায বসতি স্থাপন করেন। ক্রমে ক্রমে ওঁ বংশের বহু শাখ! যশোহর ও খুলনরি 
বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হইযা পড়িয়াছে। এই বংশের অনেকে বাদশাহ বা বাঙ্গলার 
নবাঁবগণের অধীনে নানা সম্মানজনক কার্য্যে নিয়োজিত, ছিলেন। প্রফুললচন্র হইতে 
উর্ধতন যষ্ঠ পুরুষে রামপ্রসাদ রাষ ; ইনি মুর্শিদাবাদে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সরকারে কর্ম 
করিতেন। সিবাঁজের পরাভবের-পর ইনি মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া রাড়ুলি গ্রামে বসতি 
স্থাপন করেন বলিয়া বোধ হয়। তিনি এখানে জঙ্গল আবাদ করিয়! এবং আলি বন্ধন করিয়া 
বর্তমান গ্রামের পত্তন করেন। রায় কর্তৃক আলি বন্ধন করা হইয়াছিল বলিযা এই গ্রামের 
নাম ‘রায়-আঁলি’, পরে-পরিবর্তিত হুইয়া রাড়,লি হইযাছে। 

এই বংশে শিবদাস চৌখণ্ডি নামে এক বিখ্যাত ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি খুলনা 
জেলার মলই পবগণার জমিদারি লাভ করেন। কতদিন এই জমিদারি এই বংশের করায়ত্ 
ছিল তাহা নিশ্চয-করিযা বল! যাষ ন! ; তবে এইরূপ জানা যায়, উপরোক্ত রামপ্রসাদ রায়ের 


- পিতামহ কালীকাস্ত রাঁষ ১৬৯৯ খৃঃ অব্দে উক্ত মলই গরগণা খোঁস কবালাঁয় চাঁচড়া রাজ- 


সরকারে বিক্রয় করেন। মলই পরগণা ইহাদের হস্তচ্যুত হইলেও পরবর্তী রামপ্রসাদ রায় 
চৌধুরী প্রভৃতির চেষ্টায এই বংশের বহু সম্পত্তি অঞ্জিত হুইযাঁছিল। ইহার! গোষ্টিপতি 
মৌলিক কায়স্থ প্রফুন্চন্ত্রের প্রপিতামহ দেওয়ান মানিকটাদ ক্বষ্ণনগরে দেওয়ানি করিয়া 


১৬ প্রকৃতি 
প্রচুর অর্থ ও ভূসম্পত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, কৃষ্ণনগর হইতে 
তাঁহার টাকা বাঁকে করিয়া বাটিতে প্রেরিত হইত ; পথে দস্স্য-তস্করের ভয়ে হাঁড়ির মুখে 
বাঁতাঁসা চাঁপা দেওয়া হইত। মাঁণিকচাদ তদানীন্তন ভদ্রসমাজে এক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। 
বাঙ্গালা ভাষায় সর্বপ্রথম সংবাদপত্র “সমাচার দর্পণ” প্রকাশিত হইলে এতদঞ্চলের মধ্যে 
তিনিই ইহার সর্বপ্রথম গ্রাহক হইয়াছিলেন-। এইরূপ কথিত আছে যে, তিনিই এতদঞ্চলে 
প্রথম ‘চা’ পান প্রথা প্রচলিত করেন। তিনি যখন বাটীতে প্রথম চা লইয়া যান, তখন 
খরচা ও উহার প্রস্তুত ও পানপ্রণালী দেখিবার জন্য প্রতিদিন বছদুর হইতে বহু লোকের 
সমাগম হইত। মাণিকচাদের সেই ধাতু-নির্মিত চা-দানী অদ্যাবধি তাহার বংশধরগণের 
বৈঠক-খানায় শোভা পাইতেছে। মাঁণিকাঁদের পুত্র আনন্দলাল ষশোঁহরে সেরেন্তাদার ছিলেন,। 
দেবদেবীর পূজায়, অতিথিসৎকারে ও দীনদরিদ্রের সাহায্যে তিনি বহু অর্থ ব্যয করিতেন।- 
প্রফুল্লচন্সের পিতা হরিশ্চন্্র রায় চৌধুরী যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাকে 
বাঙ্গালা দেশের তাঁমস যুগ, “19811 4১৪৩, বলা যাইতে পাঁরে। সাধারণ লোকের! প্রায়ই লেখা 
পড়া করিত না; সম্্রান্ত বংশের কেহ "কেহ পাঠশালে গুরু মহাশয়ের নিকট শুতম্করী 
ও মহাঁজনীর হিসাব শিখিয়া বিদ্যা শেষ করিত, কেহ বা মুব্সির নিকট পার্শি পড়িত। 
সকল রকম কুসংস্কারে ইহাদের "অবিচলিত বিশ্বাস ছিল; সন্ধ্যার পর ভূতের, ভয়ে কেহ 
ঘরের বাহির হইতে চাহিত না। ' গ্রামের নেতৃগণ সর্বদা আত্মকলহে ব্যাপৃত থাঁকিতেন 


ও দিবারাত্রি গ্রাম্য দলাদলির চচ্চা এবং. কাহার অন্ন চল, কাঁহাঁর অন্ন অচল হইবে 


ইহার. গবেষণাঁষ ম্তি্ষের উর্বরতা রক্ষা করিতেন। এই সমন্ত কুদ্রতার গণ্ডীতে আবদ্ধ 
না হইয়া হরিশ্চন্ত্র- রীতিমত জ্ঞানাম্বেষণে আ্মনিরৌগ করিয়াছিলেন) তিনি পারস্ত 
ভাষায় হ্থপপ্ডিত ছিলেন। উচ্চ ইংরাজী জান লাভ করিবার জন্য তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে 
জুনিয়ার স্বলারসিপ বিভাগে ভর্তি হইযা৷ সুবিখ্যাত অধ্যাপক রিচার্ডসন সাহেবের নিকট 
বহুদিন অধ্যয়ন করেন। এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রথম প্রচলিত হইলে যে সমস্ত যুরোপীয় শিক্ষক 
ছাত্রদিগকে-পাশ্চাত্য শিক্ষায় ও ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াঁছিলেন, রিচার্ডসন তীহাদিগের 
মধ্যে অন্ততম। হরিশ্চন্দ্র খুব সরল বিশ্বাসী ও অনাড়ন্বর পুরুষ ছিলেন। তিনি যাহা ভাল 
বুবিতেন, তাহা করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বাঁ বিলন্ব করিতেন না । রিচার্ডসনের সংশ্রবে আসিষা 
তিনি সর্বপ্রকার কুসংস্কারশূন্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার কথা ও কাজ এক ছিল। খুলনাই 
ইংরাজ রাজত্বে প্রথম 5৮-1%5100 বা. মহকুমা! । এই খুলনায় ইংরাজী শিক্ষার প্রচারে 
হরিশ্চন্্র একজন অগ্রদূত ছিলেন। দেশমধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচার করিবার .জন্ত 
তিনি সর্বপ্রথম শ্বীয বাসভবনে একটা আদর্শ" মধ্য ইংরাজী বিদ্তালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ওর 
টির এৱ ভঁংক তি এ ভিভনিন রিং টার হজ চে. ডি পৰ্য্যন্ত সাহায্য 
করিতে হইত। 
বালকদিগের শিক্ষার জন্ত উক্ত বিস্তালয় খুলিবার পরই- হরিশ্চন্দ্র যখন বুঝিজেন, দেশো 


প্রকৃতি ২১ 


করেন) জ্যেষ্ঠ জ্ঞানেক্রচন্দ্র পূর্বেই তথাষ প্রবেশ করিয়াছিলেন। পুত্রগণের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে ফির্পে তাহাদিগকে স্ুশিক্ষা দিবেন ইহাই হরিশ্চন্দ্রের চিন্তার বিষয হইয়া উঠে। 
কলিকাতায় রাখিয়া তাঁহাদিগের পড়ার বিশেষ কোন সুবন্দোবস্ত করিতে না পারিযা অগত্যা 
শ্বয়ং পুত্র ও পবিজনবর্গকে লইয়া কলিকাতায় গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। হরিশ্চন্র 
নিজেই তাহাঁদিগের পাঠের তষ্বাবধান করিতেন, অন্ত কোন গৃহ-শিক্ষকের আবস্যক হইত 
না। হ্ুবৃহৎ পরিবার লইয| কলিকাতায় বাস করিতে বন্ধ অর্থব্যয় হইতে লাঁগিল। এই 
সময়ে হরিশ্চন্দ্রের বৈষধিক আব অনেক কমিয়া গিযাঁছিল। তিনি বাটাতে থাঁকিয! শ্বয়ং 
তত্বাবধান করিতেন বলিয়া জাদাঁষ তহশীল একরূপ ভালই হইত, কর্ম্মচাবিগণও প্রতারণা 
করিবার সুযোগ পাইত না। কিন্তু হরিশ্চন্্র চক্ষুর অন্তরাদ হইলে এই কর্মচারিগণ 
সুযোগ পাইযা আম্মোদর পূরণে ব্যস্ত হইয়া উঠে এবং তাঁহাকে খণগ্রস্ত করিয়া দেয়। 
হরিশ্চন্ত্রের বর্শচারিগণ কিয়ূপ লুণ্ঠন করিত তাহা নিম্নের ঘটনা হইতে বেশ বুঝা যাইবে। 
এই সময়ে একজন খাঁতকের নিকট হইতে ডিব্রীজারি করিয়া তেরো হাজার টাকা আদায় 
হয। এক্টেটের প্রধান কর্মচারীর উপব আদেশ ছিল যে, এই টাকাব দ্বারা মহাঁজনদিগের 
দেনা পরিশোধ করিব্নে। কিন্তু উক্ত কর্মচারী সুযোগ পাইযা সমস্ত টাকাই আত্মসাৎ 
করেন। 

কলিকাতায় আসিয়া জ্ঞানেন্দ্রন্ত্র হিন্দু স্কুল এবং নলিনীকাস্ত ও প্রফুল্লচন্্র হ্যাঁর স্কুলে ভর্তি 
হন। হরিশ্ন্ত্র বাটী হইতে চলিয়া আসিলে অর্থাভাবে কয়েক বৎসরের জন্য তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 
মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় উঠিয়া যায, এবং স্কুলের সুবৃহৎ লাইব্রেরির বহু পুস্তক ও মানচিত্রাদি 
কলিকাতায় প্রেরিত হয়। ইহারা আমহাষ্ট” স্ীটে ১৩২ সংখ্যক বাঁটী ভাড়া লইয়া তথায় 
১৮৭৪ খৃঃ অব্য হইতে ১৮৭৮ খৃঃ অন্ধ পর্য্যন্ত বাস করেন। কর্ম্মচারিগণের অনুগ্রহে হরিশ্চন্দ্রের 
অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে থাকে এবং সুবৃহৎ পরিবার লইয়া কলিকাতায় বাস করা! তাঁহার 
পক্ষে একয়াপ অসম্ভব হইযা উঠে। সুতবাং ১৮৭৮ সালে পুক্রগণের প্রবেশিকা পরীক্ষা 
শেষ হইয়া! গেলে, তিনি আঁমহার্ট ক্ীটের বাটী ছাড়িয়া! দিয়া পরিজন্বর্গকে লইয়া দেশে 
“ চলিয়া যান। আমহাষ্ট্াটের এই বাটার নম্বর অদ্যাপি অপরিবস্তিত রহিয়াছে । অখিল- 
মিন্ত্রীর লেনের সন্মুখে রাস্তার অপর পাঁরে এই বাটী অবস্থিত। ইহাতে এক্ষণে যে গাঁড়ীবারান্দা 
দেখিতে পাওযা যায়, উহ! তখন ছিল না; উহা পরে সংযোজিত হইয়াছে ।৭১ 2617৭ 

প্রফুল্চন্দ্র হেয়ার স্কুলের অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হইয়! তথায় চারি বৎসর অধ্যষন করেন। 
এই সময়ে কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়েব ভূতপুর্্ব ভাইস্‌ চ্যান্সেলর মাননীয় গ্রযুক্ত দেবপ্রসাদ 
সর্ধীধিকারী মহাঁশষ প্রফুল্লসন্সের সহপাঠী ছিলেন। উত্তরকালে প্রফুল্রচন্্র অধ্যযন ও আহীরাদি 
সম্বন্ধে যেরপ সংযত ও মিতাঁচারী হইয়াছেন, এই সমষে তিনি তন্দরপ ছিলেন না। পাঠে 
অত্যাসক্তি নিবন্ধন প্রাষ দিবারাত্রি পুস্তক লইয়াই থাঁকিতেন। - সন্ধ্যা রাত্রিতে নষ্ট।র বেশী 
পঁড়িতেন না! বটে, কিন্তু শেষ রাত্রিতে তিনটার সময় উঠিযা পুস্তক পাঠ করিতে অত্যন্ত 
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ভালবাসিতের ; কোনরূপ বিশ্ন ঘটিলে তিনি মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন। একদিন 
উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রদীপে তৈল নাই এবং ঘরেও কোনরূপে তৈল পাবার উপায় 
নাই, তখন অনন্যোপায় হইয়া ফুলেল তৈল প্রদীপে ঢালিয়া পড়িতে আরস্ত করেন। আহার 
রতবন্ধে তাহার বিশেষ সংযম ছিল না; নিজের খেয়ালে যাহা আঁরিত, তাহাই আহার 
রুরিতেন; আহার সমযেরও কোনয়প ধরাবীধা নিয়ম ছিল না, যতবার খুসি আহার করিতেন । 
শরীরের প্রতি এইয়প অনিয়মিত অত্যাচারের ফলে বালক প্রফুললচন্্র শীঘ্রই পীড়িত হইয়া 
পড়েন, এরং ছুরস্ত আমাশয় রোগ তাঁহাকে আক্রমণ করে। তিনি এই রোগে প্রায় ছুই 
বৎসর তূগিয়াছিলেন। প্রথম বৎসর রোগভোগে এবং দ্বিতীয় বৎসর রোগজনিত দুর্বলতায় 
তাহাকে. বিদ্যালয় পরিত্যাগ ক্রিয়া বাঁটাতেই বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল । 

আহার ও অধ্যয়ন রীতি সম্বন্ধে এই সমযে প্রফুল্লচন্দরের জীবনে সম্পূর্ণ পরিবর্তন উপস্থিত 
হয। পাঠ ও.ভোঁজন বিষয়ে যে সংযম তাঁহার মহৎ চরিত্রের অংশ স্বক্নপ হইয়া তাহাকে সাধারণের 
আদর্শ স্থানীয় করিয়াছে, তাঁহার বীজ এই সময়েই উপ্ত হইয়াছিল। যাহাঁকে বলে £ঠেকিয়া 
শেখা! তাঁহার তাহাই হইয়াছিল। আহারে অসংঘত বালক রোগে পড়িয়া একেবারেই 
নিরামিষাশী হইয়া উঠিলেন। চিকিৎসকের উপদেশান্সারে তিনি মুরগীর যুস পর্য্যন্ত গ্রহ্থে 
অস্বীকার করেন, এমন কি মৎস্তত্যাগেও কৃতসঙ্বল্প হন । অনেক কষ্টে তাঁহাকে ক্ষুদ্র জীবিত 
মুত্ন্তের ঝোল খাওয়ান হইত মাত্র। ইনি এখনও এই অভ্যাসটি বজায় রাখিয়াছেন। বৃহৎ 
মতস্তাদি কাচ আহার করেন না; কোথাও করিতে বাধ্য হইলে এত সামান্য পরিমাণে 
রুরিয়া থাকেন যে, তাহাকে আহার করা বল! যায় না, স্পর্শ কর! বলা যাইতে পারে। অধ্যয়ন 
প্রানী সম্বন্ধে এই সমষে ঘোর পরিরর্ভন ঘটে ।' অস্থখে পড়ার পর হইতে তিনি কদাঁচ 
শেষ রাত্রিতে পড়িতেন না ; এবং রোগমুক্তির পর হইতে ইহাকে রাত্রি নযটার পর পড়ার্জনা 
করিতে কখনও দে যায় নাই। 

ইংলগ্ডের সুবিখ্যাত স্লাহিত্যরথ ডাক্তার জন্সনের বাল্য লীবনের কোন কোন্‌ ঘটনার 
সহিত বালক প্রফুল্লচন্জের বাল্য জীবনের কোন কোন ঘটনার এরূপ লৌসাদৃশত আছে যে, 
দেখিলেই বিশ্মিত হইতে হয়| জন্সন্‌ আবাল্য পীড়া গ্রস্ত, অথচ সাঁহিত্যক্ষেত্রে তাহার 
কৃতকর্ম্ম পৃথিরীর বিম্ময় উৎপাদন করিয়াছে । প্রফুললচন্্ও আবাল্য রোগী; দবাশবর্ষ বয়সে 
তাহার যে আমাশয় পীড়া হয তাহা হইতে তাহার পাকাশয়ের ছূর্ধলতা জন্মিয়া তাহাকে 
চিররুশ্ন করিয়াছে ; অথচ প্রফুল্লচন্দ্রেব সাহিত্য-সাঁধনা, বাঁসায়নিক গবেষণ! ও লৌকহিতকৰ 
অনুষ্ঠান এত অধিরু ষে তাঁহাতেও পৃথিবীর বিস্ময উৎপাদিত হ্ইয়াছে। রশাদেহে 
এই অন্ধুত সাফর্য লাভের এরমাত্র কাবণ আম্মহারা হইয়া কার্ধ্যসম্পাদ্রনের চেষ্টা । পরুন 
তাঁহার জীবনের কৃত্রার্ধ্যতার কারণ সম্বন্ধে বলিযাছেন, “He believes in doing one 
thing at a time and doing that %৩[1শ-হএক সমষে একটি মাত্র কাঁজে হাত দ্বিরে 
এবং তাঁহাই সুসৃম্পন্ন করিরে-_এই একনিষ্ঠাই জীবনের সফলতার কারণ। 
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জন্সনের পিতা পুস্তকব্যবসায়ী ছিলেন। যোড়শ বর্ধ বয়সে অন্সন্‌ বিস্তালয পরিত্যাগ 
করি! হুই বংলর কান বাটীতে অবস্থিতি করিতে বাঁধ্য ইন। এই ছুই বৎসর তাঁহার বাল্য 
জীবনের মুখ্য কাল। তিনি এই দুই বৎসর পিতার পাঠাগারে বসিষা এত পুস্তক পাঠ ও 
বিভিন্ন বিষয়ে এত জ্ঞানলাঁভ করিয়াছিলেন যে, তাহার জীবনব্যাপী পাতিত্য এই সময়ে জঞ্জিত 
হইয়ীছিল বলা যায়। ভিটা বর্ষ বয়সে তিনি বলিযাছিলেন যে, তিনি তন যাহা জানিতেন, 
অষ্টাদশ বর্ষ বষচচক্রমকালেও তাঁহা জানিতেন। প্রন্ললচন্ীও দ্বাদশ বর্ষ বয়সে পীড়িত হন এবং 
স্কুলের সহিত সর্বপ্রকার সম্পর্ক-বিরহিত হইযা ছুই বৎসর বাঁটীতে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
আমীশয়ের পীড়া পড়ায় বিশেষ ব্যাঘাত জন্মীইতে পাঁরে নাই। পীড়ার সময়ের কতকাংশ 
কলিকাঁতীষ ও কতকাংশ দেশে যাপিত হষ। চন্দ্রের পিতার সুই লাইব্রেরীর কতকাংণ 
কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইযাঁছিল এবং কতকাংশ বাঁটাতে ছিল। প্রফুল্লচন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
জ্ঞানেন্্রচন্ত্রের পুস্তক কিনিবার একটা নেশা ছিল। তিনি বহু পুস্তক কিনিয়া পিতার সঁঞ্চিত 
পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন । স্কুলের পড়ার কোন চাপ না থাকাষ প্রফুল্পচন্্র গভীর অভিনিবেশ 
সহকারে এই সক্ল পুস্তকপাঠে আত্মনিয়োগ করেন। - বালক জন্সন্‌ ও প্ু্্জর অধ্যয়নের 
রীতি প্রায় তুল্যরূপ ছিল । তাঁহারা যখন যে পুন্তক ধরিতেন তাহা এক্ঈপ মনৌযোগের সহিত 
অধ্যয়ন করিতেন যে, “অধ্যয়নশেষে বোধ হইত যেন তাহারা পুস্তকের প্রাণ হরণ করিয়া 
লইয়াছেন, জড় দেহটা মীত্র পড়িয়া আছে। এই অরবষসৈই প্রফু্ন্দ্, গোল্ডস্মিথ , 
এডিসন, সেক্সপিয়র গ্রন্ৃতি প্রধান প্রধান ইংরেজী গ্রস্থকারিগণৈর পুন্তক পাঠ, কৰিয়া 
ফেলিযাঁছেন; এই সমৰ হইতেই তাহার "ইংৰাজী সাহিত্য ও ইতিছাসৈর গতি অত 
আসক্তি জন্মে । 

বিদ্যালনর ছাত্রগ সাধারণতঃ স্কুলের তাড়ন। হইতে মুক্তি পাইনে তাস, পীশী খেলিয়াই 
সমষ অতিবাহিত কবে। কিন্ত পরুন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির বালক ছিলেন। ' তাহার 
সময়ে উপর ঝাঁয়ামৈর যতটুকু ন্যায্য অধিকার ছিল, তাহা তাহীকে দিয়া যে সমযটুকু তিনি 
বীচাইতে গারিতেন্ তাহা পিতার পাঠাগারে বসিয়া একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় বিদ্যাদেবীর 
আরাধনায় ব্যয় কবিতেন। এই সমর্ষে ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসের চর্চা ভিন্ন তিনি 
ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই পাশ্চাত্য ভাষীজ্জান উততধকাদে. ঠা 
বিলাতে শিক্ষালীভের পথ সুগম করিয়া দেয়। 

"৯০১ খৃঃ জের ১৩ই জাুধারী ভাবি এজ হেয়ার আন লৈনীতে ভি 
ইন। তথাষ চারি বংসর অধ্যযনের পরি দুই বৎসর রোগ ভোগে অতিবাহিত হয়। রৌগি ' 
মুক্ত হইয়া পৰফুল্পচন্ত কলিকাঁতাষ এলবাৰ্ট স্থলে (Albert 56০০) প্রবেশ করেন। তন 
এই বিদ্যালয়ের সুনাম বঙ্গদেশময় খ্যাত হইয়াঁ গিয়া ছিল, “ৰং ইহা একটি, তে বিন 
বলিষা গণিত হইত । 

স্ুুবিব্ীতি কেশ লেনের দি কারী সেম তৎন এই লে জনক 
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(Rector) ছিলেন! তিনি ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা কবিতেন। তাঁহার ন্যায় ইংরাজী 
ভাষার শিক্ষক তখনকার দিনে বাস্তবিকই দুর্লভ ছিল। শুধু তখনকার দিনে কেন, ইংরাজী 
শিক্ষার প্রচলন হইতে অদ্য পর্য্যন্ত যে সমস্ত বাঙ্গালী শিক্ষক ইংরাজী ভাষাব অধ্যাপনাষ 
কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন, কৃষ্ণবিহাঁরী তাঁহাদিগের অন্ততম। এই সময়ে কৃষ্ণবিহারীব সহযোগী 
রূপে মহেন্দ্র বাবু ও অঘোর বাবুর স্তায ব্রাহ্ম সমাজে নবপ্রবিষ্ট অনেক উৎসাহশীল শিক্ষক 
এলবার্ট স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। তাঁহারা তাঁহাদের উতর শিক্ষাদান প্রণালীর সহিত স্বীয 
উন্নত চরিত্রের সংযোগ করিয়া ছাত্রগণের হৃদয় অধিকার কবিতেন। বিদ্যালষে এবং গৃহে 
ছাঁত্রগণের সহিত স্বাধীন ভাবে নানা হিতকর বিষয়ের আলোচনা ব্যাপৃত হইয়া তাহাঁদিগেব 
মনোবৃত্তির উন্মেষসাঁধনেও ইঁহারা সহায়তা করিতেন। ফলতঃ ছাত্রশিক্ষকে একটা মেশামেশি 
ঘনিষ্ঠ ভাব (01098 relationship) ইহাদের মধ্যে বেরপ দেখা যাইত, তাহা বর্তমানে স্বপ্নে 
বন্ত হইয়া দড়াইয়াছে। প্রফুল্লচন্্র এলবা্ট স্কুলে প্রবেশ করিবাব পর একদিকে যেমন তাহাঁৰ 
শিক্ষকগণের অমাঁধিক ব্যবহাবে তাঁহাদিগের গুণমুগ্ধ ও পক্ষপাতী হইয়া উঠেন, অন্ত দিকে 
সীঁহাবাও ছাত্রের প্রতিভা ও চরিত্রগুণে তাহাকে প্রীতিব চক্ষে দেখিতে থাকেন। অতি 
অল্প দিনের মধ্যেই প্রফুন্নচ্ত্র ক্লাসে সর্কোচ্চ স্থান অধিকার করিতে আবস্ত করেন। কৃষ্ণ 
বিহাবীর শিক্ষাগুণে ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি তাঁহার অনুরাগ সমধিক বৃদ্ধি প্রান্ত 
হয়, এবং কোন দিন এম এ পরীক্ষা দিতে হইলে, হয ইংরাজীতে নব ইতিহাসে দিবেন, এরূপ 
বন্বল্প করেন। এই বিদ্যালযে ব্রাহ্ম শিক্ষকগণের সাহচর্য্যে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাবান 
হইয়া উঠেন; 5354 
১৮৮২ খৃঃ অন্দে তিনি ব্ৰাহ্ম সমাজের সভ্য হন । 

এলবাট স্কুলে প্রথম বৎসরের পাঠ শেষ কবিয়া প্রফুল্লচন্্র পুনরায় হেয়ার স্কুলে যাইবার 
জন্ত ইচ্ছ! প্রকাশ করেন। কিন্ত ক্লাসে সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া তাঁহার শিক্ষকগণ 
তাঁহাকে কোনক্রমেই বিদ্যালয ত্যাগ কবিতে দেন নাই। পর বৎসর, অর্থাৎ ১৮৭৮ খৃঃ অবে 
প্রকুল্লচন্র প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা! পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। তাঁহার অগ্রজ নলিনীকাস্তও এই 
বৎসর .হেযার স্থূল হইতে প্রবেশিকা পবীক্ষাষ প্রথম বিভাঁগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। শারীরিক 
অসুস্থতা নিবন্ধন নলিনীকান্তেরও পাঁঠে ব্যাঘাত ব্টিষাছিল, একাবণ তীহার পরীক্ষা 
দিতে বিলম্ব হয়। 

পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইলে হরিশ্চন্দ্র তাঁহার পুত্রগণের পাঠের সুব্যবস্থা করিবার জন 
তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় কলিকাতায় যাঁন। ব্যয়াধিক্য হেতু পুর্বে আমহাষ্টি ষ্ট্রীটের 
বাসা ছাঁড়িযা দিতে হইযাঁছিল। হরিশ্চন্্র এক্ষণে অপেক্ষাকৃত অল্প ভাড়ায় চোঁরবাগানে 
ভুবনমোহন সরকারের লেনে একটা বাটা গ্রহণ করিযা তথীষ পুত্রগণকে জ্যেষ্ঠ আনেন্দ্রনাথের 
তত্বাবধানে রাখিয়া.দেশে ফিরিয়া যান । জ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ, এ, পড়িতেন। 
এই সমযে তিনি এফ, এ, পড়া ছাড়িয়া আইন পড়িতে আরম্ভ করেন। প্রফুললচন্্র এফ, এ, 


প্রকৃতি ২৫ 


পডিবাৰ জন্ঠ বিদ্যাসাগর মহাঁশষের মেট্রপলিটান কলেজে ভর্তি হন, এবং নলিনীকাস্ত ডাঁক্তাবি 
পড়িবার জন্ত ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে প্রবেশ করেন। 

ঠিক এই সময়ে বঙ্গদেশে এক নব জাগরণের সাঁড়। পড়িয়া ষায়। রাজা রামমোহন রা 
হিন্দুদিগের মৃতপ্রায় সমাজদেহে যে ধাক্কা দিঘ! যাঁন, তাহার ফলে অনেকে চক্ষু মেলিয়া চাহিতে 
আস্ত করে। এই স্মপ্তোখিত জাতিকে প্রবৃদ্ধ করিবার জন্ত এই সময়ে অনেক মহাত্মাই 
চেষ্টা করিতেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাঁশষের বিধবা বিবাহ বিষয়ক আন্দোলন সমাজের সর্ব স্তবে 
প্রবেশ করিযা সকলকেই ভালমন্দ বিবেচনায নিষোজিত করিষাছিল। কেশকন্দ্র সেনের 


উদ্দীপন(মযী বক্তৃতায় অনেকেই ধৰ্ম্ম সমন্ধে উদার মত পোষণ করিতে আরন্ত করেন। অন্ত দিকে 


মাননীয় স্থরেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসন প্রভৃতি ভারতসভা, স্থাপিত করিযা ' 


জাতীয় মিলনের পথ পরিক্ষার -করিতেছিলেন। যুবক প্রফুল্লচন্দ্রের উপর ইহাদেব সকলেরই " 


প্রভাব পরিলক্ষিত হয। কেশনচন্দ্র সেনের বক্তৃতীয অনুপ্রাণিত হইয়। ইনি হিন্দুধর্মের 
প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মমতাবলধী হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ্‌ প্রচারের 
চেষ্টা ও হিন্দু নেতৃগণের অযৌক্তিক প্রতিশোধ-তৎপরতা দেখিয়া তিনি হিন্দুসমাঁজের সংস্কারের 
আবগ্যকতা উপলব্ধি করিতে থাঁকেন। আঁনন্দমোহনের দৃঢ়তা, সততা! ও দেশসেবাব্রতে তিনি, 
অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার ভক্ত হইয়া উঠিলেন। সর্বোপরি দেশনাধক সুরেন্দ্রনাথের জালামধী' 
. বক্তৃতায তীহার হৃদয়ে দেশাত্মবোধ জাগিয়া উঠে, এবং তিনি ভারতে রাজনৈতিক সংস্কারের, 
আব্কতা হৃদয়ঙ্গম কবেন। এই সমযে স্থরেন্্রনাথ মেট্‌ পলিটানএকলেজে ইংরাজী সাহিত্যের 
অধ্যাঁপনাষ নিযুক্ত ছিলেন। সুনেন্দ্রনাথেব বক্তৃতায় তিনি এক্সপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, মাত্র; 
তাঁহার নিকট পড়িবাব সুযোগ হইবে বলিয়াই তিনি মেট্‌ পলিটান কলেঞ্জে প্রবেণ করেন। 
এই কলেজে পড়িবার সম্য প্রফুভচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করিয়া সুবিখ্যাত অধ্যাপক! 
স্তার জন এলিয়ট ও স্যার আলেকজাগাঁর পেডলার সাহেবের নিকট যথাক্রমে পদার্থ বিজ্ঞান 
(Pদy5ic০5)৪ রসায়নশান্্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। 
প্রফুল্লচন্্র ১৮৮০ খৃঃ অন্দে দ্বিতীষ বিভাগে এক, এ, পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষার 
কয়েকমাস পুর্ব তিনি বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়েন। এই সময়ে ইহারা চোরবাগানের বাসাতেই 
থাকিতেন। প্রফুল্লচন্দের দর্গিণ উরুতে একটি স্ফোটক হইয়া উহা! স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হয়, 
এবং অল্পদিনের মধ্যেই পাঁকিষা উঠে। তিনি যন্ত্রণা এক্সপ অধীর হইয়া উঠেন যে, 
উহাতে অন্ত্রপ্রয়োগ করা আবশ্যক হয। নলিনীকান্ত বাঁটাতে ছিলেন; সুতরাং রীতিমত 
গুঞ্রযার অভাবে প্ররুদচন্দ্রকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। রোগক্িষ্ট প্রফুল্চ্্র নিজের; 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হইয়া নলিনীকাস্তকে মন্মম্পশী ভাঁষাঁ যে পত্র লিখিষা ছিলেন, তাহা' 
নলিনীকান্তের নিকট বহুদিন সযত্রে রক্ষিত ছিল। প্রফুরন্্র বিলাত হইতে সফলকাম হইয়া 
প্রত্যাগরমন করিলে উভষ ভ্রাভাঁষ উক্ত পত্র লইযা যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করিয়াছিলেন । 
ঘটনাক্রমে কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক নীলরতন সরকার মহাশয়ের সহিত প্রফুল্চন্দের 
টি ৃ 


২৬ | . প্রকৃতি 
বন্ধু্ব জন্মে। পূর্বেই উক্ত হইযাছে, অসুখের সময় প্রফুল্লচন্দ্রের শুক্রযার বিশেষ অভাব 
ঘটিয়াছিল, এমন কি ক্ষত স্থান পরিষ্কার. কব্ষি! ব্যাড বাধিবার লোকেরও অভাব হুইয়া 


be 


পড়ে। কিন্তু ভগবান্‌ তাঁহাকে বেশী দিন এই কষ্টে রাখিলেন না। নীলরতন- এই সমযে ~~ 


ক্যান্বেল স্কুলে -পড়িতেন। প্রফুল্চন্জের সহাধ্যাষী বাল্যবন্ধু, বর্তমানে রণচীব উকীল, শ্রীযুক্ত 
জয়কালী দত্ত মহ।শয় তীহাকে ডাকিষা আনিয়া প্রফুল্চন্দ্রের চিকিৎসায় নিয়োজিত করেন। 
নীলরতন প্রত্যহ আসির| ক্ষত স্থান পরিষ্কার করিষা ব্যাণ্ডেজ বাধিতে লাগিলেন। তাহাৰ 
চেষ্টাব প্র্রফুল্নন্দ্র অতি শীন্ই রোগমুক্ত হইয়া উঠেন। এই সহানুভূতি ও গুক্রযাপরাধ্ণতা 
হইতে যে বন্ধুত্বের ্থষ্টি হয তাহ! কালক্রমে বর্ধিত হইয়া সুদৃঢ়তর হইয়। রহিযাছে। 
হরিশ্ন্দ্রের ইচ্ছা ছিল, তিনি পুভ্রগণকে বিলাত পাঠাইয়া তথায় সকলকে উচ্চ শিক্ষা 
দিবেন। কিন্তু ক্রমণঃ তাহার অবস্থ। হীন হইতে থাকায়, তিনি স্বীয় সঙ্কল্প কার্যে পরিণত 
করিতে না পারিষ! বিশেষ দুঃখিত হইয়া পড়েন্স। প্রফুল্পচন্দ্র পিতার মনোভাব অনেকটা 
অবগত ছিলেন, তাই ধীরে ধীরে গিলক্রাই (Gilchrist) বৃত্তি পরীক্ষার. জন্ত আপনাকে 
প্রস্তুত করিতে থাকেন। এ বিষবে তাঁহার মনোভাব 'একমাত্র জ্যেষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ভিন আর 
সকলের নিকট গোপন রাখিযাছিলেন; এমন কি তাহার পিতা পর্য্যন্ত জানিতে পারেন 


নাই। . রায় সাহেব নলিনীকান্ত বলেন যে, তিনি একবার সন্দেহ করিয়া প্রফুরচন্রকে €. 


এ বিযয জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কোন সছুত্র না দিয়া বিরক্তিই প্রকাশ. 
করিয়াছিলেন। | 

গিলক্রাইষ্ট বৃত্তিলাভের জন্ত ল্যাটিন, ফরাসী ও ইংরাজী ভাষা, অঙ্ক, পদার্থ বিজ্ঞান ও 
বলাযনশান্তে পরীক্ষা দিতে হইত। অসুখের সময বাটী বসিয়া প্রফুল্লচন্্র ল্যাটিন ও ফরাসী 
, ভাষ| শিক্ষা করিয়াছিলেন; তাহা এক্ষণে কাধ্যকরী হইল এবং তাঁহার উন্নতির পথ সুগম 
করিষাঁছিল। তিনি এই সময়ে যথেষ্ট ইংরাজীও শিখিয়াছিলেন, ইহ! পূর্বেই বলা হইযাছে। 
এফুলচন্দ্র এই সমযে ভাষাশিক্ষাতেই ব্যস্ত থাকাঁষ অন্কশীন্ত্রের আদৌ চর্চ| হয় নাই। এক্ষণে 


তীহাকে অঙ্ক পিথিবাঁর জন্ত একটু অধিক চেষ্টা করিতে হইষাছিল। এই গিলক্রাইষট বৃত্তি” 


পরীক্ষার জন্ত পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের পরীক্ষা, আবঞ্ডক হইবে মনে করিষাই তিনি প্রেসিডেন্সি 
কলেজে পদার্থাবজ্ঞান ও রসাধনশান্ত্র অধ্যধন করিতে আরম্ভ করেন। যাহা হউক সদ 
খৃঃ অন্দে তিনি উক্ত পরীক্ষা উত্তীর্ণ.হইযা বৃততিলাভ করেন। এই পরীক্ষায় সমগ্র ভারতে মা” ৫ 
দুইটি বৃত্তি নেও] হইত। প্রফুল্লচন্দ্র দ্বিতীয়. বৃত্তি লাভ করেন। বোখ্বাইয়ের বিখ্যাত 
বাহাছুরজি প্রথম বৃত্তি পাইধাছিলেন। বৃত্ত নিকমান্ুসারে বাহাদুরজি লণ্ডন. ও গ্রফুর্নচন্ 
এডিনবরা! বিশ্ববিষ্ঠ/লষে প্রবেশ ববেন। বাহাঁছুরজি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় 
এম, ডি। বিগত যাত্রাকালে কলিকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডি, এন, রায় 
গহাশয প্রফুল্নচন্োর সহযাত্রী ছিলেন। উভষেই কলিকাতা হইতে “কাঁলিফর্ণিা' জাহাজে বিলাত 
যাত্রা করেন। 


প্রকৃতি 3৭ 


৯৮৮২ খৃঃ অন্দে বি, এ, পরীক্ষা দেওয়ার পূর্বেই প্রফুল্লচ্্র বিলাত যাত্র! কবেন 
রাল্যকাল হইতেই ইতিহাস ও ইংরাজী সাহিত্যের উপর তাহার খুব ঝৌঁক ছিল। কিন্ত 
কয়েক বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞানশ্রেণীতে অধায়ন করিষা তিনি বিজ্ঞানের দিকে 
আক্বষ্ট হইতে থাঁকেন। প্রহ্ুললচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন, তিনি যখন দেখিলেন, একটিমাত্র 
তারের সাহায্যে বিছ্যৎশক্তি পরিচালিত হইয়া দেশ হইতে দেশান্তরে সংবাদ বহন করিয়া 
লইয়! যায়; জল একটি যৌগিক পদার্থ মাত্র--[7/0:08৩7 ও 0৯8০7 বাল্পদ্বয়ের সংমিশ্রণে 
ইহার অন্ম,--তখন হইতেই বিজ্ঞানালোচনার একটা ক্ষীণ আকাজ্ষা তাহার হৃদযে বদ্ধমূল 
হইতে থাকে । শিগুহদয়ের এই অন্তর্রিহত সুপ্ত বাসনা উত্বরকালে স্বদেশকল্যাঁণের পুণ্য- 
হিল্লোলে উদ্দীপিত হইয়া তাহাকে বিজ্ঞানসেবাঁষ নিয়োজিত করিযাঁছিল। তিনি যখন 
বুঝিতে পারিলেন, ভারতের স্থায়ী মঙ্গল করিতে হইলে যুরোপীয ভাষ! ও সাহিত্যের দ্বারা - 
তাহা সম্ভাবিত নহে, পরন্ত যুরোপীয় বিজ্ঞানের উপরই ভারতের স্থায়ী উন্নতি নির্ভব কৰিতেছে, 
তখন এডিনবরায় প্রবেশ করিয়৷ পাঠ্য নির্বাচন করিতে তাঁহার ক্গণকাল বিলম্ব হইল না) 
তাহার চির ঈন্গিত ইতিহাস ও সাহিত্যের চর্চা পরিত্যাগ করি! তিনি রলায়নশান্র অধ্যযনে 
আত্মনিযোগ করিলেন । 

প্রফুল্লচন্দ্রের সৌভাগ্যক্রমে তিনি এডিনবরাষ প্রবেশ করিয়া তৎকালীন যুরোপ-প্রসিদ্ধ 
দই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের পাঁদনূলে উপবেশন করিয়া শিক্ষালাভের সুযোগ পাইযাঁছিলেন। 
সুবিখ্যাত পি, জি, টেইট (৮. G. Tit ) সাহেব পদীর্থবিজ্ঞ/নের এবং এ, মি, ব্রাউন 
( Alexander Crum Brown) রসায়নশীস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন । ইহারা উভয়েই 
প্রফুল্চন্দ্ের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন; ইহাদেরই শিক্ষাুণে অতি অল্প দিনের মধ্যেই 
প্রফুল্লচ্দ্র রমাষনশান্্রের দিকে আকুষ্ট হইতে থাকেন। অতি শীঘ্রই একজন বিজ্ঞানামুরক্ত 
মেধাবী ছাত্র বলিষা তাঁহার খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এবং তিনি সকলের প্রিয় হইয়া 
উঠেন। - | - 
এডিনবরায় অধ্যয়নকালে তাঁহাকে সাধারণতঃ বৃত্তির টাকার উপরে নির্ভর কর্যা 
চাঁলাইতে হইত। + প্রথম বসব বাটী হইতে সাঁমান্ত অর্থসাহাধ্য পাইযাছিলেন;- কিন্ত 
পারিবারিক অর্থকৃচ্ছতা বুদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াঁষ বাটী হইতে আর কোন সাহীষ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা 
ছিল না । এডিনবরাঁষ ছান্রগণকে কলেজের সংলগ্ন ছাত্রাবাসে থাকিতে. বাধ্য করা হয় নাঃ 


* কলেজের সংলগ্ন ছাত্রাবাসে থাকিতে হইলে একটু বেশী খরচ পড়ে, একারণ বহু ছাত্র কলেজে 


বাহিরে কোন কোন গৃহন্বামিনীর (121207) গৃহে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। প্রফুল্ল- 
চন্্রকে এইরূপ এক ল্যাগু লেডীর গৃহে অবস্থিতি করিতে হইত। রুবোগীর আদবকাঁযদা 
হইতে দুরে থাকিয়া তিনি এখানে বেশ স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বা করিতে পারিয়াছিলেন; 
বাহিরের কোন চাকচিক্য বা সভ্যতার আড়ম্বর তাহার চিত্তবিক্ষেপ জদ্মাইতে পারে নাই। 


* বুড়ির পরিমাণ বার্ষিক এক শত পাউণ্ড ছিল। 


২৮ "প্ৰকৃতি 
এই সময় তিনি বাঁটীতে তাঁহার অগ্রজগণের নিকট যে সকল চিঠিপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, 
তাহা এক্ষণে পাইবার কোন উপায নাই। তবে তাহাদের স্থৃতি হইতে যতদূর জানিতে 
পারা! গিম্মাছে, এডিনবরায় অবস্থিতিকালে পাঠের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে এক্সপ কোন পীড়া 
প্রফুল্নচজ্বকে আক্রমণ করে নাই; তিনি অতি সন্তর্পণে স্বীয় ছাত্রজীবন পরিচালিত করিয়াছিলেন। 

বাঙ্গালীর প্রাণ লইয়! প্রফুল্লচন্্র বিলাত গমন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অধ্যয়ন- 
প্রকৃতি সম্পূর্ণ যুরোগপীয় ছাত্রেব স্তাষই ছিল। সাধারণ বাঙ্গালী ছাত্রদিগের স্তায় কোন 
পরীক্ষা পাশের জন্তু তিনি কখনও দিনরাত পরিশ্রম করেন নাই। এ সম্বন্ধে বাঙ্গালী জাতির 
গ্রতি ভগবানের একটু অন্বগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান্‌ যে প্রফুল্পচল্রকে চির 
করিষা রাখিযাছিলেন, তাহাতে তাঁহার কিছু শারীরিক অঙ্গবিধ! হইলেও, বাঙ্গালী জাতির 
পরম উপকার হইয়াছে বলিতে হইবে। তিনি ষে শরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে 
বাঙ্গালী ছাত্রের পরীক্ষা পাশের অনিয়মিত ও হাঁড়াভাঙ্গ! খাটুনি পৌঁধাইত না) শরীর কতদিন 
টি'কিত, তাহাও বলা যায় না। টা রতি 
করিয়াছেন, তাহাঁও করিতে পারিতেন কিনা-সন্দেহ। 

কলেজের নির্দিষ্ট কালের পর তিনি খুব অল্প সময়ই পাঠে ব্যয় ডি কিন্তু যেটুকু 
সময় পাঠে নিয়োগ করিতেন, তাহা গভীর মনোযোগের সহিতই করিতেন। সাধারণ ছাত্রগণের 
তীয় তাস পাশা খেলিয়া বা আড্ডা দিযা সময নষ্ট করিতে তাঁহাকে কদাঁচ দেখা যায় নাই। 
পাঠের সময় পাঠ, খেলিবার সময় খেলা; তাঁহার ছাত্রজীবনের মূল সুত্র ছিল। অধ্যয়নকে 
তিনি তপন্া বলিয়া মনে করেন। অন্তাপি তিনি একনিষ্ঠ সাধকের স্তায় বিস্বাদেবীর তপন্ত/ষ 


নিযোজিত থাকিয়া আঁদশ-ছাত্রক্পপে বিরাজ কবিতেছেন.। তিনি খুব মেধাবী ছাত্র , 


ছিলেন, কিন্তু তাহার পরীক্ষার ফল চমকর্দার রকমের হয় নাই। - পরীক্ষা পাশ তাঁহার জীবনের 
লক্ষ্য কখনও ছিল না। ভারতীয ছাত্রের স্তায় যুরোপীয় ছাত্রগণ উপাধিব্যাধিতে কদাঁচ আক্রাস্ত 
হয় না! তাহারা বিশ্ববিগ্ভালষে অধ্যয়নকালে স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাঁথে। তাহারা 
ডিগ্রীকে জীবনের য্থাঁসর্কন্ব (০০-৪1] ৪10 900-911) বলিয়া মনে করে না; পরম্ত ডিগ্রীকে 
তাহারা উচ্চতর জ্ঞানলাভের সোপান বলিয়া মনে করে। বিশ্ববিস্তালয়ে অধ্যয়নকে তাহারা 
বিদ্ধাদ্বেবীর মন্দিরে পৌরোহিত্য করিবার শিক্ষানবিসী বলিয! মনে করে, এবং ডিগ্রীপ্রাধ্ধির পর 
সুস্থ এবং সবল দেহ মন লইয়! বিদ্যার সেবাষ জীবন অতিবাহিত করে। মুরোগীষ ছাঁত্রগণের 


যেখানে আরম্ভ, আমাঁদিগের ছাত্রগণের সেইখানেই শেষ। আমাদিগের ছাব্রগণের পরীক্ষা-পাঁশই . 


সব,_জীবনের চরম উদ্দেশ্য ; পরীক্ষা-পাশের পর পুস্তকের নিকট হইতে চিরবিদায় লইয়া আজীবন 


রোগের বিভীষিকা হইতে আত্মরক্ষাচেষ্টা এবং কলমপেষা! তাহাদের একমাত্র কার্য্য হইয়া দীড়া। 


কি প্রণাঁলীতে পড়াশুনা করা উচিত, তাঁহাও তাহারা জানে না। বাঙ্গালী ছাত্রগণের 
অধ্যয়নপ্রকৃতি সমন্ধে তিনি এক- স্থানে যাহা বলিযাছেন, তাহ! পাঠ কৰিলে এ সম্বন্ধে তাহার 
নিজের প্রকৃতি কিরূপ ছিল, তাহ! বুঝিতে পারা যায । 


প্রকৃতি ২৯ 


তিনি বলেন, “প্রথম কথা এই যে-কি ক'রে পড়তে হয়? ক’ ঘণ্টা'পড়, তার হিসাব 
রাখ্বার দরকার নেই, কিরূপ একা গ্রতীর সহিত অধ্যয়ন কর, সেইটাই সবার চেয়ে দরকারী 
জিনিষ! পড়াশুনার উদ্দেগ্ড সফল কর্তে হলে--ঘন্টার উপর নয়-_একাগ্রতার উপর নির্ভর 
কর্তে হয়। আমি আজ সকালে খুব পড়েছি; কিন্তু মোটে এক ঘণ্টা কি তার চেয়ে কিছু 
বেশী। এই ভাৰে আমি রোজই পড়ি, তা রবিবার নেই,-ছুটাও নেই, অবকাঁশও নেই। 
এই ভাবে সমান (নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত ) পড়ে যেতে হ'বে। কিন্তু এদেশে ছাত্রদের 
প্রধান বিপদ গল্প আর-আড্ডা 1 একা গ্রতাঁর ত সম্পূর্ণ অভাব ; তাঁর উপর খেয়াল ও হুজুগে, 
পণ্ড়বার সব সময়টা কেটে যাঁষ। পরে যখন পরীক্ষা কাছে এগিয়ে আসে, তখন আহারনিদ্রা 
তাগ করে, রাত্রিজাগরণে স্বাস্থা নষ্ট ক'রে তাঁর জন্ত প্রস্তত হবার বিপুল প্রয়াস। একে 
লেখাপড়া বলে না, এ লেখাপড়া নয়, এ ইউনিভারসিটিকে ফাঁকি । কেবল মুখস্থ আঁর 
উদরস্থ ; পেটুকের মিষ্টান্ন তক্ষণের মৃত এক পণ সন্দেশ টপাঁটপ, করে গেলা, তারপর গলা 
আঙ্গুল দিয়ে বমি । সব সমযটা ফাঁকি দিয়ে, পরীক্ষা কাছে এলেই টপাটপ, মুখস্থ ও উদরস্থ 
কর্বার গ্রষাস ; তারপর পরীক্ষামন্দিরে গিয়ে একেবারে বমি। পরীক্ষার পরই সরস্বতীর 
সঙ্গে সকল সম্বন্ধ লৌপ। আর পাঁশ হ’লে “হকার চাচার দোকানে পুস্তক বিসর্জন। মনে 
পড়ে ছেলেবেলায় জর হ'ত, আর কেবল মিছরি, বেদানা ও কুইনীন্‌ খেতে হ’ত। বাল্যঙ্গর 
মনে করিয়ে দেয় কলে ও জিনিষগুলোষ আমার একটা ভয়ানক বিতৃষ্ণ আছে--ওগুলো! 
আমার কাছে বিভীষিকা; পাশ করবার পর এদেশের ছাত্রদের পুস্তকের উপর ঠিক এ is 
তীব্র বিতৃষ্ণ৷ হয, বইগুলো! তাঁদের কাছে আতঙ্ক উপস্থিত করে * 

নিয়মিত অধ্যয়নের ফলে প্রফুন্ন্্র ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বিএদ্‌-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং 
“Conjugated sulphates of the Copper Magnesium Group’ নামক মৌলিক 
প্রবন্ধ রচন| করিয়া ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ডিএস্‌সি ডিগ্রী লাভ করেন। তাহার রচিত প্রবন্ধ 
সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়াঁষ তিনি "০৩ Prize নামক সম্মানজনক পুরস্কারও লাভ করিদা 
ছিলেন। এ পুরস্কারের মূল্য পঞ্চাশ পাউও, অর্থাৎ তখনকার দিনে প্রায় পাঁচশত টাকা! ' ছিল। 
তি অর্থে তিনি আরও ছব মাসকাল এভিনবযায অবস্থিতি করিয়া তাহার আয 
রাসায়নিক গবেষণা! শেষ করিতে পারিয়াছিলেন। | 

- প্রফুললচন্ত্রের শিক্ষা 'ও মৌলিক গবেষণা! সে তাহার শিক্ষক পরি অধ্যাপক জা 
ব্রাউন সাহেব যাহা! বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন | 

«I have known Dr, 0, C. Ray since he came to this University in 
1882, and have watched his career with much. interest. Having laid " 


a sound foundation of general scientific knowledge, he devoted him- 


self specially to Chemistry. He took the degree of B..8Sc, in 1885, 


+ বালী সাধারণ প!ঠাগারেব বার্ষিক উৎসবে প্রদত্ত বক্ত তা-_প্রবাসী, আবাঢ় ১৩২৫ । 


রা সা লিপ 


তি প্রকৃতি 
and that of D. Sc, in 1887. He held the Hope Prize Scholarship in 
Chemistry during the year 1887-88. He worked in the Chemical 
Laboratories during the summer and winter sessions, from May 1883 
till March, 1888, latterly assisting Dr. Gibson and myself in the work 
“of the Laboratory. -As much of his work was done under my own 
observation, I can speak with confidence as to his ability and know- 
ledge. He has an extensive and sound acquaintance with all branches 
of Theoretic Chemistry and is a careful and accurate analyst. He has 
shown' that he.has the capacity for original investigation—his thesis 
for the degree of D. Sc. being a piece of excellent analytical work, 
well arranged, and thoroughly and conscientiously carried out.> * 

অর্থাৎ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এই বিশ্ববিস্তালয়ে প্রথম প্রবেশ কব! অবধি ডাঃ পি, সি, রায় আমার 
পরিচিত ; আমি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাঁহার ছাত্রলীবনের গতি লক্ষ্য রুরিয়াছি। সাধারণ 
বিজ্ঞানশান্ত্রে যথেষ্ট বুৎপত্তি লাভ করিষা তিনি রসায়ন শান্তাধ্যযনে আম্মনিয়োগ করিয|ছিলেন। 
তিনি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বিএন্‌- সি এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ডিএস্‌-সি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি 
১৮৮৭-৮৮ সালে “হো পপ্রাইজ' নামক বিশেষ বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৮৩ সালের মে মাস 
হইতে ১৮৮৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত প্রতি বর্ষে শীত ও গ্রীষ্ম খতুতে তিনি রাসায়নিক 
গবেষণাগারে কার্ধ্য করিয়াছিলেন। শেষের দিকে ডাঃ গিবস্ন এবং আমাকে গবেষণাগারের 
কার্ধ্যে সহায়তা করিয়াঁছিলেন। আমার তত্বারধানে তিনি যে কার্য করিষাছেন তাঁহার 
দ্বারা তাহার দক্ষতা ও জ্ঞান সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট প্রতীতি জন্মিয্াছে। উপপত্তিমূলক রসায়ন- 
শাক্সের সমস্ত শাখাষ-তিনি যথেষ্ট এবং সুগভীর জ্ঞান লাভ করিষাছেন। তিনি একজন সতর্ক 
এবং সুনিপুণ রাসাষনিক বিশ্লেষক | তাঁহার কার্য্ের দ্বারা তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, 
- মৌলিক গবেষণায় তাঁহার দক্ষতা আছে। ডিএস্‌সি ডিগ্রীর জন্ত তিনি যে প্রবন্ধ লিখিষাছেন, 
তাহ নিয়ন্ত্রিত ও সুচিন্তিত রাসায়নিক বিশ্লেষণক্ষমতাঁব পবিচায়ক । 
: বিজ্ঞানের সেবায় আত্মনিষোগ করিলেও প্রফুন্নচন্ত্র তাহার চিরপ্রিয় ইতিহাসকে তাহার 
হৃদয় হইতে একেবারে অপসারিত করিতে পারেন নাই। তার অবকাশকা'ল স্বদেশের 
ইতিহাসচচ্চায় অতিবাহিত হইত। বকিএস্‌সি পরীক্ষা দেওষার প্রাকাঁলে তিনি ‘India 
before and after the Mutiny’ নামক এক প্রবন্ধ রচনা করিয়া উহা পুস্তকাকারে 
প্রকাঁশিত করেন। তিনি নিজেই উক্ত পুস্তকের ভূমিকা বলিযাছেন,- It was written 
at Intervals snatched from a short and busy session, and on the eve of 


an engagement incident to student-life, the call of which though not 


+ ‘Essays and Uiscourses’ by Sir P. C. Ray. 





তি | ৬. 
‘more sacred was none the less importunate. ইহাতে সিপাহী বিদ্রোহের ২ 
পুর্বে এবং পরে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছিল । এই পুস্তক একদিকে 
নর he অভিজ্ঞতার বি তন্তু পক্ষে তেমনি তাহার গড়ীর 












উক্ত পক অতি ক্ষুদ্র হইলেও উহা বিলাতের প্রধান প্রধান লোকের এবং না 
প্রশংসালাভে সমর্থ হইয়াছিল । বিলাতের বিখ্যাত রাজনৈতিক পণ্ডিত ভার্তহিট 
ন্ুগ্রসিদ্ধ জন ব্রাইট উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,দ] regret with you and 0 
06101) the course of Lord Dufferin in Burma. Itis a renewal of tl 
old system of crime and guilt; which we had hoped ‘had been for 
‘abandoned. There is an ignorance on the part of the public i 
ত country, and great selfishness here and in India asto our ‘true inl 
রি রর in India. “These departures from morality and true 50886520971 
bring “about” calamity and perhaps ruin, which" your children 
“witness and deplore.”* 
পুরস্কারের প্রবন্ধ স্বরূপ ‘India before and after the Mutiny’ রচিত হই 
কিন্তু প্রফুল্লচন্দের প্রবন্ধ পুরস্কার লাভে সমর্থ না হইলেও, উহা পুরস্কৃত প্রবন্ধের সমক' 
(০1706800551) বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে ভারতবর্ষ সন্ধে 
এত তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছিল যাহা অন্তত্র পাওয়া ভুর্ঘট (It contains informations. 
in reference to India which will not be found elsewhere) এই মুল্যবান 
পুস্তকের পুনঃপ্রচার বাঞ্ছনীয় । এই পুস্তক সম্প্রতি ছুশ্রাপ্য হইয়াছে । সৌভাগ্যক্রমে 
যে পুস্তকখানি আমার হস্তগত হইয়াছিল, তাহা দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, পরফুল্চন্স আবশগুক 
পরিবর্তন ও পরিবর্জ্জনের পর উহার পুনঃ প্রচারের ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা কার্যে 
পরিণত হয় নাই। তাহার সুচিন্তিত প্রবন্ধের কিয়দংশ (Progress of Western Educa 
tion এবং Era of Annexation) ‘Essays and Discourses’ by Sir P, Cc. টা 
২ নামক পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে । তাঁহার ইতিহাস লিখিবার প্রণালী কি সুন্দর, উহ! 
5 পা করিলে জানা যাইবে । 1 ( ক্ৰযশঃ ), 


* এই পুস্তিকা সম্বন্ধে Principal Sir William Muir K.C.S.L বলেন পু bore Hark | i 

Tae 90111” ইহ! অসাধারণ নৈপুন্ঠের পরিচয় দ্বেয়। বিখ্যাত পত্রিকা Scotsman (Oct. 28, 1888) 

“Jt is a most interesting little volume, and we do not profess to’: wonder 5 

east that it has caused a considerable: amount oF popularity: সনু eons 
)rination in réferenc 910 India which will not be found 818৫1 here; and 

ng of the utmost notice. 

ary of the Presidency 69168 Ze বং British India প্রবন্ধদবয় জষ্টন্য । 






























মুব-মক্ষি (Rat-ilea) 


M. 0. TIRUNARAYANA IYENGAR 


প্লেগ-বীজ|ণ কেমন করিয়া মন্ুয্যদেহে প্রবেশ করে তাঁহা এই কয়েক বৎসর মাত্র জানা 
গিয়াছে; ব্যাপারটি এতদিন রহস্তময় ছিল। অনেকে জানিত যে মান্ুষের প্লেগ হইবার পূর্বে 
স্থানীয় ইন্দুরগুল! প্লেগে আক্রান্ত হয়; কিন্তু ইন্দুরের এবং মানুষের প্লেগে যে নিগুঢ সম্পর্ক আছে 
তাহা আদৌ জান! ছিল না। ১৮৯৭ খৃঃ অব মিঃ ওগাট! (09৫৭৭) বোধ করি প্রথম 
বলেন যে নুষ-দক্ষিই (২৭-০৭) প্লেগের প্রকৃত কারণ ; সম্ভবতঃ সে-ই ইন্দুরের দেহ হইতে 
মনুষ্বের দেহে প্লেগের বীজাণু বহন করে। কিন্তু কি প্রকারে যে ইহা ঘটে তাহ! কেহই বলিতে 
পারেন নাই। পনের বৎসর পুর্বে ভারতবর্ষে প্লেগ-তত্থান্ুন্ধান জন্য যে কমিসন বসে তাহার 
প্রচেষ্টায় এই সমন্তার কতকটা সমাধান হয়। অবশেষে লেষ্টার ইন্ষ্লিটউটের বাক (738০০) 
এবং মার্টিণ (rin) সাহেবের গবেষণায় জান! গেল যে এই নৃয-মক্ষিগুলাই রোগাক্রান্ত 
ইন্দুরের দেহ হইতে প্লেগ-বীজাণু বহন করিয়া মন্্ধাদেহে সংক্রামিত করে। 


* মুব-সক্ষি-_পুং 


[২৪৮০৪ কাহাকে বলে? ইহারা ছোট পক্ষবিহীন জীব; বড় বড় ইন্দুরের রক্তে নিজের 
দহ পুষ্ট করে (parasites) | তাহার! সাধারণতঃ দেখিতে বাদামি রখয়ের (১৮০৮17151)) এবং 
; দেহ ছুই পাৰ্শ্ব হইতে খুব চাপা বলিয়া, পশুদেহের লোমের মধ্য দিয়া যাওয়া আসা 

চাদের পক্ষে খুব সহজ হয়। ইহাদের পক্ষ নাই বটে, কিন্তু পাগুল! এত সবল যে এক লাফে 
হারা অনেক ইঞ্চি অগ্রসর হইতে পারে । পায়ের নখরগুলা (৭5) অত্যন্ত সবল এবং এই নথ 





a 
চে 


প্রকৃতি 


সাঁহাযোই ইহার! বড় প্রাণীদিগের দেহে সংলগ্ন থাকে । ইহারা কেবলমাত্র প্রাণিদেহের রক্ত 
খাইয়। বাচিয়া থাকে । তাহাদের মুখ আছে, ইহারই সাহায্যে জীবের দেহ-ত্বক্‌ বিদ্ধ 
করিয়া মশকের সপ্তায় রক্ত শোষণ করে। ফ্রি (ea) নানা প্রকারের আছে; 
যথ|, বিড়াল-মক্ষি, কুকুর-মক্ষি, নূষ-মক্ষি ইত্যাদি । মৃধমক্ষ প্লেগবীজাণু বহন করে 


বলিয়া ইহারা বিশেষদ্পে অন্ুধাবনযোগা । ভারতীয় 14199৪গুলার মধ্যে প্রধানতঃ - 


-2%%5)// ০%2%%$ নামক জাতিটাই প্লেগ-বীজাণ বহন করে। 





(x৮) 
* Rat-leএaর শুককাটা বস্থ। ও 
কেমন করিয। এই জীবগুলার বংশ বৃদ্ধি হয়? যে সকল উপাদ|নে ইন্দুরের বাস! রচিত 
হয় ব| যে সামগ্রীর উপর ইন্দুর ঘুমায়, তাহাতেই মূয-মক্ষি অণ্ড প্রসব করে। অগুগুল! 
অতান্ত ক্ষুদ্র, গোল অথবা ডিম্বাকার, চিন্ধণ সাদ! ; প্রনবের প্রায় এক সপ্তাহ পরে ডিমগুলি ফুটিয়া 





মাইক্রকোটে। (২৬০) 
শৃককাঁটাবস্থায় Xenopsylla Cheopis 
স্বচ্ছ কীটবৎ জীব বহির্গত হয়। শুঁয়াপোকার যেমন প্রজাপতির সহিত কোন সাদ থাকে 


না, এই অণ্ডজ জীবগুলারও তেমনি ইহাদের জনয়িতা মৃষ-1৩৪র সহিত কোন সাদৃণ্ঠ 


৬ 


দেখিতে পাওয়! যায় না। ইহাই হইতেছে উক্ত মক্ষির শুককীটাবস্থা। এই ক্ষুদ্র 
৫ 


৩৪ প্রকৃতি 


জীবটির সুস্পষ্ট মাথা আছে এবং সে দেখিতে কৃমিবং ; পদবিহীন ও উচ্্বল শ্বেতবর্ণের এবং 
দেহ কয়েক অংশে বিভক্ত । সে খুব চঞ্চল, মূষিকের ৰাদার উপাঁদান মধ্যে ইতঃন্ততঃ ভ্রাম্যমান 
থাকে । শুককাটাবস্থায় ইহার! তুই বার খোলস ছাড়ে ; সচরাচর ছুই হইতে চারি সপ্তাহ কাল 
পর্মান্ত শুককাটাবস্থায় থাকিবার পর রেশমী গুটর মত একটা পদার্থে আবৃত হয় ;_এই 
শেষোক্ত অবস্থাকে মৃককাটাবস্থ। বলে ; ইহা ঠিক গুবরেপোকার রেশমী গুট-সমাবৃত দক কীটা- 
বস্থার মত। এই দেহাঁবরণের মধ্যে যে কীটটি ধ'রে ধীরে প্রায় তিন সপ্তাহ বা ততোধিক 
সময়ে পরিণতি প্রাপ্ত হয়, তাহাই সুযোগ বুঝিয়া কোন মৃধিকের গাত্রে অবলিপ্ত হইয়া 
মুম-মক্ষিতে পর্যাবসিত হয়। ইহাই হইল মৃষ-মক্ষির জন্ম-রহন্ত | এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, 
ইহার! কেমন করিয়া প্লেগের বীজাণ বহন করে ? একপ্রকার অতীব ক্ষদ ব্যালিলাই (১০711) 





* মৃদসক্ষির গুটি অবস্থ! ; গুটির সহিত বালু-কণ| সংলগ্ন রহিয়াছে 

হইতেছে প্লেগের বীজ,--প্লেগ প্রধানতঃ ইন্দ্রের বাধি। এই সংক্রামক ব্যাধিবিস্তারে 
নৃষ-মক্ষিগুলাই সর্কতোভাবে দাদী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে । যদি একটি পীড়িত ইন্দুরের 
সহিত কতকগুলি সুস্থ ইন্দুর একত্র রাখ! যায় এবং সযত্নে এ মক্ষিগুলাকে বহিষ্কত 
কর! হয়, তাহা হইলে এ সুস্থ ইন্দরগুল! আর প্লেগ আক্রান্ত হইতে পায় না; কিন্তু পীড়িত 
ইন্দুরটার দেহে এই মৃষ-মক্ষি থাকিলে, সুস্থ ইন্দুরগুলার দেহে প্লেগের বীজাণু সংক্রমিত 
হইয়া তাহাদিগকে পীড়াগ্রস্ত করিবে । 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সুস্থ ইন্দুরগুলি এই ফ্রি-গুলা দ্বারা রোগাক্রান্ত হয়। ইহাদের 
ক্রি ব্যতীত বিউবনিক প্লেগ দেখ দের নাঁ। কেমন করিয়া মৃষ-মক্ষি প্লেগ-বীজাণু বহন করে? 
পীড়িত ইন্দুরের দেহ হইতে রক্ত শোষণ করিবার সময় ফ্রি-গুল| রক্তমধাস্থ প্লেগের বীজাণও 
উদদরস্থ করে এবং ইহাদের মলত্যাগের সঙ্গে কতকগুল! বীজাণ্ও পরিত্যক্ত হয়। ঘটনাক্রমে 
যদ এই মল ভন্ত সুস্থ ইন্দুরের গান্রে পতিত হয়, আর মুষ-মক্ষি কামড়াইয়া এ ইন্দুরটার দেহ 
ক্ষতবিক্ষত করে অথন। দংখনজালান্ন সে গা রগড়াইয়া শরীর বিক্ষত করে, তাহা হইলে এ পরিতাক্ 
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৩৫ 
মলস্থিত বীজাণুগুল। এ ক্ষত স্থান দিয়া সুস্থ ইন্দুরটার দেহে প্রবেশ করিতে পারে। 
এইরূপেই ছড়া ইয়া 


পড়ে বলিয়া বহু কাল যাবৎ বৈজ্ঞানিক দিগের ধারণা ছিল। বিন্ধ এ 
ৰিষায় খুব বেলী বীজাণ্‌ পাওয়া যায় না বলেনা ডাঃ ব্যাক এবং মার্টিনের সন্দেহ হই 


হ হইল যে, প্লেগ 
বিস্তারে এইট।ই একমাত্র প্রধান উপাঁন্ন নহে । এই ছুই জন বৈজ্ঞানিক একট! দোষযুরু মৃষ-মক্ষি 





* গুটি হইতে নিক্ষান্ত মুককীটের আকৃতি 

কর্তৃক একটা সুস্থ ইন্দুরকে দংশন করাইবার এমনভাবে ব্যবস্থা করিলেন যে তাহার ঝিা এ 
সুস্থ ইন্দুরের ক্ষত স্থানে না পড়ে ; তথাপি 

নিচ 


পি দেখা গেল যে 
ত জান! গেল যে, মুষ-5ক্ষির দংশনেও ( রি 
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, Guillet. 
টি -- Sucking PUMP 


মৃষ-মশ্মির আভান্তরীণ দেহযন্ত 


ঠিক কি প্রকারে বীজাণ্বহন কার্য সংবটিত হয় তাহ! পরে বল! হইতেছে। ইত্যবসরে 
এই প্রানীটার আভ্যন্তরীণ দেহযন্ধের দিকে লক্ষী করা যাক । বুষ-মক্ষির পরিপাকযন্ত্র নিয়ে বর্ণিত 


‘৩৬ প্রকৃতি 


হইতেছে) পরিপাকযন্ত্র: একটা নলবিশেষ। কণ্ঠনালীস্থ শোঁষণযস্ত্রর সাহায্যে এই নলের 
ভিতর দিয়া রক্তশোষণ সম্পাদিত হয়। 

কথ্ঠনালী (2116) এবং পাকস্থলীর অগ্রভাগের নলিকা দিয়! & রক্ত প্রধান পাকস্থলীতে গিয়া 
পৌছে (চিত্রে প্রদশিত হইয়াছে »; পাকস্থলী হইতে একট! ছোট অন্তর বাহির হইয়া মলদ্বারের 
(rectum) সহিত সংযুক্ত থাকে 1. 

ব্যাক এবং মার্টিনের গবেষণার ফলে জানা যায় যে,বৃয-মক্ষ রৌগকরাসত ইন্দুরের রক্ত শোষণ 
করিলে এ রক্তের সহিত যে সকল বীজাণ্‌ উদরসাৎ হয়, তাহারা পাকস্থলীতে অতি অল্প সময়ের 
মধ্যেই সংখ্যায় খুব বাড়িয়।যায়। পাকস্থলীর সম্মুখের দিকেই এই বীজাগ্গুলার বৃদ্ধির মাত্রা 
বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়; এমন কি বীজাণ্র একটা কঠিন আঠাল পর্দা জমিয়া পরিশেষে 
পাকস্থলীর পথ বন্ধ করিয়া দেয়। ফলে সে আর নৃতন রক্ত শোষণ করিতে পারে না) 
সুতরাং শীঘ্রই ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়ে। যতই ইহারা ক্ষুধার্ত হয়, খাইবার জন্য ততই 

অস্থির হইয়| উঠে। 

মৃয-মক্ষির পাকস্থলী যখন বীজাণুর পর্দায় আবদ্ধ থাকে, তখন সে খাইতে a করিলে 
শোষণযগ্ত্ের সাহায্যে কতকট! রক্ত কণ্ঠনালীতে প্রবেশ করে বটে, কিন্তু & আবদ্ধ অংশ ভেদ 
করিয়া যাইতে পারে না। পরিশেষে সে যখন খাইবার বৃথা চেষ্টা পরিত্যাগ করে, তখন এ 


মৃ-মক্ষির পাকস্থলীর পথ প্লেগবীজা পুর পর্দায় আবদ্ধ হইয়াছে 
[বণ সঙ্কুচিত হইয়া স্বাভাবিক আঁকার ধারণ করে এবং যে অলপ পরিমাণ রক্ত শোষণ 


কর! হইয়াছিল তাহা পুনরায় মুখ দিয়া ও ক্ষত স্থানে ফিরিয়া যার। কণ্ঠনালী এবং শোষণ- 
যন্ত্রের সঙ্কোচ বশতঃ এ যে রক্তকণ| বাহির হইয়া আনে তাহ! বিশুদ্ধ অবস্থায় আসে না; 


মানুষ এবং হন্দুরের দেহে প্রবেশলাভ করে। 
ভারতবর্ষে জেনপ্সিলা চিওশিজই (০2%%5//4 4/%%) প্রধান প্লেগবাহক । ইহা 
সাধারণতঃ ইন্দুরের রক্ত থাই! বাচিয়া থ|কে। ইন্দুরের রক্ত না পাইলে সে মানুষকে ও কামড়ায়। 





প্রকৃতি ৩৭ 
এই ফ্রিগুলা মৃত ইন্দুরের দেহে থাকে ন|। ইন্দুর যখন প্লেগে মরে তাহারা তখন লাফাইয়! অন্ত 
ব্ষিকের দেহে বসে, ইন্দুর কাছে ন| থাকিলে মানুষের দেহে আশ্রয় লয়। ভারতবর্ষের 
প্রত্যেক অংশেই দেখা গিয়াছে যে, যেখানেই প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয় সেখানেই এই জাতীয় 
মুষ-মঞ্ষি খুব বেশী পরিমাণে দৃষ্ট হয়। | 

মুষিক এবং মূয-মক্ষি (৭79) সর্ধতর দৃষ্ট হইলেও কোন কোন স্থানে প্লেগ দৃষ্ট হয় না 
কেন? ভারতবর্ষের কোন কোন অংশ প্লেগ-মুক্ত থাকে ; এমন কি প্লেগের কেন্দ্রস্থল হইতে 
আক্রান্ত রোগী ও সকল স্থান কলুষিত করিলেও এবং ইন্দুর ও ফ্রির প্রাচুর্য্য সব্বেও প্লেগ তথায় 
দেখা দেয় না । সম্প্রতি জান! গিয়াছে যে, & সকল স্থানে জেনপ্সিলা চিওপিজ জাতীয় ম্যমক্ষি 
বিরল বলিয়াই এইরূপ হয় । কেবলমাত্র এই জাতীয় ফ্রিতেই প্লেগ-বীজাণু খুব বেশী পরিমাণে 
পুষ্টিলাভ করতঃ পাকস্থলীর পথ আবদ্ধ করে; ইহার অতি নিকট আত্মীয়েও এই প্রকার 





সত্রী-জেনপমিল! চিওপিজের মাইক্রফটে! 


ক্রিয়া দেখা যায় না। সুরা তাহাদের সহিত প্লেগ-সংক্রামণের কোনই সম্পর্ক নাই এবং 
তাহাদের অস্তিত্ব ব। উপাস্থৃতিতেও কিছু আসে যায় না । ভারতবর্ষের যে সকল অংশে প্লেগ নাই, 
অথচ চিওপিজ, ক্রি বিদ্যমান, সেখানে ও জীবগুলার প্লেগখতুতে প্রাবলা দৃষ্ট হয় না; সুতরাং 
ইহারা প্লেগ ছড়ায় ন!। প্রেগ-্খতু জলবায়ুর কতকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে। বাহির হইতে 
প্লেগের আমদানী হইলে এ স্থানের ফ্রি এবং খতুর অবস্থা সম্যক্‌ অনুধাবন করিয়৷ বিপদের 
সম্তাবন! আছে কি না অনেকটা! জানা যায়। কেন নির্দোষ ফ্রিগুলা স্থানবিশেষে দৃষ্ট হয় এবং 
প্লেগবাহী দুষ্ট চিওপিজগুনা স্থানান্তরে দেখা যায় তাহা এখনও জান। যায় না। কালে যদি এ 






রত উদাটিত হয়, তাঁছা হইলে এ নিদ্দোধ ফ্রিগুলার বৃদ্ধর চেষ্টা কর! এবং প্লেগবাহী ছুষ্ট 
চিওপিজ গুলার বংশবৃদ্ধির হাঁস কর! সম্ভবপর হইতে পারিবে | 


+ তারকচিহ্নিত চিত্রগুল। ব্যাকর মতানুসারে 1 Rates পারিভাষিক শব্দ “যূব-মক্ষি” :” ডাক্তার নীএকেন্সনাথ সানী 
ঘোষ মহাশয়ের মতাঁবলগ্বনে বাবহৃত হইল। a 





নারিকেল-ননী ‘ 
শ্রীজীবনতার! হালদার 


সাধারণতঃ দুগ্ধ হইতেই ননী প্রস্তুত হয়; কিন্তু উহ! প্রাণিজ । নারিকেল হইতে এক 
প্রকার উদ্ভিজ্জ টড প্রাপ্ত হওয়া যায় । তাঁহার কিঞ্চিৎ বিবরণ এই প্রবন্ধে দিব । 
বলা বাহুল্য, প্রাচ্য দেশই নারিকেলের উৎপত্তিস্থল । ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রদেশে সমুদ্রকলে 
নারিকেল অত্যধিক পরিমাণে জন্মায়। নারিকেলের গুদ্ধ শাসকে “ফোপ্রা” বলে। উহা 
তে ব্ছুল পরিমাণে পাশ্চাত্য দেশে রপ্তানি হয়। নারিকেলবৃক্ষ কদলীবুক্ষের 
কর নানীপ্রকার কার্যো আমে। সেইজন্য ইহাকে “প্রাচোর কোম্পানির 
' বলা হয়। আমাদের দেশে নারিকেল হইতে নানাবিধ মিষ্টাকন তৈয়ারী হয়। 
তা নারিকেল তৈলেরও যথেষ্ট প্রচলন আঁছে। কিন্তু দ্বতের এই দুল্পভার দিনে উহ! 
খন নৈয়ারী হইলে সাধারণের প্রভূত উপকার হইবে। পাশ্চাত্য জাতিসমূহ 
[নৰলে নারিকেল হইতে এক প্রকার আহার্ধা সেহপদার্থ প্রস্তুত করে; 
উৎকৃষ্ট ন! হইলেও তাহা অন্ততঃ স্বাভাবিক দুগ্ধজাত ননীর সমকক্ষ । পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় 
যে পবিত্রতা, খাদ্বপগুণ এবং অপরাপর অংশে ইহা প্রাণিজ েহপদার্থের সমকক্ষ । ইহা 
শ্চাত টা প্রভূত পরিমাণে ভুক্ত হয়। মার্গ রণ প্রভৃতি তন্ন অপকৃষ্ট মাখনের’ 



















কে ননী পিত করিবার উন্নত প্রণালী ফরানীরাই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করে। 

তে অবগত হওয়া! যায় যে, মার্শেল সহরের কোনও বাবসায়ী সর্বপ্রথম নারিকেল- 

ননী প্ৰস্তত করিয়া ইউরোপীয় পণ্যশীলায় বিক্রয় করেন। কালক্রমে তাহার কোম্পানীর ৃ 
বহু শাখ। প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই সকল কারখানায় বাঁধিক ৩৬৫০০ টন মাখন প্রস্তুত হয়। ৯ 
মার্শেল সহর এখনও এই ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল । কেবলমাত্র এ স্থানেই বৎসরে ৭৫০০০ টন ৮ 
নারিকেল-ননী উৎপন্ন হয়। আৰও একটা জ্ঞাতবা তথ্য এই যে; ইউরোপে প্রত্যেক ব্যক্তি 
২ পাউণ্ড এবং ইংলগ্ডে ৫. গাই দু ৰল বাবহার করে। বলা বাল, এই 
ৃ রা 

জার্মানী প্রদেশে নকল প্রস্তুতের ই যথাসাধ্য হী করা রা হইয়াছে; 



















প্রকৃতি ৩৯ 


্রসততপ্রগানীও দোষশু কর! হইযাঁছে। ভি তিএজার পাচ তং) মাক 
আমদানী করা হয। 

নারিকেলে শতকরা ৬০ ভাঁগ সেহ-পদার্থ আছে; উহা দ্রবণাঙ্ক ৭৬ ফাঁঃ। এ 
যাঁবৎ আহার্যয হিসাবে নারিকেল-ননীর প্রধান অন্তবাধ ছিল উহার গন্ধ; কিন্ত 
অধুনা এই বাঁধা অতিক্রম করা হইযাছে। নারিকেল হইতে প্রথমে তৈল নিষ্কাশিত কর! 
-হ্য। পৰে উহাতে উষ্ণ বাষ্প প্রবেশ করান হয ও ম্যাগ নেশিষা (078016512 ) দ্বারা 
neutralise করা হব। অবশেষে এই .পদার্থ টী গরম জলে ধৌত ও পুনরায় দ্রবীভূত 
কবা হয। উন্নততর প্রস্থতপ্রণালী দ্বারা এই নারিকেল-ননীকে মহিষের দ্বৃতের স্তাষ অতি 
শুভ্র করা যাইতে পাঁরে। তখন উহা সহজে বিস্বাদও হয না। 

জাৰ্্মাণীর অন্তর্গত বোহেমিষা প্রদেশে নারিকেল-ননী প্রধানতঃ ভাবতীয ফোগ্রা হইতে 
প্রস্তুত হয। উহার প্রস্ততপ্রণালী এইবূপ :__ফোপ্রাগুলি প্রথমে কুচাঁন হয়, এবং উহা 
হইতে সাধারণ উপায়ে তৈল নিষ্কাশিত করা হয। এই কাঁচা তৈলে সাবান তৈষাঁরী হইবার 
উপযুক্ত একটা স্নে্-পদার্থ আছে; তঙ্জন্ত উহাব গন্ধ যুনোরম নহে । এই তৈল বড় বড় 
আঁধারে রাখা হঘ। উহা পরিশোধনের জন্ত প্রথমতঃ গুঁড়া খড়ি মিশান হয ; এই খড়ি ্লেহ- 
পদ্দার্থটাকে চুষিষা লইযা নীচে থিতাইফা যায । দ্বিতীয়তঃ উপরকাঁর তৈলটী ( ৪1৫টা ফিপ্টাবের 
মধ্য দিয়া ) অন্য একটা আঁধাঁবে পাম্প করিবা লইযা যাওয়া হয। তখন এ তৈলটাকে বাষ্প 
দ্বাবা ২৭০০ ডিগ্রীতে উত্তপ্ত-কর! একটী আঁধারে প্রবিষ্ট বরাইযা দেওষা হয়। এইক্প 
উপাঁষ অবলস্বিত হয, যতন্ষণ না উহ] কুলের মত-স্বচ্ছ হয এবং ফুটিতে আরম্ত করে। ততৎপরে 
ওঁ তৈলটী ওজন করিয়া ছাচে ফেলা হয এবং তথাষ জমিয! যাঁষ। শক্ত তেলের ডেলাগুলি 
যথারীতি প্যাক করিষা বাজারে চালান করা হয। অবশিষ্ট অংশ হইতে খড়িগুড়া সাবান, 
- প্রস্ততকরণে এবং নারিকেল খোঁল পণ্ুখাস্ত হিসাবে ব্যবন্ৃত হয । 

ইংলগ্ডের নারিকেল-ননী প্রস্ততপ্রণাশী অত্যন্ত মনোরম ও বৈজ্ঞানিক । কলকারথানা- 
গুলিও বনু ব্যযসাধ্য। ও দেশে নারিকেল-তৈলে দুগ্ধ মিশাইষা এক প্রকার উৎকৃষ্ট নবনীত 
তৈযারী করা হয। তজ্জন্ত সুবৃহৎ মন্থন-যন্ত্র বাবহৃত হইয়া থাকে | মথিত দ্ধ এই যন্ত্র হইতে 
পাম্প করিয়া একটা দোতলা ঘরের উপরতলাষ লইয়া গিয়া তথায় ওঁ দুগ্ধ লবণাক্ত 
জলাধারের উপর রাখিষা! ও অন্তান্ প্রকারে ঠাণ্ডা করা হয়। তাঁহাব পর উহাকে যথারীতি 
দধির স্তাঁষ অগ্ন করা যাইতে পারে ; তাহা হইতে মাখন প্রস্তুতেরও সুবিধা, আছে । 

অন্তদিকে প্রাচ্য দেশ হইতে আনীত নারিকেলগুলি খণ্ড খণ্ড করা হয। প্রগুলি উপরোক্ত 
কাবখানাঘরের -নীচের তুলাষ বড় বড় কটাহে দ্রব করা! হয়। সে সময উহা ক্রমাগত নাড়া 
চাঁড়া হইতে থাকে । তখন উপরত্দাঁৰ ছধের সহিত নারিকেলতৈল মিশান হয়। দুগ্ধ ও 
তৈলেব পরিমাপ মাখনের গুণ অনুপাতে নিরাকৃত হইযা থাকে । এই প্রণালীর কোনও পর্কেই 
আইহীর্ধ্যটাকে হস্ত-দ্বাবা স্পর্শ করা হয় না। 


৪০ প্রকৃতি 


মিশ্রিত দুগ্ধ ও তৈল তখনও তরল থাকে। সেই সময় উহাকে বড় বড় ঘূর্ণীযমীন আঁধারে 
লইয়া যাওয়া হয় এবং তথায় ঠাণ্ডা করিয়া জমান হয়। ' যখন 'আইসক্রীমের’ মত জমিয়। 
আনে, তখন উহাকে লইয়া ভাল করিষ! মিশান হয়। এই উদ্দেশ্যে তিন সেট কুলের মধ্য 
দিয়। উহাকে পিষিয়া লওয়া হয। সেই সময়ে উহাতে অল্প পরিমাণ লবণ মিশ্রিত হয়, 
এবং ঠিক মাখনের মত ঘনীভূত করা হ্য। 

নাঁরিকেল-ননী প্রস্ততপ্রণাঁলী মোটামুটি এইরপ' ; কিন্তু উহার বিশদ বিবরণ ব্যবসায়ীদের 
নিকট গুপ্ত আছে, তাহা প্রকাশিত হয় নাই। ভবে উদ্যম ও অধ্যবসীষ থাকিলে তদনুরূপ 
ফল লাভ করা যাইতে পারে । ' - 

নারিকেলের শ্লেহ-পদার্ধ সাধারণতঃ শ্রেতধ্ণ; কিন্তু উহাকে মাঁখনে পরিণত করিবার 
সময রং করা হয় এবং তদ্রুপ নবম রাঁখিবার 'জন্ত -কিঞ্চিৎ তিলতৈল মিশ্রিত করা হয়। 
তখন স্বাভাবিক মানে ও বৈজ্ঞানিক মাখনে কোনও প্রভেদ দেখা যায় না।' নারিকেল- 
ননী বহুদিন ঠিক থাকে, _এমন কি গ্রীন্মকালেও সহজে খাবাপ হয় না। 

বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসকদিগেব মতে নারিকেল-ননী - ব্যবহারে কোনও দোষ নাই। 
নারিকেল-ননী একেবারে বিশুদ্ধ ও স্পূর্ণন্লপ জীবাণ্‌বিহীন। ইহা অতীব স্মপাচ্য ও শবীরের 
পুষ্টিনাধক । f 


' আলোচন 
. আচাৰ্য্য শীপ্রফুল্লচল্র রাষ 
-১।৷ সুন্দরবনের গপ্তার. 


বসস্ত' সংখ্যার “প্রক্ৃতি”তে জাভা গণ্ডাঁরের বিলোপ পাঠ করিষা আমার নিজেব 
অভিজ্ঞতামূলক চখের দেখত বাঙ্গাল! দেশ হইতে গণ্ডারের কি' প্রকারে অন্তত্ব-বিলোপ 
হইল পাঠক-পাঠিকাঁগণকে তাহাঁব ছুই একটি কথ! বলিতে ইচ্ছা কবি। 

প্রথমতঃ ইহা জানিষা রাখা আঁবশ্ুক এই ধরণীপৃষ্ঠে যুগযুগাস্তবে, এমন কি কোটী 
বদর পূর্বে যে সমন্ত জীব বিচরণ করিত. তাহাদের অখণ্ডনীয় নিদর্শন এখনও পাঁওষা যাঁষ। 
ভূবিস্তার অন্তর্ভুত 75125070198 নামক শাস্ত্রে এই বিষয়ের অত রহন্ত চর্চা হইয়া 
থাকে. মোটামুটি এক কথায় বলিতে গেলে পারিপাশ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জন্ত রক্ষা 
করিতে না! পাঁরিলে জীবের প্রাণধারণে বাধা পড়ে--কখনও কখনও বা খতুর হঠাৎ পরিবর্তনে 
 সামীপ্জস্তবিধান অসম্ভব হওযায জীবের বিনাশ অব্ঠস্তাবী হয়। 

বড় বেশী দিনের কথা নষ-- প্রাগৈতিহাসিক ঘুগেব কথা বল্গিতেছি, সাইবেরিরা দেশে 


Mt 


থা! 


"প্রকৃতি 8১ 
Mammoth নামক এক প্রকার লোমশ হস্তী ছিল, যাহাদের গজদত্ত ছুইটি সম্মুখে কক্রভাঁবে 


প্রসারিত; ইহারা দলে দলে গভীর জঙ্গলে বিচরণ কবিত। হঠাৎ খতুর এমন পবিবর্তন হইল যে 
সাইবেরিয়ার উত্তর ভাগ আঁলঙ্কা পর্য্যন্ত গভীর তুঁযারাচ্ছন্ন হইল। এই' অতর্কিত নৈসগিক 


'উৎপাঁতে সমস্ত হাঁতীর পাল বরফে চাঁপা পড়িল; মাঝে মাঝে বরফ গলিয়া ইহাদের মৃতদেহ 


বাহির হয এবং ইহাদের তাজা রক্তমাংস নেকুড়িযা বাঁধে খাঁয় এবং গজদস্ত বহুল পরিমাণে 
বিক্রয়ার্থ সংগৃহীত হয়। কোন কোন জীববিৎ বলেন 1187)0101) মানুষেব সমসাগয়ির্ক 
(coeval with man)| যখন Pilgrim Fatherগণ আমেরিকাষ উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে 
লাগিলেন, তখন সে মহাদেশ নিবিড় স্দঙ্গলসমাচ্ছত্র ও হিংঅ স্বাপদসঞুল “ছিল। কেবলয়াত্র 
Red: Indianগণ এই আবেষ্টনের ভিতব বাঁস কবিতে পারিত। কিন্তু যেমন বিশাল বৃক্ষের 
আওতায, তাঁর ত্রিসীমাষ অন্ত কোন ছোট গাছ জন্মিতে পাবে না বা রোপিত হইলে  শুকাইয়! 
যায়, সেই প্রকার স্থুসভ্য ইউরোপীয় জাতির সংঘর্ষশে আমেরিকার আদিমবা সিগণ লফ-প্রাপ্ত 
হইয়াছে। ইদানীং মার্কিণ গভর্ণমেন্ট কতকগুলি জঙ্গল' বক্ষা (১7৪51৮) কৰিয়া নমুনা! স্বর্ীপ 
ইহাদের কোন কোন জাতির অস্তিত্ব মাত্র বজায রাখিয়াছেন। অষ্ট্রেলেসিয়ার সীমাস্থ New 
Zealand দ্বীপে 118০1 নামক অসভ্য জাঁতিবও এই ছুর্দশ। ঘটরাছে। মাত্র আড়াই শত 
বৎসরের কথা বলিতেছি। মরিসস্‌ দ্বীপের জঙ্গলে D০৭০ নামক পারাবত জাতীর এক প্রকার 
পক্ষী বহুল পরিমাণে ছিল') কিন্তু যে দিন ইউরোপীয়গণ তথায গিয়া বসতি বিস্তার করিতে 
লাগিলেন সেই দিন হইতে তাহাদের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার হইল। ইহারা কিঞ্চিৎ সুলকায় ; 
উড়িবার শক্তি ইহাদের বিশেষ ছিল না; ঘাসের ভিতর বাসা কবিয়! মাত্র একটি ডিম 
পাড়িত। "আরও অপরাধ ইহাদের মাংস অতি সুখাঁদ্য। কাজেই শিকারিগ বন্দুক লইয়া 
ইহাদিগকে গুলি করিতে লাঁগিল। এই জন্ত ইহাদের বংশ ক্রমশঃ লোপ পাইল ৷ 

প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বের কথা বলিতেছি,_-আমাঁদের বাড়ী খুল্ন| জেলায় সুন্দরবনের 
সন্নিকট ছিল। “ছিল” বলিতেছি, কেন না ক্রমান্বয় সুন্দরবন আবাদ হইয়া যাইতেছে । 
বাল্যকালে আমর! যখন কলিকাতার পথে হাঁস্নাঁবাদের আবাদ অতিক্রম করিয়! জুলকুনির 
খালে প্রবেশ করিতাঁম তখন পিতাঠাকুরের নিকট শুন্তাম যে, তাঁহাদের যৌবনকালে 
সেখানে ' বাঁদা ছিল এবং নৌকা হইতে সময় সময় বাঘ দৃষ্টিগোচর হইত। স্থলকুনির 
খাল অতিক্রম করিয়া আবাদ .ভবানীপুরে পড়িতাঁম এবং তাহার পরেই হেলেঞ্চার আবাঁদ। 
আঁমার বাল্যকাঁলে যদিও -সেখানে-গুণ- টানিবার' রাস্তা ছিল, তথাঁপি মাকি-মাল্লারা অনেক 
সময় ভয়ে -ডাঙ্গায় উঠিত না। সেখানে নিবিড় জঙ্গল ছিল এবং বাঁনরগণ ঝাঁকে বাঁকে 


-প্ররুণগাছ হইতে আর এক গাঁছে লাফালাফি করিত। ক্ষদীর্ঘ তৃণগুলি বিনা বাতামে 


নড়িতেছে-_সময সময নৌকা. হইতে দেখা যাইত; তখন মাঝি আমাদের কাঁগে চুপে চুপে 

বলিত “বাৰু, ওঁ শেষাল যাঁধ”। এখানে বলা আবশ্যক যে, এখনও যাঁহাঁব! সুন্দরবনে কাঠি 

কাটিতে যাৰ তাহাদের প্রত্যেক দলের সঙ্গে একজন.করিয়! “গুণী” থাকে ; তাহারা মন্ত্র দিয়া 
৬ 


রি প্রকৃতি 


বাঘ আসা বন্ধ কবে। অবশ্য সময় সময- কাঠুবিষাঁদিগকে ব্যাক্বাচার্য্য মহাশয় মুখে কবিষা 
লইয়া যাইতে ক্রুটি করেন না। কিন্তু তাহার এই সদুত্তর পাওয়া যায, যে মন্ত্পালনের জন্তু 
যেযে নিষম রক্ষার .দরকার তাহার ত্রুটি হইয়াছে। নে যাহাই হউক, বাদা বন অঞ্চলে 
বাথ বলিলে লোকে বড়ই খাগ্না হয়; তাঁহাদের মতে এই শব্দ উচ্চারণ করিলে অমঙ্গল হয় এবং 
ইহার পরিবর্তে “বড় শিয়াল” ব্যবহার করা! প্রথা। কিন্তু গত ৩০1৪ বৎসরের পূর্বেও হেলে 
হইতে সুন্দরবন এত তফাৎ পড়িয়া- গিয়াছে যে, সেখানকার ত্রিসীমায়ও বাঁঘের গতিবিধি নাই.। 
অবশ্য এখন সরকারি ফরেষ্ট বিভাগ (Forest department) অনেক স্থান সংরক্ষণ করিতেছেন), 
উহাকে ঢ২5৫$৩৫ 1019 বলে । তাই সু'দুরের গাছ এবং বাঘ এখনও বাচিয়া আছে ।. 
কিন্তু গণ্ডারের সম্পর্কে এ নিষম খাটে না । বাঁধ বিড়াঁলজাতীয় এবং “বিড়ালের মাঁসী* ; 
বাঁধিনী মাত্র চৌদ্দপনর সপ্তাহ গর্ভধারণ কবিয়া সচরাচর ছণ্টা হইতে পাঁচটা শাবক প্রসব 
করে; কখন কখন ছয়টা পর্যন্তও বাচ্ছা হয়। ইহারা অতি সংকীর্ণ স্থানে ও সংগোপনে 
লুকাইয়৷_ থাকিতে পারে ও অনেক দুর দৌড়াদৌড়ি করে এবং সন্তরণক্ষমও বটে। কিন্ত 
গণ্ডারের স্বভাব এই বে, ইহারা লুকোচুরি বোঝে না । যখন একবাব “বোৌক” করিবে, 
কৌন বাধাবিপ্প না মানিধা জিদ্‌ করিষা অগ্রসর হইবে। গণ্ডারী আঠার ম]স (কাহারও কাহারও 
মতে নয মাস ) গর্ভধারণ করিয়া মাত্র একটি শাবক প্রসব করে। 
বাদ্যকালে স্থন্দয়বনে শিকাঁবিগণ প্রায়ই হরিণেব মাংস এবং কদাচিৎ বা গণ্ডারের মাংস 
আনিযা আমার পিতাঁকে উপহাব দিত। আমার বেশ মনে আছে, হরিণের মাংসের 
ন্যায় কোমল না হইযা গণ্ডারেব মাংস বড়ই শক্ত বোধ হইত। গণ্ডারের মাংস শাস্্রমতে 
পবিত্র এবং আমাঁদের বাড়ীতে গণ্ডারের খড়গ পাথরে ঘষিয়া চন্দনের স্তায় প্রলেপন্বরূপ 
উষধার্থ ব্যবহৃত হইত; এবং গণ্ডারের চামড়া তৈর়ারী নানা রকমের ঢাল ছিল। কিন্তু 
এখন গণ্ডার সম্পকাঁষ কোন দ্রব্য প্রাচীন বন্যাদী ঘরে কদাচিৎ মিলে। গণ্ডার এখন 
সুন্দরবনে একেবাঁবে বিলুপ্ত হইবাছে। আমার অগ্রজ পরলৌকগত নলিনীকাস্ত রাব সুন্দর- 
বন অঞ্চলের এক জন্‌ ব্প্রতিষ্ঠ শিকারী ছিলেন। তিনি প্রায়ই সাক্‌রেৎ সহু ৫1৭টা বন্দুক চড়াও 
করিষা সুন্দরবনের ভিতর প্রবেশ করিয়া হরিণ এবং কখন কখনও বাঘ শিকারে শীতকালে 
যাইতেন। তীহাব মুখে স্তুনিয়াছি যে, সুন্দরবনে এখন গণ্ডার লুপ্ত হইয়াছে। তিনি অনেক 
বার গণ্ডারের তক্নীস করিয়াছেন, কিন্তু কখনও তাহার চখে পড়ে নাই ।* 
; ২1 বিহঙ্গকুলের বিশ্বাস ও, ভালবাস! অর্জন 
এ বসস্ত- সংখ্যা “প্রকৃতি” পাইবামাত্র পাতা. উল্টাইয়া গেলাম । শেষভাগে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত 


--* "১৯1১৫ বৎসর পূর্বেও গওার হত্যার সংবাদ পাওয়| গিয়াছে, "কিন্তু যে নারিধাছে -দে জীবিত নাই, 
তৎপবে আর পারের সন্ধান পাওয়। যায় নাই! চাকা ক্ষবেষ্ট ষ্টেশনে ন নান্লকটে পলিযানের আবাদে কালাচাদ 
শিকারী ছিল। নে শেব গণ্ডাব হতা। করিয়াছিল । তাহার পুত্র ওর শিকারী জীবিত আছে। 

বায় সাহেব নলিনীকাস্ত রায় চৌধুবী ১৮৮৫ অন্দে শের বাব স্বচক্ষে গগ।বেব পদচিহ্ন দেপিয়াছিলেন।” 
* --যশোহর-খুল্নার ইতিহাস (৯৫ পৃঃ ও ৯৬ পৃঃ :ম খণ্ড ) 
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বিপিনবিহারী গুপ্ত খষিগ্রতিম পবলোঁকগত দ্রিজেঞ্জনাথ কি প্রকারে বিহঙ্গজাঁতির সহিত 
সৌহার্দ্স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহার কিছু বিবরণ দিয়াছেন। উপসংহারে ' লিথিয়াছেন, 
“কিন্তু বনের পাখীর সহিত দিজেম্মনাথের এই সধ্যভাবের তুলনা আর কোথাও মিলে কি?” 
বাস্তবিক অকপট স্নেহ, যত্ন ও মৌজন্ত দারা পশুপক্ষীকে সহজেই বণীভূত করা যায়। ইতরপ্রাণীর 
সহিত মান্থষের যেন চির-বৈরিতা। ' বনজঙ্গলের ভিতর মানুষ দেখিলেই পশ্ুপক্ষীর মনে 
শ্বভাব-সুলভ ভীতির সঞ্চার হয এবং তাঁহার! চারিদিকে উড়িষা যায় বা ছুটাছুটি করে। অমর 
কবি কালিদাস তপোবনের যে অতুলনীষ চিত্র দাখিল করিয়াছেন তাহা হজে জা নয 
পাঠকগণের সমক্ষে উদ্ধৃত করিতেছি। 

রাঙ্গা স্ুত1 চোদয়াশ্বান্‌। পুণ্যাশ্রিমদর্শনেন তাব্দাত্মানং পুনীমহে-_ 


কিং ন পশ্যতি ভবান্‌ ? ইহ হি 
নীবাবাঃ শুকগৰ্ভকোটরমুখলষ্টান্তরণামধঃ 
প্রনিগ্ধী কচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ স্চ্যস্ত এবোপলাঁঃ 
বিশ্বীসোপগমাদভিন্ন গতযঃ শব্বং সহস্তে মুগ 
স্তোয়াধারপথাশ্চ বন্ধলশিখানিষ্যন্দরেখাঁন্কিতঃ | 
অর্থাৎ £_- 
তপোবনের বিশেষত্ব এই যে, মৃগগণ বথের শব্দ শুনিয়া ও বিশ্বাসভরে কেবলমাত্র কাণ 
পাতিয়া শব্দ শুনিতেছে, কিন্তু পলায়নতৎপর হইতেছে না ১ এবং 
॥ __ নষ্ীশঙ্কা হরিণশিশবে! মন্দমনদাং চরত্তি। া 
তপৌবনের is Wy রাজী দৃ্কন্ত পুনরায় সেনাপতিকে সোধন করিয়া | বলিতেছেন-- 
স্তাং মহিযা নিপানসলিলং শৃঙৈমুহস্তাড়িতং, টু 
| Cit মৃগকুলং রোমন্থমভ্যস্ততু । 

" - বিশবং ক্রিয়তাং বরাহ্ততিভিমু স্তাক্মতিঃ প্লে, 

"_ বিশ্রামং লভতামিদং চ শিথিলজ্যাবন্ধমন্মদবনুঃ ৷ . | | 
বিখ্যাত মার্কিণদেশীষ দার্শনিক ও প্ররৃতিতবজ্ঞ থোরো (Naturalist Thoreau) 
বর্তমান, বন্ততান্ত্রিক (5955:191) সভ্যতার প্রতি ব্তৃষ্ণ ও বীতস্পৃহ হইযা সহর পরিত্যাগ পূর্বাক 
জঙ্গলে বাস করিতেন" তিনি পণুপঙ্ষীর অভ্যাস, রীতি-নীতি, স্বভাব, চরিত্র, জীবন-যাঁপনেব 
প্রথা প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতেন। কি প্রকারে তাহাদের বিশ্বীস-তাঁজন হইবেন ও তাহাদের 
আশঙ্কা দূর করিবেন, ইহার উপাঁষ উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন এবং -রলিতে গেলে ঘিজেন্- 
নাথেরই পথাবনতবী হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ পশ্ুপক্ষী তাহাকে দেখিলেই উর্ভবস্বীসে পলায়ন: তৎপর 
হইত। কিন্ত অসামান্য সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্বক তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া 
থাকিতেন।' তাঁহার এই নিম্পন্দ ও নিশ্চল অহিংন্র ভাব দেখিয়া জ্বীবগুলির কৌতুহল বাড়িতে 


‘ 
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লাগিল,_প্রথমে একটু একটু কাছে আসিযা পলাইত বা হটিষ| যাইত, ক্রমে তাহাদের 
সাহস জন্মিল । খথোরোর বন্ধু বিখ্যাত মার্কিণদেশীযষ দার্শনিক Emerson 
লিখিতেছেন £_ 

"The other weapon with which he conquered all obstacles in science 
was patience. He knew how to sit inmovable, a part of the rock he 
rested on, until the bird, reptile, the fish, which had retired from him, 
should come back and resume its babits, nay, moved by curiosity, 
should come to him and watch him.” 


অর্থাৎ ভালবাসা, করুণা ও দাঙ্গিণ্য ইতরপ্রাণিগণকেও মুগ্ধ এবং বশীভূত করে। 


এঞ্জিন 
অধ্যাপক শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দত্ত 
্বিভীম্ম হ্যা 
(ই) উত্তাপ, বল, প্রেসার 


বাষ্পচালিত এপ্জিনে বাষ্পনিহিত উত্তাপের জোরে এঞ্জিন চলে। উত্তাপের সাহায্যে 
জল হইতে বাষ্প প্রস্তুত হয় । যদি ও জলকে উন্মুক্ত পাত্রে বাষ্পে পরিণত কর! যাষ, সেই 
বাশ্পের চাপ ( 0:555016 ) বাহিরের বাযুমণ্ুলের (৪৮০3০58॥ere) চাঁপের সমান হষ। কিন্ত 
যদি বন্ধ পাত্রে এ বাষ্প প্রস্তুত কর! যাঁষ তাঁহা হইলে পাত্রের অভ্যস্তবন্থ বাঁষ্পের চাপ বদ্ধিত হয়। 
বাম্পের সাহাষ্যে এঞ্জিন চলে বটে, মূলে কিন্তু কেবলমাত্র বাষ্পের জোরে এঞ্জিন চলে না; 
বাঁপস্থিত উত্তাপের জোরে এঞ্জিন চলে। সেই জন্ত উত্তাপের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা 
করা আব্গ্রক । - 

উত্তাপের প্রকৃতি ।1-- উত্তাপ যে কি, তাহা এখনও সুনিশ্চিত হয় নাই। তবে বৈজ্ঞানিকেরা 
বলেন ষে, কোন দ্রব্যের অণুগুলি (00019০8153) যখন পরম্পর আন্দোলিত অবস্থাষ 
থাকে তখন যে শক্তি (57578) উৎপন্ন হয, তাহাই উত্তাপ (758); অর্থাৎ উত্তাপিত 
জিনিষের অগুগুলি আন্দোলিত অবস্থায থাকে। যে দ্রব্যের অণুগুলি যত পরিমাণে এইরূপ 
আন্দোলিত হয়, সেই পরিমাণে উহ! উত্তপ্ত হয়। সেই জন্য উত্তাপ এক প্রকার 
গতি (00807) এবং গতিব স্বভাব নিরূপণ করিবার জন্ত যে সকল বিধি আবিষ্কৃত হইযাছে, 


প্রকৃতি ৪৫ 


তাহা উত্তাপ সন্বন্ধেও খাটে । বাণ্প, গ্যাস, কি বায়ুর সাহায্যে উত্তাপকে গতিতে. পবিণত করা 
যাষ। ইহার কোন ওজন নাই, কেবল তাপ এবং পরিমাণের সাহায্যে পরিমাপ কর! হয । 

টেম্পারেচার ।-_অর্থাৎ তাপ ভ্রব্যের- আণবিক গতি(7)01500181 motion)-প্রাখর্য্যেব 
মাপ। উত্তাপেব একট! স্বভাব যে, কোন দ্রব্য উত্তাপিত হইলে আযতনে বর্ধিত হয (সকল 
জিনিষই উত্তাপিত হইলে প্রায়ই সমান ভাগ বৰ্দ্ধিত-হয ) ; সেই অন্ত এইরূপ ভাবে বর্জিত দ্রব্যের 
সাহায্যে তাপের পরিমাণ নির্ণয় কবা হয়। 

থার্ম্মোমিটার(চherm০metre) ।_ উপরোক্ত প্রথাঁষ যে যন্ত্রের সাহায্যে তাপ নির্ণয় 
কর! হয তাহাকে তাপমান যন্ ব| থার্মোমিটার, (thermometre) বলে । থার্মোমিটার 
কথাটা এক রকম বাঙ্গালায দেশ প্রচলিত হইয়াছে; সেই জন্ত আমরা 
থার্ম্মোমিটারই বলিব। পূর্বে বলা হইযাঁছে যে, সকল দ্রব্য উত্তাপিত হইলে আযতনে 
বৰ্দ্ধিত ও ঠাণ্ডায় সন্ধুচিত হয। সাধারণ থার্ম্মোমিটারে, একটা কাঁচের নলের মধ্যস্থিত কম- 
বেশী উত্তাপেব ফলে পারার সঙ্কুন ও প্রসারণ হইতে তাপ মাপা হয়। পারাওয়ালা 
(mercury) থার্ম্মোমিটারে একটা কাঁচের সুক্ম নলেব এক প্রান্ত বলেব স্তাষ 'গোল কিংবা 
সরু গোল চোঁঙ্গার মত করা 'হষ। এই স্থানটাঁকে বালব (১৪1) বলে। এই বাঁলবে পার 
বাঁখিষা আস্তে আস্তে গৰম করিষা নলের ভিতবটা বায়ুশৃন্ত করা হয। তাঁহার পবে উপ্টা 
মুখ এন্সপ ভাবে অগ্নিব সাহায্যে আটিযা দেওষা হয, যাহাতে নলের মধ্যে পাব! কিংবা পারার 
বাষ্প ছাঁড়া আর কিছু না থাকে । থার্মোমিটার যদি কোন গরম জিনিষ স্পর্শ করে তখনই 
পারার লেভেল্‌ উঠিতে থাকে, ঠাণ্ডা জিনিষের স্পর্শে আবাঁব নামিষা যা । যে জিনিষেব স্পর্শে 
থার্মোমিটারেব পাঁরা ষে লেভেলে উঠে বা নামে, সেই জিনিষের উহাই তাপ বলিয়া ধবিষা 
লওবা হয। থাৰ্ম্মোমিটারের সাহায্যে উত্তাপেব তুলনা করিবার জন্য উহার গাত্রে দাগ দেওয়া 
থাকে । ছুই প্রান্তে দুইটা দাগ নিদ্দিষ্ট হয এবং এ দুইটা দাগকে ঠিক সমান ভাগে কতক- 
গুলি ছোট ছোট দাগে বিভক্ত করা হয। অঁ ছোট দাঁগগুলিকে ডিগ্রী (De8€6) বলে 
নীচে ও উপরে দুইটা দাগ নিক্ললিখিত ভাবে দেওয়া হব: 
- (১) থার্মোমিটারের পারা-রক্ষিত অংশকে গলিত বরফ দ্বারা আবৃত কৰিলে পাঁরা ষে 
লেভেলে থাকে সেখানে একটা দাগ দেওয়া হয়। উহাকে ফ্রিজিং পয়েন্ট (freezing point) 
বলে ; অর্থাৎ এই তাঁপান্কে জল জমিযা বরফ হইযা যাষ। বাঙ্গালাঁয় উহাকে জমাটবিন্দু বলা হয়। 

(২), এইরূপ জল ফুটিযা যখন বাণ্পে পরিণত হইতে থাকে সেই সময থার্্োমিটাবকে 
বাশ্পের মধ্যে আনিয়া পারার লেভেল যতদূর উর্দ্ধে উঠে সেই খানে একটা দাগ দেওয়া হয; সেই 
দাগকে বযেলিং (১০17৪ pint) বা স্কুটনবিন্দু বল! হয়। কিন্তু ইহা জানিয়! রাখা দবকার 
যে, বিভিন্নক্প চাপে জলকে বিভিন্ন তাপে ফুটাইতে পাঁঝ! যাঁ়। সেই জন্ভ একটা ব্যারো- 
মিটারকে সমুদ্রের সমতল স্থানে রাখিযা উহার মধ্যস্থিত পারা যখন ৩০ ইঞ্চি উঠে (সাধাবণ 
বার চাপে ) সেই প্রেসারে থার্খো মিটাবের স্ফুটনবিনদ স্থিব কবা হয। 


৪৬ প্রকৃতি 


“তিন প্রকার বিভিন্ন মাপের থার্মোমিটার আছে :--(১) ফাঁরন্হিট থার্দে(মিটাবে 
জমাটবিন্দু ৩২ ও স্ফুটনবিন্দুতে ২১২ লিখা থাকে । এই ছুইটী বিন্দুকে ১৮০ সমান ভাগে 
বিভক্ত কর! থাকে । জমাটবিন্দু হইতে আরম্ভ ৩২০ উত্তাপ কমাইলে, তবে তার শৃন্ত 
পাওয়া যাঁধ। এই থার্মোমিটার ক্রিটীশ সাত্রাজ্যে বিশেষ প্রচলিত । (২) সে্টিগ্রেড, থা্ন্মোমিটারে 
জমাট বিন্দুতে শূন্ত (2০7০) দাগ আর স্ুটনবিন্দুতে এক শত দাগ দেওয়া থাকে । এই 
দুই দাগের মধ্যস্থানকে এক শত সমান ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই থার্ন্মোমিটার ফ্রান্স 
ইত্যাদি ইউরোপথণ্ডে প্রচলিত। বৈজ্ঞানিক গবেষণীমন্দিরে ইহারই ব্যবহার অধিক । 
(৩) বোমাঁন থার্শ্মোমিটারে জমাটবিন্দুতে শুন্য দাগ থাকে ও স্ফুটনবিন্দুতে ৮* দাগ 
থাকে; ইহাও ইউরোপের কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে। ৪ নং চিত্রে তিনটা 
থার্মোমিটারের স্কেলে পার্থক্য নক্সার সাহায্যে বুধাঁন হইযাঁছে। 


জ্মাটবিন্দু | 





ফাব্ন্হি 
৪নং চিত্ৰ-থাৰ্ম্মোমিটার টু 

এক রকম থার্দ্ মিটারের মাপকে অন্য বকম মাপের হিসাবে পরিণত করা যাঁষ। এ 
ফাঁকন্হিট্‌ থাশ্ম্ো মিটারেব ৬০০, সেন্টিগ্রেডেব কত ভিগ্রা হইবে? 

ফার্ন্হিটের জমাটবিন্দু হইতেছে ৩২০, আর সে্টিগ্রেডের ০০; অতএব ৬০*-_-৩২০-- ২৮০1" 
অর্থাৎ ৬০০ হইতেছে জমাটবিন্দু হইতে ২৮* ডিগ্রী বেণী। যেহেতু ফাঁব্ন্হিটের ১৮০", সেটি- 
গ্রেডেব ১০০০ ডিগ্রীর সমান। অতএব ২৮০র অন্গযাঁষী লে 

সের্টি ডিগ্রী : ২৮-১০০ : ১৮০ 


১৮০ 
=২৮ X $= ১৫৭০৫ 
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প্রকৃতি 89. 


২য দৃষ্টান্ত :__১০-সেট্িগ্রেড.কে ফার্ন্হিটে পরিবর্তন করিতে হইবে। 
জমাটবিন্দুর উপর সেটিগ্রেড্‌ = ১০০ 


2 চু ফার্ন্হিট ১০ ২ ২ | 
১৪২X৯১৮ 
."* ফাঁর্ন্হিটের হিসাবে ১৮4৩২ = ৫০" হইবে । 


ওয় দৃষ্টান্ত--১৫০ ফার্ন্হিট্‌ তাঁপ হইলে সেটিগ্রেডেকত ডিগ্রী হইবে ? 
জমাঁটবিন্দুর নীচে ফার্ন্হিট ডিগ্রী = ১৫+৩২-০৪৭ 
১» » = সেটিগ্রেড »-৪৭-$-০২৬"১ 
এ, ২৬১০ সেন্টিগ্ৰেড, হইবে । 
বেশী তাঁপ মাপ করিবার পদ্ধতি ।-_সাঁধারণ বায়ুমণ্ডলের যে চাপ সেই চাপে পারা ৩৫৭০ 
সেট্টিগ্রেডে ফুটিয়া উঠে ; সেই জন্ত উহার অধিক তাপ পারাওয়াঁল! থার্ম্মোমিটারে মাপ করিতে 
পারা যায় না। যদি কোন দ্রব্য কত তাপে গলে জানা থাকে, সেই দ্রব্যের সাহায্যে অত্যন্ত বেশী 


তাপ অনেক সময় প্রায় ঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। ধরা যাউক, আমর! যদি জানি ৬১৭০ 


ফার্ন্হিটে সীসা (1529) গলে, আর কোন উত্তপ্ত জিনিষ সীসাখণ্ডে ঠেকাইলে উহা! গলিয়া 
যায তবে এ উত্তপ্ত জিনিষের তাপের পরিমাণ গলিত সীসার সমান বলা যাইতে পারে। মোম 
গন্ধক, টিন ইত্যাদিকে এইরূপে উত্তাপ-মাপ-করা কার্যে নিয়োজিত করা যাইতে পারে। 
জ্বলন্ত চুদীর উত্তাঁপের পরিমাপ মোটামুটা এই রকমে নির্ণয় করা হয। যে সকল পদার্থের 
সাহায্যে উত্তাপ নির্ণয় করা হয় তাহাদিগকে খাশ্শোস্কোপ (0১617050009) বলা হয়। 
অত্যন্ত বেলী তাপের পরিমাণ সঠিক নির্ণয় করিবার জন্ত যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় 
তাহাকে পাঁররেমিটার (25701015) বলা. হয়। যে চুল্লীর ভাপ লইতে হইবে উহার 
মধ্যে এক খণ্ড প্লাটীনাম. কিঘ! অন্ত কোন পদার্থ কিয়ৎক্ষণ রাখা হয়। তারপর এ 
চুল্লীর সমান উত্তপ্ত পদার্থকে পরিমিত জলের মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়া হয। পরিমিত মাপের 
ও জলের ওজন, উত্তপ্ত দ্রব্য জলে ফেলিবার পূর্বের ও পরের তাপ,_এই সকল হিসাব করিষা 
চল্লীর তাঁপের মাঁপ যথাযথ নির্ণয় করা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত বৈ্যাতিক গুণের সাহায্যে 
কোন কোন পায়রোমিটার প্রস্তত হয়। . 

উত্তাপিত দ্রব্যের বিস্তৃতির হার (coefficient of expansion) --লকল ধাতু সম পরিমাণে 
উন্ভাপিত হইলে সমান হারে বর্ধিত হয় না; কোনটা কম কোনুটা বেশী। যেমন,_-তাষা. 
বা পিতল সমভাৰে উত্তাপিত লৌহ অপেক্ষা বেশী বৰ্দ্ধিত হয়। এইয়পে অনেক দ্রব্যের 
বিস্তৃতির হার নিফপণ করা হইয়াছে। সেই সকলের তালিকা পদার্থবিস্তা সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক 
গ্রন্থে দেওয়া থাকে। সাধারণতঃ লম্বার দিকে ষ্ত বাড়ে তাঁহার.হিসাব নিয়োক্তভাবে নির্ণিষ 
করা হয। 

পদার্থটা গরম করিবার পুর্বে যত লক্ষ! +পদীর্ঘটা আগে ফত লঙ্বা যত পরিমাণে উত্তাপ 


'৪৮ প্রকৃতি 
বাঁড়িযাঁছে * উত্তাপিত দ্রব্যেব বৈথিক (11762) বিস্তৃতিব (53138115101) হাঁব (coelfi- 
Cent) _পদীর্ঘটা গবম কবিবাঁব পূৰ্বে যত লম্বা ( ১4-যত পরিমাণ উত্তাপ. বাঁড়িযাছে 
উত্তাপিত দ্রব্যের রৈথিক বিস্তৃতিব হার ) - - 

দৃষ্টান্ত ঃ--যখন বায়ুমণ্ডলের তাঁপ ৫০০ ডিগ্রী ফীরগ হিট তখন ২০ নার লম্বা ইস্পাতের 
রেল লাইন পাতা হয । ১২৯০ ডিগ্রী তাপে ষদি দুইটা বেলে জোড়ে মুখকে স্পর্শ কবান 
দরকার হয, তাহা হইলে দুইটাৰ মধ্যে কত ফাঁক বাঁখা আঁবন্তক ? উত্তাপিত দ্রব্যের বৈথিক 
বিস্তৃতির (rate ০£ ex০৭৷5i0৷) হাঁবেব তালিকা হইতে দেখা যায় ষে, ইম্পাতেৰ বেন 
প্রতি ডিগ্রী ফাবন্হিটে ০.০০০০৬৭ হাবে বাঁড়ে। 

তাপের বাঁড়= ডি ).৭০০ ফা: | ৮ খল ্ি-২,+০৮ 
॥৫০০০০৬৭ 

= * ০০৯৩৮ ফুট 
='০ ১১৩ ইঞ্চি । 

না বাজ 

উত্ত/পেব ' পরিমাণ ।-_একটা উষ্ণ ও একটা শীতল এই প্রকাৰ ছুইটী বস্তু যদি পবস্পরকে 
স্পর্শ কবে, তাহা হইলে দুইটার তাপই ক্রমশঃ সমান হইয়া যায়। উষ্ণ বস্তু হইতে শীতল 
বন্ততে তাপ বাঁধ । তাপের পবিমাপ নির্ণয় কবিবার জন্ত একটা মাপ আছে। এক পাউণ্ড 
জলকে এক ডিগ্রী উঠাইতে যত উত্তাপ দবকাঁর হর, তাহাকে বুল মাপ ( ইউনিটু ) ধরিয়া 
লইয| অন্থান্ত দ্রব্যেব' উত্তাপের পরিমাণের তুলনা হয। রা রি নিরূপণ কবিবার 
তিন্টা পদ্ধতি আছে । য্থ| := 

(১) থারম কিন্ব। গ্রাম ক্যালোবী (Therom or gram calorie) | এক গ্র্যাম 
জলকে এক ডিগ্রী সেটিগ্রেড ih যতটা উত্তাপ দরকার' হব, তাহাই হইতেছে থারম্‌ 
ইউন্টি। 

Fe এক পাউণ্ড জলকে এক ডিগ্রী সেটিগ্রেট, উঠাইতে যত পরিমাণ উত্তাপ দরকার 

তাঁহাকে পাউণ্ড ডিগ্রী সেন্টিণ্রেড, ইউনিটি (pound degree centigrade unit) 

Bi | 

(৩) এক পাউণ্ড জলকে এক ডিগ্রী ফাঁরন্হিট উঠাইতে যে পরিমাণ উত্তাপ দরকার 
হয, তাঁহাকে ব্রিটিশ থারমাল ইউন্টি (British thermal unit) বল! হয়। এই মাপ 
সাধারণতঃ ইংরাজদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত। কিন্তু এক ইউনিটে অন্ত ইউনিটে হিসাব 
করিয়া পরিণত কর! যাইতে পারে। যেমন, এক পাউণ্ড জনকে এক ডিগ্রী সে্টিগ্রেড, 
উত্তাপিত করিলে কত বৃটিশ থাঁরমাল ইউনিট হইবে? 

১ ব্ৰিঃ থাঃ ইঃ > পাউণ্ড জলকে ১ ডিগ্রী ফারন্হিট তুলিতে পাবে ₹ ডিগ্রী ফাঃ= ১ 
ডিগ্রী সেটি ; অতএব & ব্রিঃ থাঃ ইঃ হইবে। 


প্রকৃতি ৪৯ 
১ পাঁউও ডিগ্রী সে্টিগ্রেড =? ব্ৰিঃ থাঃ ইঃ | | 
১ ব্ৰিঃ থা ইঃ-$ সেটিগ্রেড ইউন্টি'। - ০০ । 

গ্র্যাম্‌ ক্যালোরীকে ব্রিঃ থাঃ ইঃতে পরিণত করিবার উপায় =. 

১ গ্র্যাম্‌ ক্যালোরী ১ গ্রাম জলকে ১০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, লি করিত পারে। 

এক পাউণ্ড = ৪৫৩" ৬ গ্র্যাম *, 

অতএব ৪৫৩-৬ গ্র্যাম ক্যালোরী ৪৫৩" ৬ জলকে ১৭ ডিগ্রী সের্টিগ্রেড, উত্তাপিত করে 
($* ৪৫৩৬) গ্র্যাম ক্যালোরী ১ পাউণ্ড জলকে ১০ ডিগ্রী ফারন্ছিটু উঠাইতে পারে। - 

+", ব্ৰিঃ থাঃ ইঃ=$ ৮ ৪৫৩৬-২৫৩ গ্র্যাম ক্য।লোরী। সেইজন্ত যখন গ্রযাম্‌ 'ক্যালোরী 
ইউনিটুকে ব্রিটিশ থারমাঁল ইউনিটে পরিণত করিবার দরকার হয়, তখন গ্র্যাম ক্টালোরীকে 
হঠহ অর্থাৎ **০০৩৯৬৮ দিযা গুগ করিবে । আর যখন ব্রিটিশ থারমাঁল' ইউনিটুকে গ্যাম 
ক্যালোরীতে পরিবর্তিত করিবার.দরকার হয়, তখন ব্রিঃ থাঃ ইঃকে ২৫২ দিয়! গুণ করিবে । 

আপেক্ষিক উত্তাপ (529০19০1691) ।--সম ওজনের ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে তাঁপিত করিবার জন্ 
ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের উত্তাপ লাগে। এক পাউণ্ড জলকে এক ডিগ্রী উঠাইতে যে পরিমাপ 
তাপের আবশ্তক তাহার সহিত ঠিক সেই ওজনের অন্ত কোন দ্রব্যকে ১০ উত্তাপ বাঁড়াইতে 
গেলে যত পরিমাণ তাপ লাগে এই উভয়ের তুদনানুনক হিসাঁবকে আপেক্ষিক রাঃ 
(specific heat) বলে। 

জলকে এক" ডিগ্রী উঠাইতে সর্বাপেক্ষা বেশী উত্তাপ লাগে; ধাতব পদার্থে তাহার 
অপেক্ষা অনেক কম পরিমাণ উত্ভাপের দরকার। . সেই জন্ত জলের আপেক্ষিক উত্তাপ এক 
ধরিষা লওয়া হয। লৌহের প্রায় &, মাইল্ডটটিলের *১১৫৮, তাঁস্রের “*৯৬৫, পিতলের 
০৯৪০ ইত্যাদি । দৃষ্টান্ত ₹_-একটা ১০* পাউণ্ড ওজনের মহিন্ডষ্টিলকে ৩৬৭ ডিগ্রী তাপে 
25 ৯ ০ 

০* পাউণ্ড ৩৬৭০ ডিগ্রী "১১৫৮ মাইচ্ডষ্টেলের আপেক্ষিক উত্তীপ--৪২৫ ইন 
আঁবশ্তক । এ ওজনের জলকে ৩৬৭০ গরম করিতে" হইলে ১০০ ৮৩৬৭ = ৩৬,৭০০০ ; 
প্রায় ইম্পাতের অপেক্ষা নষ গুণ বেনী উত্তাপ আবন্তক হয়। & 

তিনটী উপায়ে উত্তাপকে স্থানাস্তরিত কর! যাইতে পারে। 

(৯ প্রবাহন (0০0490502)1-উত্তাঁপ প্রবাহিত হইয়া সন্নিকটবত্তী উব্যগুলিকে প্রথমতঃ 
গরম করে। এইগুলি আবার ইনি ভন সিরা করে. এইরপে 
ব্য গরম হইয়া যায়। ৫ 

(২) কন্তেকৃশন (Convection) । প্রথমে উতালের নিট SE 
দ্রব্যের অন্তত্র চলিয়া যাঁষ। “সেই সময়: অপেক্ষান্ক্ত শীতল-অণুগুলি খালি জায়গাঁধ আসিয়া 
গবম হয; এইয়প করিতে করিতে সফল অংশ সমানভাবে গরম হইয়া যাঁয় ৷ ৃ 
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(৩) বিকিরণ (R৭diti০n) একটা বস্তু হইতে সোজা আর একটা বস্তুতে চলিয। গিষা 
মুল উত্তাপের সমান তাপে লইয়া আসে, এই পন্থাকে বিকিরণ (Radiati০৷৷) বলে । 

এই তিন উপাঁষে যত উত্তাপ স্থানান্তরিত কর! যাঁষ তাঁহার পরিমাণ দুইটা দ্রব্যের তাপের 
মধ্যে পার্থক্য, এবং এই সকল দ্রব্যের স্বাভাবিক গুণ ও পরিণাঁমের উপর নির্ভর-করে । 

ক্যালোরী মিটার (08197075057) বলিয়া একরূপ যস্ আছে, যাহার সাহায্যে উত্তাপের 
পরিমাণ নির্ঘষ কব! হয। এঞ্জিনের বিষয় চর্চা কবিতে গেলে কতকগুলি মাপ সম্বন্ধে 
ধারণা থাকা উচিত যন্ত্ববিদ্যায় এই সকল বর্ণনা ও বিচার দেওয়া থাকে । তবে এই স্থলে 
স্ইগুলি মোটামুটী রুঝাইবার চেষ্টা করিব । 

যুদিকোন বল (6০:০০) স্থান মধ্য দি! প্রতিবন্ধক অতিক্রম -করে, তাহা হইলে কাজ, 
অর্থাৎ ইংরাঁীতে বাঁহাকে ওযার্ক (০৮%) বলে, কর! হয়। সেইঙ্প মধ্যাঁকর্ষণকে অতিক্রম 
করিয়া কোন ভাঁর উত্তোলন করিলে কাজ করা হয়। যে মুল মাপ অনুযায়ী কাঁজের 
পরিমাণ নির্ধাবণ কবা হয তাহাকে ফুট পাউণ্ড বলে (০০% 79০0170) 7 অর্থাৎ এক পাউণ্ড 
ওজনের জিনিষকে স্থানচ্যুত করিলে ১ ফুট পাউণ্ড কাঁজ কবা হয়। কার্য করিবাঁব 
অৰ্ন্তনিহিত শক্তিকে ইংরাঁজীতে এনার্জি ৩718) বলে। আমর! শক্তিই বলিব। একটা 
তারুকে উত্তোলন করিলে তাহার মধ্যে অন্তনিহিত- শক্তি সঞ্চারিত হয়; এই ভাঁব যখন 
উপ্র হইতে: নীচে পড়ে তখন এইরূপ শক্তি সঞ্চিত থাকায় কার্য্য করিতে পারে। গতি- 
শীল সকল বস্তুর মধ্যেই শক্তি থাকে । এ সকল বস্তুব গতি বন্ধ হইযা গতিশৃন্ত হইবার সময 
কাজ করিতে-পাবে। বিভিন্ন প্রকৃতিতে এই শক্তি থাকিতে পারে। একটা উত্তোলিত 
ভার. কিমা কুগুদীক্কৃত শ্িংএ যে. শক্তি নিহিত থাকে তাহাকে গূঢ় শক্তি ব| ইংরাজীতে 
(potential) পটেন্সিষেল এনার্জি বলে। চলন্ত বস্তুর মধ্যে নে শক্তি নিহিত তাহাকে 
সঞ্জাত শক্তি বা (2176০ ৩০৫৪) .কিনেটিক্‌ এনারজি বলে। গুঢ় শক্তিকে সঞ্জাত 
শক্তিতে পরিণত করা যাষ। যেমন একটা উত্তোলিত ভারকে উপর হইতে নীচে পড়িতে 
দেওয়] যায, তাহা হইলে পতনকালে উহার গৃঢ় শক্তি ক্রমশঃ সঞ্জাত শক্তিতে (ক্রিষাশীল 
হওযায় ) পরিণত হ্যু। যে সূহূর্ভে ভারটী মাটিতে পড়ে, তখন তাহার সমস্ত গূঢ় শক্তি সঞ্জাত 
শক্তিতে রূপান্তরিত হয । 

শক্তি সম্বন্ধে এই একটা রীতি আছে যে, উহা কখন স্থষ্টি বা ধ্বংস কর! যায় না। 
কেবলমাত্র ক্লপাস্তরিত.করা যায় । এই রীতিকে শক্তির সংরক্ষণরীতি লিটন of 
17918) বল! হয । 

পূর্বেই বর্া হইয়াছে যে, উত্তাপ এক প্রকার সন্কি। বৈজ্ঞানিক জুল Joule) প্রমাণ 
করেন যে, উত্তাপ-শক্তি ও যান্ত্রিক শক্তি পরস্পরকে বপাস্তরিত করা যাষ। এক পাউণ্ড 
জলকে এক ডিগ্রী তাঁপ বাড়াইতে ষত পরিমাপ শক্তির জঁবগ্তক, ৭৭২ পাউণ্ড ভারকে এক 
ফুট উঠ|ইতে ঠিক ততটা শক্তির দরকার হয়। এক বৃটিশ থার্্মাল ইউনিটু- ৭৭২ ফুট 
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পাউণ্ড ।' ইহাকে. জুলস্‌ মেকানিকেল ইকুইভেলেণ্ট (Joules? ' mechanical eqii- 
5157) বলে। আধুনিক পরীক্গাষ প্রমাণিত হইযাছে যে, 1৭৮ ফুট-পাউও এক ব্ৰিঃ থাঁঃ ইঃ হয.। 

পাউয়ার বা ক্ষমত! আমাদের বাঙ্গালায বল, শক্তি বা ক্ষমতা “বলিলে প্রায় একই 
জিনিষ বুঝায়; কিন্তু যন বিজ্ঞানে ইংরাজীতে force, energy - ও power গ্রহ তিনটার 
প্রত্যেকের অর্থের মধ্যে এমন সুক্ষ পার্থক্য আছে যাহা বাঞ্গালায় প্রতিশবে বুঝীন কঠিন। 

আমরা পুর্বে ”০:০০৮কে বল, আঁর “এনার্জিকে” শক্তি বলিয়াছি। যে কারণে কোন 
বস্তুকে গতিশীল অথবা! গতিৰ পরিবর্তন করা যায় সেই কারণকে ফোরিস্‌” বা বল বলা 
যাঁ়। যদি কোন বস্তুর মধ্যে কার্য সঞ্চেত ( অর্থাৎ প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিষা কার্ধ্য 
করিবার ক্ষমতা ) থাকে, তাহা “এনাজি” বা বল, আর “পাউয়ার? (০০৬৩৭) হইতেছে 
ষেহাঁরে কাজ কর! (265) যায় সেই শক্তি ; অর্থাৎ যতটা! কাজ যে সমযের মধ্যে করা হয় 
ততটা কাঁজকে উক্ত সময় দিয়! ভাগ করিতে হয় । 

অর্থাৎ পুর্বে আমরা ভার ও স্থান লইয়৷ বিচার করিয়া কার্য্যের মাঁপ ফুট পাউণ্ড 
পাইধাছি। কিন্তু কত সমধের মধ্যে ও কাঁজ করা হয় তাহার বিচার করিতে গেলে আঁর 
একটা মাপের দরকার ; সেই মাঁপকে ইংরাজীতে হর্‌ পাউয়ার (20196 2০%/৩) বা অশ্বশক্তি 
বলা হয। এই মাপটী স্টীম-এঞ্জিনের বিখ্যাত আবিষ্কারক জেমদ্‌ ওয়াট সাহেব প্রচলিত 
করেন। বিলাতে অশ্বের দ্বারা বহন ইত্যাদি কার্য করা,.হইত। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, লণ্ডন 
সহরের বেশ বলিষ্ঠ অশ্ব এক মিনিটে ৩৩০০০ (তেত্রিশ হাজার ) হাজার ফুট পাউণ্ড কার্য্য 
করিতে পাঁরে। সেই জন্ত মিনিটে ৩৩০০০ হাঁজার ফুট পাউণ্ড কার্য্য করিবার ক্ষমতাকে তিনি 
এক হুরস্‌ পাউয়ার ধরিয়া লন । এক হরদ্‌ পাঁউযার নিম্নলিখিত ওজন তুলিতে আবশ্যক হয় 


৩৩০০ হাঁজার পাউও * ১ফুট ১ মিনিটে 
৩০০০ 9 রি ঢু ১০ফুটু ১ মিনিটে 
৩৩ পাউণ্ড ১০ ০ফুট ১ মিনিটে 
৩.৩ ১৭ ফুট’ ১ মিনিটে 
১ ১. ৩৩০০০ ফুট: ১ মিনিটে 


এই যে ‘হরস্‌ পাঁউয়ার* ন লতি কাটি ওটি সাহে ইচ্ছামত করিয়াছিলেন। ওয়াট 
সাহেব না হইয়া আমাদের দেশের কোন বৈজ্ঞানিক যদি এঞ্জিনের আবিষ্কারক হুইতেন, হত 
তিনি এই শক্তিকে গব্যশক্তি বলিষা অভিহিত করিতে পারিতেন। কিন্বা আরব দেশীধ 
বৈজ্ঞানিক উদ্শক্তি বলিতেন। কিন্তু আবিষ্কারক যখন হরস্‌ পাউয়ার বলিয়াছেন তখন 
0009 Be 

পূর্বে আমর! বায়ুমণ্ডলের চাপের (atmospheric "চ:5981/5) উল্লেখ করিয়াছি 
ইংরাজী কথা প্রেসার্কে আমর! 'চাপ বল্গিযাছি।* চাপ বলিলে- আমরা শুৰ বস্তুর 
মধ্যে এমন এক বল, যাহার গুণে বন্তটা' বিস্তৃত হইতে চায় -কিদ্বা-উহাকে চাঁগিয়া :'রীথ্িবার 


৫২ প্রকৃতি 


চেষ্টাকে বাধা প্রদান করে। আমাদের উপরে বাবুমগুলের যে চাপ তাহাকে এটমস্ফিধারিক 
প্রেসার(atmospheric pressure)বলে।  বায়ুমগুলম্পর্শিত সকল জিনিষ্রে উপৰ 
সর্বস্থানে এইরূপ চাপ পড়ে। পরীক্ষা .দেখা গিয়াছে যে, সমুত্রের সমতল্স্থিত স্থানে প্রতি- 
বর্গ ইঞ্চিতে ১৪.৭ পাউণ্ড চাপ পড়ে৷ মোটামুটা প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১৫ পাউণ্ড ধরিযা 


7 কাঠ ১ প্রত বর্ণ হারতে 


তং 


লওয়। হয়। , কিন্তু এই চাপ আমর! অনুভব করি না। কারণ শরীরের সকল দিকে ভিতরে ও 
রাঁহিরে এই চাপ পড়ে বলিয়া একটা সামন্ত রক্ষিত হয । - 
বাযুমণ্ডলের চাপ সকল সময সমান থাকে ন! । খতুর পবিবর্তনের সঙ্গে চাপেরও 





প্রকৃতি: "৫৩ 


পরিবর্তন হয়; আবার সকল স্থানে- সমান নয । যত উর্দ্ধে উঠা যাঁধ ততই চাঁপ কমিতে 
থাকে। মোটামুটী সমুদ্রের. সমতল হইতে প্রতি হাঁজার -ফুট উচ্চতাঁষ আধ পাউণ্ড চাপ 
কমিয়া যায । বাঁরুমণ্ডরের. চাপ মাপ করিবার জন্ত এক প্রকার যন আছে) চিনি 
ব্যারোমিটার (barometer) বলে! 

একটা ৩৩% কিন্বা ৩৪” ইঞ্চি ল লঘ! কাঁচের নলের এক মুখ বন্ধ করিয়া দিয়! বিশুদ্ধ পারা 
দিযা. পূর্ণ করা হব । .আঁর একট! .বাঁটাতে কিছু পারা রাখিয়া পূর্বের পাব্দপূর্ণ কাঁচেব 
নলকে উণ্টাইয়া উহাতে রাখা হয। নলের পারাঁব লেভেল (1251) নামিযা আসিয়া! বাটার 
পারার লেভেল হইতে প্রা ৩০% ইঞ্চি উচ্চ স্থানে থাকিষা যাঁয়। ইহার কারণ এই খে, 
গবেষণ! দ্বারা দেখা গিয়াছে, ৫* মাইল উর্ধ এক স্তম্ভ (০011)2) বায়ুর যত ভার, ত্রিশ 
ইঞ্চি উচ্চ ৮০০০০৯০০০০০ ৫ন্‌ং চিত্রে ব্যারোমিটার দেখান 
হইয়াছে। 

বায়ুশূন্যস্থান ।__বাযুশূন্ত স্থানকে ইংরাঁজীতে ভারাদ2) বলে। ভ্যাকুয়ামের 
সঠিক বর্ণনা করিতে গেলে এই বলিতে. হয় যে, এমন স্থান যেখানে কোন দ্রব্য নাই; আর 
এক কথায় এমন এক স্থান যেখানে চাপের পরিমাণ শূন্য। চল্তি ভাষায়, যেস্থানে বায়ুমণ্ডল 
অপেক্ষা চাপ কম সেই স্থানকে ভ্যাকুষাম বলিযা এই শব্দের অপব্যবহার করা হই! 
আসিতেছে, কিন্তু এই ভাবার্থে যখন কথাটা চলিয়া গিষাঁছে তখন উহাকে অগ্রাহ্য করিবার 
উপাঁষ নাই। আমবাও এইয়প চাপ বাঁ বারুশূন্য স্থানকে ভ্যাকুয়াম বলিব। এই জন্ত 
গ্রেমারের মাপ ছুই উপাষে স্থির কবা হয। (১) গেজ প্রেসার (৫88০ [::5558:০).-ঘড়ির 
চাঁপ (২) অনিযন্ত্রিত চাপ (absolute pressure) এবছোলুটু প্রেসার । 

টীম গেজ বলিয়া বাম্পের চাপ মাপ করিবার এক প্রকার ঘড়ী আছে। বড়ীর সাহায্যে 
যে চাপের পরিমাপ পাওয়া. যায় তাহাকে গেজ প্রেসার বলে। কিন্ত, এই বড়ীর . যেখানে 
শূন্য মার্কা থাকে, অর্থাৎ কাট! যখন শুন্তের ঘরে থাঁকে, তখন শূন্য চাপ রিয়া লওযা হয্‌। 
প্রকৃত পক্ষে তখন চাপ শুন্য নয়; বায়ুমণ্ডলের চাঁপু অর্থাৎ ১৪.৭ পাউণ্ড চাপ বিস্বমান। 
বলিতে পারা যায় কেন এমন হয়। ষ্টীম গেজের মুখ্য উদ্দে্ বলারের ভিতরের ও বাহিরের 
চাঁপের পার্থক্য বলিষা দেওয়া ! অতএব ভিতরের ও বাহিরের চাপের মধ্যে ষে পার্থক্য তাহাই 
হইতেছে গেজ প্রেসার। কল্পিত শূন্য প্রেসারের উৰ্দ্ধ হইতে, মাপ করা হয়; তাহাকে 
অনিধন্ত্রিত চাপ বা এবছোলুট প্রেসার (absolute pressure) বূলে। ঘড়ীর সাহাষ্যে যত চাপ 
পাওয়া যাঁষ সেই পরিমিত চাঁপকে ১৪'৭ দিয়া যোগ করিলে absolute 755901৩ পাঁওযা 
যাঁষ। যেমন ঘড়ীতে যদি ৮০ পাউণ্ড চাপ পাওয়া যায়, তাহা হইলে ৮০ +-১৪.৭--৯৪*৭ পাউণ্ড 
অনিয়ন্ত্রিত চাপ (absolute [755501) জানিবে। যদি কোন হিসাঁব' অনিষঙ্জ্রিতি চাপের 
থাকে তবে,তাহাকে ঘড়ীব চাপে আনিতে ১৪"৭ পাউণ্ড বিয়োগ দিবে। যেমন ৯* পাউণ্ড 
অনিষন্ত্িত চাপ ৯০--১৪*৭ = ৭৫'৩ পাঁউিও চাপ ঘড়ীর হিসাবে। 


৫8 প্রকৃতি” 


ব্যারোমিটাঁরের ইঞ্চিব হিসাবকে প্রতি বর্গ ইঞ্চিকে পাউণ্ডের হিসাবে আনিতে গেলে £-- 
- ব্যারোমিটারে যত ইঞ্চি দেখা যাইবে ২ "০৪৯১১৬ = প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে পাউণ্ড চাপ । 

যেমন ব্যারোমিটারে যদি দেখা যায় ৩০ ইঞ্চি, তাহা! হইলে :০৪৯১১৬ ৯৩০ = ১৪৭৮ 
পাউণ্ড চাপ প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চিতে হইবে। 

অনিয়ন্ত্রিত তাঁপ।_ পরীক্ষা দ্বার! দেখা গিয়াছে যে ০ ভিশ্রি ফারণ হিটে বাযুকে এক ডিগ্রী 
তাপ বাড়াইলে আয়তনে (01106) ত ভাগ বন্ধিত হয়। সেট্টিগ্রেডে র হিসাবে হত 
ভাগ বর্ধিত হয়। এইয়প শূন্য হইতে বায়কে এক ডিগ্রী বেশী শীতল করিলে ॥3ত ভাগ 
সঙ্কুচিত হয। অতএব দেখ! যাইতেছে যে, যদি কোন সাচ্চা (9০:0০ গ্যাকে ৪৯৩২০ ফাঃ 
ঠা। করিতে পারা যায, তাহ! হইলে উহার অস্তিত্বই থাকে না। এই অরস্থা হইতে 
বৈজ্ঞানিক অনিষন্ত্রিত (85018 £৩:০) শুন্য আস্ত হওয়া উচিত। কিন্তু সকল গ্যাসই 
বেশী নিয় তাপে তরলত৷ প্রাপ্ত হয়। দেই অন্ত গ্যাসের সঙ্কোচনক্রিষা নির্ণয়ের জন্য যে ' 
সকল বিধি নিৰ্ণীত হইয়াছে, & সকল নিয়ম তখন আর খাটে না। 

ণাকন পদার্থ যখন গ্যাসের অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন তাহা অপরিমিত বিস্তারণ করিতে 
পারে। অতি অল্প পরিমাণ গ্যাসকে একটা খালি পাত্রের মধ্যে রাখিযা বন্ধ করিলে এ 
গ্যাস পাত্রেব অভ্যন্তরের সকল স্থানে বিস্তৃতি লাভ করে। গ্যান ছুই অবস্থায় থাকিতে 
পাবে £1১) বাষ্প (২) যথাৰ্থ গ্যাস, যাহা আমরা পূর্বে সাচ্চা গ্যাস (erect ৫৪9) বলিযা 
উল্লেখ করিযাঁছি। গ্যাস তরল হইবার পূর্ব যে অবস্থা থাকে তাঁহাকে বাষ্প (vapour) 
ব| হয়। আঁর এইক্লপ তরল অবস্থা প্রাপ্ত হইবাব বহু পুর্বে ষে অবস্থায থাকে তাঁহাকে 
গ্যাস বলা হয়। অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন্‌ এবং বায়ুমগুলস্থিত বাবু সাধারণ 
তাঁপে ও চাপে যথার্থ গ্যাসের স্তায় ব্যবহার করে। ফুটন্ত জল হইতে ষ্টীম প্রস্তুত কর! হয 
বলিয়া উহাকে বাষ্প বলা হয়। কিন্তু খুব জলীষ অবস্থা ত্যাগ করিবার পর যদি খুব বেশী 
পরিমাণে- উত্তপ্ত করা যায, তখন উহা গ্যাসের স্তাঁষ ব্যবহার করে। চাপ সমান রাখিয়! যদি 
কোন গ্যাসের তাপ বাড়াইয়া দেওষ! যায, উহ! আয়তনে বর্ধিত হয। যদি পরোঁক্ষে আয়তন 
(৮০!॥০) সমান রাখিয়া তাপ বাঁড়াইয়! দেও! যায তবে চাঁপ বাড়িষা যায়। 

" যথার্থ গ্যাসের গুণ পরীক্গা দ্বারা তিনটা নিয়মের মধ্যে বিধিবদ্ধ কর! হইষাছে। প্রথমটাকে 
বলে বযষেলম্‌ ল (897155? 19%)। যদি তাঁপ সমান থাকে, তাহা হইলে নির্দিষ্ট পরিমাণ 
গ্যাসের আযতন প্রেসারের (চাপের ) উল্টা অনুপাতে কম বেশী হয়। প্রেসারেব এই নীতি 
বয়েল সাহেব পরীক্ষা বাব স্থির করেন। প্রেসার দ্বিগুণ হইলে আয়তন (০147৩) অর্দেক ও 
প্রেসার ত্রিগুণ হইলে আয়তন & হইবে। অতএব আফতনকে - চাপ দিযা গু করিলে ফল 
সব সময় সমান হয ।' 

চাপ * আয়তন = তাপ ৷ 
চার্লসের বিধি (01:21159 18) ।__চার্লস.সাছেব প্রমাণ" করেন যে, সমান চাঁপে' সমান 


ক 


- প্রকৃতি ee 


আযষতনের বিভিন্ন গ্যাস সমান পরিমাণে উত্তপ্ত হইলে আয়তনে ঠিক সমভাবে বদ্ধিত হয। 
ইহাকে চার্লস্‌ বিধি বা 01381155 12) বল! হয়। 

সমতাঁপ বিস্তারণ (Isothermal expansion) 1--ষদি সমতাপে কোন গ্যাস সঙ্কোচন বা 
বিস্তারণ কর! যাষ তাহা হইলে এ ক্রিয়াকে আইছথার্ম্যাল (sothermal) বলে। এই- 
রূপ সঙ্কোচন ব! বিস্তারণ করিবার সময় যদি গ্যাসকে বাহির হইতে কোন তাঁপ লইতে বা 
ছাঁড়িতে দেওযা না হষ, তবে উহাকে এডিযাঁব্যাটিক (2iaai€) বলা হয়। যদি এমন 
কোন কল্পিত চুঙ্গি (০5177৩1) থাকে যাহার নিজের কোন উত্তাপ গ্রহণের কিন্বা চালাইয়! 
দিবাব ক্ষমতা থাকে না, তবে এইয়প চুঙ্গিতে গ্যাসকে এডিযাব্যাটিক্‌ (2diati০) ভাবে 
বিস্তারণ বা সঙ্কোচন করা যাইতে পাঁরে। বলা বাল্য এক্সপ চুঙ্গি কার্যযতঃ সম্ভব পর নয়। 

চাপ এবং তাঁপের সম্পর্ক 1__-আঁধতনে এক রূপ থাকিলেও' সাঁচ্চা (2০70০) গ্যাসের 
চাঁপ ঠিক অনিয়ন্ত্রিত তাঁপেব (absolute temperature) অনুপাঁতে বদ্ধিত হুয। 


ক্রমশঃ 


সিংভূমের কয়েকটি পাখীর জৈব-নীতি (bionomics)+ 


সিংভূমের পৌঁড়াহাট অঞ্চলের দিগন্তবিস্তৃত গগনচুম্িত পর্ধতশ্রেণ-পরিবেষ্টিত চক্রধর- 

পুরেব উপলবাধিতগতি সঞ্জয়নদীর তীরে শরতের অরুণরাগরঞ্জিত প্রভাতে দাড়াইয়| মনে হয় 
যেন, অত্যন্ত নীরদ অকবির হৃদয়ও এই প্রকৃতির পুঞ্জীভৃত মাধুর্য্যে নঙ্গীতমুখর হইয়া উঠে। 
রবীন্দ্রনাথের ভাষ|টি ঈষৎ পরিবর্তিত করিলেই পদ্মার তীরের গ্রামচিত্রটি না ফুটিয়া সঞ্জয়তীরবর্তী 
সমগ্র প্রাকৃতিক আবেষ্টন পাঠকের মাঁনস-পটে প্রতিফলিত হই! উঠিতে পাবে 

মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে 

সুদূর গ্রামথানি পাহাড়ে মেশে; 

এ ধারে পুরাতন, শ্রামল শালবন 

সঘন সারি দিয়ে দীড়ায ঘেসে। 
বর্ষাবসানে ম1ঠগুলি ধান্কন্তবকনম্র ; দূরে পর্কতগাত্রে যেখানে মাটি পাওয়া গিয়াছে, সেই কষিত 
বৃত্তিকান্তরে আন্দোলিত ধান্তশীর্য ; গিরিগাত্রে ও অধিত্যকাষ সারি সারি সারি অজজ্র মস্থণ 


চিন্কণ হরিছর্ণ শালগাছের অপরূপ গ্রামাধমাঁন ঘনপল্পবাস্তরাঁলে ক্ষীণভি কুন্মবিকাশ ; মাঠের 











* বিগত বলীষ সাহিভ্য-সম্মিলনের ( দিউড়ী ) সপ্তদশ অধিবেশনে বিজ্ঞান-শাখায় পঠিত। 


৫৬ প্রকৃতি 
শেষে, পাহাড়ের পাঁদমূলে দীর্ঘবিসর্পিত বিপুলকায লতাপ্ত্ম ) উর্দে শান, কুসুম, অর্চ্ছুন, 
মহুয়া, হরিতকী, আমলকি কানন; নগরের বক্ষোপবি প্রশস্ত রাজপথ ; রেল কোম্পানীর 

জগ পার্থ পুরীতন গ্রাম ও হাট : বৈচিত্র্য ও বিপুলতাঁৰ প্রকৃতির এই সৌন্দধ্যসমাবেশ 
কলাকুশলীর তুলিকায় আজ পরা ধরা দেয় নাই কেন? | 

- পর্বতমালা, কানন, প্রীস্তর, উৎস শ্রোতথ্ষিনী,_এই নৈসর্গিক পটভূমিকাঁষ আঁদিম 
কোল ও হো যেমন সহজ স্বচ্ছন্দহাষ বিচরণ করিতেছে? রাষ্ট্রীয় উত্থানপতনে, সভ্যতার নব 
নৰ উদ্মেষে তাহাদের জীবন-যাত্রা পারিপার্থিক আবে্টনেব সঙ্গে সামঞজন্ত রক্ষা করিষা' যেমন 
চলিষা আসিতেছে ;__বনের পাখী পর্বতগুহাশ্রিত হিংত শ্বাপদ ও নান! নৈসগিক উৎপাত ও 
আততাধী 'মানবের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া বংশাহুক্রমে স্ব স্ব জাতীয় জীবনের ধাবা 
অন্ষুপ্জ বাঁখিয়া তেমনি পরিবর্তনশীল আবেষ্টনের সহিত সামঞ্জস্যভাবে আজও চলিয়া আসিতেছে । 
. এই জটিল প্রীণিতত্ব সমন্ধে যে কৌতুহল জাগিয়া উঠে, তাঁহ! পরিতৃপ্ত করিতে হইলে ভুতত্ব ও 
উদ্ভিজ্রতত্ব আলোচনা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। যে পর্বতমালা চক্রধরপুরকে বেষ্টন 
করিষা বহিষাছে; উত্তরে, দক্ষিণে, পুর্বে, পশ্চিমে সমস্ত পাষাণস্তরই কি একই উপাদানে 
গঠিত ? অথবা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রস্তরপিণ্ড ভূত্তর ভেদ করিয়া উর্ধে মাথা তুলিয়াছে? এ যে 
গিরিগাত্রে দিগন্তপ্রসারিত বনরেখা৮-উহাঁর মধ্যে সর্বত্র কি একই প্রকার বিটপিসমাবেশ? 
অথব| উত্তরে টেবো-হিসাঁডি গিরিশিরে যে সকল গাছ ও লতাগুন্মের ঘনবিন্যাস, ঠিক সেই 
হ্বাতীয় গাঁছ"ও লত্যগুন্ম কি দক্ষিণে চেলাবেড়া বা লেটাপাহাড়ে প্রচুর প্রবিমীণে পাওয়া - 
যাঁষ? ভূতত্ববিৎ ও আঁরণ্য তত্ববিৎ আমাদের সন্দেহনিরাঁকরণার্থে যাহা বলেন, তাহাতে স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয় যে, স্থানভেদে প্রস্তরপিণ্ডের, বৃক্ষসমাবেশের, এমন কি মৃত্তিকান্তরেরও 
যুথেষ্ট তারতম্য আঁছে। এই তারতম্য বশতঃ বিহদ্গজীবন যে ভাবে নিয়ন্ত্রিত, তাহা কিঞ্চিৎ . 
আলোচনা কৰিলে সিংহমের কষেকটি পাখীর কথা ভাল করিয়া পরিস্কট হই উঠিরে। . 
"_ হেমন্তকাল। তখনও ধান কাটা আবস্ত হয় নাই। মেঘবর্ধণ|সিক্ত সরু আইলের উপর 
দিয়া সন্তৰ্পণে অগ্রদর হইয়া সপ্জঘনদীতীরে উপনীত হইলে, ওপারে সমুন্নত চেলাবেড়া পাহাড় 
আমার মত নবাগত নাগরিকের মনে যে কৌতুহল উদ্দীপিত করে তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই 


অবগত আছেন। স্থানীয় পথ-প্রদর্শকের সাহায্যে সেই স্বল্পতোয়া ল্রোতস্বিনী অতিক্রম করা '' 


বিশেষ আয়াসসাধ্য নহে। গিরিগান্র ঘনবনাকীর্ণ। সরকারি গেজেটিয়রে পড়িযাঁছিলাম যে, 
এই$পর্ববতমালা ভীষণ শ্বাপদসঙ্ধুল। কিন্ত সেই গহন কাননাভ্যন্তর হইতে যে বিচিত্র বিহ- 
্বরলহরী-পার্কত্য প্রক্কৃতির মৌনতা ভঙ্গ করিষা আমাকে আহ্বান করিতেছিল, তাহাতে 
মোহারিষ্টের মত একটি বিশু নিব রগ্রপাতের রেখা অবলম্বন -করিয়| আমরা উর্দ্ধে উঠিতে 
লাঁগিলাম। সহচর কোলযুবক কত বাঁধের কাহিনী, শিকারের কথা বলিবাঁর চেষ্টা করিল; 
বুঝিলাম সিংভূমের এই পাহাড়ে জুসভ্য ইংরাঁজ অথবা ভারতবাঁপী মাঝে মাঝে দেখা দেন, 

হিংল জন্ত শিকার করিবার জন্য; মাচা চাই, রাইফেল চাই, বহুসংখ্যক অহুচর গ্রামবাসী 


টু 


* প্রকৃতি ৫৭ 


চাই} বিহঙ্গ-প্রেমিক পাখীর সন্ধানে এদিকে"পদার্পণ করিয়াছেন, এমন কিছু শুনা গৈল না, 
কোথাও পড়িয়াছি বলিধা মনে হয না। যে সকল স্বনামখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিত, 
এদেশের পাখীর কথা বৈজ্ঞানিক ভাবে এ যাবং আলোচনা করিষা আসিতেছেন তাহাদের 
কেহই বিশেষভাবে সিংভূমের পোরাহাট অঞ্চলের বিচিত্র বিহঙ্গজীবনকাহিনী- লিপিবদ্ধ 
করেন নাই, যদিও কোলহান্‌, অঞ্চলন্থ চাইবাযার পাখী সম্বন্ধে ব্লাইদ্‌ কিছু: সামান্য লিখিয়া 
গিযাঁছেন। ছোটনাগপুর ডিভিসনের ও ধলভূম বরাভূমের পাখীর কথা বল্‌ ও টিক্যাল কর্তৃক 
মোটামুটি আলোচিত হইয়াছে ; কাণ্ডেন বেভান্‌ মানভূমের বিহঙ্গজীবন সন্ধে অনেক কথা 
বলিয়াছেন; কিন্তু সিংভূমের এই অঞ্চল তাহাদের দৃষ্টি গিয়াছে গিঁঝ্ কনিন, 
প্রান্তর ধ্বনিত করিনা: কোথা হইতে সহসা একটা (Kittacinc]a * macifoura 
indi০৭) কঠস্বর আমাকে চমকিত "করিল | মুক্ত আক্াশতলে -এই -ঘন বনের মধ্যে স্তামার . 
সাক্ষা্লাভ হইবে এমন কল্পনা কদাপি-আমার মনের মধ্যে উদিত হয় নাই:।- গৃহপালিত 
স্তামার সহিত নাঁগরিকগণ এত পরিচিত যে, কখনও তাহাদের .সেই সামার স্বাধীন জীবন- 
লীলা সম্বন্ধে কৌতুহল জন্মাইবার অবসর থাকে না। বুঝা গেল, এই পার্বত্য বনই তাহার 
আবাসস্থল ;--ধান্তক্ষেত্রে। নদীতীরে, পথের. ধারে, গ্রামে, “নগরে” তাহার দেখা পাওয়া 
যা না। আমবা নিশ্চল হইয়া দীড়াইয়া, রহিলাম; পাখীটিকে দেখিতে পাইলমি না । 
অনেক ক্ষণ পরে একটি স্্রীস্তাম। আমাঁদের নষনগেচির হইল। আমরা তখন গিরিগাত্র অব- 
রৌহণ করিতেছিলাম; প্রায় পাহাড়ের পাদদেশে একট! ঝোপের পাঁশে চক্তের মত 
দেখা গেল; কিন্তু পু-পক্ষীটি আদৌ দৃষ্টিগোচর হইল না। উপযুর্ণপরি কষেক সপ্তাহ 
চেষ্টার ফলে বুঝিতে. পারা গেল যে, শ্তাম! পাহাঁড়ের সুউচ্চ শৃঙ্গে অবস্থান করে না; কয়েক 
শত ছুট উৰ্দ্ধে ঘন বনের মধ্যে. ঝোপ বা অনতি উচ্চ বৃক্ষের পত্রাস্তরাদে আতম্মগোঁপন করিয়া 
থাকে ? অনৃশ্ত দম্পতীকে নেপথ্য.হইতে বাহিরে আনিবার .জন্ক বন্দুকের ফাকা আওয়াজ 
করিবার পর শ্তামীর সঙ্গীত স্তব্ধ হইল; কয়েক মিনিট পরে কিন্তু আরও উচ্চ গ্রামে সুর 
চড়াইয়। সে গাহিষা উঠিল- পাহাড়ের নিয়দেশ হইতে। . গৃহে ফিরিষা ভাঁবিলাম পঙ্গিতত্ববিৎ . 
বল্‌ যদি সিংভূমে অল্প কাঁলও অরস্থান করিতেন তাহা হইলে শ্তাঁমা সম্বন্ধে তাহার মন্তব্য 
বহুল পরিমাণে পরিবন্তিত হইত ।.. .. , ০4 
চক্রধরপুর হইতে যে প্রশস্ত রাজপথ গিরিশ্রেণী অতিক্রম করিষা চি অভিমুখে চলিয়াছে 
সেই পথ ধরিয়া, বার তের ক্রোশ অগ্রসর হইলে 'টেবো-হিস[ডি পাহাড়ে উপনীত হওয়া যায়। 
কি অপরূপ, দৃশ্য! রাজপথের -ছেই ধারে অধিত্যকা উপত্যকা ঘনবনসমাচ্ছন্ন ; মাঝে মাঝে 
একটা ক্ষুদ্র ল্োতস্বিনী ; ক্কচিৎ ছুই একটা শন্তক্ষেত্র; জঙ্গলের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লুপ্ত 
গুপ্ত গণ্গ্রীম হইতে রাহিরে .আসিয়া.রলি্কাম্ম কোলযুবক কুঠীরহস্তে * নিঃশ্কচিত্তে বিচরণ 
ক্রিতেছে। তাঁহাদের ভাষা বুঝা যায় না; কিন্তু এই বন্য প্রকৃতির সঙ্গে তাহাদের কি ' 
সুন্দর সুসঙ্গতি! ছোট বড় অসংখ্য শাল গাছ (Sorea robusta, Roxb) ঘনসরিবি্--এত 
| 


৫৮ প্রকৃতি 


ঘন যে দ্বিপ্রহরে দেই শালবন কতকটা অন্ধকার থাকে ;_সেই মন্থণ চিন্কণ হরিঘব্ণ 
শালগাছের গ্রামাঁয়মাঁন ঘন পল্নবাস্তরাঁলে ক্ষীণাভ হুসুমবিকাস ; এবং সেই সকল গাঁছের শিরো- 
দেশে পুষ্পিত বড় মণ্ডাখ্য (Loranthus 10175190195), খলঞ্চ গুল্মলতার, (Parasites, 
Epiphytes, Lianas) বিচিত্র সমাবেশ । তদ্বাতীত আরও অনেক অঞ্জন (Hardwickia 
01756), মহুয়া, বট, অৰ্জন, বহেরা! (Iermin৭lia), অশোক, কেলিকদূম (80119), নিত্য, 
হুরিতকি, জাম, পিয়াল, পলাশ, শিরিষ, গুলমহর (][.5507170599) প্রভৃতি প্রকাণ্ড বৃক্ষ ও 
বাঁশঝাড়, জাঙ্গল্য ঘাস এবং পিঁটুলী, আশ গ্রাওড়া, কুল, ডুমুব, পেযারা, আমলকি, বাটি, 
সিজ (Euphorbia nivulia), জিষল (90179), কাঞ্চন, গাঁব (019925109), রঙ্গন, কুসুম, 
প্রভৃতি গাছের ছেটি বড় ঝোপ এবং খাম আলু (01০9০০:৩2), কাঞ্চন লতা, আঁলোকলতা, 
সোমলতা (9০:95650)078) প্রভৃতি উত্ভিজ্জের অপ্রাচুর্য্য ছিল না। সেই অরণ্যে চ্্চাম। 
(Kitta (008 macroura indica) হারওয়া (Chloropsis aurifrons aurifrons) 
ভু (Dissemurus paradiseus grandis), শ্বেতে “ধুবড়ী (Dicrurus coeru- 
lascens coerulescens) প্রভৃতি সুক্ঠ বিহঙ্গ বোধ হইল বেন টিক তাহাদের জীবনযষাপনেৰ 
অনুকুল আবেষ্টনমধ্যে অবস্থান করিতেছে। যে নৈসর্গিক কারণে এই আবেষ্টনের উদ্ভব 
হইয়াছে তাহা ভূতাত্বিক এবং উত্তিজ্জতত্ববিদের বিশেষরূপ লক্ষ্য অরিবার জিনিযি। এখানকার 
মৃত্তিকা ও ভূন্তর উল্লিখিত বৃক্ষ এবং উদ্ভিজ্জেব পক্ষে অত্যন্ত অনুকুল এবং এই সমস্ত বিটপি- 
সমাৰেশই ওঁ পাখীগুলার অবস্থানের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী আব্ষ্টন। বেশ প্রতীষযান হইল 
যে এ অঞ্চলে যদিও তাঁপমাত্রা অত্যন্ত প্রকট তথাপি স্থানে স্থানে বিশেষতঃ উপত্যকা এবং নির্ঝর 
বা স্োতস্বিনী-পরিবোষ্টিত স্থানসমূহে বায়ুর আর্ত! ন্যুন নহে । আরও প্রতীষমাঁন হইল যে, এই 
আবহাওয়ার উষ্ার্্রতার তারতম্য এবং তৃত্তরের বৈশিষ্ট্য বশতঃ পূর্বোক্ত কয়েক জাতীয় গাছ 
গুলধ গুলালতা তথয অনুকুল স্থানে এত অপর্য্যাপ্তভাবে অধিক সংখ্যাষ এত দিন ধরিষা পরিণত 
অবস্থা বিরাজ করিতেছে যে, সেখানে যে সমস্ত ভিন্ন জাতীয় বুক্ষরাঁজি চেলাবেড়া বা অন্তত্র 
দেখিতে পাওয়া যাষ তাঁহারা এই টেবো-হিসাডির পর্বতগাত্রে, অধিত্যকাউপত্যকায়, উচ্চ নীচ 
ভুন্তরে জন্মাইবার অবসর পর্য্যন্ত পাষ না। এখানকার প্রায় সকল বৃক্ষেরই খতুবিশেষে 
পতত্রষ্থলন ( Decidu০us-leaved ) হ্য। ক্বভাঁবতঃ তাপমাত্রার আধিক্য হেতু ও নানা 
নৈসর্মিক কারণে এবং জঙ্গলের অধিবাঁসীদিগের অনাবধানতা বশতঃ এ অঞ্চলে আগুন লাগিয়া- 


ধনছূমি প্রায়ই প্রজ্লিত হয় এবং ইহাতে বহুমূল্য অনেক বড় বড় বৃক্ষ নষ্ট হইয়া যাবঘ। এই 


অন্ত সরকার বাহাঁদুর অত্যন্ত সতর্কতার সহিত অনেকগুলা জঙ্গল রক্ষা করিতেছেন। ফলে 
অনুমতি বিনা কোনও বৃক্ষ কাঁটিবার বা কোনপ্রকার, জীবহিংসার সম্ভাবনা না থাকায় এবং 
গাছপালা রদ সতেঙ্জ ভাবে বর্ধিত হইবার অবসর পাওয়ায় এই সকল অরণ্য যেন নৈসর্গিক 
ঘিহঙ্গাশ্রমে পরিণত হইয়াছে। শীলগাছগুলি খ্জুভাবে একশত ফুটেরও অধিক উর্দ্ধে মস্তক 
উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান; তাঁহারই শিরোদেশে পুষ্পিত গুন্লভাসমাবৃত পল্রান্তরাঁলে 


প্রকৃতি ৫৯: 
হারওয়া প্রমুখ কত বিহঙ্গ সমস্ত বনানি সঙ্গীতমুখর করিয়া তুলিয়াছে। পাদপঞ্চলির 
নিয়দেশে_ ঝোপের আড়ালে সঞ্চরমান শ্যাম আমাদিগকে প্রনুন্ধ করিল। 
এত অজত্র শালগাছের সারি, এমন বিচিত্র লতাগুন্ম, এমন শ্ঠামাহারওয়া-প্রমুখ 
নানা সুকণ্ঠ বিহঙ্গের একত্র সঞ্চরণ চেলাবেড়া পাহাড়ে আমাদের নয়নগোচর হয় নাই। 
দেখিয় গুনিয়া মনে হয় যেন চেলাবেড়য় এমন কিছু নৈসার্গিক আকর্ষণ নাই যাহাতে উহার 

তথায় হিমাঁডিটেবোর জঙ্গলের মত স্বচ্ছন্দ অবস্থানের প্রয়াস পায়। চেল 
গতিবিধি আছে, কিন্তু হাঁরওয়াকে একেবারেই দেখিতে পাওয়া গেল না। হি 
বু ামাদপ্পতী আমাদের আশেপাশে অনু বৃক্ষশাখায় ঝোপের মধ্যে, এমন কি ছ 
স্বচ্ছন্দ মনে গান গাহিতে লাগিল; অদৃ্ঠ গায়ক পাখীর সন্ধানে অগ্রষর 
আততায়ী আগন্তকের ভয়ে একটু দূরে সরিয়া যায়; তখন সেই দীর্ঘপুচ্ছ কৃষ্ষকায় বিহঙগ 
আমাদের দৃষ্টিপথে আমে । অন্ত পাখী হয়'ত এমন অবস্থায় বৃক্ষের এক শাখা হইতে শাখ 
নন হইতে বুকষশীর্যাভিসুখে, অথবা সেই বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বহুদুরে প্রৱাণ 
হামা কিন্তু সেই বৃক্ষের আশেপাশে, ছোট ছোট চারা শালগাছের ও ঝোপের মধ্যে ঘন 
অন্তরালে লুক্কাযিত হয়; বৃঙ্গশীৰ্ষা ভিষুখে, অথবা স্থান ত্যাগ করিয়া বহুদূরে প্রয়াণ করা 
সঙ্গত নহে। বোধ করি এই লঙ্গণটি দেখিয়া পাশ্চাত্য পক্ষিতদ্ববিৎ ইহাকে 
বিশেষিত করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক 5) বলিলে যাহা বুঝায় সে প্রকার 
সঙ্গোচ ইহার আদৌ লক্ষিত হয় না; পরন্ত ইহার মধ্যে একটা নির্ভীকতার পরিচয় পা 
" যায় যেন সে আগন্থকের সমস্ত চেষ্টাকে পরিহাস করিয়া উচ্চতর গ্রামে সঙ্গীতলহরীতে 
কীপাইয় চকিতের মত একটু নড়াচড়া করিয়া ক্ষণেকের জন্ত বনি নী মাত্র। 







































| LY লন নামিয় অদ্্ রা যাঁয়। একটু রণিখান করি দেখিলে বত পার বম 
যে, আর তাঁহার মধ্যে ভয়ের কোনও লক্ষণ নাই ; সে বেশ স্বচ্ছন্দে নিরুদ্ধেগে মনেই ঝোপটির 
মধ্যে কীটভক্ষণে ব্যাপৃত হইয়াছে। পরক্ষণেই সেই লতাগুন্মের নেপথ্য হইতে তাহার 
সঙ্গীতোচ্ছাস কর্ণপটহে ধ্বনিত হয়। আততারী মানবের হাতি হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টায় 
_ লাধারণতঃ পাখীর! যেমন উর্ধধদেশে উখিত হয়, ভূতলস্থ মানব হইতে তাঁহার যতটা সম্ভব আকাশ- 
্ বাব্ধানের চেষ্টা করে, শ্রামার গন্টিবিধি লক্ষ্য করিয়া বুঝা গেল যে, তাহার স্বভাৰ ঠিক উল্টা 
মের | লে উর্দ্ধে উঠিল না; বহুদূরে উড়িয়া গেল ন।; কেবলমাত্র চকিতের মত শব্দহীন 
লনে কোথায় কাছাকাছি গাছের অথবা ঝোপের অন্তরালে নামিয়া পড়ে, বিশেষ সতর্ক 
্ তাহার সন্ধা পাওয়া ভুন্ধর হইত। কিন্তু পাখীট! নিজের গানে অল্পঙ্গণ মধ্য 
 আহ্প্রকাশ করে। আরপ্য আশ্রমে নিশ্চিন্ত শ্যামার বিচিত্র চলাফেরার কাহিনী কোনও 












৬* প্রকৃতি 


পক্ষিতববিৎ আজ পর্যন্ত বিশদভাবে লিপিবন্ধ করেন নাই। তাহার! শুধু পাহাড়ের উচ্চতা + 
ও বনজঙ্গলের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র । সিংভুমের এ তঞ্চল সম্বন্ধে সকলেই একেবারে নীরব, 
যদিও আশপাশের কথা আছে ; ধলভৃম, মানভূম, বোরাভূম, ছোটনাগপুর লইয়! বিহঙ্গবিৎগশের ষ্ঠ" 
মধ্যে অল্প বিস্তর গবেষণা আছে। 





৫ শ্যামাদম্পতী 

চেলাবেড়া পাহাড়ে শ্যামার সঙ্গীত শুনা গিয়াছিল ; কিন্তু তাহ!কে উপযু্ণপরি কয় দিনের 
মধ্যে চকিতের ন্টায় একটিবার মাত্র দেখিতে পাইয়াছিলাম ; তাহার -একটা! কারণ বোধ করি 
এই যে, উক্ত পাহাড়ের এ অংশে 'অজজ ঝোপের ও ছোট ছোট কুসুম, শাল, মহুয়া, আমলকির 
তসংখা- চাঁরাগাছের নিবিড় লমাবেশ আগন্তক মানুষকে পদে পদে বাধা দেয়; কিন্ত শ্যামার 
আত্মগোপনের পক্ষে অপূর্ব নেপথ্য রচিত করিয়াছে। আবেষ্টন হিসাবেও বুঝা গেল, টেবো. ৪ 
হিসাড়ির ছায়ানিবিড় স্সিগ্ম ঘন শালবন তাহার পঞ্গে যেমন অনুকুল, চেলাবেড়ায় বন ঠিক তেমন ৯ 

অনুকূল নয়। 

সে যাহা হউক, হিসাডিৰ জঙ্গলে যে শ্যামাটি আমাদিগের হস্তগত হইল সেটি পূর্ণবয়স্ক; » 
চঞ্চুর অগ্রভাগ হইতে পুচ্ছপ্রান্ত পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে প্রায় দশ ইঞ্চি । পুং স্ত্রী ভেদে ইহাদের দেহের 
ও পুচ্ছের পরিমাপে ঈষৎ তারতম্য আছে। হিসাডিজঙ্গলে আঁর একটি গায়ক পক্ষী অতি 
উচ্চ শালবৃক্ষশিরে সবৃজ পাতার অন্তরাল হইতে তাহার বিচিত্র সঙ্গীতে আমাদিগকে বিচলিত 


প্রকৃতি ৬১ 


করিল। চেলাবেড়ান এই হারওয়াকে (00119191515 20111079108 aurifrons) দেখিতে 
পাই নাই। ইহার স্বরভঙ্গির বৈচিত্রা দেহের লাবণ্যেরই অনুক্পপ । উচ্ছৃসিত সঙ্গীত গিরিকন্দর 
প্লাবিত করিল, কিন্ক কোথা হইতে সে গান আসিতেছে তাহা প্রথমে স্থির করিতে পারা গেল 
না। দুরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রায় দেড় শত ফুট উচ্চ একট! শালগাছের শিরোদেশে দৃষ্টি নিবন্ধ 
করিয়। দেখিতে পাওয়া গেল যে, হরিছর্ণ লতাগুক্সবিজড়িত শাখান্তরালে পুষ্পিত বড়-মণ্ডাখয 
( Loranthus longiflorus ) গুলঞেন পার্খে ছর্খাটুনটুনি ও অন্যান্য কয়েকটি বিহঙ্গের সহিত 
হারওয়া ফুলের মধু পান করিতেছে! সে এত" চঞ্চল যে এক মহরত স্থির থাকিতে পারিতেছে 
না! এম্ন অপরূপ ভঙ্গীতে নান! দিক হইতে ফুলকে বেষ্টন করিয়া সে উঠিতেছে, বসিতেছে, 
উড়িতেছে ; মূহুর্ত মধ্যে সে উদ্ধাজ্বি, হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়া অবনত মূখে চঞ্চপুটে মধুপান অথব! 
কীট ভক্ষণ করিতেছে । পরক্ষণেই সহসা বুক্ষশাখা হইতে অজ্ঞ দ্য মুক্ত করিয়া চকিতের মধ্যে 
দেহটিকে আবন্তিত করিয়া স্বীয় পতরভরে সেই কুসুম সমক্ষে শূন্যে অবস্থান করিতে লাগিল; 
এমন সময় আর একটা 
হারওয়!কে কাছে 
আসিতে দেখিয়া সে 
তাহার কগ্স্বরে দিউ মণ্ডল 
প্রতিধব।নত করিয়৷ 
আগন্তথকের দিকে ধাবমান হইল! 
বিতাড়িত বিহঙ্গটি যে গাছে গিয়া বসিল 
সেখানেও তাহার নিষ্কৃতি নাই। এই ক্রহ্ধ 
হারওয়া সমীপবর্তী একটা! শাখা হইতে তীরনাদে 
তাহাকে তিরস্কৃত করিল। সে বেচারাও নিতান্ত 
মৌনভাবে সে তিরস্কার সহা করিল না । ইহাদের 
দেহের কান্তি যেমন সুন্দর, স্বরভ্গীও তেমনই 
বিচিত্র। এতদূর হইতে ইহার অঙ্গসৌষ্ঠব উপলব্ধি কর! শক্ত ; বিশেষতঃ বিহঙ্গটি 
গাছের পাতার সঙ্গে এমন রং মিলাইয়া থাকে যে তাহার স্বতন্ধ অন্তিত্ 
সহজে ধরা পড়ে না,যদি সে নিজের সঙ্গীতে না ধরা দেয়! খাঁচার 
পাখী হিসাবে মানুষের কাছে ইহার আদর শ্যামার চেয়ে কোনও অংশে 
কম নহে। এই Chloropsis aurifrous aurifrous বিহঙ্গটির 
জাতিবর্ণ লইয়া বিদ্বংসমাজে এখন আর মতদ্বৈধৈ নাই; সে বুলবুল 
পর্ধ্যায়ভুক্ত,_ইহাই সাবাস্ত হইয়াছে। মিঃ ইঈয়ার্ট বেকার (5. ০. 
Stuart Baker) তাহার অজ্বি, প্রভৃতি কয়েকটি দেহের বাহালক্ষণ এবং 
আহার বিহার, নীড়রচনা-পদ্ধতি, ডিম্বের গঠন, উৎপতনভঙ্গী, কণ্ঠকাকলী, 
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৬২ প্রকৃতি 
দলবদ্ধ হইয়। অবস্থানবীতি ইত্যাদি ইহার জৈবনীতি (11910197109) অবলম্বনে এই দিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে পারিয়াছেন। গায়ক পাখাদিগের মধ্য বিশেষতঃ খাঁচার পাখী হিসাবে এবং 
টনিক প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভারতবাসীদিগের মধ্যে যাহাদের আদর আছে তাহাদের কাহাঁকে 
৮ কি অবস্থায় সিংভূমের কোন্‌ 
অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায় 
তাহার আলোচন। অত্যান্ত 
কৌতূহলপ্রন। ইহাদেরই কয়েক. 
টার চলাফেরা, অধিষ্ঠান ও 
স্বভাবের বৈশিষ্ট সিংভুদের 









টি এষ করিয়াছি মাত্র। 
দোয়েলকে (Copsychus 
aularis saularis) জর্বাত্র 
[থিতে পাওয়া গেল। লোকা- 
য়ে, মাঠে, বেড়ারপাশে, ঝোপের 
রে, পাহাড়ে, জঙ্গলে, বাগানের ০ হারওয়। 
1চীরে দোয়েলের অবারিত গতিবিধি । অতি পরত্যুযে এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাহার স্বরবৈচিত্রা 
ফ্ষ্য করিবার জিনিষ । পিদ্দা (Saxicola caprata bicolor) কিন্ত বন্ধুর প্রান্তরভূমির উপরে, 
1 নদীর তীরে, ধানক্ষেতের আইলের পাশে সদাই পুচ্ছ দোলাইয়৷ ছোট ছোট গাছের উপরে 
স্থান করে। গহন বনানির মধ্যে ইহাকে আদৌ দেখিলাম না, যদিও হেমন্ত খতুতে স্থর্যোর 
ভাপ পাহাড়তলি স্থানসমূহে অত্যন্ত প্রথর ছিল। কিন্ত আর একটা গায়ক পাখী যাহাকে 
গর-ভারতের সমতল ভূমিতে বা পর্কাতপাদমূলে ফাকা স্থানে বিচরণ করিতে দেখা যায়, সে 
ধানে চেলাবেড়ার ঘনসন্নিবিষ্ট শাখাপত্রান্তরালে গ্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছিল। পর্কতের 
দদেশে ঝোপসমাচ্ছন্ন বন্ধুর ভূমিতেও তাহার সচকিত আগ্মগোপন-রীতি আমরা লক্ষ্য 
ম। পাখীটার বৈজ্ঞানিক নাম 5axicoloides fulicata cambaiensis | 
( Dissemurus paradiseus grandis ) স্বভাব কিন্ত সম্পূর্ণ অন্তক্লপ। গহন 
ত্য রনই তাহার অনুকুল আবেষ্টন ; সমতল ভূমিতে মুক্ত প্রান্তরে সে দেখা দেয় না। তাহার 


8৬ 
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জ্ঞাতিসম্পকীয় শ্বেতোরস্ক ধুবড়ীও ( Dicrurus coerulescens coerulescens ) এরুপ 
পার্বত্য বনের অধিবাসী এবং ইহার কণ্ঠস্বর ভীমরাজের চেয়ে কম সুমিষ্ট নর। চেলাবেড়! 
পাহাড়ে উচ্চ বুক্ষশাখার আঁশ্বিনের শেষে ইহাকে যত বেশী সংখার দেখিতে পাইরাঁছিলাম 
কান্তিকের শেষে তত পাই নাই। ফটিক্লিজল ( Aegithina tiphia tiphia) অনতি উচ্চ 
গিরিগাত্র হইতে অবতরণ করিয়া 
পাহাড়ের পাদদেশে জঙ্গলের মধ্ো 
বিচরণ করিতে ভালবাসে ৷ এ জঙ্গলের 
কাছে ছোট ছোট ঝোপের মধ্য গুল/ব- 
চশম (1১১০৮০11015 si- 
nensis sinensis) 
আত্মগোপন করিয়া 
থাকে। হিসাডি জঙ্গলেও 
ইহার সচকিত 'অবস্থান- 
রীতিও এরূপ; ছোট বড় ঝেোপে 
পাতার নেপথো তাহার গতিবিধি 
নিয়ক্মিত। কিন্তু ক্রমাগত তাহার স্বর- 
কাকলী দিউ গুল ধ্বনিত করিতে থাকে, 
সঠিক কোথা হইতে সেই কাকলী 
আসিতেছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। 
পাখীগুলার স্বভাব এমন যে একটা 
ধ্বনি করিবামাত্র অপরগুলা নান! দিক 8 
হইতে প্রতাত্তর দিতে থাকে । সিংভূমের পোরাহাট অঞ্চলের আর একট! পাখীর কণ্ঠধ্বনি 
ও স্বরবৈচিত্র্য লক্ষ্য করিবার জিনিষ । সে কিন্তু জঙ্গলে থাকিতে চার না । পর্বতের নিয়দেশ 
এবং পাদমূল হইতে অনেক বাহিরে বন্ধুর ভূমির উপরে, সঞ্জয় নদীর পাড়ে, কষিত ক্ষেতের 
আলে, টিবির উন্নত গাত্রে তাহাকে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। প্রখর রৌদ্রে সে ভূমিতে বালুকায় 
গাত্র মাঞ্জনা করে এবং মাঝে মাঝে আকাশে উড়িয়া তাহার মধুর তানে দিউ মণ্ডল মাতাইয়া 
তোলে। ভূমির উপরে স্থিরভাঁবে অবস্থান কালেও তাহার যে স্বর নির্গত হয় তাহাতে অপূর্ব 
বৈচিত্র ও মাধুর্য আছে। পাখীটার বৈজ্ঞানিক নাম Ammomanes phoenicura 
phoenicural দৈর্ঘ্যে ইহা ছয় ইঞ্চিরও বেশী; দেহের বর্ণে লাল আভ৷ বেশ সুস্পষ্ট । 
চঞ্চু ইহার শশ্যভোজী 17111) পাখীর গ্যায় বটে, কিন্ত চলাফেরা গানগাওয়ার ভঙ্গীতে সে 
Lark পাখীর অনুরূপ । : তি 
কম্মকোলাহল-দুধরিত নগরে আবদ্ধ অবস্থায় গুলাঝচর্ণম, “দোয়েল, শ্যামা, হারওয়া 











পি) ক Et চির যে সকল পাখী, আমাদের চিত্ত বিনোদন করে; প্রকৃতির 
লীলাক্ষেত্রে, ঘন বনে, পত্রকণ্টাকাকীরণ ছোট বড় ঝোপের মধ্যে, উচ্চ গিরিশিরে লতাপ্তল্স- 
₹ বিজড়িত বৃক্ষশাখায়, উন্মুক্ত দিগন্তপ্রনারিত প্রান্তরে, নদীর পাড়ে, বন্ধুর উপত্যকায়, ক্ষেতের 
_ আইলের ধারে তাহাদের সঙ্গীতোচ্ছাস উপভোগ করিবার সৌভাগ্য হইতে যিনি বঞ্চিত 
হইয়াছেন, তিনি এই সিংভূম তঞ্চলের বাহ প্রকৃতির এই যৎসামান্ট পরিচয়ে যদি একটুও 
__ কৌতুহলাৰিষ্ট হন তাহা হইলে আমি কৃতাৰ্থ বোধ করিব। এখানকার ভূন্তর, পাষাণবিন্তাস, 
আবহাণয়, উদ্তিজ্ঞবৈশিষ্টোর সহিত বিহঙ্গজীবন কি নিগুঢ স্থত্রে নিয়ন্ত্রিত, ই সেই 
রা Bionomics বা জৈবনীতির কিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিলাম মাত্র। পাখীই 
প্রধান লক্ষা ; কিন্তু ভাল করিয তাহার পরিচয় লাভ করিতে হইলে তাহার নৈসর্গিক না 
হইতে, তাহাকে বিচ্ছিন্ন কর! উদ্দেশ্যসাধনের অন্তরায় হইতে পারে; তাহাকে দেখিতে 
তাহার সহজ স্বাভাবিক পটভূমিকার উপরে ;--যাহুঘরে বা চিড়িয়াখানায় তাঁহার 
চয় পাইবার আশা! কর! যায় ন। বৈজ্ঞানিক অন্ুসন্ধিৎসা শুধু তাহার দেহের 
ভ রী, বন্ত্রসংস্থান অবলম্বন করিয়া তাহার শ্রেণীবিভাগ বা বংশতালিকা রচন! 
! হইলে পক্ষিবিজ্ঞান পশ্থ হইয়া পড়িত। তাহার ভৌগোলিক অধিষ্ঠান 
দেখিবার জুযোগ হয় ন| বলিয়া পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে, লোকালয়ের সন্নিকটে 
নব বিস্তৃত কাননে কৃত্রিম বহর (Bird sanctuary) রচিত করা হয়। 
ই ঘন বনাকীণ গিরিশ্রেণী ও বিপুল কানন প্রান্তর দেখিলে মনে হয় না যে 
প্রকৃতি এখানে পাখীর ভন্ত যে আশ্রম সাজাইয়া রাঁখিয়াছেন,_ উন্নত পাহাড়, 
লম্বন নিঝরিণী, সরল শালবীথিকা, কুস্থমন্তবকন্র লতাগুল্স, বন্ধুর কর্ষিত ধান্তক্ষেত্ 

ধা কোনও হিংঅ শ্বাপদ এই স্নিগ্ধ সৌন্দর্যকে ভীতিসঙ্কল করিতে পারে। ভারত, 
নানা স্থানে কত বিহঙগাশ্রম পক্ষিপ্রেমিকের চিত্ত আকর্ষণ করে) এই নিবন্ধে তাঁহাদের 
খ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিলাম মান্র। 




















তুষার 
শ্রীজঞানেন্্রনারায়ণ রায় 
[জিলিং অঞ্চল ভিন্ন বাঙ্গালার অন্য কোন অংশে তুষার পড়ে না। ুতরাং আমাদের 
তুষার, সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের সৌভাগ্য ঘটে না। নিৰ্ম্মল জলের তাঁপ ক্রমশঃ 
_ কমিতে কমিতে যখন ৩২" (ফাঃ) বা * (০) তে নামে তখন উহা জমিয়া 
কঠিন আকার ধারণ করে; ইহাকে বরফ বলে। শৈত্যের প্রভাবে 
২ জলীয় বা a কদিন কা ই পড়ে তখন উহাকে হ্যা বল৷ 








. প্রকৃতি ৬ 
ভ্য। উচ্চ পর্বতশিখরে ও মেরুপ্রদেশে সর্বদাই তুষার দেখিতে পাঁওর] ষায়। 
কোন কোন হবদে, অনেক নদীতে, এবং মেরুপ্রদেশেব নিকটবর্তী মহাসমুদ্রে বরফ ভাসিতে 
দেখা যায়। হদের জলের উপরিভাগ মাত্র জমিযা থাকে । তবে অতীব অগভীর হদের জল 
তলদেশ পর্য্যন্ত যে জমিষা ‘যায় না, এমনও নহে । নিৰ্ম্মল জল যতই শীতল হইতে থাঁকে, ততই 
উহা ভারী হইয| ক্রমশঃ তলদেশে নামিয়া পড়ে এবং নীচের অপেক্ষাকৃত উষ্ণ, সুতরাং হাল্কা 
জল উৰ্দ্ধে উঠিয়া যায়। ন্থায় শৈত্যের আধিক্য বশতঃ উহাও শীতল হওয়ায় ভারী হয় ও 
পূর্বের স্তায নীচের দিকে নামিতে থাকে। এইন্সপে জলের সর্বত্রই উপরিভাগ হইতে নিয়ের 
দিকে একট! পাক বা স্রোতের উদ্ভব হইয়া থাকে। - তলদেশের জলের তাপ যখন 
৩৯০(ফাঃ)এর কম হইয়া পড়ে, তখন জল পুনরায় হাঁল্কা হইতে আরম্ভ করে । অধিকাংশ তরল 
পদদার্থই শৈত্যের প্রভাবে কঠিন আকার ধারণ করে ও আয়তনে কম হইযা থাঁকে। কিন্ত 
জল ও ছুই একটি অন্ত তরল পদার্থ কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আয়তনে বড় হইয়া! যাঁয। 
সুতরাং উহাদের কঠিন অবস্থা তরল অবস্থা অপেক্ষা ওজনে হাল্কা হইযা পড়ে । বরফের ওজন 
সমান আয়তন জলের ওজনের প্রায় (3) নয় দশমাংশ মাত্র। নির্্ল জলে ভাসমান বরফের 
প্রায় (2) এক-দশমাংশ মাত্র জলের উপরে দৃষ্ট হইযা থাকে *। মেরুর নিকটবর্তী মহাঁসমুদ্রের 
লবণাক্ত জলরাশির উপরিভাগে বরফ জমিয়া থাকে। এ জল ২৭০ বা ২৮০ ফোঃ) পর্য্যন্ত 
শীতল না হইলে আর বরফে পরিণত হয় না! এ বিষয়ে লবণাঘু অবস্ত নির্ম্মল হদের জল হইতে 
কাধ্যতঃ কিঞ্চিৎ পৃথক্‌ বলিয়া মনে হয়। কেবলমাত্র বিশুদ্ধ জলই জমিষা বরফে পরিণত 
হয়। তবে যেসামুদ্রিক বরফকে লবণাক্ত বলিয়া মনে হর, বরফ-দনার (ice-crystals) 
ফাকে ফাঁকে লব্ণ জল থাকাই ইহার একমাত্র কারপ। 
জল তরল পদার্থ; কিন্তু উতাপ প্রভাবে যখন উহা বাঁয়বীষ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন উহাকে 
বাষ্প বলে। বাধু যেয়প চক্ষুর অগোঁচর পদার্থ, জলীষ বাম্পও সেইকপ বিশুদ্ধ ও উত্তপ্ত অবস্থায় 
আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। বাঁরু অপেক্ষা উহা হাল্কা, সেইঞন্ত উর্ধাদিকে 
উঠিতে বাধ্য হয। তেলের শিশিতে জল পুরিলে হাল্কা তেল যে জলের উপরে উঠিয়া থাকে, 
তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়া! থাকিবেন, ইহাও সেইরূপ । 
' ভূতলের বায়ুরাশির মধ্যে চক্ষুর অগোঁচর অতি লুল সুঙ্ ধুলিকশ! ও ফন অনেক কঠিন 
পদার্থ বিস্তমান বহিয়াছে। অতি সুল্ম বলিযা & সকল কণাকে আমর! সহসা দেখিতে পাই না । 
তবে হষত অনেকই লক্ষ্য করিয়া থাঁকিবেন যে, স্ল্ম ছিন্তরপথ দিয়া গৃহমধ্যে হুর্য্যরশ্মিকে 
প্রবেশ করিতে দিলে, তখন প্র সকল কণা সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বায়ুরাশির 
উৰ্দ্ধ স্তরেও ও সকল ধূলিকণাঁর অভাব নাই। উহার! যতই সুক্প হউক না কেন, উহারা ত কঠিন 





‘ # ‘ce weighs about nine-tenths of an equal volume of water, [61085 in 
fresh water with about one-tenth of its bulk above the watet".—Geography 
for Senior classes by E. Marshden ই A. 
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৬৬ প্রকৃতি 
পদার্থ এবং জলীয় বাষ্প অপেক্ষা শীতল; সুতরাং হাল্কা বাষ্প যখন বাঁধু ভেদ করিস উর্দ্ধে 
উঠিতে থাকে, তখন উহা ও সকল শীতল ধুলিকণার সংস্পর্শে আসে। . কাজেই উহা! শীতল 
হইয়া যায় এবং জমিষা জল হয ও উহাদের উপরে অবস্থান করে (১)। ঘনীভূত ওঁ. বাশ 
বিভিন্ন আকার ধারণ করে। উহাদ্দিগকেই আমরা কখন বা ম্বে, কখন রা কুযাঁশ! বলিয়া 
থাকি।- বাষ্প আরো! অধিক ঘনীভূত হইলে, জমিযা তরল ভাব প্রাপ্ত-হয। উহাই বৃষ্টি নামে 
অভিহিত হইয়া থাকে । সুতরাং শৈত্যের মাত্রা অত্যধিক হইলে বাষ্প কঠিন আকার ধারণ 
রূরে এবং শিল (1:911-5009 ) বা তুষার নামে পরিচিত হয় । 

মেঘ !--মেঘ বা ঘনীভূত বাষ্প বায়ুসাগরে ভাসিয়া বেড়ায় । ধুলি ও বালুকাদির- কণা বায়ু 
অপেক্ষা ভারী হইলেও যেমন বাতাসের সঙ্গে ভাসিয়। বেড়াইতে পারে, ঘনীভূত বাপ বা 
জলকণাও সেইরূপ বাতাসের আশ্রযে উর্দ্ধে অবস্থান করিতে পারে। শীতের প্রারম্ভে 
আমরা জমিব উপরে ফণা দেবি দহি। উৰ্দ্ধ আকাশে অবস্থিত এই কুয়াশাই মেঘ নামে 
কথিত হইয়া থাকে। 

বু্টি।_-অধিকতর শীতল বা়প্রবাহের সংস্পর্শে আসিলে ভাসমান মেঘ, যতই ঘনীভূত 
হইতে থাকে, ততই উচাকে ক্কষ্বর্ণ দেখায়, অবশেষে ও সকল বারিকণ! একত্রীভূত 
হুইয়া এত বড় হয যে বাধুরাশি ভেদ করিয়া বুষ্িকিদুর আকারে ভূতলে পতিত হইতে 
বাধ্য হয়. - 
তুষার ।-_শিমলা,-দ|জ্জিলিং প্রস্থতি পার্বত্য সহরে শীতকালে উর্ধ আকাশে আমরা যে 


শ্বেতবর্ণের. খণ্ড খণ্ড মেঘ দেখিতে পাই, উহা বরফ-কণার সমষ্টিমাত্র। ও সকল বরফকণার 


আকার অবশ্য বাঁরিবিন্দু অপেক্ষা অতীব ক্ষুদ্র । উহাকেই তুষার (370 ) বলে। 
- আঁমাদের এই শ্রীম্মপ্রধান দেশের নিয়-স্তরের বায়ু অনেক পরিমাণে গরম। সেই জন্ত 
IE উৰ্দ্ধ আকাশ হইতে নিয়ে পতিত হইবার সময় তুষারকণ! গলিয়৷ বারি-বিন্দুর 
তুমারপাত .. আকার ধারণ করে; কিন্তু শীতপ্রধান দেশে বা হিমালয়শিখরে উহার 
আকারপরিবর্তন হয় না। শিলা-বৃষ্টির সময ০ পাওয়া! যায, কিন্তু তুষার- 
পাঁত নিঃশব্দে সংঘটিত হইয়া থাকে । 

তুষার-পাত দেখিবার জন্ত একবার শীতকালটা শিমলা সহরে অবস্থান করিয়াছিলাম। সে 
অপূর্ব দৃশ্য আঁজিও মানস-পটে সুস্প্ অন্ধিত আছে। প্রথমে কয়েক দিন ধরিয়া বৃষ্টিপাত 
আরম্ভ হয; সঙ্গে সঙ্গে শীতের মাত্রাও ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে ; পরে শিলাবুষ্টি দেখা দেয়। 
ক্রমে ক্রমে শিলাগুলির আকার ক্ষুদ্র হইতে শুদ্রতর হইতে আরম্ভ করে। আকাশে শ্বেতবর্ণের 
দর ক্ষুদ্র মেঘ দেখা দেয়। দক্ষিণ বাঙ্গালায় শবৎকালে Bi আকাশে কখন কথন এইরূপ 


, (1) .:A speck of earth-dust, তু any is a solid, and is- colder than a 
particle of water vapour. When the latter touches the former it, becomes cold 
loo, and condenses or rests on it as a liquid. E. Marshden, 


রর 


জজ) 


প্রকৃতি ৬৭ 
মেঘ, দেখ! যায়। ইহাকে “কোঁদালে কুড়লে” মেঘ বলে।' এই মেঘ দেখা দেওয়া পর 
সকলেই শীঘ্র বরফ পড়িবে বলিয়! অনুমান করিতে থাকে ॥ প্রকৃত পক্ষে টি, মেঘসকল 
উৰ্দ্ধ আকাশে অবস্থিত ভাসমান তুষারকণার সমষ্টি মাত্র। 

একদিন দেখি সকাল হইতে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। সেই সঙ্গে অল্প -অল্ন রন 

দেখ! দিয়াছে। শ্রীন্মদদেশবানী আমাদিগের পক্ষে শীতের মাত্রা যেন অসহা হইয়া উঠিতেছে। 
ফলতঃ, এই সময শীতের মাঝ! চরম সীমায় উপস্থিত হয়। হাত পায়ের আঙ্গুলগুল! জালা 
করে, ষেন কেহ লঙ্কাবীটা মাখাইয়! দিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অনেক স্ত্রীলোকের খালি 
পায়ের আহুলগুলা ফুলিয়া উঠে। হাতের আঙ্গুলের অবস্থাও প্রা অনুরূস হইয়া থাকে । 
সেইজন্ত বাধ্য হইয়া আমাদের অগ্নিকাংশ বাঙ্গালী স্ত্রীলোকগণ এই সময় দড়ির জুতা ব্যবহার 
করেন। আমাদের এ দেশে শীতকালে গরীবের সকাল সন্ধ্যায় জাগুন পোহাইয়া শীত নিবারণ 
করে। শিমল! অঞ্চলে সকলকেই এই সময অগ্নির আশ্রষ. লইতে হয়। দোকানদারের! 
একটা লৌহপাত্রে কাঠকয়লার আগুন আ্বালিযা সর্বদাই হাত- সেঁকে। রাত্রিতেও শয়নকক্ষে 
ই আগুন রক্ষিত হয়। সাঁহেবদ্দিগেব ঘরে চিমণিতে আগুন জলে । তাহাতেই ঘরটা, গরম 
থাকে । যাহা হউক, এঁ দিন সন্ধ্যাকালে তাপমানস্ত্রে, পাঁরদের স্তম্ভ প্রা ৩১০ ' (ফাঃ) 
পর্য্যন্ত নামে। সুতরাং এ রাত্রিতেই যে বরফ পড়িবে .ইছাতে আর সন্দেহ থাকে না। 
শিমলা সহরেব পূর্ববাংশে একটা উচ্চ শৃঙ্গ রহিয়াছে; উহাকে যক্ষপর্কত বলে (২)। 
বারি প্রাধ ৯ ঘটিকার সময এ শৃঙ্গের উপরিস্থিত দেবদারু জাতীয় কেলু নামক উচ্চ উচ্চ 
বৃক্ষের উপরে তুষারপাত হইতে আরম্ভ হয। রাত্রি ১১টার সময বৃক্ষরাজির অধিকাংশই 
উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণে শোভিত হইয়া পড়ে। . তুষারপাত দেখিবার জন্ত এতই.আগ্রহ জন্মে যে, কক্ষ 
মধ্যে প্রত্যুষ পর্য্যন্ত অবস্থান করা কষ্টকর বলিয়া. মনে হয। সুতরাং শেষ রাত্রিতেই হষ্টিহস্তে 
একাকী বাহির হইয়া পড়ি। পর্বতশুঙ্গে আরোহণ অবশ্য সময় সাপেক্ষ । শীন্ত শীঘ্র উর্ধ দিকে 
উঠিতে চেষ্ট! করিলে শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। ক্ুতরাং রাস্তার ডান পার্শ্ব হইতে বাম 
পার্শ্বে, নাবার তথ। হইতে ডান দিকে সরিয়া সরিষা চলিতে হয়। ইহাতে সময় কিছু অধিক 
লাগিলেও শরীর শীঘ্র ক্লান্ত হয না। যাহা হউক, যক্ষপর্কতের অন্ধাংশ পর্য্যন্ত আরোহণ করিতে 
না করিতেই মনে হয় যেন রাত্রি প্রভাত হইযাছে। প্রকৃতপক্ষে দুঞ্ধধবল তুষাররাশির উজ্জ্বল 
শ্বেতবর্ণ রাত্রির অন্ধকারকে অনেক পরিমাণে দূর করিয়াছে,_যেন কাক-জ্যোৎসা হুইয়াছে। 
আর আকাঁশময় যেন উচ্্বল শ্বেতবর্ণের পেজ! তুলারাশি বিচ্ছিন্ন হইষা উড়িষ! বেড়াইতেছে এবং 
ধীরে ধীরে ভূতলে নিঃশব্দে, নামিয়া আসিতেছে। অল্পক্ষণ পরেই দেখি আমার জামার উপর 
ধূরার তায তুষার জমিব। গিযাছে। জামী ভি্রিয়া যাইবার আশঙ্কা করিয়াছিলাম কিন্তু দেখি 


(২) পূৰ্ব্বকালে নাঁকি যক্ষগণ ও শৃঙ্গের উপরে বিহার কর্নিত। এক্ষণে উহার উপরে 'রাসচন্রদী’'র একটি 


মন্দির আছে। একজন সন্যাসী শীতকালেও স্থানে বাস করেন। ঠাহার বহুসংখ্যক মরকট ( বদর ) অনুচব 
রচিয়াছে। নেইজস্ক সাহেবের! এ মন্দিরটাকে ০০০৩১ ত৮০919 বলে। 


৮? প্রকৃতি 


জামাটা আদৌ ভিজে নাই। ঝাড়া মাত্র ধুলার স্তায় তুষারকণ! পড়িয! যাইতেছে মাত্র 
কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাহাড়-পর্ববত, বন, সহর, বাজার প্রভৃতি সকল স্থান দুধের মত শাঁদা হইযা 
যাঁয়। খাদ আর খাদ নাই, তুষারে পূর্ণ হইয়া সমতল ক্ষেত্র হইয়া গিবাছে। যে দিকেই দৃষ্টি 
পাত করা যাউক না কেন, সেই দিকেই তুষাররাশি বিরাঁজমান--যেন কেহ বিলাতী শাদা 
লবণ দেশময় ছড়াইয়! দিয়াছে। প্রতি পদ-বিক্ষেপে ভুত! পর্য্যন্ত ডুবিষা যাইতেছে ; বড়ই 
আরাম বোধ হইতেছে। সেই অন্ত একবার তুষাররাশির উপর গড়াগড়ি দিষা লই । .মনে 
হয় যেন, তুলার কোমল গদির th গুইয়াছি। কবেক ঘণ্টার পর তুষারপাত বন্ধ হইযা 
যায়!" 

আমাদের দেশে বরের কখন কষেক ঘন্টা মাত হইয়া বন্ধ হয়, আবার কখন 
বাঁ কয়েক দিন ধরিষা চলে, সেইয়প তুষারও কখন কষেক ঘণ্টা মাত্র, আবার কখন বা 
কয়েক দিন ধরিযা পড়িয়া থাকে এবং তাহার ফলে সর্কাত্র কষেক ফুট পুরু হইয়া একটা স্তর 
জমিয়। উঠে।. তুযার-কণা অত্যন্ত হাল্কা হইলেও উহার সামান্ত ভার অবস্ঠই আছে। 
সুতরাং উপরের স্তরের চাপে নীচের স্তর জমাট বাঁধিযা শক্ত শ্রেটের মত হই! যায়। 
ও - জমাট-বীধা তুষার অত্যন্ত পিচ্ছিল। সেইজন্ত লোকে লোহার কাঁটাযুক্ত জুতা ও 
ষড়কীর স্তায় সুল্াগ্র ষষ্ট ব্যবহার করিতে বাধ্য হয। নতুবা, প্রতি. পদনিক্ষেপে পতন 
এক রূপ অনিবার্য্য। আশ্চর্য্যের বিষয়, তুষারপাঁতের পব আর পূর্বের স্তায শীত বোধ হয়'না। 
ছেলেমেষে ও যুবক-যুবতীর! আনন্দে তুযার লইয়া খেলা! করে; বল পাকাইযা পরস্পরের প্রতি 
নিক্ষেপ করে; সাঁহেব-মেমের! স্কেট খেলে । 

ভুপৃষ্ঠের সর্বত্র বায়ুমণ্ডলের একটা স্থানের উষ্ণতা! ৩২০ (ফাঃ) এর অধিক হয় না। এই 
রেখার উর্ছ্স্থিত তুষার বা বরফ কখনও গলিষা জল হয় না। বিষুবরেখার নিকটে এই উচ্চতা 
| সর্বাপেক্ষা অধিক ও মেরুপ্রদেশে সর্বাপেক্ষা কম দেখা যায । যেস্কান বিষুবরেখা 
সমদরেখ! , হইতে যত দুরে অবস্থিত, সেই স্থানের এই উচ্চগ তত অন হইয়া থাকে। খতু- 
ভেদেও এই উচ্চতার তারতম্য হইয়| থাকে; কাবণ একই স্থানের বাঁয় শীতকালে গ্রীক্মকাল 





উরে বিকিব আনায় ॥ 


শি 


১ নং চিত্র 


প্রকৃতি ৬৯ 
অপেক্ষা অধিকতর শীতল হয। অঁ বেখা দেশের উচ্চতার উপরেও নির্ভর করে। - একই অক্ষ- 
রেখায় অবস্থিত পার্বত্য দেশ সমতল দেশ অপেক্ষা অধিকতর শীতল হইয়া থাকে | বায়ুমণ্ডলের । 
. মধ্যে, কি জল, কি স্থল সর্বত্র যদি এয়প একটি রেখ! কল্পনা করা যাঁষ, যাহার উপরে জলীয় ' 
বাষ্প জমিয়| তুষারে ও নীচে জমিযা জলে পরিণত হয, তবে ওঁ বেখাঁকে তুষাররেখা বল! যাইতে ' 
পারে। মধ্য আফ্রিকাস্থিত কিলিমাঁনজেরে! নামক. পর্বতের উপরে তৃষাঁররেখা ১৬৭০০ ফুট, 
আঁবিসিনিষার ১৪,০০০ ফুট, আল্লস্পর্ব্বতে' ৯০০০ ফুট, নরওষে দেশের উত্তরাঞ্চলে ৩০০০ ফুট ও 
ম্পিটস্বর্জেন নামক উত্তর মহাঁসাগরীর দ্বীপে সমুদ্র-তলে স্থিত দেখা যায়। পেরু দেশীয আন্দিজ' 
পর্বতে এই রেখা ১৫, ৫০০ ফুট উচ্চ, ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যবর্তী পিরিনিজ, পর্বতে ৬৫০০ ফুট 
উচ্চ, ককেশস্‌ পর্বতে ৮৫০০ হুইতে- ১৪০০ ফুট উচ্চে ইত্যার্দি। ফলতঃ, বিষুবরেখাঁর উপরে 
এই তুষাঁররেখ। ১৮০০ ফুট উচ্চে থাকে, এবং মেরুর নিকট উহাকে সমুত্র-তলের উপরে থাকিতে, 
দেখা যায় (চিত্র নং ১)। 

তুষাঁরক্ষেত্রের ( ৪]aciers ) উপরিপৃষ্ হইতেও বাশ্পোথসেক ( evaporation ) তি 
থাকে। সুতরাং যে ক্ষেত্রের উপর দিষা যত শুল্ক বায়ু প্রবাহিত হয়, সেই ক্ষেত্রের তুষারের' 
ও ততই হানি ঘটে। হিমালয়পর্কত গ্রীন্মপ্রধান নাতিশীতোফমগুলে অবস্থিত 
এ এভন হইলেও অত্যন্ত উচ্চ । উহার উত্তরে তিব্বত মালভূমি। শ্রীন্মকাঁলে ভারত 
j মহাসাগর হইতে ষে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুম বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা হিমাঁচলের 
দক্ষিণ অংশে প্রবাহিত হইয়! থাকে । সুতরাং ও অংশেই অধিক বৃষ্টি হয় ও তুযারপাত ঘটে। এই 
অংশের বায়ু জলীয় বা্পপুণ ও শীতল হইয! থাঁকে। সুতরাং তিব্বত মালভূমির উপর দিষা অপেক্ষা- 
কৃত উষ্ণ ও গুদ্ধ বায়প্রবাহ বহি! থাকে বুঝিতে হইবে। ‘সেইজন্য হিমাচলেব উত্তর প্রান্তে তুষার- 
রেখাকে ১৬,৬০০ ফুট উচ্চ দেখ! যায, কিন্তু দক্ষিণাংশে উহা ৪০০০ ফুট আরো! নীচে থাকে (৩)। 

উচ্চ পর্বতের যে পার্শ্ব অধিকতর খাঁড়া তাঁহার উপর অধিক তুষার দঁড়াইতে পারেনা; 
কিন্ত-টালু পার্শ্বে অনায়াসেই গভীর তুষার জমিবার অবসর পাঁয়। এইজন্ত 
ROT তার জি যায় না; রি 
উপত্যকাঁতেই দেখা ষাঁয় 

বায়ুগ্রবাহ যেরূপ সাহারা প্রভৃতি মরুভূমির টির HT 
- সঞ্চিত করে, সেইয়প একস্থানের তুষারকণাঁকেও লইয়া অন্তত্র রক্ষা করে। 
ছি সুতরাং বারুপ্রবাহেব:ফলে স্থানবিশেষে তুযার জমিবার স্বিধা পা, আব 

| অন্ত স্থান অপেক্ষাকৃত তুষারশূন্ত হইযা থাকে । 


ঢালু 


(3) On the north side of. the lofty range (426. the Himalayas ), which lies 
open to the hot day air from the heated plateau of Tibet, the snow-line is about 
16,600 fect high, but on the south or Indian side the line descends 4000 এ 
lower. E. Marshden, 


৭০ প্রকৃতি 


সর্য্যোতাপের ফলে তুষারকণা! গলিয়া জলে পরিণত হয়। সুতরাং কোন উচ্চ পর্বতের 

তান যে পার্শ্বে বৌদ্র পড়ে, সেই পার্শ্বের তুষার গলিয়া যাষ) আর যে পার্থ 
8: শিখরদেশের ছাঁয়া পড়ে, অর্থাৎ যে পার্থ রৌদ্রবিহীন, সেই পার্থ তুষার 
থাকিবাঁর অধিকতর সুযোগ পায় স্পিট্দবর্জেন উত্তর মহাসমুদ্রের একটি পর্বতসন্কুল দ্বীপ । 
উহার স্থানে স্থানে ( [০০-চ19:03 ) সাঁমান্ তুষারপাত হয়, কিন্ত বাঁয়প্রবাহের ফলে উহা! 
রৌদ্রহীন এক এক স্থানে অধিক পরিমাণে জমিয়া থাকে । সুতরাং এ সকল স্থানে তুষার- 
রেখা সমুদ্রতল (52415%51) হইতে কযেক শত ফুট উচ্চে অবস্থিত দেখা যায় ; কিন্তু উহার 
নিকটবর্তী অনেক স্থানেই গ্রীষ্মকালে ২০** ফুটের নীচে তুষার থাকে না। . 

+ দক্ষিণ মহাদেশ ( Antarctic Continent) ও গ্রীনলগ্ডের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তুষারক্ষেত্র 
দেখিতে পাঁওয়া যাষ। এই সকল স্থানে সামান্ত পরিমাণ তুষারপাত হইলেও বার অত্যধিক 
শৈত্যবশতঃ উহা গলিয! বা বাষ্প হইয়া কমিবার অবসর পায় না। 

Chamberlin এবং Salisbury লাহেবদিগের মতে আঁজকাঁল পৃথিবীতে দশ লক্ষ ঘন 
মাইলের অনধিক্‌ তুষার ও বরফক্ষেত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। যদি উহা কোন 
কারণে গলিয়া জলে পরিণত হইতে পাঁরিত, তবে তাহার ফলে মহাসমূদ্রের 
জল প্রায় ৩০ ফুট উচ্চ হইয়া উঠিত। 

পূর্বেই বলিয়াছি উপরের তুষারের চাপে নীচের তুষার জনিয়া শক্ত বরফে (1০০ পরিণত 
হয। এতন্ডি্ন অন্ত কারণেও তুযাঁরকণা জমাট বাঁধিযা থাকে। তুষারক্ষেত্রেব উপরিভাগ * 

রৌদ্র ও বাতাসের ফলে অনেক স্থলেই গলিযা জলে রূপান্তরিত হয় । ওঁ 
রি জল ক্রমশঃ নীচের স্তরে নামে । তাহার ফলে আল্গা তুষারকণাঁগুলি জিয়া 

কঠিন বরফে (০০) পরিণত হইয়া থাকে। চুণ স্থরকী যেমন পরম্পর বিচ্ছিন্ন 
ইটগুলিকে দৃঢ়সংবন্ধ করে, এক্ষেত্রে জলও তুযারকণাকে সেইরূপে আবদ্ধ করিয়৷ থাঁকে। 
আমাঁদের দেশে যেমন পাহাড়ীয়ারা পাঁথর কাঁটিযা অনেকটা! ইটের আঁকার কবে ও চু সুরকীর 
সাহায্যে উহথাদিগকে সংবন্ধ করিয়া গৃহ নির্মাণ করে, সাইবিরিয়াবাসী ও এক্ষিমো জাঁতিরা 
তুষার গলাইযা সেইরূপ বরফন্ত প আটে ও এই বানি ঘর প্রস্তুত করিয়া 
তাহার মধ্যে-বসবাঁস করিয়া থাকে । 

(১) উচ্চ উপত্যকায় যে সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তুষারক্ষেত্র ( £18015:5) দেখা যাষ, 
উহারা বৎসর বৎসর ক্রমাগত উচ্চ হইতে] হইতে শেষে আর যথাস্থানে থাকিতে পারে না। ' 
টিটি চাপের মাত্রাধিক্যই এই নিয়াভিমুখী বেগের কারণ বুঝিতে হইবে। এই 

সকল তুষার ক্ষেত্র ক্রমাগত নাঁমিতে নামিতে যখন তুষাঁর-রেখাঁর ( ৪n০- 
1106 ) নীচে আসিয়! উপস্থিত হয, তখন উহু!_গলিয়া জলে পরিণত হইয়া যায়। এ জল-রাশি 
নদীপথে সমুদ্রে ফিরিয়া আসে। ০০০০০০০০৪০ 
মরধরাহ হুইযা থাকে। 


জি গরিসাঁণ 


-~ 


প্রকৃতি ৭১ 
(২) সাইরেরির! প্রভৃতি শীতগ্রধান দেশে কয়েক মাস ধরিয়া তুষার গলে না । বরং উহার 
নীচের অংশ জমিষ! শক্ত বরফের স্তরে পরিণত হয়। এই অবস্থায় উহা প্রোথিত জীব ও: 
উদ্তিদগণকে অত্যধিক শীতল বারুগ্রবাহের হাত হইতে রক্ষা করিয়া থাঁকে।* তৃণাঁদির, 
বীজ তুষারন্তরের নীচে থাকিয়া রক্ষা পাঁয়। গ্রীত্মাগমে পুনরায় অন্কুরে!দগম হয ও শর বৎসরের 
জন্ত বীজ উৎপাঁদনেব অবসর পায়। 
(৩) অষ্ট্ৰেলিয়া হইতে পাকা কদলী প্রভৃতি নানাবিধ ফলমূল জাহাজে. সুরক্ষিত অবস্থায়, 
যে ইংলণ্ডের বাজারে আজকাল বিকাইতে পারে, ইহা কেবল বরফের মাঁহাঞ্জে। | 
* (৪) গোষালন্দের ইলিশ মাছ যে বাঙ্গালার নানা সহরে, এমন কি সুদুর শিমলা সহরে: 
পর্মান্ত অবিকৃত অবস্থায় যাইতে পারে, ইহাও বরফের কল্যাণে ।. এস্কিমোগণ তিমি, সিন্ধুধোটক, 
গ্রভৃতি বৃহদকার জীবের মাংস কাটিয়া খ্ড খণ্ড করে ও এ সকল খওকে তুষারেব মধ্যে নুকাইয়া 
রাখে। পরে খন অভাব অনুভব করে, তখন উঞ্চাদিগকে খুড়িযা বাহির করে। মাংস্খগগুলি 
পচিয়া নষ্ট হইতে পারে না। আমাদের দেশে তুষারক্ষেত্র. থাকিলে লোকে আর দুর্গন্ধযুক্ত. 
শুটুকী মাছ, লোণ! ইলিশ বা উহার ডিম খাইত না। সকল. সময়েই টাকা অবস্থায় আহার 
করিতে পাঁরিত। , 
অতি প্রাচীন কালে নাইবেরিযা প্রদেশে অতিকায় হস্তী বিচরণ করিত। অধুনা উহাবা 
লোপ পাঁইয়াছে।. সাইবেরিয়ার এক স্থানে বরফের নীচে একটা হস্তীর সুবিশাল দেহ 
অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তুযাররাঁশিব সাহাযা যিহতে জায়া দত 
যুগান্তর ধরিয়া অবিকৃত অবস্থায় থাকিতে পাঁরিত কি ? 
(৫) প্রবল জর, সম্যাস প্রভৃতি. মারাত্মক পীড়ার হাত হইতে বরফই রোগীকে আগু রক্ষা 
করে ও চিকিৎসার সুযোগ প্রদান করে। 
(৬) আমাদ্বের অনেকেরই এইরূপ একট! ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, তুযারপাতের ফলে 
জনেক জীবজন্তকে অকালে ইহলীল! সম্বরণ . করিতে হয়। সেইগন্ত -সেণ্ট-রাণার্ড গীর্জার 
নি শিক্ষিত .কুক্ধুরের সাহায্যে আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে শত শত হতভাগা 
পথিককে খাদ্য, পানীয় ও গরম পোয়াকের দ্বার! উদ্ধার করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । কিন্ত 
উত্তরমের প্রদেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পরিব্রাজকগণ অভয় দিয়া থাকেন যে, তুষারের জন্য জমিয়া 


. কাহারও মার! যাইবার কোন আশঙ্কা নাই। অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের শ্বেতাঙ্গদিগকে জল অভাবে 


ভৃষ্ণায় ছাতি ফাটাইতে দেখিযা তত্রত্য আদিম অধিবাঁসিগণ অবাক হইয়া থাকে । সেখানে জল 


* While it lies upon the ground 10590009105 the snow is usually inert and 
ineffective as au agent of change ; it serves as an agent of protection both to the 
land and to the plant and animal life which it covers like a blanket of such 


‘poor conductivity that itserves to maintain a. far more uniform temperature 


than the bare serface could have during the chariges of day arid night and from 
day to day, College Physiography p. 798. ৪ 


- নাই। 


৭২ ; প্রকৃতি 

" না থাঁকিলেও তরমুজের ন্যায় সরস. ফলমূলের অভাব নাই। সুতরাং অসভ্যেরা যাহা পারে, 
সভ্য শ্বেতাঙ্গগণ কেন যে তাঁহ| পারে না, ইহা তাহাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আঁদৌ আসে না। এই 
রূপে'আঁদ্বিম আমেরিকাবাসিগণও বুঝিতে পারে না যে, অরণ্যমধ্যে অসংখ্য ফলমূল থাকা সত্বেও 
বুদ্ধিমান খ্ঁতোঙ্গগণ অনাহারে মারা যাঁষ কেন? আঁদিন অধিবাসিগণের স্তাঁয় অভিজ্ঞ পর্য্যটকগণও 
কোন পথিককে তুষারপাতের ফলে মাঁরা যাইতে দেখিলে তাহার, নির্ক,দ্বিতা দেখিয়া অবাক ন| 
হইয়া থাকিতে পাঁরে না। পথশ্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে খুব শীতসহ দেহেব আবস্তকতা'নাই। অভিজ্ঞ 
পথিক তুষাঁরকে আসন্ন মৃত্যুর অগ্রদূত বোধে দূবে পরিহার করিবার চেষ্ট! না করিয়া বরং বন্ধ 
.ক্মপে আগ্রহের সহিত আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করে; নদীকুলে, বৃক্ষ বা প্রস্তরের আঁড়ালে, অর্থাৎ 
" যে স্থানে তুষারের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক থাকে, সেইস্থানে হাত দিয়াই একটা রড় রকমের 
গর্ত প্রস্তুত করির! উহার মধ্যে বসিযা :পড়ে ;. গাত্তবস্তরের সাহায্যে দেহকে যথাসাধ্য আবৃত . 
করিয়া ও গর্ভের মধ্যে স্থির ভাবে অবস্থান করে ও দেহের উপরে তুষার জমিতে দেষ। তুষার- 
কণা তাত্জাদি ধাতুপদাথের ন্যায় তাঁপবহ ( Conductor ০f heat ) নহে । সুতরাং তুযারাব- 
রণের ফলে পথিকের দেহ হইতে তাপ বাহির হইয়া শীতল বায়ুর সহিত মিশিবাঁর অবসর পায় 
না, এবং সেইজন্ত ক্রমশঃ গরম বোধ হইতে আরম্ভ হয। শরীর গরম হওষার ফলে তুষার গলিয় . 
যাওয়ায় ও গাটি কিঞ্চিৎ বড় হয ও পথিকটি অল্পক্ষণের মধ্যেই তুষারের মধ্যে প্রোথিত হইয়া 
যায়! তখন আর অঁ স্থানে তাহার অস্তিত্বের চিহ্নমাত্রও বিস্বমান থাকে না। কিন্তু এন্সপ 
অবস্থায় পতিত হইলেও পথিকের শ্বাসরোধ বশতঃ মৃত্যু ঘটিবার আশঙ্কা করার কোন প্রযোজন 
নাই; কারণ পথিকটির শ্বাস-প্রশথাসের তাপ প্রথম হইতেই একটা আগাগোড়া লা সুস্ম ছিদ্র 
প্রস্তত করিয়া থাকে। সুতরাং গভীর তুষাঁরস্তরের নীচে. থাকিয়াও পথিক অনায়াসেই শ্বাস- 
প্রশ্বাস লইতে পারে ; তাহাতে কোনও ক্বপ ব্যাঘাত ঘটে না ।- ,ছিত্রটি যেন ডুবুরীদের ব্যবহৃত 
শ্বীসনলের কাঁধ্য করে। তবে প্রশ্থীসেরবাঙ্গ জমিয়া যে নকল উজ্জ্বল বরফ-কণ! 01021 frosts) 
উৎপন্ন হয়, সেগুলি ওঁ ছিদ্রের পার্শদেশে লম্ষিত. থাকে । ' এ অবস্থায় পথকের পক্ষে শীতে 
জমিযা মরিবারও আশঙ্কা থাকে না, কারণ বরফ-গৃছে বরং গরম বলিয়া মনে হয়। লোকে নিজ . 
গৃহে শয্যার উপরে শয়ন করিয়া যেমন আরাম ও গরম.অন্ুতব করে, এই বরফ-গৃহে উক্ত রূপ. 
আরাম না পাইলেও পথিক-ষে সেইরূপ গরমে বিরান তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র 


পাঠক হয়তঃ পড়িয়া থকিবেন যে, EERE EEE CELE < 
ফলে এক স্থানের তুষাররাশি অন্ত স্থানে একত্রীভূত হইয়া থাকে । কখন কন এমনও 
ঘটে যে; ভেড়ার প্রকাণ্ড প্রকাও পাল বরফে এর়পে চাপা পড়িয়া যায় যে, উহাদের কোন চিহ্ন 
পর্য্যন্ত পরে আর দেখ! যায় না; কেন না পূর্বে যেখানে গভীর খাদ থাকে, হয়তঃ ঠিক সেই 
খানেই তুষারের পর্বত উৎপন্ন হইয়া যাঁয়। কাঁজেকাঁজেই মেষপাঁলককে নিন্ গ্রামেই অপরি- ' 
চিত পথিকের স্তায় ইতন্ততঃ ভেড়ার খোঁজে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। প্রভুভক্ত কুকুর কিন্তু এইরূপ- 


'_ প্রকৃতি নি 
ক্ষেত্রে মেষপালকের বিশেষ উপকার করিয়া থাকে । সে বরফের উপর ইতস্ততঃ দৌড়িব| বেড়াষ 
ও মধ্যে মধ্যে উৰ্ধ দিকে নাসিকা উত্বোলন পূর্বক কোন্‌ দিক হইতে মেষদেহনিম্ছত সুপরিচিত 
গন্ধ আসিতেছে তাহ! লক্ষ্য করে এবং অবশেষে একটা ছিদ্রের নিকটে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়। 
মেষপালক তখন বুঝিতে পারে ষে,ও স্থানের নীচে তাঁহার মেষপাঁল প্রোথিত রহিরাছে। সুতরাং 
যষ্টর সাহায্যে সে ও তুষারন্ত প সরাইয়া মেফপাঁলকে অনাহাকৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার করে। 

বল! বাহুল্য, ভেড়াগুলা' ইচ্ছাপূর্কাক তুষার খুঁড়িযা গর্ভ করে না। তীব্র শীতল বায়ুর হাত 
হইতে নিষ্কৃতিলাভের আশা তাঁহারা কোন পাহাড় বা বৃক্ষাদির অন্তরালে একত্র হয় এবং 
অক্পক্ষণের মধ্যেই তুষারস্তপের অভ্যন্তরে প্রোথিত হইযাঁ যাষ। এরূপ অবস্থায় দীর্ঘকাল 
অনাবিষ্কৃত থাকিলে উহারা পরস্পরের গাক্রলোম নিঃশেষে আহার করিয| পবিশেষে অনাহাবে 
মারা পড়ে । 
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২নং চিত্র 

. পুং-বিড়ালেব স্ভায় জদুকেরাও আপন সম্তানদিগকে অকালে নষ্ট - করিয়া থাকে। 
সেইজন্য ভলুকী সহজাত বুদ্ধিপ্রভাবে প্রসবের পূর্বে নিভৃত স্থানে প্রস্থান করে ও ওঁ স্থানে 
লুর্কীধিত থাঁকিষা শিশুসস্তানদিগকে প্রতিপালন করে। এ তথ্য" হযত অনেকেই জানেন। 
মেকুপ্রদেশে শ্বেত-ভঙ্গুকী শীতের সময় ( ডিসেম্বর মাসের দিকে ) কোন একটা নির্জন পর্বতের 
পার্থ আঁসিষ! উপস্থিত হয় এবং নখ ছারা বরফ খুঁড়িয়! একট! গর্ত প্রস্তুত করে ও উহার মধ্যে 
আশ্রয় লয। বলা বাহুল্য, অন্নকালের মধ্যেই তুষার জমিয়৷ তাহাকে ও স্থানে প্রোথিত করিযা 
ফেলে। এই অত্যন্ৃত সুতিকা-গৃহে সন্তান প্রসব করিঘা সে গ্রীষ্মকাল (মার্চ মাস ) পর্য্যন্ত 
তথায় অবস্থান করে। . পরে শাবকদিগকে সঙ্গে লইযা ওঁ গৃহ হইতে নিক্ষাস্ত হয়। বলা বাহুল্য, 
১৩ ও 


৭৪ প্রকৃতি 


যতই শাঁবকগণ বড় হইতে থাকে, উহাদের শ্বাস-প্রশ্বাস ও দেহনিঃস্থত উত্তাপের ফলে তুষার- 
গৃহটি ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে। সুতরাং উহাদের আর স্থানাভাবে কষ্ট পাইতে হয না 
প্রোথিত মেযপালের স্ায় ইহারাও অনেক সময় শিকারী কুকুর দ্বার! ছিদ্র সাহায্যে আবিষ্কৃত ও 
শিকারীদিগের দ্বারা নিহত হইয়া থাকে । 

মেরুপ্রদেশীয প্রত্যেক ভন্গুকই যে এই অদ্ভুত আবাসের আশ্রয় লইয়া থাকে এরূপ নহে। 
ভ্ুকীদিগের স্তায ভলুকেরা এত দীর্ঘকাল নির্জন গৃহে আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা করে না; 
আবস্তভকতাও .নাই। তখন অনেক বন্ধ্যা এবং সন্তানসস্ভাবনাশৃন্তা ভলুকীগণও সার! 
শীতকাল ধরিয়া , ইতস্তত, পরিভ্রমণ করিয়া থাঁকে। সাপ, বেঙ প্রভৃতির ভ্তাষ 
জ্জুকেরাও শীতকালে অনেক সময় কিছুই আহার করে না। কিন্তু শীতকাল কাঁটাইবার 
উপযোগী গৃহে আবদ্ধ হইবার পূর্কে উহার! যথাসম্ভব পুষ্টিকর খাঁস্ত গ্রহণ করিষ! থাকে; 
সুতরাং এই সময় উহাদের দেহে মেদের ভাগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায , উহাদের লোমও - 
বেশ ঘন ও মস্থণ হইযা থাকে । ইংলণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে দরিদ্রেরা শীতকালে 
ভালুকের মাংস খাইযা থাকে ; লোমও ব্যবহারে আসে। 

সাহাবা প্রভৃতি সুদীর্ঘ মরুভূমি পার হইবার পূর্বে উদ্গণ অত্যধিক জলপান করতঃ 
পাকস্থলী জলে পূর্ণ করিয়া রাখে ও আবগ্তক মৃত পান করিয়া জীবন রক্ষা কবে। উহাঁদের কুঁজের 
মধ্যে মেদ সঞ্চিত থাকে, কেন না কয়েকদিন উপবাঁসের পর কুঁজ আকারে অনেক ছোট হইয়া 
পড়ে। ভগবান শ্বেতভলুকীকেও এইরূপ একটা অত্যন্ুত শক্তি প্রদান করিয়াছেন। তিন 
মাস ধরিয়া স্থৃতিকা-গৃহে আবদ্ধ হইবার পূর্কো ইহা অত্যাধিক আহার করে। তাহার ফলে 
শরীরের মধ্যে এত চর্বি সঞ্চিত হয যে, বিন্দুমাত্র খাদ্য গ্রহণ না করিযাও সে তিন মাস 
ধরিয়া নিজ দেহকে রক্ষা করতঃ শাঁবকদিগকে যথেষ্ট দুগ্ধ প্রদান করিতে সমর্থ হ্য। 

কি মেরুপ্রদ্েশের শ্বেত ভল্পুক, কি ইউরোপের কটা ভালুক, কি এসিষা ও উত্তর আঁলে- 
রিকার কাল ভ্দুক সকলেরই অন্ত্রমধ্যে শীতকালে একটা স্থূল কঠিন দ্রব্য দেখা যায । উহাকে 
ইংরাজীতে “91052 অর্থাৎ অর্গল বা সিপি বলা হয়। অনেকে মনে করেন ওঁ দ্রব্যের 
সাহায্যে ভাঁলুকেরা শীতকালে অনাহারে থাঁকিয়াও কুশ হয় না। নরওয়ে ও সুইডেন দেশে 
ভল্লুক ও ভঙ্গুকী পাঁচ মাস ধরিয়া গর্ত মধ্যে আবদ্ধ থাকে। এ সময ইহাদের অন্ত প্রাষই অর্গল 
দ্বারা আটুকান দেখা যায়। হঠাৎ যদি কোন ভালুকের অগ্র উত্তন্নপে আবদ্ধ না থাকে তবে 
উহা অত্যন্ত শীর্ণ ও দুর্বল হইয়া পড়ে । তুষার-বাঁদা পরিত্যাগের পর আর উহাকে দেখা 
যাষনা। ১ | 
(৭) শিমলা শৈলে দেখিষাছি তত্রত্য পাহাড়ীযাবা তুষারকে ভূমির উর্কারতা বৃদ্ধির সহাযক 
বলিষা বিবেচনা করে। কারণ তুষার গলিয়া যে জল হয, তাহা মৃত্তিকাঁর মধ্যে অনেকটা 
শোঁধিত হইয়া উহাকে সরল করিষা রাঁখে। বৎসরেব মধ্যে যে দিন প্রথম তুষার- 
পাত হয, সেই দিন কাহারও কণ্ঠা-সন্তান জন্মিলে উহার নাম রাখে “বরফী”। এ কন্তা 


প্রকৃতি ৭৫ 


নাকি সৌভাগ্যশালিনী হইয়া থাকে। যাহা হউক, তুষাঁরভ্রলে যে ক্ষেত্রে চাষের সুবিধা 
হব এ বিষষে কোন সন্দেহ নাই । 

এতক্ষণ আমরা তুষারের অনেক পুণের কথা বলিলাঁম। এইবাব দোষের ছুই একটা 
কথ| বলিব £- র 

(১) পূর্বেই বলিয়াছি তুষার-পাতের পূর্বে লোকের পক্ষে শীতে বড় কষ্ট হয়। বেলুচিস্থানেব 
কোন কোন অংশে যে তুষারপাত হয় উহাকে তত্রত্য লোকে «্খুনী-বরফ” 
বলে। উহার প্রভাবে পথিকের হাঁতপায়েব আঙ্গুলগুলা' একেবারে অসাড় 
হইযা যায়'। এ অবস্থায় কোন কঠিন বস্তুর সহিত আঘাত লাগিলেও সাড়! পাওয়া যায না) 
এমন কি আগুনের উপরে ধরিলেও সহসা উত্তাপ অন্তুভূত হয় না। সেইজন্ত লোকেরা 
রূপ অবস্থায় প্রথমে ঘর্ষণ দ্বাবা অঙ্কুলিতে “সাড়া* আনযন করে, পরে আগুনে সেঁকিয়! 
থাকে ) ফলে পুড়িঘা যাওয়া বিচিত্র নহে। 


অপকাঁর 





hl * নং চিত্র 

কাশ্মীরে কুলী মঙ্ুরদিগকে কোঁটের (জামার ) নীচে, বুকের চামড়ার ঠিক উপরে আগুনেব 
ভাঁড় রাখিযা বেড়াইতে হয। অনেক কুলীর বক্ষস্থল পুড়িয়া কাল হইযা গিষাছে এইক্ঈপ 
দেখা যাঁষ। ফলত; তুষার গরীবের বন্ধু নহে। 


৭৬ প্রকৃতি 


(২) স্যাকষ্টন্‌ (Shackleton) "বলেন দক্ষিণ মহাদেশের (Autarctiea) তীরভূমি 
হইতে, কুমেরুর দিকে ১১* মাইল লঙ্ব| এবং এক হাজার ফুট উচ্চ তুযারক্ষেত্র বিস্তৃত রহিযাছে। 
আমওসেন্‌ এবং স্কট সাহেব বলেন এয়প বরফরাশি দক্ষিণমেরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয! 
আছে। ফলতঃ পৃথিবীতে অত বড় তুষারক্ষেত্র বর্তমান সমযে আর কোথাও নাই (৩নং চিন্র)। 
এই তুষারক্ষেত্রের উপর যখন বঞ্জাবাযু প্রবাহিত হয়, তখন মানবের পক্ষে চলা একেবারেই 
অসম্ভব হইযা থাকে । এই অসুবিধার জন্তই এতকাল উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর আবিষ্কার হইতে 
পাঁরে.নাই। 

(৩) সমুদ্রের ভীরস্থিত তুষারক্ষেত্র মধ্যে মধ্যে ভাদিযা সমুগ্জলে পতিত - -হয়। কখন বা 
তুষারক্ষেত্র সমুদ্রজনে প্রবেশ করা জলের উৰ্দ্ধ চাপের ফলে ভাঙ্গিযা যা ও জলে ভাসিতে থাকে 
এবং আোতে ইতস্ততঃ বাহিত হইয়া থাকে। স্ব সাহেব বলেন তিনি-৫1৬ মাইল লম ও অনুরূপ 
চওড়া তুষার-শৈল (1০০-6) দেখিযাছেন; কিন্তু সাধারণতঃ এসকল শৈল এক বর্গমাইনের 
অধিক হয় না; দি হাতা লতা যা করা বত মত ফিট 
হইয়াছিল। 

গ্ৰীনলাণড দীপ .হইতে নিতি, একখানি তুযারুশৈলের আঘাতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই 
এপ্রিল তারিখে “টাইটেনিক* নামক জাহাজখানি যে অত্যন্স কাঁ মধ্যে ১৫১৭ জন আরোহীসহ 
জলময় হয সেই নিদারুণ কথা অনেকেরই স্মরণ থাকিতে পাঁরে। . 

কুয়াশীর কথা পূর্বেই বলিয়াছি। শীতকালে সময় সময ব্রহ্মপুত্র নদের উপরে এয়প 
গাঢ় কুয়াশা দেখ! দেয় ষে, নদী দিয়া তখন, ষ্রীমার চলিতে পারে না-তীরে আঘাত লাগিষ! 
উহ! ক্ষতিগ্রস্থ হইবার আশঙ্কা থাকে । উত্তর আমেরিকার পূর্ববাংশে আটলান্টিক মহাসাগরের 
মধ্যে নিউফাগুব্যা্ড (৩%1০02181), নামে একটি দ্বীপ আছে। উহার নিকটবর্তী 
সমুদ্রে এরূপ গাঢ় কুয়াসা হয যে নাঁবিকেরা ভাসমান তুযার-শৈলকে দুর হইতে দেখিতে পায় 
না। সুতরাং তাহার আঘাতে অনেকগুলি জাহাজ চূর্ণ কিচুর্ণ হইযা আরোহী সহ অকন্মাৎ 
তল জলে আশ্রয় গ্রহণ করে.। “টাইটেনিক” ইহাঁদেরই- অন্ততম । 

নিউফাউিগুল্যাণ্ডের অদুরে উত্তর দিক হইতে লাব্রাডার প্রবাহ (Labrador Current) 
নামে মতি শীতল একটি সামুদ্রিক ল্রোত দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইযা থাকে। গ্রীনর্যাণ্ড 
দ্বীপের অনেক তুষার-শৈল এই স্রোতে বাহিত হয। মেক্সিকে! উপসাঁগর হইতে উপসাগরীর 
আোত (301655522) নামে অন্ত একটি উষ্ণ জলের কত উত্তবপূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া 
থাকে। ইহার পরিসর প্রায় ৫* মাইল এবং উষ্ণতা প্রায় ৮১" ( ফাঁঃ ) এবং বেগ ঘণ্টা 
প্রায় ৫ মাইল। এই দুই স্রোত নিউফাউগুল্যাণ্ডের সদরে আটুলাটিক মহাসাগরে 
একত্র মিলিত হয়। বলা -বাছল্য শীতল প্রবাহের উপরকাঁর বায় অত্যন্ত ঠাঁগা এবং গরম জলের 
উপরের বাধুপ্রবাহ গবম বাপ্পে পূর্ণ থাকে।' সুতরাং এই উষ্ণ বায়ুপ্রবাহ যখন লাব্রডর 
প্রবাহের উপরিষ্থ অতি শীতল বায়ুব সংস্পর্শে আসে, তখন উহার বাম্পরাশি জমিয়া ঘন 
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কুষাঁণাষ রূপীন্তবিত হয়। এই কাঁবণে নিউফাউগুল্যাণ্ডের অদূরেই আটলান্টিক মহাসমুদর 
নাবিকদিগেব পক্ষে মহা বিপদজনক (৪নং চিত্র) । 

এইস্থানে যে সকল তুষারশৈল ভাসিযা আসে; উহার প্রায়ই ১০০ হইতে ২০০ ফুট জলের 
উপরে দেখা যাঁয়। এ সকল শৈলের বাঃ অংশ মাত্র জলের উপবে থাকে। সুতরাং 
উ্াদেব মোট উচ্চতা ১৪০০/১৫০* ফুট হইবে। এই সকল প্রকাণ্ড তুষাবশৈল গলিঘ। 
'খাইবাঁ পূৰ্ব পর্য্যন্ত অনেক সমষ ধরিষা সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় আোঁতের অনুকূলে সবেগে 





৪নং চিত্র 


চলিষ! থাকে । সুতরাং এ হেন শৈলের সহিত হঠাৎ সবেগে আঘাত পাইলে অতি বড় শক্ত 
জাহাজও যে চূর্ণ ঝিচুর্ণ হইয়া যাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কারণ কি আঁছে। ফলত; 
এই সকল ভাসমান তুষারশৈলৈ ইউরোপের সহিত কানাডা ও হউনাইটেড হি (মাহি! 
সামুদ্রিক ব্যবসায় বাঁণিজ্যেব একটী বিশেষ অন্তরাঁষ। 

সুখের বিষষ সম্প্রতি 0110:0-072:07010605 নামে একটি য্ন্র আবিষ্কৃত হইযাঁছে। [হর 
বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালিত হইয়া থাকে। এই যমন আপনা হইতেই তাপের হ্থীস-বৃদ্ধির এক 
ডিগ্রীর দশম ভাগ পর্য্যন্ত প্রদর্শন করিতে পারে। Barm৷ঃ5 সাহেব এই যন্ত্রের সাহায্যে সুস্পষ্ট 
প্রমাণ করিষাছেন যে তুষার-শৈলের সান্লিধ্যেব ফলে সমুদ্রজলের তাপ ঈবৎ বৃদ্ধি পাইয়া 
থাকে। এই যন্ত্র সুস্পষ্ট প্রদর্শন করিতে পারে যে ১০1১২ মাইলের দূরে ভাসমান তুষারশৈল 
বহিযাছে। সিকি মাইলের মধ্যে আঁসিলে এই যন্ত্রে তাপ বৃদ্ধিব মাত্রা অত্যধিক হষ। 
স্থতবাং নাবিকেরা ঘন কুযাশার অন্ধকারের মধ্যেও এক্ষণে পূর্কা হইতে সাবধান হইতে পাঁরে। 
ধন্ত বিজ্ঞানের শক্তি !* 


* এই প্রবন্ধের চিগুলিব জন্য Geography for Senior Classes, Distant Lands (by H. J. 
Mackinder, ০), College Physiography এবং Homes without Hands এহ প্রণেভাোগণের নিকট খণী। 


প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষা 


ডাক্তার শ্রীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ 


১০। চক্রবাহী (Rotifera) 


/8101)1009616- আত্তগহবব 


£011015- সান্তিবণকোঁষ 
4১001061009 শগ 


11211 মান্তিক গ্রন্থি ৷ 


Cement 81810 বন্ধন গঞ্ড 
0170100৮ বাঁহ রেমবলয় 
(0198০9- গুস্বাশষ 
Corona, disk—শিরঃচক্র 


Dimorphic Sex—ভিল্নযপ স্ত্রী পুরুষ 


Ib০l)--ৰাহববিস্তার 
Forcipate—সন্দংশাকার 

Fulcrum (of incus)—পirখe 
‘Gastrulation— আপ প্বীভবন 
Germary-—ডিফজননাংশ 
Gullet—ন্নবহা নালী 
Hepato-pancreas-—পাচনগ্রন্থ 
Holoblastice— পূৰ্ণ বিভাগ 
Incudate—কক্ষমুখাকার 

Incus, anvilঁহথণাস্থিকা, দিমুখান্থিক। 
Intestine— অন্তর 


Larva--ব্তন্ত্রী শিশু 
Malleus—সুদগবাস্থিকা 


Malleate (type of ৮০01৮19)-_বুহন্ুদগর 
( চর্ববকমণ্ডল ) 

Ma:leo-ramate—পৃথ্ম্দগর বাহক 

Manubrium (of malleus)—দতখ 


Mastax—চৰ্কবণাশয় 
Mesenchyme—-আদ্যকলা, সরলকল৷ 


Nephridia-——নলমূত্ৰগ্ৰন্থি, মুত্রাঁব নাঁলিকা 
Nitellarium-—ডিয পৌষনাংশ 


Ovary’ "ডিম্বাশয়, ডিষ্বকোষ 


Parthenogenesis—অনিযষেক জন্ম 
| কানীনতা 
17911 কণ্ঠগহ্বর 


Ramate—পৃথুবাহুক 
Ramus (of incus) বাহুখও 


Segmentation—পুরভাজন 
Seminal 0150061---শুক্রাশষ 
Sensory style—সংবেদ শলাকা 
Statc০y/5-স্থিতিসংজ্ঞাপুট 
Stomodaeum—মুখখাঁত, মুখবিস্তার 
50017801) পাকাশষ্‌ 

519951181৩5 -অণুযুদগর 

Summer 826- অনিষেকে (ৎপন্ন ডিঘ 


Testes— কোষ 
T০e5_খারকাঙ্গ, ধারণকণ্ঠক 
Trochophore—রোমবেষ্টাঙী 


প্রকৃতি ৯. 


Trochus—অনস্তঃরোমবলয় 
Trophus—চৰ্কনাস্থিকার সন্নিবেশ, 
চর্বকমগণ্ডল 


Uncinate—পৃখুশলাক 
Uncus (of malleus)—শলাকাখণ্ড 
Uterine (0১৪--গর্ভনালী 


Virgate—দণ্ীকার 
Winter ০৪£--নিষেকোঁৎপন্ন ডিম্ব 


১১। পর্বদেহী, পাঁদদেহী (Appendi- 


culata) 
ক। পর্কিত কীট (Annelida) 
সশুকদেহী (Chaectopoda) 
A bdomen—উদrরভাগ 
Anal vesicle—পায়ুহ্থ আশষ 
Aphaneura—পৰোতনাড়ী 


Auricle—পাতল কোষ্ঠ, অনুকোষ্ঠ 


Blood sinus—রক্তগহরবর 
Blastocoele—আদ্যগহবর 
Buccal cavity—মুখগহবর 


Capillary vessel—কৈশিক নালিকা 
Capitelliformia— ন ্বশকালী 
Cepbalization—শিরোগঠন 
Cerebral ganglia শির£্থ নাঁড়ীগ্রন্থি 
Circumvesophagual—পার্খারনালীব 
Cirrus—শণ্ডিকা 
Clitellum—ুলবলয্‌ 
0০৪০৪০০-_অন্ধনাঁলী 
০০৩1917--প্রধান দেহগহবর 


0০991910040 _দেহগহ্বরনাঁলী,. দেহ- 
গহ্বরের বাহনাঁলী 
0০61070090175- অন্তমু্থ, গহ্বরমুখ 
Collateral intestine, 5101701-_পার্শন্ 
Commissure—যোন নাড়ী 
Cryptoceplhala- -ধশিরঃ 


Dorsal Pore-—পৃ্ঠছিত্রিকা 
Dorsal vessel—পৃ্ঠনালী 


Echiuroidea—দীৰ্খভ 
Efferent duct (of €০৪০৩০১-_শুক্রনালিক 


Funnel (of nephridium)—প্ৰশন্তমুখ 


Genital funnel—sননেন্ৰিয়ের প্রশন্তমুখ 
Genital seta—জনীছিত্রিয় শুক 
Gonocoele—ননেন্দিয়ধরগহরর 
Haemocoele—রeবহ গহ্বর 
Haplodrili, Archiannelida——আদ্যকীট 
Head Pore—শির:ছিত্রিকা 
Hermaphrodite—দ্বিলিঙ 
Hirudinea—জলোৌকাবৰ্গ, জালুক 


Intestine—অন্ু 
Intestinal sin45S—অন্ত্ৰবেষ্ট রক্তগহৰর 


য৪৮-_হনুপটিকা 
[4-০০1৩-_ জলকিঞ্চলিক 


115581090171৭19- পৃথুন[লীমত্গ্রসথি 
[15561157- ধাঁরপঝি ঘি, অন্তধরবিল্পি 
[15091091150)- পর্বভাগ, পর্ধত্ব 
1110100901017018- সুপ নালীমৃত্রগ্রস্থি 
Moniligastres—কোদর 
Myzostomida—বহুভাীও 


৮৪ প্রকৃত 


Nephridiopore— ুত্রছিদ্র' 
Nereidiformia—বহুপ্তন্দী 
Notopodium—পৃঠপাৰ্শ্বপাদ 
Neuropodium—বক্ষপাৰ্শবপাদ 


Oligochaeta—পপকাদী 
0৮idখ॥০:ডিশ্বনালী 
Oesophagus—অয়নালী 


7810 সংজা শলা *1 
Parapodium—পাৰ্শপাদ 
Parapodia in mollusca—পার্শ্বপাদাংশ 
Penial seta—উপস্থীয শুক 
Pharynx—গলকোঠ্ঠ 
Polychaeta-—পৃথগতকাঙ্গী 
Pronephridia—আপ্যনালী মূত্গ্ৰন্থ 
Prostate, spermaducal gland — 
শুক্ররসরাবী গণ্ড 
Prostomium— পুরোমুখ, পোত্র - 


Sclerite—দৃঢ় পটিকা দৃঢ়খণ্ডিক! 
598161)6 পর্ব, সমখণ্ড 
Seminal ৮691০1০-_শুক্রধরকোঁষ 
96010) ব্যবধান 

১০০--শুক 
991005075০9 শুক্র সঞ্চয় 
Sperm 04০৮ শুক্রনালী 
Sperm 5৪০ শুক্তকো, শুক্রীশব 
Sucker-——ধরভও্ড 
Supraintestinal—অন্ৰপৃষ্ঠ 
Sy॥ncerebrum—মিলিতশিরো নাড়ীগ্রন্থি 


Tentacle—yও, তৃওবাহ 
Terebelliformia—তনতুণ্ডী 
Terricole—ভকিঞ্চিলুক 


Thora x—বক্ষভাগ 

Ty phlosole—অ্ৰপুট 

Vagina --সঙ্গমনালী 

Vas deferens collecting duct (of 
€93699)-_কাঁওশুক্রনালী 

Ventral nevecord—অধোনাড়ীকাও 

Ventral vessel-—বঙ্ষনালী 

ড৪০০]৩-_স্থুলকোষ্ঠ, মহাকোষ্ঠ 


খ | পৰ্বপাদী (Arthropoda) 
Abdomen—উদব 
Accessory £1810- সহকাঁবী গণ্ড 
Anal (nervure) পশ্চাৎ (শিরা ) 
Anal ৮৪1৮৩- পায়ুপট্র 
Antenna—wieকা 
Antenna (of an 1056০)- সংজাশু গুকা 
Antenna (of a crustacea)l—পশ্চাৎসংজ্ঞা- 


প্তুণ্ডিক! 
Antennule (of a crustacea)—পর:- 
সংজ্ঞাশুপ্ডিকা 
Aortic collar—বলযনালী 
Arachnida—লৌতেয 
Branchia— শাল পিচ্ছ 
Cardo=-হনুমূল 


Cephalite, head shield—শিবন্তন 
01711080096 সন্দংশহন্ু 
01010০09- সন্দংশপাঁদী, শতপাদিক 
00010060179] 0:81 তন্ততাঁনক যন্ধ 
০8০ পুচ্ছ শুণ্ড 

0170০5 কপোঁলপষ্ট 

Compound (polymeniscus) eye— 


যৌগিকাক্ষি 


~# 
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(0117925017--স্থচ্ছস্তরজনক 

Costa (of a wing)--বাহ্ধার 

Costal (nervure)--অগ্ৰিম শিরা 
০০৪--জধন, জঘনপর্ব্ব সূলপর্বব 
Craterostigmomorpha—খর্বশতপাদিক 
C(r০০--সঞ্চযাশয 

Crusace৭---খোঁলকী 

Crystalline cone-—অক্ষিস্ফটিক 
Cubital (nervure)--তক্কুল্যাকার 


Deuterocerebrum— ছিতীয়,/শিরোনাভীগরদ্থি 
Diplopoda—দযুগপাদী ' 
Diplostichous (eyYe)-—ছিস্তর (অক্ষি) 
Dorsum (of a wing) অন্তর্ধার 


E৪৪ubeৎ--ডিম্বমালিকা 
Endopodite—ন্তৰ্শাখাপাদ 
Epimeron—পাৰ্শপটট 
Epipharynx-—~-ব্ধেনদস্ত 
EpiPOdite—পাৰ্শশাথাঁপাদ 
Episternum—অধিবক্ষপট্ট 
Enarthropoda—উচচপর্কপদী 
EXx০pPodite--বাহশাখাঁপাদ 


Fat 10০00৮---ল্সেহসজ্য 
Femur— উক 
Foregut-—-পুরোট্, হলাদানী 


[710175কপালপষ্ট 


05158--বাহ্হনুশাখা 

0513- পার্খপন্ট 

Geophilomorplha—Sশতপাদিক 

Gizzard--চর্ববণাশয় ৮ 

019558--অ্ধরশাখা 
৯১ 


টি 


৮৬ 
Gnathite—মুখপাঁদ, ছেদনপাদ 
75117050127100--অধরপ্ট 


০০০০০০- জনি-পাঁদ, জননপাদ 
Gullet (০e50Phagus)--অন্নবহানালী 


1790- মস্তক; শিরঃ 

Heart (tubular)--হদয়, হন্নালী 

Hemignath—েদন্পাদ 

Hexapoda—যটপাদী, পাত 

1705৮ পশ্চাদন্ননালী, পশ্চাদন্ত 

Hyparthropoda—পূৰ্ব্পর্কপাদী ( পর্ব- 
পার্দীর পূর্বপুরুষ ) 

Hypopharynx-—মুখশৃক্ষ, মুখগুণ্ড 

Hypostona—সুখাধঃপট 


Labial 09105 অধর স্পর্শশূঙ্গ 
Labium—অধ্রপট্ 
Labrum— পট 
Lacinia—অন্তঃহহুশাখ! 
Lens—শ্বচ্ছমণ্ডল | 
Ligula—অধ্রবর্্জন 
Lin৪খu_জিহ্বাখণ্ড, জিহবাপট 
Lithobiomorpha—-্ুদশতপাদিক 


Mala—অগ্ৰপষ্ট ৯ 

Malpighian tubule—সূৰনলিকা, আধ্জ- 
নলিকা 

Mandible, 0৯৬ ছেদনপাদ 

Maxilla—হনুপাদ 

Maxillary 70911 হনুসংজ্ঞ 

11950111069 হুবঙ্গপাদ 

Maxillula—হহুকপাদ 

Median (nervure)—সধ্যশ্থ 


৮২ 


Mentum—চিবুকপট্ট 
Mesophragma—মধ্যব্যব্ধান 
Mesothorax—ধ্যবক্ষ 
Metamerism—সমপর্বগঠন 
Metathorax—পশ্চাদবক্ষ 
Midg্‌ut--শ্ধ্যান, মধ্যারনালী 
Millipede—কৰ্ণকীট, বহুপাদিক 
Monostichous (65৪) একত্তর ( অক্ষি ) 


Nervure (of a wing)—পক্ষশিরা 
Nomomeristic—নিদ্িষট খণ্ডী 
Nomotagmic—নিন্িষ্ট পর্ব 
Notostigma—পৃষঠরন্ত্র 


Ommatidium-—অক্ষিন্তম্ত 
Onychophora—নখধারী, কীটবেশী 


P[০--পৰ্শশৃঙ্গ, স্পার্শন 
7১910981796) দংজামুখপাঁদ 
Papilla-—্বকীল 
1279810552- পার্খীধরশাখা 
78190০0- শাখাপদ 
1১80981807--উত্তানীষপট্ট 
Pauropoda—ক্ষীণপাদী 
Pericardium— হছে 
Pigment cell—রঞনকোয, বর্ণককোষ 
Pleurostigma—পাৰ্শ্বরক্ী 
[2150107- পক্ষপষ্ট 

Post scutellum—পশ্চাদ্বগিকা 
Prescutum—পুরোবর্ম 
Proctodaeum-— পশ্চাদক্র 
Promentum-— পুরঃচিবুকপন্ট 
Pronotum-—পৃষ্ঠকবচ 


Prosthamere—Cুণপর্ক 
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Protarthropoda—আত্পর্কপাদী 
Prothorax—পুরোবক্ষ - 
Protocerebrum-—পুরঃশিরোনাড়ীগ্রদ্ধি 
Protopodite—ুলপাদ 
Pselaphognatha—সবলহণু 

Pyloric ০95০41-_পাঁকান্ধনীলী 


Radial (7515016) _অংশুশাখা 
Receptaculum 56101015--শুক্রধব 
Retinula—দৃটিকোৰ, আঁলোঁচককোষ 
Rhabdom—অক্ষিদণ 
Rhabdomere —অক্ষিদণ্ডাংশ 


Salivary 21500---লাল|গণ্ড 
Scolopendromorpha—পৃথুশতপাদিক 
5০86511910- মধ্যবমিকা 
Scutigeromorpha—ীর্খপদ পতপাঁদিক 
9০86010- মধ্যবর্ম 
Silk 918170- তন্তগণ্ড 
Simple (monomeniscus) ০/০--সরলাক্ষি 
Slime 2150- দান্দ্ররসগণ্ড, রস্গ্ড 
Spirecle, stigma—শালরক্র | 
Sternum—বক্ষপট্ট 
Stink gland—পূতিগণ্ড 
5i০৪ৎ5--শাখাঁধর 
Subcostal (nervure)—উপাগ্ৰিম (শিরা) 
Submentum-—উপচিবুকপট্র 
Suboesophageal ganglion— 
অধোগ্ননালীগ্রন্থ 
Sucking tongue—শোষণজিহব| 
Symphyla—সম্পাদী 


Tarsus—অংস্রি 
Tegula—লন্ধিখণ্িক। 


- প্রকৃতি - ৮৩ 


- 


Tergum-— পৃষ্ঠপট ৮ ৮ Trachea. শ্বীসনালী ১ AC 
Termen (০6 a আ17)--পশ্চাৎধার | Tritocerebrum-—তৃতীয় শির়োনাড়ীএছি 

Thorax বক্ষ 3 . Trochanter— শিখর 

Tibia— জঙ্বা Vertex epicranium-—ণীবপ্ | চি 


টিসি মি Vitrella ০৪! --শ্কটিককো|ষ 


Rl টু রঃ 
হল Pat bd ~ ৯৪ 
CB ৬৪2 লজ ০৫ 28৩2 


অর্ণব-বিজ্ঞান | 
২8৬ 
শ্রীবনাই চাদ দত্ত 


অর্ণবের তাপমাত্রার কথ! বলিতেছিলাম। সর্বত্রই যে সমুদ্রের উপরিভাগের তাপমাত্রা- 
নুযাষী সমুদ্রগর্ভের জলের তাপমাত্রার হাসবৃদ্ধি হয় তাহা নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল! যাইতে 
পারে যে, নরওয়ে-উপকূল-সমীপবন্তী সমুদ্রেব উপরিভাগের জল ফেব্রুয়ারী মাসে সবচেয়ে শীতল 
হয়, এবং আগষ্ট মাসে সর্বাপেক্ষা গরম হইয়া থাকে। অথচ -সমুদ্রপৃষ্টের. জলের এই 
তাপমাত্রার সহিত মেখানকার ১২০০ ফুট নিয়ে সমুদ্রগর্ভের তাপমাত্রার ঠিক বিপরীত অবস্থা 
হ্য। সেখানে আগষ্ট মাসেই জল সবচেয়ে ঠাণ্ডা, এবং ফেব্রুয়ারী মাসেই সবচেয়ে গরম বলিষ! 
পৰীক্ষা জানা গিয়াছে। ম্যরে ১৮৮৮ খ্রীঃঅন্দে স্কটলাণ্ডের পশ্চিম উপকূলে “অপাঁবলক 
বংলা (Upper Loch Fyne) এই অন্তুত ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছিলেন। 

মেরুসন্নিহিত সমুদ্রগর্ভের তাপমাত্রা ৩০* ফাঃএরও কম। Tl TEER SE 
তাপমাত্রা ৩৫ হইতে ৪০ ফাঃ এর মধ্যে থাঁকে। দেখা গিয়াছে যে সমুদ্রের তলদেশের জলরাশি 
সর্বত্রই অত্যন্ত, শীতল । মেকুসন্িহিত সাগর, বিশেষতঃ দক্ষিণমের-সন্নিহিত সাগর হইতে ষে 
ধীর জলপ্রবাহ সমুদ্রতল ব্যাপিয়া প্রবাহিত হইতেছে তাহাই প্রশাস্ত, ০5 
মহাঁসাগর-তলের জলভাগের অত্যধিক শৈত্যের কাঁরণ। 

-- স্থলবিশেষে গভীর সমুদ্রের তাপমাত্রা আবার নি পর কানুর যেখানে 
রর রেস সি বালির খারা বগি অনিরিনের বাক হইবে 
সেখানে,-_অর্ণবের তলদেশ দিয়া যে চিবস্তন শীতল শ্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহা, ইঁ 
গিরিপৃষ্ঠান্তরায় হেতু বাধা পাওয়ায, আর প্রবাহিত হয় না। ফলে সেই বন্ধ সলিলরাশি রহিঃ. 
সমুদ্রের জলরাশি অপেক্ষা উষ্ণ থাঁকে। যেমন, লোহিত-সাঁগরের কথা ধরা যাক। ইহা 
ভারতমহাসাগর হইতে, ( সাগরপৃষ্ঠ হইতে ১২০ ফুট নিষ্বে ) একটি নৈসগিক বাঁধের দ্বারা বিচ্ছিন্ন 


~~ 


৮8 প্রকৃতি 


হইযা পড়িষছে। -ও ১২৪০ ফুট নিয় পর্য্যন্ত জলেব তাঁপমাঁভ-লোহিত সমুদ্রেরও যা 
ভাঁরত মহাঁপাগরেরও তাই দেখা গিয়াছে । লোহিত-সাগরেব ৬০০ শত ফুট নিয়ে জলের তাপ 
৮** ফাঃ, ভাঁরত-মহাঁসাগরের এরক্পপ গভীরতাঁর জলের তাঁপও এয়প ; লোহিত-াঁগরের 
১২ শত ফুট নিয়ে জলের তাপমাত্রা ও ভারিতমহাঁসাগরের এ গভীরতার তাপমাত্রা একই, 
অর্থাৎ ৭০০ ফাঁঃ। কিন্তু লোহিত-নাগবের তাপমাত্রা ১০০ ফুট নিয়ে ইহার তলদেশ পর্য্যন্ত 
এই একয়পই থাকে । অথচ গিরিপৃষ্ঠের বাহিরে ভাঁর্তমহাঁসাগরে ১২০* ফুটের নিয়ে বিভিন্ন 
গভীবতাষ তাপমাত্রা. কমিতে থাকে । যেমন ১৪৯*ফুট গভীরতাঁয় তাপমাত্রা ৪৯০ ফাঁঃ, 
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| লোহিত সাগরে গিরিপৃষ্ঠাত্তরায় 
আবার ৬০** ছুট গভীরতাষ প্রায় ৩৫০ ফাঃ মাত্র। সার্গাসো, ফ্যরো চ্যানেল ইত্যাদি 
মাগরাংশে এইয়প বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। আবার “উইভিল টম্সন্‌ রিজ” যেখানে 
আছে সেখানে ইহার দক্ষিণভাগস্থ গরম জলরাশি উত্তরমের সমুদ্রের শীতল জলরাশির সহিত 
সংমিশ্রিত হইতে পায় না। . , পু 

এইয়প সাগরতলের উপর গিবিপৃঠ্ঠের অন্তবাঁধ থাঁকাঁঘ, একই গভীরতা, মহীসমুদ্রের বিভিন্ন 
অংশে বিভিন্ন তীঁপমাত্রা! পরিলক্ষিত হষ বটে, কিন্তু এইয়প তাপবৈচিত্যের ভন্তান্ত কারণও 
আছে] পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখ! গিয়াছে যে স্থানবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রার কতকগুলি 
বিশেষ জলপ্রবাহ চতুংপার্খের জলরাশির সহিত ধীরে ধীরে মিশ্রিত হুইয়! সিন্ুগর্ভের 
শৈত্যোত্তাপের সন্নিবেশ ঘটাইধা থাকে । একই তাপমাত্রাবিশিষ্ট জলভাগ সমুদ্রের গর্ভে 
সমভাবে পবিলক্ষিত হুইয়াছে। সেখানে সমশীতোফ্রেখা ( Isotherms ) চক্রবালের 
সহিত সমান্তরাল (10:12011091) এবং বেশ বিধিবদ্ধভাবে সিক্ধগর্ভের মধ্য দিষ! চলিয়া গিষাছে,- 
ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিমবর্তী অতলান্তিক মহাসাগরে এক অংশের অবস্থা এইয়প ; কিন্ত 
অপরাংশের কথা স্বতন্র । সেখানে সম্শীতোষফ্ণরেথা সমান্তরাল নহে; তাহা গবম ও শীতল জল 
রাশির মেশামিশির মাত্রানযাধী অক্রবক্রভাবে চলিয়া গিয়াছে । উত্তর অতলাস্তিক মহাসাগরে 
এইয়প বিশৃঙ্খল শীতোষ্ণ জলবিভাগ পরীক্ষিত হইযাছে। সার্গসো সমুদ্রের উত্তর দিক হইতে 
আরম্ভ করিষা নিউফাউওপ্যণ্ডের উপকূল পর্যন্ত সমশীতোঁ্ণ বেখাগুলি প্রথমে বেশ সরলভাঁবে 


প্রকৃতি ৮৫ 


অগ্রসর হইযাছে, পরে সহসা শীতল জলপ্রবাহের সংস্পর্শে আসিযা সাগরপৃষ্ঠেব দিকে 
উঠিযা গিয়াছে ; তৎপরে আবার গাঁল্ফ স্ীমেব ( Gখ]£ 50:5800 ) গরম জলের মধ্যে আসিষা, 
এই রেখাগুলি আবার হঠাৎ সাঁগর্তলের দিকে নামিষা গিয়াছে; পুনবাষ সেগুলি উপকূল- 
সমীপবর্তী শীতল জলরাশির মধ্যে আসিষা উত্তব দিকে অগ্রসর হইযাহে। উষ্ণ ও 
শীতল জলপ্রবাহের মেশাঁমিশির তারতম্যানুসারে, সমশীতোফরেখাগুলি যে এই প্রকারে 
কিয়দুব সোজাভাবে, কিয়ুদুর বক্রভাবে, কখন উচ্চ দিকে, কখন নিয় দিকে, আঁবাব কখন 
সরল পথে অগ্রসর হইয়া থাকে, তাহা পরীক্ষা দ্বাৰা স্থিবীকৃত হইযাছে। 







Cold 
30° 418৩ 


উইভিল.টমসন্‌ রিজ, 

প্রসঙ্গক্রমে কাপ্তেন আঁমগুসেনের “মণ্ড” জাহাজ উত্তর মেক সন্নিকটে কিরূপে সমুদ্রে 
পলবমান বরফন্ত,পের কবল হইতে রক্ষা পাইযাঁছিল, তাঁহার উল্লেখ কর! যাইতে পারে। সমুদ্রগর্ভে 
সঞ্চারিত ও প্রবাহিত উষ্ণ জললোত খতুবিশেষে সঞ্চালিত হয বলিষ! জাহাঁজখানি দিগন্তগ্রসারিত 
প্রমান বরফস্তপের উপবে উঠিঘা পড়িযা, বরফের চাপে ধ্বংশের মুখ হইতে রক্ষা 
পাঁইয়াছিল।* 

মহাসমুদ্রের অংশবিশেষে সাগরপৃষ্ঠের নিকটে এবং সাঁগরপৃষ্ঠ হইতে দুরে অধিক গভীরতাব 
মধ্যে বহুদূর ব্যাপিযা সলিলম্তর বিদ্যমান রহিয়াছে! সলিলতত্বের গবেষণার ফলে এই সমস্ত 
সলিনস্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং তাঁহাদের বিস্বমানতাঁর কারণও নিণীত হইয়াছে । এইয়প 
ভিন্ন ভিন্ন সলিলম্তরে, ভিন্ন ভিন্ন সামুদ্রিক জীবজনস্তর ও উদ্ভিদাঁ্দির সংস্থান আবিষ্কৃত হইযাছে। 
এই সমস্ত জীবজন্তর আকার প্রকার ও প্রকৃতির_সলিলস্তরে বিদ্যমান তাপমাত্রার সহিত বিশেষ 
__" {বিশ্ববিশ্ৰুত কাণ্ডেন রোলাও আমগুসেন ১৯২২্রীষ্টাব্দে তাহার মাও (445৫) নামক জাহাজে কতকগুলি 
বিশ্েজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের দহিত উত্তর-মেরুর সন্ধানে গমন কবিযাঁছিলেন। প্রকৃতপক্ষে উত্তব মেরুতে পৌছিতে 
ন! পারিলেও, তাছাদেব অভিযান লিক্ষল হয় নাই । বস্তুতঃ এই অভিষ।নেব ফলে সানবেব জর্ণবধিজ্ঞান বিষয়ক 
জ্ঞান যথেষ্ট সমৃদ্ধ হইয়াছে । বিপদসন্কুল কৌতূছলোদ্দীপক এই বর্মস্বযব্যাপী অভিযানে বিবরণ'*“মণ্ত” জাহাজের 


কাঁপ্তেন অর্ধার ওয়াইস্টিং সম্প্রতি প্রকাশ করিতেছেন । আনন্দের বিষয় সম্প্রতি বিগত ১২ই মে ১৯২৬ তিনি *নর্জ” 
আকাশপোঁতে আরোহণ করিয়া উত্তর-মেরুব উপর দি! উড়িতে সক্ষম হইবাঁছেন। 


৮৬ প্রকৃতি 


সন্ন্ধ- আছে। মারে ও জর্ট আবিষ্কার করিয়াছেন, প্টারোপড৮ (Pter০৪০৭ ) নামক 
সম্তরণের উপযোগী অঙ্গসমদ্থিত যে শন্ুকাদিপ্রাণী নিউফ।উওলাও হইতে আয়্ল্যগ্ডের পশ্চিম 
উপকূল গৰ্্ন্ত সাগরাংশ ব্যাপিয়া বাচিয়া থাকে, তাহা জলরাশির তাপমাত্রার নিষমিত সংস্থানের 
কল ব্যতীত আর কিছুই নহে। 

সলিলন্তরের এই যে তাপমাত্রা তাহার আর একটি রাহি 
পরিবর্তন. জজ্জন্ত বাসুপ্রবাহের ফলে, মহাসাগরের শীতল ও উষ্ণ জলরাশি এক অংশ হইতে 
অন্ত অংশে নীত হয়। ইহাব ফলে উপকূলবর্তী শীতল অথবা উষ্ণ জলরাশি উপাদানঘটিত 
বিশিষ্টতা লইয়া কখন বা গভীর মধ্য-সমুদ্রে চলিয়া যাইতেছে, কখন ' বা মধ্যসমুদ্র হইতে 
লমববান স্তস্তের আকারে আন্দোলিত হইয়! ভুভাগের পাদদেশে আসিয়া পৌছিতেছে। 

স্থলভাগ ধৌত করিয়া নদনদী নিত্য সাগরে গিষা আত্মসমর্পণ করিতেছে। তাই 
ভৃতাগের নান! অজৈব অর্থাৎ খনিজ পদার্থের সুল্প সন্ম কণা সাগরজলে বিস্তমান রহিয়াছে 
রমাযন শাস্ত্রের যতগুলি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে ৩+টি সমুদ্রজলে পাওয়া 

গিষাছে ; ইহাদের ১২টি পদার্থ সাগরজ্জলে বিশেষরূপ লক্ষ্য করিবার জিনিষ। 
, . লবণের আকারে এই পদার্থগুলি সাগরজলের ১০০০ ভাগের মধ্যে প্রাষ 
৩৫ ভাগ ব্য।পিষ! আছে। ইহার মধ্যে সোডিয়াম, পটেসিয়াম, ম্যাগ্নেসিষাম.ও ক্যালসিয়াম 
ধাতুঘটিত ক্লোরাইড, ও স্তলফেট নামক লবণের সংখ্যাই বেদী। স্ব্ধুদলে যতপ্রকারের 
লবণ দ্রব অবস্থায় আছে, তাহাদের মধ্যে আমর! যে লবণ খাই, সেই সাধারণ লবণ ( সৌডিয়াম 
ক্লোরাইড.) একাই ব্রিচতুর্থাংশের বেশী পরিমাণে আছে কিন্তু নদী যখন নানা ধাঁতব লবণ 
দ্রবীভূত করিয়া সাগরের দিকে প্রবাহিত হয়, তখন নদীক্গল পরীক্ষা করিয়া দেখা গিষাছে যে 
সাধারণ লবণ তাহাতে শতকর! মাত্র ছুই অংশ পরিমাণে আছে। অথচ “সিদ্ধজলে যে 
কাঁব্নন্টে লবণ খুব কম পরিমাণে লক্ষিত হয, তাহা নদীজলে- সমস্ত লবণের মধ্যে 
অর্ধেকের ও উপর পরিদৃষ্ট হুইযাছে। এই সকল কারণে এখন ভূতব্ববিদ্‌  পণ্ডিতগণ 
অন্মীন করিতেছেন যে, যহাঁসাগরের লাবণিকতা, ন্দন্দীবাহিত দ্রবীভূত ভূখণ্ডের 
লবণসমূহের সমষ্টভূুত ফল নহে। পরন্ধ ভূমণ্ডল যখন ঘনীভূত: ও শীতল হুইতেছিল, 
তখন দেই কোন্‌ অতীত যুগে, আদিম মহাসমুদ্রের সলিলরাশিতেও লবণের বিস্তগাঁনতা 
ছিল। সেই লবণ এবং নদীবাহিত লবণ সমুদ্রের জলে মিশ্রিত হইযা, তাপে যনীতূত 
হইয়া সমুদ্রের লাবণিকতা এত বন্ধিত করিয়াছে। 

সিদ্ধজলের সমপ্ত লবণ যদি সংগ্রহ করিযা একস্থানে রাশীকৃত করা যায়, তবে তাহা 
৪৮০০০* লক্ষ ঘন মাইল স্থান ছুড়িয়া থাকিকে_-ইহা' আজকালকার অন্থমান। ' 

পূর্বোক্ত প্রধান নব্ণগুলি ব্যতীত, সিলিকন্‌ ও ফসফরাস ঘটিত লবণ খুব কম পরিমাণে 
থাকিলেও, সামুদ্রিক জীবজস্ত ও উত্তিদাঁদির পক্ষে তাঁহাদের আঁবগ্তকতা খুব বেশী দেখা যাঁষ। 
এই সমস্ত লবণ সিদ্ধুঘল হইতে নিত্য গৃহীত হইযা শুকাঁদি প্রাণীর কঠিন গাত্রাবরণে পরিণত 


লাবণিকতা 


প্রকৃতি ৮৭ 
হইতেছে, এবং আঁবাঁর তাঁহা কালে পচিযা গিয়া জলে দ্রবীভূত হইতেছে । সামুদ্রিক উদ্তিদাদিও 
সেইরূপ এই সমস্ত লবণ, দ্রব চুণের আকারে গ্রহণ করিষা পরিপুষ্ট ও বর্ধিত হইতেছে, আবার 
কালে উদ্ভিদাদি পচিষা যাওযার ফলে এ সমস্ত লবণ সিদ্ধু্রলেই মিশিতেছে। অনাদি কাল 
ধরিষা এই আদানপ্রদীনের ক্রম চলিষা আসিতেছে । 

অক্সিজেন্‌, নাইট্রোজেন্‌ এবং কারবন্‌ ডাইফক্সাইড নামক তিনটি বায়বীষ পদার্থ সমুদ্রজলে 
দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে । ইহার জন্তই সমুদ্রজীবাঁদি বাঁচিয়া থাকে। সসুদ্রগর্ভে জলপ্রবাহের 
নিত্য গতি আছে বলিয়! সমুদ্রের সর্বত্রই অক্সিজেন বিদ্যমান আছে। নচেৎ সমুদ্রে কোন জীব- 
ভজন্ত বাঁচিতে পারিত না । 
সমুদ্রের লাবণিকত পরীক্ষা! করিষা, অনেক সময় সমুদ্রের বিভিন্ন জলপ্রবাহ লক্ষ্য করা হইয়া 
থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, জীক্র্টার প্রণালী দিয়া শীতল ও কম-লাঁবণিক 
প্রবল জলপ্ৰবাহ ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করে, এবং তথায় ঘনীভূত হওয়ার ফলে, ভূমধ্যসাগর 
হইতে একটী বেশী লাঁবণিক উষ্ণ জলধারা অতলাস্তিক মহাঁসমুদ্রে নিত্য বহিতেছে। এই ব্যাপার 
যে প্রকারে আবিষ্কার করা হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে *_ | 
“ সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও জীব জলের তাপমাত্রার উপর বেশী নির্ভব করে। জলের তাপমাত্রা, 
সমুদ্রমধ্যে নানা লাবণিক ও উষ্ণ জলপ্রবাহের উপর অধিকতর নির্ভর করে। জলপ্রবাহ 
আবার বায়ুপ্রবাহের উপর বেশী নির্ভরশীল। বারুপ্রবাহ পুনরাষ বায়ুমণ্ডলের চাপের উপর 
নির্ভর করে। বায়ুমণ্ডলের চাপ আবার ্ুর্্যরশ্মির কার্ধ্যকারিতাঁর একান্ত অধীন. 
সামুদ্রিক জগতে এই ঘটনাচক্র নিত্য আবন্তিত হুইয়া বিধাতার এক গৃঢ় উদ্দেস্ত সাধিত 
করিতেছে । 
পূর্কেই বলা হইযাছে যে সাধারণ লবণ, সহল্র ভাগ সমুদ্রজলের মধ্যে ৩৫ ভাগ আশ্রষ করিয়া 
কাদা আছে। তাহার ফলে, সমুদ্র জলের ঘনত্ব, অথবা আপেক্ষিক গুরুত্ব ১:২৬, 
এখানে নির্মল জলের আপেক্ষিক গুরুত্বকে ১ বলিয়া পরিগণিত করা 


হইয়াছে। 


বিবিধ 
ডার্ট কীথ, বাঁদানুবাদ 


পাঠকগণের স্মরণ আছে, গত বৎসর পাশ্চাত্য বিদ্বৎসমাজে একটা নবাবিষ্বৃত করোটি 

লইয়া তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল।. এখনও উভযপক্ষে তর্কবিতর্ক চলিতেছে। আবিদা 

অধ্যাপক ডাঁট, বলিতেছেন, উহা আদিম মানব-করোটি ; কীথ্‌ প্রমুখ প্রতিপক্ষগণ ( আর্থর 
NV 


bl 


৮৮- প্রকৃতি 

ইফং ভীহাদের অন্ততম ) মাথ! নাঁড়িতেছেন,না উহা গরিলা-শিষ্পাঞ্জির জ্ঞাতিস্থানীয় মান 
বেতর কোনও বানরের মাথাব খুলি মাত্র। এই করোটি-বিশিষ্ট জাব যে যুগে আফ্রিকাভূখণ্ডে 
বিচবণ করিত, সেই যুগের অনেক কথ! সম্প্রতি বন্কৃতাপ্রসঙ্গে স্যর আর্থব কীথ গুনের 
বষাল্‌ কলেজ অভ. সার্জ্জনদ্‌-সভাঁষ বলিষাছেন। আফ্রিকা সম্ভবতঃ উষ্ণগ্রধান ছিল না) 
যে সকল উত্ভিজ্জ এ মহাদেশের অংশবিশেষে আজ কাল দৃষ্ট হয, সেই অতি প্রাচীন যুগে এ 
উদ্ভিজ্ঞ আরও সহস্র ক্রোশ ব্যাপিষা প্রসাবিত ছিল। - আফ্রিকার উত্ভিদ্‌ততত্ব সম্বন্ধে নূতন 
মন্তব্য পাঠ করিষা অধ্যাপক ডার্ট, বিজ্রপ কবিয়া বলিতেছেন, এই উদ্ভূত উক্তি আফ্রিকার 
বিশ্ববিশ্ৰুত ভূতত্ববিদ্‌ ও উদ্ভিজ্জতত্ববিদের মতেব সম্পূর্ণ বিরোধী; নর-বানব সমন্তা হৃদযঙ্গম 
কবিতে না পাঁরিষা বেচাঁবা কীথ, বিপর হইয়াছেন। অধ্যাপক কীথ অবিচলিত ভাবে উত্তর 
দিলেন,_-নৃতত্ববিদ্‌ ডার্টের মতামত অপেক্ষা ভূতববিদ্‌ অধ্যাপক ইয়ং-এর উক্তি অধিকতর 
সুল্যবানি মনে করি ।...পপ্ডিতে পণ্ডিতে ঘন্দ-_অলমতিবিস্তবেন। 


হাইডোজেনের নৃতন “রূপ” আবিষ্কার 


একজন ভাবতবাঁসী সম্প্রতি অতি নূল্যবান্‌ গবেষণা করিয়া রাসায়নিক মহলৈ বিশেষ 
কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। ইহাব নাম শ্রীযুক্ত ভেঙ্কাটা রামআইয়া ; ইনি ভিজিয়ানাগ্রামের 
অধিবাসী । 
- হাইড্রোজেন বা উদ্্‌জান বাষ্প রাসায়নিকের অতি পরিচিত বস্তু । ইহা অপেক্ষা লঘু 
কোন বাস্তব পদার্থের অস্তিত্ব জগতে নাই এইরূপ রাসায়নিকের বিশ্বাস । ইহার প্রকৃতির 
"ধৰ্ম্ম আলোচিন। করিলে কতকগুলি অনাংঞ্জগ্ত চোখে পড়ে। বাহ্‌ প্রকৃতিতে ইহা সাধারণ 
_ ব্ৰাম্পের স্কায়, কিন্ত রাসায়নিক ধর্ম্ম অনেকটা ধাতুর অন্ন । ইহার আণবিক সংহতির মধ্যে 
দুইটী পরমাণু বর্তমান, এইক্পপ বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ' 
ডাক্তার রামআইয়া সম্প্রতি ওজন (02016) বাশ্পের স্তায় হাষড্রোজেনেৰ এক নৃতন রূপ 
আবিষ্কার করিয়াছেন ; ইহার অণু তিন্টী পরমাণুতে গঠিত। ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বহুদিন 
হইতেই জল্পনা করনা চলিতেছিল, কিন্তু রামআইয়া প্রথম নিঃসংশয়ে ইহার সত্বা প্রমাণ 
করিয়াছেন। ওজনের স্তাঁয় এই নৃতন হাইড্রোজেন বিশেষ শক্তিসম্পন্ন : সহজেই ইহা ভিন্ন ভিন্ন 
পদার্থের সঙ্গে সম্মিলিত হইতে পারে। 
এই আবিষ্কারের ফলে হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক নৃতন তথ্য বাহির 
হইবার সম্ভাবনা । ইহার মধ্যেই অনেক প্রথিতযশীঃ বৈজ্ঞানিক এই গবেষণাঁকে কেণ্র করিয়া 
হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রকৃতি সম্বন্ধে নৃতন করিয়া আলোচনা আরম্ত করিয়াছেন । 
বৈজ্ঞানিক হিসাবে জণ্যা পেরাঁব (1591) Perrin) নাম বিশ্ববিখ্যাত; সম্ভবতঃ জাবিত 
ফরাসী পদার্ঘতত্ববেভাদিগেব মধ্যে তিনিই সর্কশ্রেষ্ঠ। ডাঃ রাঁমআইয়া বিজ্ঞানাচার্য্য উপাঁধিব 


প্রকৃতি ৮৯ 
জন্ত যে মৌলিক গবেষণা ফরাসী দে দাখিল করেন, তাহা পরীক্ষা করিবার প্র পের 
প্রভৃতি পরীক্ষকগণ তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান, - 

“আপনার এই বহুমূল্য গবেষণা! পরীক্ষা করিবার- বান EE 
বিশেষ সম্মানিত করিষাছেন। এ পর্য্যন্ত পরীক্ষক হিসাবে আমরা যত গবেষণা দেখিয়াছি, 
তাহার কোনিটীর সঙ্গেই আপনার কার্য্যের তুলনা চলে না 1” ----: এ 

প্বস্থুতঃ আপনি আমাদের সহযোগী ও সহকর্মী; শুধু আমরা এক অতি প্রাচীন 
বিশ্ববিস্তালয়ের প্রতিনিধি বলিয়াই আঁপনার গবেষণার উপর মত প্রকাশ করিবার অধিকার 
রাঁখি। আপনার দৃষ্টান্ত আমাদের স্বদেশী ফরাসী ছাত্রগণের অনুকরণ যোগ্য । এখন ইউ- 
রোপে জ্ঞান রাজ্যের সীমানা যে সকঙ্কর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিবার ধুয! উঠিয়াছে, তাহার 
মধ্যে আপনার জ্ঞানের বিস্তৃতি এবং আঁলোচিত বিষষের বৈচিত্র্য দেখিয়া আমরা অতিশষ 
পরিতুষ্ট হইযাঁছি।” 

অধ্যাপক বেলীর (Prof. 73৪15) নাম বিলাতে বৈজ্ঞানিক সমাজে নিতান্ত উপেক্ষা 
করিবার নহে; তিনি আলোক-তত্বে একজন বিশেষজ্ঞ। বেলী বলিতেছেন, "অবিসংবাদে 
বলিতে পারি, আপনার আরব কার্য্য রসায়ন শাস্বের মূলনীতির আমূল পরিবর্তন সাধন করিবার 
স্পর্ধা ভালরূপই রাখে ৷” | 

ডাক্তার রামআইযা সনাস্ত বংশে জন্মিযাছেন; তাহাব পিতা ভিজিনাশ্াম কলেজেব 

ভূতপূর্বব অধ্যক্ষ এবং বর্তমানে ভিজিয়ানাগ্রাম রাজ্যের দেওয়ান। মাদ্রাজ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
অনাঁব্ক কঠোরতাঁর ফলে রামনাইয়া বি, এ, পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই ; ইংরাজী- 
ভাষায় অনভিজ্ঞতাই না কি ইহার হেতু। 

কিনব CES EEO নৈরাউ তাহার এভিউীবে রান করিতে পারেনা নিতে 
পরিবার ও বিশ্ববিস্তালয়ের নিকট কয়েক বৎসর পূর্বেও তিনি ছিলেন একজন অবজ্ঞাত ছাত্র 
কিন্তু এখন তিনি উভষেরই পরম সম্মানের পাঁত্র। মাদ্রাজ ও বারাণসীর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 
সম্মান হুচক অবৈতনিক অধ্যাপক পদে বৃত করিয়াছে । আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের 
কর্তৃপক্ষ গুণেব আদর করিতে পারেন) তাঁহারা কি ডাঃ -রামআইযাকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতে পারেন না? 

জীন্ুবোধকুমার মজুমদার 
লুথর বাবণন্ক্‌ 


এদেশে বোধ করি কেহই বার্বান্কের নাম শুনেন নাই; কিন্তু মার্কিপ দেশে তাঁহাকে 

“্উত্তিজ্জ জগতের 'যাহুকর”” আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। -সম্প্রতি ৭৭ বসব: বয়সে তাঁহার 

মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার অদ্ভূত কীন্তিকলাপ ম্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়।- বিগত পঞ্চাশ 

বৎসর নানাবিধ ফলের ও উত্ভিজ্জের উৎকর্ষ সাধনে তিনি সফলপ্রযন্ধ হইয়াছিলেন। কত 
১২ 


নিচ প্রকৃতি 


নৃতন নৃতন ধরণের আঁলু-বেগুন-কুল-আঁপেলের উত্তব হইল) কত কাঁটাগাছ নিষ্কণ্টক হুইয়া 
ফলপ্রস্থ হইল ; যাহা নীরস, কটু, তিক্ত ছিল, যেন কোন মন্ত্রবলে তাঁহা . সরস, মধুর, মিষ্ট 
হইযা' সকলকে চমৎকৃত করিল; মোটামুটি হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে, মার্কিণ ' 
যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনমৃদ্ধি -তীহাঁর. চেষ্টায় অন্যন পঞ্চাশ কোটি ডলার বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবু 
তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে প্রকৃতির অবগুঠন এখনও উন্মোচিত হয় নাই ; জীবন-সন্ধ্যায় নৃতন 
আলোকে নূতন স্থ্টি করিতে হইবে। নৃতন ফল, নৃতন ফুল, নূতন গাছ;_-নবীনতর মাধুর্য, 
অধিকতর সর্সতা ' সম্তভাবিত হইয়াছে বটে- কিন্তু আর একটা কাঁজ বাঁকি-আছে, সে কাঁজ 
আমার নয়; একজন যুগপ্রবর্তক শ্রষ্টার প্রতিক্ষায় আঁছি,_যিনি নবীনতর,:উন্নতঁতর 'মাহুয 
্থষ্ট করিতে পারিবেন !...মৃত্যুর কিছু পূর্বে চিয়ে মহ জার জর চারি 
করিয়াছিলেন। - 


এতদিন এদেশের আরণ্য বিভাগে কার্ধ্যদক্ষতা ' অর্জন করিবার ' উপযোগী শিক্ষালাভ 

ডেরাড়নু কলেজে সম্পূর্ণ হইত না। কতকটা অগ্রসর হুইয়া বিলাতের কলেজে প্রবেশ করিবার 
জার সেখান হইতে পাকা হইয়া আসিলে ভারতঈরকারের 'আরণ্য বিভাগে 
উন্নতির পথ খোলা হইবার সম্ভাবনা,__অন্তথা নহে। ভারতবর্ষের বন্জঙ্গলে কাজ করিতে 
হইবে; অথচ ' যেখানে অরণ্যের নাম গন্ধ নাই বলিলে চলে, সেই বিলাঁতের বিদ্যালয়ে পড়া 
শুনা না করিলে কার্যাক্ষত্রে তৎপরতা দেখাইতে পারা যাইবে না, ব্যাপারটা কম কৌতুককর 
নহে। ' এদেশের ছেলেদের 'পক্ষে ওরূপ চেষ্টা বিশেষ সহজ ছিল না; কাজেই ও বিভাগের 
অধিকাংশ উচ্চ পদ শ্বেতান্গের আযত্ত ছিল। ভারত-নরকার যে ভাবে নানা স্থানে বহযোজন- 
ব্যাপি -অরণ্যানি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, অন্ত কোনও গভর্শেন্ট সে রকম করিতে পারেন 
নাই। নাগরিক সভ্যতার নেশায় মাতোয়ারা হইয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও অঙ্তান্ত বহু পাশ্চাত্য 
রাষ্ট্র অরণ্যের উচ্ছেদসাধন কবিয়| এখন আক্ষেপ করিতেছেন। ভারতের আবরণ্যসমৃদ্ধি 
অনেকের মুখৃষ্টি আকর্ষণ করিষাছে। এতদিন পরে সরকার ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, আগামী 
নভেম্বর মাঁস হইতে ডেরাঙুন্‌ কলেজে আরণ্যবিদ্যা শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষাদান করা হইবে; 
বিদ্যার্থীর বিলাতপ্রবাস আবশ্যক হইবে না।- ভারতের অরণ্য একদিন বৈদিক যজের 
অরণি যোগাঁইত। আঁজ বনে বনে যজ্ঞের ধুম উঠিতেছে না বটে ; কিন্তু লীলাম়য়ী প্রকৃতি যে 
নিগৃঢ় হুত্রে অরণ্যের সহিত মেঘবৃষটির, তথা! পঞ্পক্ষীর,-ও গৌণতঃ ক্ষিকার্য্যের সম্বন্ধ গ্রথিত 
করিয়াছেন, সেই সুত্র অবলযন করিয়া আমাদের ছেলেরা যদি প্রকৃতির তথা স্বদেশের 
সেবাঁষ আত্মনিষোগ করতঃ জাত বিরহিত হইলে তাহার 
. স্কৃতার্থ তইবে, তাহাদের মাতৃভূমি ধন্ত হইবে। 


প্রকৃতি ১১ 
ডাঃ ফ্রির ভ্রাণ-গবেষগা 


জ্রাণেন্রিয়ের কার্য্য সর্কতোভাবে রামায়নিক ‘ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। গন্ধদ্বোর 
ক্ষুদ্র কণাগুলি শ্বাসগ্রহণকালে বায়ুর সহিত নাসিকারন্তে প্রবেশ করে। সেখানে তাহাবা 
রন্ধের উপরিস্তন পরদা! এবং দ্রাণ স্সায়ুর (olfactory nerve) শেষাংশগুলির সংস্পর্শে আসে । 
ইহাতে নাযুগুলি কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হয় এবং ফলে এ উত্তেজন| মন্তি্কে গিযা পৌছে। 
জার্ম্মাণ পণ্ডিত ডাঃ হাঁনম্‌ হেনিং অতি যক্নসহকারে বহু গন্তব্যের স্রাণ গ্রহণ করিয়া এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে দ্রাণেন্দ্রিয়ের অনুভূতি মূলঃ ছয় প্রকারের, যথা, ফল, ফুল, মসালা, 
রজন, ধোঁয়া এবং গলিতদ্বব্যের | তাহার মতে অন্তান্ত সমস্ত গন্ধই এই সূল ছয়টি গন্ধের 
বভিন্ন সংযোগের ফলে উৎপন্ন হয় । 

সমপ্রতি প্রসিদ্ধ মাকিণ বৈজ্ঞানিক ডাঃ যি, মি, ক্রি আটমাস যাবৎ স্রাণেন্ডিয়ের ক্রিয়ার 
পর গবেষণা করিয়া ডাঃ হেনিংয়ের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। ডাঃ ফ্রি বলেন 
“প্রত্যেক গ্ধই মৌলিক এবং প্রত্যেকেরই একটা বিশিষ্টতা আছে। এ ম্ট। কিন্তু দার্শনিকের 
চক্ষে একটু অনঙ্গত ঠেকিয়াছে এবং গন্ধের মৌলিকত্ব এখনও 'গবেষণ! সাপেক্ষ বলিয়া! তাঁহার! 
নে করেন। ডাঃ ক্রি বারটি বোতলে বিভিন্ন প্রকারের গন্তব্য রাখিয়া বহু লোককে 
ও গন্ধব্য আসাণ করাইয়া যে অভিজ্ঞতা লাডু করিয়াছেন তাহার উপর নির্ভর করিষা 
তিনি স্থির করিয়াছেন যে, কোন গন্ধদ্বব্যের কেবলমাত্র স্রাপ লওযায় কাহারও কিছু বিশেষত্ব 
নাই পরন্ত তাহাঁর গন্ধের বিশিষ্টত| নির্দেশকল্পেই বিভিন্ন মাহুষের বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। এই 
বিশিষ্টতা নির্দেশে স্ত্রীপুরুষ ভেদ, বয়সের তারতন্য, ধুমপান এবং সদ্দিপ্রযুক্ত ন/সারজ্ধের বিকারের 
কোনও প্রভাব নাই । ডাঃ ফ্রি বললেন যে সমব্তে .জাতীয় চেষ্টায় গন্ধদ্রব্যের এই বিশিষ্টতা 
- নির্দেশ করিবার শক্তি যদি প্রত্যেক মানুষে জাগরিত করান যায় তাহা হইলে জীবনধাঁরণ 
অনেক সুখের হইবে। সাধারণতঃ কোন অগ্রীতিকর গন্ধ আত্রাণ করিলে একটা অব্যক্ত 
উত্তেজনা মনকে অধিকার করিষা বসে কিন্তু যাহাদের গন্ধের বিশিষ্টতাজ্ঞান বাড 
সমিতির হাক ব্যারাজ 

ভারতন্সমুদ্রে মুক্তাগুক্তি 

খত টিউটিকরিণের সীমান্ত তীর সমূহে মালদা পার্ল ফিসারির কাধ্য মহাসমারোহে 
আরম্ত হইয়াছে। ভারত মহাসাগরের মুক্তার-খ্যাতি বহুকাল হইতেই আছে। দক্ষিপভারত 
এবং সিংহলের মুক্তা-গুক্তি সংগ্রহ ভারত সরকারের একচেটিয়া -ব্যবদ]॥ বিশেষজ্ঞরা শক্তি 
সংগ্রহের ঠিক- উপযুক্ত সময -নির্ধার্ করিয়! সাধারণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন্‌। 
সচরাচর মার্চ মাসের প্রথমেই শুক্তি সংগ্রহ, কর! হয়! শশুক্তি সংগ্রহের- সংবাদ -রটিবাঁর : সঙ্গে 
সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে দলে দলে ব্যবনায়ীর দল্‌ আসিয়া সংগ্রহ-কেন্দ্রটকে. একটি ছোটখাট 
‘হরে পরিণত করে | ১:22, 1৮215 


৯২ 'প্রকৃতি 

মুসলমান এবং খ্রীষ্টান উভঘ সম্প্রদায়ের ডুবুরিগণই নৌকাযোগে বংশানুক্রমে পুবাতন পদ্ধতি 
অনুযায়ী, হাঙ্গরাদি তাঁড়াইবার জন্ত এক টুক্র! দণ্ড এবং শুক্তি রাখিবার জন্তু একটা ঝুলি . 
লইয়৷ সমুদ্র'তলে ডুবিয়া শুক্তি সংগ্রহ করে এবং সংগৃহীত শুক্তির এক দশমাংশ তাঁহাদের 
ধৰ্মগীর্্জার জন্য-লয়। , কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট চেষ্টা করিযাঁও তাহাদিগকে আধুনিক ধরণের পোঁষাক 
এবং লমুদ্রতলের হিংস্রজন্তব আক্রমণ হইতে বক্ষার অন্য উপযোগী অস্ত্র গ্রহণ করাইতে পারেন 
না। কাপড়েব ছিপি দিষা নাসা-বন্্ বন্ধ করিয়া তাহারা জলে ডুব দেয়। সাধারণতঃ 
এই ডুবুরিবা দেড় হইতে ছুই মিনিট ক্যল জলে ভুবিষা থাকিতে পারে, কোন কোন ডুবুরি 
পাচমিনিট পর্য্যন্ত জলে ভূবিয়া থাকিতে পাঁরে বলিযা প্রবাঁদ। শুক্তি সংগ্রহের পর নৌকাঁগুগ! 
সরকারের প্রধান আভ্ডায ফিরিবামা। শুক্তিগুলা নৌকা হুইতে নামাইয| একটা নিদিষ্ট 
স্থানে লইয়! যাওয়া! হয় এবং সত্বর এক একটা দফায় এক শতটা, করিয়া, নিলামে বিক্র কর! 
হয়! ক্রেতা গুক্তিগুলি খরিদ করিযা বিক্রয়স্থান হইতে একটু দূরে লইযা যায এবং কখন 
আপনাআপনি তাহাদের খোল! উন্মুক্ত হইবে সেই অপেক্ষায় 'বসিযা থাকে; কিন্তু বৈজ্ঞানিক 
হিসাবে এই নিশ্চেষ্ট অপেক্ষার কোন সার্থকতা নাই কারণ কৃত্রিম উপায়ে খোলা 
ছাড়াইলে মুক্তার কোন অনিষ্ট সাধন হয না। ব্যবসাধীদিগের নির্দিষ্ট প্রথাষ বরং অধিকাংশ 
শুক্তিই আচ্ছাদন বিমুক্ত না হইয়া পচিয়া একটা বিকট দুর্গন্ধের স্থষ্টি করে। কৃষ্ণের 
এবং গোলাপী রংয়ের মুক্তাই সবচেষে বেশী দামী। আংটা ও অন্তান্ত অলঙ্কারে বসাইবার 
জন “বীজ” মুর যথেষ্ট. আদর আছে। এই “বী”নুভাগুমার চুণ অনেক ধনাট্য ব্যক্তি 
পানের মহিত ব্যবহার করেন। 


- ংলাদেশে মৎস্তের চাষ 


বাঙ্গলাদেশে ও মুলধন ফেলা বিশেষ আবস্তক হুইয়। পড়িয়াছে। সরকারী 
,বিপোর্টে এ ব্যবগার বর্তমান নীতিব 'অনাফল্যেব কথ| পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। 
মৎস্তের পরিমাপ বৃদ্ধির সত্বব অভিনব উপাঁষ উদ্ভাবন, করা এবং ক্রেতাদিগের জন্ত মূল্য 
স্থাস করা অতীব প্রয়োজনীয় |. ব্যবসাঁটা এখন কযেকটা শক্তিশালী লোকের হাতে প্রায় 
একচেটিয়া হইয়া পড়িযাছে; সেখানে নূতন ব্যবসায়ীর দাড়ান শক্ত হইয়া উঠির[ছে। ইহাতে 
আরও মূলধন ফেলিযা মাছের পরিমাণ বাড়ান এবং চালানের সুব্যবস্থা কর! যে বিশেষ দরকার 
তাহা এখন যাহাঁদের হাতে ব্যবসাঁটা আছে-তাহার! মাথায় আনিতে চেষ্টা করিতেছেন না? 

- মাছধরা 'ঠিক নিষমিতভাবে হুষ না এবং অতি অল্প পরিমিত: স্থানেই মাছ: ধরা হয। 
তার উপর যে মাছগুলি- চালান আসে ৫সগুলিও' যাতে ন! পচিতে পাঁরে তারও ' সুব্যবস্থা 
নাই | . বরফ কদাচিৎ, ব্যবহৃত হয এবং বেণী পরিমাণ ব্যবহারও ব্যয় সাপেক্ষ । গোধালন্দই 
রপ্তানির প্রধান আড্ডা ; সুন্দরবনের বিক্ষিপ্ত স্থান সমূহে যে মাছ ধরা পড়ে তাহা পোর্ট'ক্যানিং 
এবং হাননাবাদ হইতে কলিকাঁতার বাজারে আমদানি হয। চিন্ধা হৃদ হইতে চিংড়ি এবং 
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করতলগত 1- তাহার! জেলেদিগকে. টাকা 'দাদন. দিষ! স্বল্পমূল্যে তাহাদের সমস্ত মস্ত ক্রয় 
করিয| লয় -এবং কলিকাতার বাজারে & মাছ চালান দিয়া খুচরা মেছুনীদিগকে উচ্চহারে 
বিক্রষ করে। এই নিকাঁরিগণ খণন্গালে জেলেদিগকে এরূপ আবদ্ধ করিবাছে ষে একানিক 
অন্য ব্যবমাধীকে মত্ত-বিক্রয় কর! তাঁহাদের পক্ষে অসস্তব। . 

- কোন কোন সবকারী রিপোর্টেও দেখ! লাহে নেন HE চিনি 
তাহার উৎকর্ষাধন করিতে হইলে একটি বড় কোম্পানী স্থাপিত করা দরকার।. মাঁতলা 
এবং খুলনাকে চালানির প্রধান আড্ডা করিয়া -এই দুই যায়গায় দুইটা বরফের কল এবং 
মাছ সরবরাহ করিবার জন্ত হুইটা ছেটি ল্যঞ্চের আবশ্যক । -মাঁছ ধরা হইবার পর তাহা বরফ 
দিয়! ঢাঁকিয়। কেন্দ্রপমূহ হইতে দ্রুতগামী মোটর-বোটের সাহায্যে ল্যঞ্চে আনিষা বোঝাই কর! 
দ্রকার। টাটুক! মাছের চালান: এবং বিক্রী ছাড়া টিনের কৌটাঁষ মোড়া চালানি মাছ 
এবং নৌনাঁমাঁছের উৎকর্ষসাঁধনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তারপর মৎস্তজজাত সারের দিকেও 
দৃষ্টি থাকা অবশ্য দরকার। সুন্দরবন অঞ্চলে যে সমস্ত চিংড়ি প্রতি বসর অযথা নষ্ট হয তাহা 
সংগ্রহ করিতে পারিলে উত্তম সারের কাঁজ বলিবে, কারণ চিংড়িতে নাইট্রজেন এবং ফসফরাস 
যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান | হাঙ্গর, তারামাছ প্রভৃতি অখান্য মত্ত হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
ভৈল ৰাহি কিবা লইর বাকী অংশ সারের কার্যে খাবহত হইতে পার়ে। 


বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলন (লিউড়ি, বীরভূম ) বিজ্ঞানশাখার অধিবেশন : 


হুই দিন এই শীখার অধিবেশন হইযাঁছিল। প্রথম দিন, অর্থাৎ ওরা এপ্রিল, অপরাহ্ন ৪টা 
হইতে ৭টা এবং দ্বিতীয় দিন, অর্থাৎ ৪ঠা এপ্রিল পূর্বাহ্ণ ৮টা হইতে মধ্যা্ককাল পর্য্যন্ত সভাব 
অধিবেশন হয়। ওরা এপ্রিল সভাপতির অতিভাষণ পঠিত হইয়াছিল | এই অভিভাষণে সভাপতি 
মহাশয় বলিষাছিলেন যে, আলোচনার পদ্ধতি বিজ্ঞানের বিশেষত্ব । অধ্যাপক কার্ল পিয়াস'ন্‌ 
( Karl Pearson) কর্তৃক বিজ্ঞানের যে শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া 
সভাপতি মহাশয় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞান নানা শাখা ও প্রশাখাতে বিভক্ত 
হইতে পাঁরে। আর্দিম ও অসভ্য জাতিদেব মধ্যে 779510 ও animism-এব যে চলন আছে 
তাঁহার উল্লেখ করিয়া সভাপতি মহাশয় দেখাইয়াছিলেন যে, পৃথিবীর অনেক' স্ভ্যদমাজেও 
এই সমস্ত £38810 ও animismএর চিং বিস্বমান দেখিতে পাঁওষা বাষ। Magic-বিং 
ও বিজ্ঞানবিৎ এই উভষের চিন্তাধারার মধ্যে যে সামঞ্জ্., আছে তাঁহার উল্লেখ. -কব্যা সভাপতি 
মহাশয প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিষাঁছিলেন যে, বিজ্ঞানের উত্তব বোধ হয় "1৪৪৫ হইতে 
হইয়াছে । তৎপবে সভাপতি মহাশয় বিশ্তদ্ধ ও ব্যবহারিক এই হুই প্রকারের বিজ্ঞানের 


৯৪ প্রকৃতি 


উল্লেখ করিয়া বলেন যে, পুঙ্থান্ুপুঙ্খষপে আলোচনা করিলে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক 
বিজ্ঞানের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। অনেকে বর্তমান বিজ্ঞান পদ্ধতির 
সমালোচন! প্রণঙ্গে বলিয়া থাকেন যে, সমস্ত বিদ্যাপীঠে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের শিক্ষা বন্ধ করিষ। 
দ্লিষা ব্যবহারিক বিজ্ঞানের সমধিক আলোচনা হওব| উচিত । ব্যবহারিক ও বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের 
মধ্যে যে কি সম্পর্ক আছে তাহা যাহার! জানেন না তাঁহারাই এইরূপ অভিমত প্রকাশ 
করিয়া থাকেন। সভাপতি মহাশয় বলেন যে, বিশেষভাবে আলোচনা করিলে দেখা- যায় 
যে, প্রত্যেক বিশ্তুদ্ব বিজ্ঞ/নেরই ব্যবহারিক অংশ আছে, এবং বিশুদ্ধ ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের 
পরম্পারের মধ্যে য়ে ঈম্ন্ধ তাঁহাতে মনে হয় যে, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ব্যরহারিক বিজ্ঞানের পূর্ববর্তী ; 
কিন্তু বিজ্ঞান আলোচনায় কিধৎদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে বিজ্ঞানের এই ছুই শাখা প্ররম্পরকে 
সাহায্য করে।. সুতরাং ব্যবহারিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে কোনও কার্ধ্য করিতে 
হইলে বিশ্তদ্ধ বিজ্ঞানের সহিত পূর্ব পরিচয় আবশ্যক ও বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের ভিত্তি দৃঢ় না হইলে 
ব্যবহারিক - বিজ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। অতএব দেশে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান কতক 
পরিমাণে বিদ্তৃত না হইলে, ব্যবহারিক বিজ্ঞানের যথেষ্ট প্রচলন সম্ভবপর নহে। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের 
প্রচলন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা মুখ্যত; এই তিনের উপর নির্ভরকরে ৷ এই 
উপলক্ষ্যে সভাপতি মহাঁশষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালষে -বিজ্ঞানশিক্ষার যে সমস্ত সংস্কারের 
আবশ্যক তাহার উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, দেশে ব্যবহারিক বিজ্ঞানশিক্ষা সুপ্রতিষ্ঠিত 
কুরিতে হুইলে-বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের পঠন ও পাঠনের ব্যবস্থার সংস্কার আবশ্তক,তজ্জন্ত আমাদের-বথে্ট 
অর্থ ব্যয় দরকার ; তাহা না হইলে আমাদের উদ্দেন্ত সফল -হইবে নী । উপসংহারে- সভাপতি 
মহাশয় বলেন যে, আমাদের দেশে ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষার কেবল হুত্রপাঁত হইতেছে । 
মঙ্গয্যের জীবনের ও কীর্ঠিকলাপের এবং প্রাক্কৃতিক সৌন্দর্য্যের উচ্ছেদসাধনও অতি 'স্হজে 
সম্পাদিত হইতে পারে। এখন ব্যবহারিক বিজ্ঞানের জন্ত যেরূপ একটি স্পন্দন দেখা যাইতেছে 
তাহাতে মনে হয় যে, যদি কোন আর্থিক বাধা না থাকে তবে আমর! ক্রমশঃ ব্যবহারিক 
বিজ্ঞানের আলোচিনাতে নিয়োজিত হইব। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যেন 
আমরা! আমাদের ভারতের প্রাচীন আদর্শ _শাস্তি ও গুচির আনর্শ_কখনও বিস্থৃত না হই। 
এই অধিবেশনে যে সমস্ত প্রবন্ধ পঠিত হইযাছিল তাঁহাদেব তালিকা ও লেখকের নাম নিয়ে 
প্রদত্ত হইল :-- 

স্থপতি বিজ্ঞান--প্রাচীন ও আধুনিক- স্্ীজ্যো তীশ চন্দ্র ঘোষ 

সেরাইকেলা রাজ্যের হোঁ জাতি--্্রীনির্ল কুমার বনু এমএস-সি 

গাঁজন-_ডাই শ্রীহ্মেন্্ কুমার লেন | 

মেরুর বন্ধাল পরি্ধাব করিবার এক সহজ উপাষ--ডাঃ জীএবেজানাথ ঘোষ | 

- ড়ি, এস, সি 


প্রকৃতি" ৯৫ 
সুখাদ্য- ডাঃ শ্রীবিজলী বিহারী সরকার 
ব্ৰহ্মা সসীম কি অসীম--_ডাঁঃ শ্রীনিখিলরঞ্জন সেন 
আলোর কথা--ডাঃ শ্রীন্েহম দত্ত এম, এ, ডি, এস, সি 
নিয় গঞ্ডোযাঁনীযুগের উত্ভিদ্‌__শ্রীজ্যোতির্্য় দেন এম এস-সি ্ 
নদী প্রসঙ্গ -আষ্টিন্‌ মনীন্দরনাথ ঘোষ বিএস-সি 
শৈবাঁল- শ্রীকালীপদ বিশ্বাস এম-এস-সি 
হিমাঁলষ ভূগোলের উপক্রমণিকাঁ-শ্রীসত্যভূষণ সেন 
শ্রীক্‌ সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের ভূগোলতত্ব_ » 
জীবন-সংগ্রাম-_-অধ্যাঁপক প্রীপ্রীশ চন্দ্র সিংহ 
প্রাচীন ভারতে উদ্ডিদ-সমন্তা-_অধ্যাপক শ্রীগিরিজা প্রসন্ন মজুমদার 
গবেষণা -বিধাঁয়না ও উন্মোচনা__শ্রীযোগেন্দ্র কুমার সেন গুপ্ত 
সিংভূমের কষেকটি পাখীর জৈব নীতি__ডাঃ শ্রীসত্যচবণ লাহা এম-এ, বি-এল, পি পিএইচডি 
কষলার গঠন-_অধ্যাপক গ্রীনির্ম্মল নাথ চট্টোপাধ্যাষ এম, এস-সি 
উদ্কা--শ্রীঅবনী কুমার দে বি, এস-সি 
বৃক্ষের অন্তনিক্ষেপ প্রক্রিয়া- ডাঃ শ্রীসহাঁয় রাম বন্থ ডি, এস-সি 
অণুপরমাণুর গঠন বিধি ও রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগ--অধ্যাপক পি, আর, রায় 
বঙ্গের নৃতবের অন্ুসন্ধান--ডাঃ শ্রীভৃপেন্ত্ নাথ দত্ত 
কয়লার ব্যবসার অধঃপতন ও তাহার প্রতীকার__কে, কে, সেন গুপ্ত 
স্থির হইয়াছে যে, আগামী বৎসর পাবনা জেলাতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের যে অধিবেশন 

হইবে, ডাঃ শ্রীহেমেন্্রকুমার সেন সেই অধিবেশনের বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি হইবেন। 


চিঠিপত্র 
কপুর | 
কপূর জিনিষটা কি? বৈজ্ঞানিক গবেষণা মন্দিরে ইহার বিশ্লেষণ হইযাঁছে কি না? কি 
কি মূল উপাদানে ইহ! গঠিত? কৃত্রিম উপায়ে, রাসাষনিক প্রক্রিয়া ছারা! ইহার প্রস্তুত সম্ভব 
ক? কোন্‌ কোন্‌ দেশে, উন্নত উপায়ে কর্পুর প্রস্তুত প্রণালী বিশেষভাবে চলিতেছে? এমন 
কোন পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায় কি ধার মধ্যে কপুর তত্ব বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে? 
স্তন! যায় জাপানে নাকি পূর্বে কপূর বৃক্ষের রীতিমত চাষ হইত । বাতাসে রাখিলে কপূর 
উপিয়া যায়--এ আমাদের সর্বসাধারণের জান! কথা । আবার গোলমরিচের সঙ্গে একত্র 


৬ প্রর্কৃভি- 


রাখিয়া দিলে ইহার উপিষা যাওয়া ক্ষমতা অনেকাংশে মন্দীভূত হয বলিয়াও অনেকের বিশ্বাস 
আছে দেখা যাঁষ। বাতাসের সংস্পর্শে আসিজে ইহার কোন কি রাসাঁযনিক পরিবর্তন ঘটে? 
আর ওঁ যে পূর্বোক্ত বিশ্বাস তাঁর মূলে কোন বৈজ্ঞানিক সত্যতা লুক্কায়িত আছে কি? 
আমার এ প্রশ্ন কষটির সঠিক বৈজ্ঞানিক উত্তর জানিতে পাবিলে পরম বাধিত হইব। 
কে জীপ্রফুন্ন দাস গুপ্ত 
সহযোগী সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 


অভিভাষণ- শ্রীহেমচন্দ্র দীশগুড ( মানসী ও মর্ধবাণী, বৈশাখ ১৩৩৩ )। 
কাচ -্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যাঁষ ( প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৩) 
কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবাঁরণী সমবাঁধ সমিতির যষ্ঠবার্ষিক কার্যবিবরণী ( সোনাব বাংলা 
$ নবপর্ধ্যায, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ ) 
গমের ফুলফোটা (আবাদ, বৈশাখ ১৩5১৩ ) 
চরক ও সুশ্রুত--কবিরাজ শীইন্দুভুষণ সেন, ভিষগরত্ব ( ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ ) 
চাঁউলের কল- শ্রীনিকুঞ্জবিহা'রী দত্ত (মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৩৩) 
জন্মনংরোধের বিপক্ষবাঁদের বিরুদ্ধে_উনৃপেন্্রকুমার বন্ধ (স্বাস্থ্য সমাচার, বৈশাখ ১৩৩৩) 
তুলদী--ডাঁক্ধার শীরাখালচন্দ্র নাগ ( মাতৃমন্দির, বৈশাখ ১৩৩৩ ) E 
ধানের আবাদ--শরীচারুচন্দ্র সান্তাল ( আবাদ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ ) 
নবহীপ--্ীপ্রমথনাঁথ চৌধুরী.( সোনার বাংলা নবপর্য্যায়, বৈশাখ ১৩৩৩) 
নৃতত্বে জাতি নির্ণয--ডাক্তার শীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এমএ, পিএচ, ডি (ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৩৩) 
পাঁটনা স্বাস্থ্যসম্মেলন ( সোনাব বাংল! নবপৰ্য্যায, বৈশাঁখ ১৩৩৩ ) 
পেট্রোলিয়াম প্রসঙ্গ--জীযোগেন্দ্রমোহন সাহ! ( মাসিক বন্ুমতী, চৈত্র ১৩৩২ ) 
প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদ্‌বিদ্বা--অধ্যাপক শীগিরিজাপ্রদন্ন মজুমদার এম এ ( ভাঁবতবর্ধ, 
জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩) 
ভারতের স্থাপত্য-শিল্প-_শ্রীভূপতি চৌধুরী এম এ (ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৩৩) 
বঙ্গদেশে সরকারী কৃষিক্ষেত্র ( আবাদ, বৈশাখ ১৩৩৩ ) 
বাঙ্গলার কৃষির উন্নতি--জ্রীনির্্লদেব ( তাবতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩) 
বাঙ্গলাষ পাঁটচাঁষ--শ্রীচারুচন্দ্র সান্যাল এল্‌, জি ( আবাদ, বৈশাখ ১৩৩৩) 
বাঙালীর আহাঁর-_রায় বাঁহাছুব ডাক্তার প্রীচুনীলাল বন্থ মোতৃমন্দির, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩) 
, * বীরতৃমের তসর-শিল্প- জ্রীগৌরীহর মিত্র ( প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৩) 
॥ শিশুমত্যু ও-তাহাঁর কারণ-_ডাক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার ( ভারতবর্ষ, ১৩৩৩ ) 
বাসন ও.স্বাস্থ্যসেবক (স্বাস্থ্য সমাচার, বৈশাখ ১৩৩৩) . 
সান-_রাষ বাহাদুর ডাক্তাব শীচুণীলাল বস্তু ( স্বাস্থ্য, বৈশাখ, ৯৩৩৩) 
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বিব! গাছ 
একটি লাভবান ফসল 





ওল হুৰ .. আধাঢ-শ্রাবণ ১৩৩৩ . ইস্স সংখ্যা! 





Fs SEES 
০০ বেরনার করতোয়া 

রী | পরত বৰতি মদ 4 রি 
-* বর্তমান সময়ে সভ্য জগতে - আওডিন্‌. অতি সুপরিচিত পদার্ঘ। সামান্য আঘাত ও 
_ আরস্ত-করিয়া বৃহৎ অস্ত্রোপচারে পর্যাস্ত ইহার সমান প্রয়োজন। আঁওডিন্‌ .এখন গার্হস্থ্য 
- উপকরণের অন্যতম উপাস্থান হইয়া” দাঁড়াইয়াছে। আঁওডিন্‌সংশ্লিষ্ট বহু ওষধ- নানা রোগে 
শ্ৰ্যবহৃত হইতেছে ॥. সামান্ত শিশু পর্য্যন্ত একটু-অঠচড় লাগিবা মাত্র আওডিনের প্রলেপ দিতে 
ব্যস্ত হয়, নহিলে ক্ষত পাঁকিযা পরে যন্ত্রণা দ্রিতেপাঁরে। এই জীবাধুধবংসকারী অশেষ গুপ- 
সম্পন্ন আঁওডিন্‌ বেশী দিন হইল লোক: সমাজে "প্রচারিত হয় নাই ; আশ্চর্যের বিষয় এত 
পরিচিত: হইলেও-ইহার আঁবিষ্ষারকের নাম অতি অল্প" লোকেই. জানেন ।. ,একশত বৎসরের 
নকছু পুর্বে বেরনার- কুরতোযা (৪en৪0d C০U॥৫০i৪) নামক-একজন ফরাসী সোরাব্যবসাষী 

সোঁর! প্রস্তুত করিবার সময় দৈবাৎ ইহার আবির করিয়া-ফেলেন। 
বেরনার' কুরতোষাঁব পক্ষে-আভিজাত্যেব গর্ব করিবার অধিকার ছিল"না.।. তাহার পিতা 
চর্বকারের পুন্র নিজে সামান্ত- লেখাপড়া শিখিষা-ছো'টখাঁট একটা দোকান খুলিযীঁছিলেন ) 
ব্যবসায়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দুই চারিটা ওষ্ধ.রাখিতে আরম্ভ, করেন। বিশের শিক্ষিত 
না হইলেও জসগাৎ কুরতোয়ার বুদ্ধির অভাব -ছিল 'না। - তখনকার. কালে -ঘরে সাদা রং 
“ দিতে হইলে লোকে লেড, কাঁরবনেট (Lead Garbonate) - নামক পদার্থ 
ব্যবহার করিত ; এখনও অনেক সময়ে ইহার ব্যবহার যে না হয তাহ! নহে। কিন্ত কিছু- 
দিন পরে. দেখা যাইত যে, সাদা রংএর উপর কলঙ্ক পড়িত। জর্ম্যা কুরতোয়াই প্রথম 
জিঙ্ক অল্লাইড.. (2170 0316) ব্যবহার করিবার প্রস্তাব করেন; কিন্তু .তাঁহার কথামত 

১ 


৯৮ প্রকৃতি 


কাজ হয অনেক কাঁল'পরে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ল্যক্রেযাঁর (,5০15175) নামক একজন ফবাঁসী 
রংব্যবসায়ী প্রথম জিঙ্ক অক্সাইড, ব্যবহার করিয়া এই ব্যবসায়ের সুত্রপাত করিয়াছিলেন । 
' : আঁওডিনের আবির বেবনার কুরতোয়া দিন্দস (011০2) সহরে ১৭৭৭ সালের ৮ই 
ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তাহার জন্মের “তিন বৎসর পর তাঁহার পিতা একটী সোরার 
কাঁর্খানীয় শুমিকসর্দার নিযুক্ত :হ'ন। তখন ফরাসী দেশে যুদ্ধবিগ্রহ সর্ধদাই লাগিষা 
ছিল।”থাদ্যের অভাব হইলে চলিতে পারে, কিন্তু বাঁরুদের উপাদান দোর! 'না হইলে বুদ্ধ 
চালান্‌ অসম্ভব) গভর্মেন্ট চারিদিকে লোক পাঁঠাইযা যেখানে সামান্ত মাত্র সোরা ছিল 
তাহা সংগ্রহ করিবার জন্ত ব্যস্ত হই পড়িয়াছিল। সমগ্র ফরাসী জাতি যেন সোরা প্রস্তুত 
করিবার জন্ত উঠিযা-পড়িষাঁ লাগিযাঁছিল। 

রাসায়নিক প্রক্রিষার সঙ্গে বেরনার কুরতোষাঁর প্রথম পরিচষ হয তাহার পিতার €সারাঁর 
কারথাঁনায়। অল্প বয়সেই জস'যা কুরতোযা পুত্রকে একজন ওঁষধ ব্যবসাঁধীর শিক্ষানবীখ 
করিয়া দেন। ইহারই পৌত্র ফ্রাসোয়া ফ্রেমী ([8720015 Fremy) উত্তর কাঁলে হাইডরো- 
ফ্লোরিক এসিডের আবিষ্র্তা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শিক্ষানবিশীর কাল উত্তীর্ণ 
হইলে, বেরনার ও ফ্রণসোয়া ফ্রেমী তৎকাঁলের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক আতোধান্‌ ফ্রাসোযা 
ফুরক্রষের (Antoine Francois Fourcroy) পরীক্ষাগাঁরে প্রবেশ করেন। এখানে অন্ত যে 
সকল সহকারী ছিলেন তাঁহারা সকলেই পরে অল্পবিস্তর খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ফুরক্রয়ের 
নিকট কিছুদিন কাঁজ করিবার পর কুরতোয়! প্রসিদ্ধ রাসায়নিক থেনারের (The’nard) 
সহকারী নিযুক্ত হইলেন। হাইড্রোজেন পেরম্তাইডের আবিষার থেনারের অন্ততম কীর্তি। 
জীবিত কালেই তিনি যথেষ্ট সম্মান লাভ করেন। সম্রাট দশম শাল” (079:155 2) তাঁহাকে 
অভিজাত শ্রেণীতে উন্নীত করেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে কুরতোয়া সাঁমরিক বিভাগে রাসায়নিকের 
পদ লাভ করিলেন; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই কাজ ছাড়িয়া দিয়া সেপ্তইন্‌ নামক রাসায়নিকের 
অধীনে কাঁজ আরম্ভ করেন। ইনি পুর্বে ফুরক্রয়ের সহকারী ছিলেন, কিন্তু ফরাসী রাষট্বিপ্ব, 
সাঁধারণতয্্র ও রাজতন্ত্রের সময় সেনাবিভাগে যুদ্ধের উপাদান সরবরাহ করিযা যথেষ্ট অর্থ 
সঞ্চয় কবিয়াছিলেন.। ইহাঁর পরীক্ষাগারে কাঁজ করিবার সময় কুরতোয়া অহিফেন হইতে 
মরফিন্‌ (10776) নামক পদার্থ বাহির করেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে সেগুইন্‌ এই আঁবি- 
ক্ষরিযার বিষষ ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিক সভার গোঁচর করিলেন; কিন্তু প্রার দশ বৎসর পর ইহার 
বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার ফল হয় যে, ইতিমধ্যে একজন উৎসাহী জর্ম্মাণ মরফিন্‌ 
আবিষ্কারের জন্ত দুই হাজার ফা পুবস্কার প্রাপ্ত হ’ন। কিন্ত মি পক্ষে মরদিন 
আবিষ্কারের ক্কৃতিত্থ কুরতোয়ারই প্রাপ্য । 
. এই ব্যাপার হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, কুরতোঁবা রাসাষনিক গবেষণা পরিচালন 
করিবার সম্পুর্ণ উপযুক্ত ছিলেন; কিন্তু জ্ঞানবিস্তার অপেক্ষা অর্থোপ্রাঞ্জনেই তাঁহার অধিক 
ম্পৃহী জন্মে। সুতরাং সে সমযের যাহা সর্বাপেক্ষা লাভজনক ব্যবসা তাহাই তিনি আরম্ভ 


চকে 


প্রকৃতি -৯৯ 
করিলেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি. ক্ৃত্রিঘ উপাষে সৌর! প্রস্তুত করিবার  চেষ্ট। করেন। 
এক প্রকার :সামুত্রিক 'আগাঁছা! পুড়াইযা তিনি তাহার ভশ্ম "হইতে সো! . বাহির 
করিতেন এখনকার মত লবণ হইতে উন্নত প্রণালীতে সোডা প্রস্তুত করিবার 
উপায় তখন আবিষ্কৃত হয় নাই। ইংরাজীতে এই জলজ 'উত্তিদকে- ' কেল্প 
(00০12) বলে; ইহাঁর.ফরাসী- নাম ভারেক (V৪৮০০)। এই প্রকারে নিষ্কাশিত 
হইয! নাঁন। প্রক্রিয়ার, পর- এই পদার্থ সৌরাতে পরিবর্তিত হইত কুরতোয়া দেখিলেন; 
যে তামার পাত্রে এই. ভন্ম জাঁল দেওয়া হইত তাহ! ক্রমে ক্রমে ক্ষষ, পাইতে আরম্ভ 
করিল। ইহাতে তিনি কিছু বিল্মিত হইলেন) কারণ, ইহার মধ্যে এমন. কিছু থাঁকিবার 
কথা নহে যাহাতে এই প্রকারে পাত্র নষ্ট হইতে পারে। নূতন জাগাছা' লইয়৷ কাল আরম্ভ 
হুইল. কিন্তু তাঁহাতেও পূর্বের মত ধাতুপাত্র নষ্ট হইতে লাগিল।- ইহা হইতে কুরতোয়া 
বুঝিতে পারিলেন যে, ও সকল উদ্ভিদে ম্লোডা ভিন্ন অন্ত কোন তীব্রতর অজ্ঞাতপূর্বব পদার্থ 
বর্তমান। কুরতোয়৷ আরে! দেখিলেন যে, ওঁ খারজ পদার্থ-হইতে যথাসম্ভব সোডা বহিষ্কৃত 
ক্রিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা গন্ধক-দ্রীবকের সঙ্গে উত্তপ্ত করিলে এক প্রকার 
সুন্দর বেগুনি রংএর বাষ্প বাহির হইতে থাঁকে। এই বাষ্পকে কোন শীতল পাত্রের 
মধ্যে আবদ্ধ করিলে ইহা ক্রমে ক্রমে কৃ্ণাভ দয গাঁত গিত হয়। Ft নুতন বস্তুই 
আমাদের পরিচিত আঁওডিন (190176) 1. 

এরুটা নূতন" পদার্থের আবিষ্কার .করিবার পরও তাঁহার সম্বন্ধে "অধিক. আলোচন 
করিবার অবসর কুরতোধার ছিল না; কারণ, তিনি কারথান! লুইষাই ব্যস্ত ছিলেন। যাহা হউক, 
প্রথমে এ. সমন্ধে কোন উচ্চবাচ্য না কর্যা কষেক দিন পরে যেন নিতান্ত কর্তব্যের 
খাঁতিরেই তাঁহার এক রাসায়নিক বন্ধুর নিকট এই আবিষ্কারের একটা মোটামুটী বিবরণ 
পাঠাইয়া দিলেন। ১৮১৩ খুষ্টাব্বের ১০ই নভেম্বর তারিখে, অর্থাৎ আঁওডিন আবিষ্কারের 
প্রাফ দেড় বৎসর পরে তীহাঁর বন্ধু ক্লেষ'। (01577506) এই নৃতন আবিক্িয়ার সংবাদ পাঁরির 
বিজ্ঞানসভাঁয় প্রেরণ করেন।' 

, কিছুদিনের মধ্যে ফরাসী দেশে দৌরাঁ ব্যবায়ে এক নূতন উপর উপস্থিত হইল। 
দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন অংশে স্বাভাবিক সোরার প্রকাণ্ড খনি ইতিমধ্যে-আঁবিষ্কৃত 
তইয| পড়িযাঁছিল এবং দেশ বিদেশে এই সোরা প্রচুর পরিমাণে চালান কইতে লাঁগিল। 
ইহার ফলে প্রতিযোগিতায় কৃত্রিম সোরার ব্যবসা টিকিতে পারিল না । অগত্যা বাধ্য 
হই! ১৮২২ খৃষ্টাব্দে কুরতোয়াকে সোরার ব্যবসা! উঠাইষা দিতে হুইল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে 
ছুই বসর পূর্বে জস্য] ফ্রাসোষ। কৌয়াদে (Jean Francois Coindet) নামক একজন 
চিকিৎয়ক ওষধ হিসাবে আওডিনের ব্যবহার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। সুতরাং মোরার ব্যবসায় 
উঠিয়া তানি ফর বাখিজ কড়ি ভারা তিনি আগুডিন্‌ প্ৰস্তত করিত 
আর্ত করিলেন। 


১৪০ “প্রকৃতি ' 
যখন ফরাসী দেশে আঁওডিন-ব্যবমা প্রথম আর্ত, হযয- তখন সমুদ্রের উপকূলে: প্রা. 

বীর শত পরিবার সামুদ্রিক আগাছ! সংগ্রহ করিষা, জীবিকা নির্বাহ করিত। ' ইহারা 
উদ্ভিদ সংগ্রহ. করিয়া গ্রথমে--শুকাইযা -গরে বৃহৎ গর্ভের, মধ্যে- পুড়াইয়া ফেলিত। - এই 
ভন্ম-জলে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া-ফেলিবার-পর, -যতদুর স্তব সোডা তাহা "হইতে -বাঁহির করিরা 
ফেলা হইত? ' অবশিষ্ট জলীয় “ অংপ,': যাহা পূর্ব্বে ফেলিয়া দৈওযা হইত, গ্ধক-দাৰকের 
- সীহায্যে'অন্ন উত্তঞ্ধাকর| হইত । এই ভাবে আওডিন পূর্বে প্রস্তুত'হইত। '- 5 - 

-. "১৮৩২ খৃষ্টাব্দে পারির -বৈজ্ঞানিক সভা কুরতোয়াকে আঁওডিনের- আবিদা ডি 
_- হাজীর জী পুরন্ধার দেন। তিন বৎসরকাল কুরতোয়া তাঁহার ব্যবসা- চাঁলাইয়া যথেষ্ট - 
: অর্থ উপার্জন করেন; কিন্তু আয়বৃদ্ধির সঙ্গে -ছোট সহরে থাকিতে তাঁহার-মন টিকিল না: 
- এক বন্ধুর নিকট ব্যবসা বিক্রয়-করিয়া-তিনি পারিতে আসিয়া দালালী ব্যবসা আরস্ত করিলেন; 
কিন্তু অমিতব্যয়িতার জন্য শেষে নিঃস্ব-হ'ইযা পড়েন এবং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে কপর্দকহীন অবস্থা 
: তীঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার বিধবা পত্নী নিতান্ত কষ্টে- কার কাটাইতে 
ছিলেন) তাঁহার জন্ত ফ্রান্সের. এক বৈজ্ঞানিক সভা _উপযুযুপেরি বানর কোর 

হইতে সামানতবৃতির ব্যবস্থা করেন। - 

. বিলাঁতের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সার্‌ হাঁন্বী: ডেতী ১৮১৩ "খৃষ্টাব্দে দেশভ্রমণে টি হাঃ 
ইটালী যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে সম্রাট নেপোলিয়ন তাঁচাকে ফ্রান্সে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। 
সেই সমন বৈজ্ঞানিক সভার 'বৈ অধিবেশনে র্লেম-তাঁহার' রন্ধুর আবিষ্কারের কথা. প্রকাশ 
করেন তাহাতে ডেভী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন *এবং কৌতূহলের, বশে নৃতন পদার্থের কয়েকটা 
. . পাত চাহিয়াও লইয়াছিলেন।' রম রা কুরতোধা- শুধু এই নৃতন পদার্থের অস্তিত্ব জ্ঞাপন 
করিয়ী সন্তুষ্ট ছিলেন) ইহা মৌলিক'ব! যৌগিক পদার্থে সম্বন্ধে কোৌনআলোচিন! .করেন 
- নাই। ইহার ছুই বৎসর পূর্বে ডেভি ক্লোরিন নামক বিষাক্ত বালের স্বভাবধর্ম্ম সন্ধে নৃতন 
গবেষণা করিয়! বিশেষ ' খ্যাঁতিলাভ করিযাঁছিলেন ; তিনিই প্রমাণ করেন যে, ক্লোরিন নৃতন মূল 
পার্থ ; ছুই বা ততোধিক পদার্থের সম্মিলন হইতে উৎপন্ন নহে।' 'আওডিন সবন্ধেও 'ডেভীর 
সন্দেহ হয় যে, ইহাঁও ক্লোরিন্ের-ভ্তায় সরল ' পদার্থ । পরে 'অবন্ঠ ভি 
ও ক্লোরিন একই শ্র্ধযযতুক্ত মূল পদার্থ । . র্‌ 
* ” রিস্ক এক বৎসরের "মধ্যে ফরাসী- রাঁসাঁষনিক- চিত (25 নি জানি | 
সভার এক অধিবেশনে আওডিন সংক্রান্ত অনেক নৃতন কথা প্রকাশ করেন এবং আওডিনের 
মৌলিকতা প্রমাণ করেন। এক সপ্তাহের মধ্যে ডেভী ফ্রান্সের লিক্গমসচিরের নিকট: অভিযোগ 
করেন যে,গে লুসাঁ অবৈধ ভাবে আওডিনেব স্বাভাবিক ধর ''সবন্ধে নৃতন গবেষণা -নিজন্ব 
রূলিয়া -বাহাছ্রী। লইয়াছেন। ইহার ফলে এক্ষ'- তুমুল. বাদবিতগ্ডার স্থষ্টি হয; . উভয়ের: 
কেহই ছাঁড়িরার !পাত্র ছিলেন না। রাসায়নিক “বলিয়া. উভযেরই খ্যাতি ছিল। - "অবশেষে 
কয়েকজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির বিচারে সাব্যস্ত হয় যে, গে লুসাক্‌ আঁওডিন সম্বন্ধে অনেক সূল্যবান - 


প্রকৃতি ১০১ 


-. কথা তাঁহার পুস্তক “Memoir 190০”এ- প্রকাশ করিলেও ইহা যে ক্লোরিনের সমধন্মী 


ূল পদার্থ এ তথ্য আবিষ্কারের কৃতিত্ব প্রকৃতপক্ষে সার্‌ হান্ছ্ী ডেভীর। কিন্তু এখনও ফ্রান্সে 


... অনেক রাসাফনিক আছেন খাহারা আওডিনের আবিষাব ও পরবর্তী তদের. সন্পর্ণ 


কৃতিত্ব কুরতোয়! ও গে লুদাককে দিতে চাহেন। ; 
আওডিনের নামকরণ লইয়া প্রথমে কিছু গোলযোগ হয়। আওডিন ভৰৰ করিলে বেশুনি 
বাশ বাহির হয় বলিয়া ডেভী - ইহার নাম দিয়াছিলেন *Violaceous. 8351 কিন্ত 
গে লুসাক-শ্রীকৃ- শব্দ হইতে ইহার নামকরণ করেন 'আয়োদ্‌ (০0e) ; আঁযোডিন্‌ ইহার 
ইংরাজী রূপাস্তর-] ' তরোং সকলকেই: স্বীকার করিতে হইবে যে হি নি নামই 
কায়েম হইয়া গিয়াছে। রি 
ফ্রান্দের কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের চেষ্টাষ'১৯১৩ সি জিন রিতা 


জন্মভূমি দিবর্সসহরে আয়োডিন আবিষ্কারের শততম উৎসব সম্পন্ন হয়) যে গৃহে বেরনার 


কুরতোঁষ! জন্মগ্রহণ.করিযাঁছিলেন, তাহাতে একটা মর্ম্রফলক স্থাপিত হয়। বৈজ্ঞানিক সভার 
বিশেষ অধিক তুর নার জীবন: আগডিন আবিছানর নান দূত কা আলোচিত 
হইয়াছিলণ 

ডি বডি 
বাঁসাযনিক হইলেও জ্ঞানবিস্তাবের জন্তু গবেষণা করিবাঁব আগ্রহ-তীহার মোটেই:ছিল না। 


- অর্থোপার্জনের জন্যই তিনি:রাসায়নিকের ব্যবসা অবলম্বন করিয়ীছিলেন' এবং সেই ব্যবসায়ের 
_ স্থত্রে 'দুইটী অতি মূল্যবান পদার্থের আবিষ্ষার-করিয়! ফেলিলেও-তাহাঁদের জন্তু কৃতিত্ব: লইবার 


বানা তাঁহার বিশেষ ছিল না। কিন্তু ফরাসী দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল. মনীষা: 
সম্পন্ন রাসীয়নিকের আবির্ভাব হইযাছিল তাঁহাদের মধ্যে কুরতোয়ার স্থান নিতান্ত নগণ্য নহে। 


বন একটি লাভবান * ফসলের কথা : 
[ৰক] 2৩. 

॥ জার যো বত হরির দূ 
চাকরির মায়! ত্যাগ করিয়! ভূমিলক্মীর সেবা করিলে আঁমাঁদের আর্থিক অবস্থার কত উন্নতি 
হয তাঁহা হয়ত:আমরা সকলে উপলদ্ধি করি না। 

ff OI, Tt EC Vt SERA CNL 
ইংরাজীতে র্যা বা চায়ন| গ্রাস বলে।. -ইহাঁর বৈজ্ঞানিক নাম-Boehmeria Puya বা 
Maoutia Puyal এই গাছেব আঁশ খুবই দৃঢ় "এবং রেশমের স্তায় মস্থণ ও উচ্জ্বল। 


১৪২ প্রকৃতি 


ইহাকে উদ্ভিজ্জ রেশম বলা যাইতে পারে।- অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহার গুণ. জান 
আছে। আসাম্‌ প্রদেশের অতি পুরাতন কবরগুলিতে ও মিম্যারেশের পিরামিডের শবাধারের. 
মধ্যে রিয়ার বস্ত্রে আবৃত করিষা শবের সমাধি করা হইত, ইহা দেখ! দিষাছে। ১৬৪০ 
শতাব্দীতেও কলিকাতা ও যবহ্ীপ হইতে রিয়ার, আঁশ ইউরোপে পাঠান হেইস্ত, ইহার প্রমাণ 
রৃহিয়াছে। ১৯৪০ শতাব্দীতে ভারতের অনেক জ্বায়গায়_ ইহার আবাদ হইত এবং এই 
সময হইতে এই ফসলের উপব ইউরোগীষ বণিক. ও:ভারত গভর্মেন্টের সম্যক দৃষ্টি পড়ে। 
১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ভারত গভরমেন্ট কর্তৃক রিয়ার আঁশ ছাড়াইবার উন্নত প্রণালীর .যস্থাবি্ধারের 
জন্ত ৫০০০ পাউণ্ড (৭৫,০০০ টাকা ) পুরক্ধার ঘোবিত হয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ভারত 
গভর্মেন্ট এইফ্ধপ যন্রাবিচ্জারের জন্য ৫০১০** টাকা পুরস্কার ঘোষণ] --করেন। ..ইহাতেও 
আঁশানুরপ- ফল না পাইয়! ভারত গভর্মেন্ট প্রায় নিরস্ত হইলেন? কিন্ত ফ্রান্স ও জার্ম্মাণি 
প্রদেশে ইহার পরীক্ষা চলিতে লাগিল এবং উহার! ইহার অখশ বাহির করিবার যন্নাদি আবিষ্কার 
করিয়া উৎকৃষ্ট কাপড় বুনিতে লাগিল। ভারতবর্ষ যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিষ! গেল-|. 

5 প্রাচীনকালে: রিয়ার ব্যবস! রাজপ্রসাদে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতীয় 
তুপতিগণের ভাগ্যবিপর্ধযষের সহিত ইহা পুপ্তপ্রা হইয়াছে। আসাম ও পূর্ব-বাংলার ধীর্বরগণ 
যংশপরম্পরায ইহার স্বতায় প্রস্তুত জাল ব্যবহার করে এবং বর্তমানে টির যচা হাল 
ছুই চারিটি গাছ লাগাইয়া সেই অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। 

রিয়া আমাদের দেশের জলবায়ুতে ভালই জন্মে। আঁসামে ও বঙ্গদেশের অনেক জিলীয়, 
বিশেষতঃ রপুর-ও দিনাজপুর চিনি বানালে সার করিতে 
পার! যায়। - 

। গাছের ডাল কার, ই! লাগাইরার প্রত a তবে. বীজ হি 
বাহির কর! যাইতে পারে । উপরোক্ত ছুই প্রকার নিয়ম ছাড়া শিকড় হইতেও ইহার গাছ 
বাহির হয়। আলুর যেরূপ চোখ বাহির হয়, সেইরূপ ইহার শিকড়েও চোখ বাহির হয়। 
এইরূপ চার পাঁচটি চৌখযুক্ত শিকড় মাটিতে লাগাইলেই হুয়। অবশ্য মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে 
রস থাকা চাই। তুঁতগাছের মত এই গাছ ঝাড় বাঁধে, এবং ডান .কাটিয়া লইলে ও আমি 
উর্বর হইলে কয়েক বৎসর ধরিয়া একই জমি হইতে প্রতি বৎসর আশ পাওয়া যাইতে পারে 
এলজিষর বোটানিক্যাল গার্ডেনের ভূতপূর্কা অধ্যক্ষ মিঃ হাঁডির পরীক্ষার ফলাফল হইতে ইহা বলা 
যাইতে পারে যে, এক বৎসরের গাছ প্রায় ছয় ফুট ল্খ! হয়। এক বিঘা জমি হইতে ১৬,০৪০ 
পাও, অর্থাৎ ২০০ শত মণ ডাল ও পাতা হয়। পাতা বাদ দিলে ১১৫ মগ কাঁচা ডাল - 
পাঁওয়া.যায়। এই কাঁচা ডাল শুকাইলে ২০ মণ হয় ও এই বিশ মণ গুফ ডাল হইতে ৫. মণ আঁশ 
পাঁওয়! যায়। ৩৯* বৎসর পূর্বে এই আঁশের জন্ত বিলাতি বণিকগণ দশ চহ এটার 
"পাউণ্ড পর্য্যন্ত দামে প্রতি টন ক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন 1 .: , 

5 এ পর্য্যন্ত যত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হুইাছে ভার 
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স্থান অধিকার করিয়াছে। কুক্ষতার দিক দিয়া মিঃ ওয়াটুসন্‌ (D’forbes Watson) 
ৰ করিয়া দেখাইয়াছেন যে ইহার হুগ্ম কতাঁর পরিধি এইরূপ ৮ | y 
ভিসির আশ হন ইঞ্চি; পাঁটের আশ কই ইঞ্চি ; আসামজাত রিয়া হাটত ইঞ্চি। 
₹ দিার আশ রং করা সহজ ও ইহাতে পাকা রং ভাল ধরে। ইহার রেশন, flax 
(ভিসির আঁশ), তুলা, সন ও পশমের সহিত মিশ্রণ চলে এবং পরিচ্ছদের কাপড়, 
_ ভেলভেট, ফিতা, জিন, ডিল, লংক্রথ, মসলিন, বুনিবার সুতা, কলের বেলটিং, তীবু, জলের পাইপ, : 
মাছ ধরিবার জাল, ওয়াটার প্রুফ কাপড়, মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতির জন্তু ইহ! সর্কাংশে উত্কৃষ্ট । 
এক সময় রিয়ার আদর ছিল প্রাচ্যে ; প্রতীচা এখন ইহার গুণ বুঝিয়াছে। রিয়ার মিহি সু 
₹ প্রস্তুতের যে অন্তরায় ছিল গোমেস সাহেবের গবেষণার ফলে তাঁহা দুর হইয়াছে। এ 
: অভাব রহিয়াছে এই শিল্পের পুনরুদ্ধার করা ; চামীকে ইহার উপকারিতা! বুঝান ; কৃষিবিভা ] 
₹ বা বনবিভাগের সাহাযো ইহার আবাদের ও বীজ-সংগ্রহের ব্যবস্থা করা; শিল্প-বিভাগ 
হইতে ইহার আঁশ ছাড়াইবার ও পরিষ্কার করিবার জন্ত তথ্য সংগ্রহ করা; এবং বাণিজ্য 
₹_ বিষয়ের খবরসরবরাহ-বিভাগ হইতে ইহার কোথায় চাহিদা ও মূল্য ইত্যাদির খবর 
দেশের অর্থাগমের পথ পরিষ্কার করা । 









আবহবিজ্ঞান বা বায়ুবিজ্ঞান * 
_ বাযুবিজ্ঞান প্রাক্কৃতিক বিজ্ঞানের অংশবিশেষ | বিজ্ঞানশাস্ত্ের মধ্যে ইহা অতিশয় 
চিত্তাকর্ষক বাধুবিজ্ঞানের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের অদ্ভুত ব্যাপারসমূহ এবং তাপ, শৈত্য ও 
 আর্রতা সন্বন্ধীয় ঘটনাবলী জানিতে পারা যাঁয়। ইহাকে সচরাচর আবহবিষ্ঠা বলে। | 
পৃথিবীর উপরিভাগ জল ও স্থল দ্বারা বেষ্টিত । কিন্তু পৃথিবী আবার সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন 
বায়ুন্তর কর্তৃক আবৃত; ইহাকে বায়ুমণ্ডল বলে। আমরা বায়ু দেখিতে পাই না বটে, কিন্ত 
ইহার বেগ অন্গুভব করিয়া থাকি। পৃথিবীর গতির সহিত বায়ু সহগামী এবং সর্কস্থানেই 
ইহ! অনুভূত হয় ; কিন্ত বনু উৰ্দ্ধে হয় না। 
যবক্ষার (Nit7০৪ৎ৷) ও অন্নজান (0২১৪০) বাষ্পদ্ধয়ের সংযোগেই বায়ুর উৎপত্তি; আবার 
কিয়ৎ পরিমাণে অঙ্গারদ্রাবক বাষ্পও (Carbonic Acid Gas) থাকে | ইহা ছাড়া Argon 
ও আর কয়েকটা বাষ্প ব্যতীত জলীয় বাষ্পও (Aqueous ৬৭১০০৫) বাযুতে বিদ্ধমান আছে। 
বাছুর শৈত্য ও তাপ নির্ধারণই আবহবিভাগের প্রধান কার্য্য। যে যত দ্বারা ইহা পরিমিত ও 
i লক্ষিত হয় তাহাকে তাপমান যন (Thermometer) বলে । তাপমান যক ছুই অংশে বিভক্ত । 
টং একটাতে উত্তাপ ও অপরটীতে শৈত্য চি and 5 পরিমিত হইয়া থাকে। 
x সর্ব বম সরদিত এত HEEL 
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ূধ্যই উত্তাপের একমাত্র কেন্দ্র । যে উত্তাপ ঝাঁধুমগুলকে সঞ্চালিত করে এবং যাহার 
জন্ত এই পৃথিবী বাসোপযোগী তাহা আমর! সূর্য্য হইতেই পাইয়া থাকি। কিন্তু তাঁপ 


) রি 
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তাপমান সন্ত 
বিকিরণের (Radiati০৷) জন্ত আবার সেই উত্তাপ বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া যাঁর; এই তাপ- 
বিকিরণেই তাপের হাস হইবার একমাত্র কারণ। ক্ুর্য্যোত্তাপের ছুই লক্ষ কোটা অংশের 
মাত্র একাংশ পৃথিবী, পাইয়া থাকে। পৃথিবীর উত্তাপ এত কম যে তাহা আমাদের 
মি লা কৰত পরন। 
বায়ু নিরতিশয় স্থিতিস্থাপক । কোন ঘন কিন্বা তরল পদার্থ অথবা 
অধিক পরিমাণ উচ্চস্তরের বায়ু দ্বারা নিপীড়িত হইলে বানু ও চাপের বশবর্তী 
হইয়া কিছুকাঁলের জন্য সঙ্কুচিত হইয়া অল্পপরিসর স্থানে ঘনীভূত হয়। 
বায়ু উত্তপ্ত হইলে স্ফীত এবং শীতল হইলে সঙ্কুচিত হইয়| থাকে ; কিন্ত 
এই সমস্ত কারণ দূরীভূত হইলেই পুর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অনেকে বোধ 
হয় অবগত নহেন যে, নভোমগুলস্থিত বাযুস্তরের ভার অথবা চাপ প্রতি 
বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় সাড়ে সাত সের। যে যন্ত্রের সাহায্যে এই ভার বা 
চাপ পরিমিত অথবা ইহার পরিবর্তন নিয়পিত হয় তাহাকে নি ্্থ 
(Barometer) বলে । 
জল বাষ্পীভূত ( (Evaporation) হইয়া কি পরিমাণে বায়ুতে মিশ্রিত 
"হয় তাহা নিদ্ধারণ সম্বন্ধে যেরূপ আলোচনা হওয়! প্রয়োজন তাহা 
হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না; কেন না বাষ্পীভূত জলের ঠিক পরিমাণ 
করা একপ্রকার অসাধ্য । j 
বায়ুমান যন্ত বায়ুন্তরে কত জল থাকে তাহ! বাম্পমান বন্্দ্বয় (Hygrometer— 
Dry and Wet) ছারা পরিমিত হইয়া থাকে । এই যন্ত্রের দৃষ্ট ফল হইতে বাযুস্তরে 
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জলভাগের তিন প্রকার পরিবর্তন লক্ষিত হয়; ষথা-_শিশিরপাতে? ঠিক পু্ধাবন্থা (1)৩৮% 
Point), বায়ুর জলীয় অংশের চাপ (Vapour tension) এবং বায়ুর আঁপেক্ষিক আর্রতা 
{Relative Humidity) | 





Cirrus বা কুস্তলবং মেঘ 


হূর্য্যান্তের পর আকাশ পরিষ্কার থাকিলে পৃথিবী তাপ বিকিরণ করে। পৃথিবীস্থ 





কুন্তল -শৈলাকার (Cirro-cumulus) মেঘ 
ক্রমশঃ হাস হইলে জলীয় বাষ্প রূপান্তরিত হইয়া! শিশির (De) রূপে পতিত হয়। উপরোক্ত 
প্রকারে জলীয় বাষ্প আরও অধিক শীতল হইলে, গ্রীন্মগ্রধান দেশেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'তুষার- 





Cirro-Stratus মেঘ 


কণিকায় (11০81101990) পরিণত হয়। কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে বিকিরিত তাঁপ 
সাধারণতঃ পৃথিবীতে প্রত্যাবৃত্ত হয় । | 
২ ্্‌ 
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গন" : জলীয় বাষ্প কুম্বাটিকা কিন্বা মেঘের আকারে আমাদের নয়নগোচর হয়। নদীগর্ভ অপেক্ষা 
বঝদীতীর শীঘ্র শীতল হয়; কারণ জলাপেক্ষা স্থলভাগ শীঘ্র শীতত তাপ বিকিরণ করে; কেন 





Stratus ব| সর্ববনিম্ন বন্তী মেঘ 
না, সম পরিমাণ ও সমতাপযুক্ত জল অপেক্ষ! স্থলভাগের উত্তাপ অপেক্ষাকৃত কম। নদীগভন্থ; 
উত্তপ্ত বায়ু উচ্চ স্তরের বায়ুর দিকে প্রবাহিত হইলে নদীন্টীরস্থ শীতল বার এ স্থান অধিকার 





শৈলাকার (Cumulus) মেঘ 
রে; আর নদীগর্ভস্থ জল ক্রমশঃ শীতল হয় বলিয়া পূর্বের ন্যায় ই স্থানের জলীয় বাষ্প 
গার অন্ধ থাকিতে পারে না। আর্জতার আধিকা বশতঃ তখন ইহা কুম্ধাটকায় (mist 


w 





স্পা Cumulo-Stratus মেঘ a 
₹ (58) পরিবর্তিত হয়। ইহা ছাড়া উষ্ণ জনীয় বান্প যদি শীতল বায়ুর দিকে পরবাঞ্ধিত 
য় কিন্বা বিভিন্ন তাপযুক্ত বায়ুর সংমিশ্রণ ঘটে অথব। উত্তপ্ত জলভাগের উপরিন্থিত 


LA) 
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বাষপপূর্ণ বায়ু যদি হঠাৎ শীতল বারুর সংস্পর্শে আনে তাহা হইলেও কুহ্থাটিকার উৎপত্তি, হইয়া 
থাকে। 





বর্ষপণীল (Ni৷৷b॥৪) মেঘ 
মেঘ বাপ্পাকারে জলের রূপান্তর মাত্র। বহু উর্দ্ধে অবস্থিত কুন্ধাটিকাই মেঘ; ইহা 
শিশির কিনব! বৃষ্টিয্পে পৃথিবীতে পতিত হয়। মেঘ নান্যন্তরে বিভক্ত ₹__যথা কুস্তলবৎ (17789), 
শৈলাকার (০40)0109), বর্ষণনীল (টব10)85। এবং সর্বানয়বহী (Stratus)। উচ্চন্তরের 
মেঘে তুষারকণ| ও নিয়ন্তরের মেঘে ঘনীভূত বপ্প থাকে । ১ ট্রি | 





আজ বায়ু শীতল হইলেই বৃষ্টি্পে পতিত হয় এবং উহা বুষ্টিমান যন্ত্রে (Raingauge) 
সংগৃহীত ও মানযন্ত্রে (Veasure 1৭55) ইঞ্চর হিসাবে পরিমিত হয়। 

বৃষ্টি গুড়ি গুঁড়ি হইলে এক ইঞ্চি পরিমাণ হইতে ছুই ঘণ্টার অধিক সময় লাগে; খুব জোরে 
বৃষ্টি হইলে এক ঘণ্টারও কমে এক ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। বজ্জাঘাত সহ ঝড়বৃষ্টি হইলে কুড়ি মিনিটেরও 
কমে এক ইঞ্চি পরিমাণ বৃষ্টি হয়। এক গ্যালন, অর্থাৎ পাচসের, জলে মাত্র হুইবর্গ ফুট 
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স্থান এক ইঞ্চি জল দ্বারা আবৃত কর! যায় | কিন্ত এক ইঞ্চি বৃষ্টিতে তিন একর বা নয় বিঘা 
জমি ১০০ টন অর্থাৎ ২৭০০ মণ জল দ্বার! আবৃত হয় | 
জলীয় বাষ্প নিয়-তাপযুক্ত এবং ঘনীভূত হইবা মাত্র তুষারয়াপে পরিবর্তিত হয়। 
Ld 


দিঙ নির্ণয় যন্ত্র ; 
সর্য্যতাপে বায়ু অসমান ভাবে উষ্ণ হইলে ইহার বেগ বন্ধিত হয়। বায়ু উত্তপ্ত হইলে বিস্তৃত 
এবং লঘু হইয়া. উপরে উঠিতে থাকে; ইহাতে একপ্রকার তরঙ্গ উিত হয়; চতু্দিকস্থ 
উত্তপ্ত বায়ুরাশি এঁদিকে প্রবাহিত হইতে থাকে । 
বাযুবেগমান (Anemometer) El দিউনির্ণঘ (Wind Vane) যদ্দ্ধয় দ্বারা বায়ুর বেগ 
ও গতি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । 





ৰাগুবেগম।ন যন্তৰ 


বারু তিন প্রকার £-_-ষথা, চিরস্থায়ী (Permanent) অর্থাৎ বাণিজ্য বায়ু (Trade winds) 
অথবা তাহার বিপরীত গতির বায় (Anti-Trade winds); সাময়িক (Periodical), 
অর্থাৎ ভারত ও চীন সমুদ্রের যান্মাসিক মৌন্গুম বাযুপ্রবাহ (North-East-or South-West 
Monsoons) এবং পরিবর্তনশীল বায়ু (Variable winds) | 


4 প্রকৃতি ৪ ১ ০৯ 
এর হইতে কুর্ধযের (উত্তর ও দক্মিণ গোলকার্ে অবস্থান কালীন) দূরত্ব নিবন্ধন 
পৃথিবী যে পরিমাণ উত্তাপ পাইয়া থাকে তাঁহার 1 মৌসুমের HE 
বার্ষিক পরিবর্তন হইয়া থীকে । | উ 
_ বায়ুর গতি সম্বন্ধে আলোচনার পর সমুদ্রপ্রবাহ আক্বিভাগের একটা বিশে জালনোট 
বা: উহা ছুই অংশে বিভন্ত-_বাযুচাঁলিত ও আৌঁতোৎপন্ত প্রবাহ (Drift and Stream 
981/615)1 - প্রথমোক্তটী বায়ুর সহিত প্রায়ই সমগতি হয় এবং শেষোত্তটী যদিও বাঁয়ুচা ছি 
প্রবাহ, কিন্তু কৌন কাঁরণে বাধা প্রাপ্ত হইলে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয় ! বৰিয়া জোতোৎ 
প্রবাহ নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 
বিভিন্ন সমুদ্রপ্রবাহ বায়ুমণ্ডলের উপর কি প্রভাব বিস্তার ক করে তাহা আনান নত স্‌ 
: জলের উত্তাপ পরিমিত হয়। 
. নানাবিধ নৈসর্মিক কাঁরণে বায়ুরাশি যখন আলোড়িত হা প্রবল বেগে বত খা 
তখন তাহাকে ঘূর্ণী ঝড় বা বাতাবর্ত বলে। 
কোন স্থানের বায়ু পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের বায়ু অপেক্ষ অধিক উত্তপ্ত হইলে বিস্তৃত ত ও লু 
' হইয়| উপরে উঠিতে থাকে এবং চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ু তখন আবর্তন করিতে করিতে এ এদিকে প্রবাহিত 
হয়। ও স্থানের বায়ুর চাপও (7655017) তখন ক্রমশঃ কমিয়! আসে এবং ঝড়ের কে্রুস্থলে 
বায়ুর চাপ পার্শবত্তী স্থানাপেক্ষা খুব কম হয়। ঝড়ের বেগ বারুচাপের আপেক্ষিক হা 
উপর নির্ভর করে। বড়ের কেন্দ্ন্থলে বায় সর্বদাই নিশ্চল থাকে, কিন্তু পরিধির দিকে বায় 
.. : বৃভাকারে কেন্দ্রের চতুঃপার্থে প্রবাহিত হয়। উত্তর গোলকার্দে বাতার্ত বোমাবগতনে টু 
.. এবং দক্ষিণ গোলকার্দে দক্ষিণাবর্তনে কেন্দ্র হইতে,  বহিরাভিসুখী হইয়| বিষুবরেখার উত্তর রে 
ভাগে পূর্বগামী এবং দক্ষিণ ভাগে পশ্চিমগামী হইয়া থাকে । ঝড়ের পুর্ব দিকেই বিপদের 
2, সম্ভাবনা বেশী। টা | 
__ কালবৈশাখী বড় খুণী ঝড় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । ইহার বেগ অতিশয় ভীষণ । খৰ বায রং 
মণ্ডলের স্থানীয় পরিবর্তনের ফল।  গ্রীন্মপ্রধানদেশে শ্রীক্কালে এবং সাধারণতঃ বৈকালে 
না হয় সন্ধ্যার কিছু পরে ইহা, কটিত হয়। অত্যধিক গ্রীক্মেও ইহার উৎপত্তি হ্যা রো 
 খাকে। 
. কালবৈশাখীর ঠিক পূর্বের অপরাহ্ন রি পশ্চিম গগনে বিভিন্ন স্তরের মেঘের সমাবেশ হয়। 
রঃ . অসহ গরমের সঙ্গে মন্দ মন্দ দক্ষিণ বায়ু বহিতে থাকে ; বাতাস ক্রমে ক্রমে পশ্চিম, উত্তর- 
পশ্চিম কিন্বা কখন কখন দক্ষিণপূর্ক হইতে প্রবাহিত হয়। ধ্য মেঘাক্রান্ত হইলে সামান্য 
২ সময়ের জন্ত বাতাস একটু শীতল হয়। বিভিন্ন স্তরের মেবসকল নিকটবর্তী হইলে দুরে মেঘ 
গর্জন শুনিতে পাওয়া যাঁয়। মেঘগুলি ঘণ্টায় ২০ হইতে « ¢e মাইল বেগে ধাবিত হইয়া আকলি 
ও মেবচ্ছ করিয়া পৃথিবীকে গাঢ় অন্ধকারে আবৃত করে: টু 
8 পথম বড়ে ধুলিকণায় সমস্ত পৃথিবীকে আন্ত কম ফেলে। এই ঝড় a 





























হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাপমান যন্ত্রের পরিমাণ মিনিটে ২০ হিসাবে কমিয়া যায়। বাধুর চাপ 
(Pressure) যাহা ক্রমশঃ কমিতেছিল, ঝড়ের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ বাড়িতে আরম্ভ 
করে। ঝড়ের বেগ কমিতে আরম্ভ করিলে বায়ুর চাপ কিছুক্ষণের জন্ঠ স্থির থাকে কিম্বা 
অল্প অল্প কমে ; পরে ক্রমশঃ ঝড়ের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় বাড়িতে থাকে। বৃষ্টির বড় বড় 
ফোঁটা পড়িতে আরম্ভ করে ; কখন কখন শীলাপাত হয় এবং কখনও বৃষ্টি অবিরল খারে কিছু- 
ক্ষণের জন্তু পড়িয়া থাকে। ইহার সঙ্গে গঙ্গে জলের আপেক্ষিক আর্দ্রতা এত বাড়িয়া যায় যে, সমস্ত 
জিনিষ স্যাতদেততে হইয়া যায়। ঘন ঘন ব্বাঘাত হইতে থাকে ও আকাশ ক্রমশঃ রর 
হই 1 আসে এবং কিছুক্ষণ পরে আকাশে রামধন্থুর উদর হয় | ৃ 
ঝড়ের সময় নদী ও সমুদ্রোপকূলবর্তী স্থানদমূহে যে সমস্ত সক্ষেত-চিহ্ন (Stor.॥ Signal 
পরদনিত হয় তাহ! নিয়ে প্রদত্ত হইল £__ 
> নং দত্কস্থচক (088007815)|--বন্দর হইতে দূরে ঝড় হইবার সুচনা! দেখা 


3 নং সাবধানস্চক (81710) 1 বন্দর হইতে দূরে ঝড় আরম্ভ হইয়াছে । 
9 
FF Y 
| রন? 
র্‌ ৩ নং সতর্কন্চক (Cautionary) 1--বন্দর ঝড়াক্রান্ত হইতে পারে। 


YE 


৪ নং দাবধানহ্ুচক (War৷i॥৪)।--বন্দর বড়াক্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু এখনও বিশেষ- 
নূপ অনিষ্টাশঙ্কা নাই । 





















মং বিপদস্চক (Danger) 1__বনদার বড়াক্রান্ত হইবে, কিন্তু ঝড়ের বেগ | মাঝামা ঝি এ 
বন্দরের fl ও দিয়া ঝড়ের গতি সম্তব। 






1 ৬ নং র্ এ বন্দর ঝাডীক্রান্ত হইবে, বি ক বড় কর মাঝামাৰি এবং 
বন্দরের উত্তর ও পশ্চিম দিয়া ঝড়ের গতি সম্ভব । 


৮নং ভয়ানক বিপদসচক (Great Danger) 1_বন্দর বিশেষূণে ঝড়াক্রাস্ত হইবে « এবং টু 
বদরের পর্ব ও দদ্িণ দিয় ঝর গতি সম্ভব। 












৯ নং ভয়ানক বিপদস্চক রি চল) 1-বদার পদে» ঝড়াক্র ্ ঠ হইবে এবং 
“বন্দরের নর উত্তর ও ও পশ্চিম দিয়া ঝাড়ের গতি সম্ভব । 


lod 







৯* নং ও এ বন্দর ৰিশেষরূপে বড় ক্রান্ত হইবে এবং বন্দরের 


নিকট কিম্বা টার দিয়া ঝড়ের গতি সম্ভব | 








ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্দরের জন্য ৩ নং, ৪নং, ৭ নং এবং ১০ নং সঞ্চেত চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়। 


j (Danger) (নগর অথবা, 









| প্রক্কতি ১১৩ 
ত নং ভয়ানক বিপদহূচক (Great Da 0067) নগর অথবা গ্রাম বিশেষরূপে বড়া 





অং ia বৃষ্টিপাতের অথবা বন্যার ভাশঙ্কা থাকিলেও আঁবহবিভাগ টড সাবধান 
সংবাদ প্রেরিত হইয়া থাকে । টস 
বায়বিজ্ঞানের আলোচনা করিতে হইলে উর য্থাদির নাম ও ব্যবহার যে়প জ 
আবশ্যক; আঁবহবিভাগ হইতে প্রকাশিত দৈনিক বিবরণী এ এবং তৎ্সংল মানচিত্রেরও 
হত বণনা সেইরূপ বিশেষ প্রয়োজনীয় । 






















































আবহবিভাগের মানচিত্র ১৮৫১ গ্রৃষ্টান্দে লগ্ডনের পৃথিবীব্যাপী প্রদর্শনীতে সর্বপ্রথম. 
প্রদর্শিত হইয়াছিল। সাধারণের আগ্রহনিবন্ধন কিছুদিন পরে ইহা নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত 
হইয়। আসিতেছে । ইহার আরও কিছুকাল পরে ফ্রান্স ও নেদারল্যা্ এই মানচিত্র প্রকাশ 
রিতে আরম্ভ করে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে অব্যাহতভাবে আমেরিকার যুক্তরাজ্য এই মানচিত্র 
প্রকাশ করিয়া আসিতেছে । প্রায় অদ্শৃতাব্দী হইল আঁবহ-ব্ভাগের মানচিত্র এদেশে প্রচলিত 
 হইয়াছে। ইতিপূর্বে জলবায়ু সঞ্বন্ধীয় সং ক্ষিপ্ত বিবরণ প্রস্তুত হইয়া ব্যক্তিগত অনুশীলনের ' 
বায়ুমণ্ডলের গৃটানটসন্ধীনের জন্যই ব্যবহৃত হইত ; সাধারণের ইহা কোঁন উপকারে আসিত না। 
a তাড়িত রাহ ভিড Telegraph) আবিকত না হইলে আবহ-বিভাগের দৈনিক 

















দিও ; বিবরণীপ্রচার অসম্ভব হইত | জলবায়ু সমন্ধীয় অনেক তথ্য ইহাতে পাওয়া যায়। 
আজকাল এই মানচিত্র জননাঁধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে বটে, কিন্তু আঁবহবিজ্ঞীন 
সম্বন্ধে কোন প্রাথমিক জ্ঞান না থাকায় অনেকে ইহ! সমাক্‌ উপলব্ধি করিতে পারেন না। 
দৈনন্দিন বিবরণীতে প্রত্যেক স্থানের বাযুচাপের পরিমাণ ছাড়া বায়ুর গতি ও বেগ, বাম্পমান 
ও তাপমান যন্ত্রের, বায়ুর আর্জতার এবং মেঘ ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রকাশিত হয় । আমাদের 
দেশের আবহ-বিভাঁগের প্রায় অধিকাংশ মানমন্দিরে (0১১০:৪:০1) প্রতাহ স্থানীয় বেলা 
আট ঘটিকাঁর কিছু পরে উপরোক্ত পরিমাণ, সকল বিভিন্ন কেন্দ্রে (Meteorological 
90০৫) তাঁরযোগে প্রেরিত হয় ও তথায় নানাপ্রকার নিয়মান্গুদারে পরিবন্তিত হইয়া দৈনিক 
মানচিত্র ও বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে । এই মানচিত্রে প্রকাশিত হাই (7181) এবং 
লো 0.০) বাযুচাপের উচ্চতা ও নিশ্নতা নির্দেশক ও কতকগুলি বমবাযুচাঁপ জ্ঞাপক রেখা 
(05০১৪71০ Line) অঙ্কিত থাকে। এক্ষণে দেখা যাউক, বাযুচাপের উচ্চতা ও নিয়তা কি 
টি কারণে সংঘটিত হয় এবং সমবাযুচাপজ্ঞ।পক রেখার প্রয়োজনীয়তা কি? | 
্ ঝড়ের সময় বাযুচাপের যে অস্বাভাবিক পরিবর্তন হয় তাহা ছাড়া অন্ত কি কারণে কোন 
ও নে বায়ুর চাঁপ উচ্চ ও কোন স্থানে নিয় হয় তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল: 
(>). শীতল বায়ু ঘনীভূত ও সঙ্কুচিত থাকে বলিয়া বায়ুর চাপ উচ্চ হয়। 
(২) বায়ুর শুফতা। ৃ 
000৩). যদি কোন নৈসগিক কারণে উচ্চন্তরের বাহু সঞ্চালিত হয়, শিয়স্তরের বায়ু আপনা 
হইতেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে; কাজেই এ স্থানের বায়ুর চাপ উচ্চ হইয়া থাকে। 
09), উষ্ণ বায়ুর গতি উর্ বলিয়া সেই স্থানের বায়চাপ কম বা নিয় হয় 
(২) বায়ুর আর্জতা বশতঃ বায়ুর চাপ কম, অর্থাৎ নিয় হইয়া থাকে । 
সি অঙ্কিত সমবায়ুচাপজ্ঞাপক রেখা মধ্াবর্তী স্থানের বাযুচাপ যে সমান নহে তাহা 
_ জানিয়া রাখা উচিত। কেবলমাত্র বিভিন্ন স্থানের বায়ুচাপের সহিত তুলনা করিবার জন্তই প্রত্যেক 
স্থানের বায়ুমান যত প্রদর্শিত বাযুচাপকে বিভিন্ন নিযমানুসারে পরিবন্তিত করিয়া একীকরণ 
টা করা হইয়া থাকে, কেন না এতদ্বাতিরেকে ইহাদের তুলনা অসম্ভব। 
___ নিয়-বায়ুচাপযুক্ত স্থানই মেঘ ও বৃষ্টির কেন্দ্র এবং উচ্চ-বাযুচাপযুক্ত স্থানে আকাশ পরিষ্কার ও 
₹_ মেঘশৃন্ত থাকে। পূর্বোক্ত স্থানে বায়ু বামীবর্ভনে কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হয় এবং শেষোক্ত 
স্থানের বায়ু দক্ষিণাবর্তনে কেন্দ্র হইতে বহিরাভিমুখী হইয়া থাকে। পৃথিবীর উত্তর গোলকার্ছে 
₹ নিয় ও উচ্চ চাপযুক্ত স্থানের বায়ু এই নিয়মে প্রবাহিত হয়, কিন্তু দক্ষিণ গোলকার্দ্ধে উপরোক্ত 
রর ছুই স্থানের বায়ুর গতি ঠিক ইহার বিপরীত। বায়ুর গতির সহিত বায়্চাপের অত্যন্ত নিকট 
ন্ধ। ইউরোপীয় আচার্য ব্যো ব্যালো (Buys Baliot) এই বিষয়ে সর্বপ্রথম সাধারণের 
মাক! | করেন বলিয়া এই তথ্যটীকে বো। ব্যালোর তত্ব বলে (Buys Ballots’ Law) | 
উন উনি গৌলকার্ধে নিয় বাযুচাপযুক্ত স্থানের দিতি অতি দা নিক্মপিত হইয়া! 
























__ নিয়-বায়চাপযুক্ত স্থানের পূর্বভাগে বৃষ্টি অথবা তুষারপাত হয়; কেন না সেই স্থানের বায়ু সমু 





থাকে। প্রথমোক্ত স্থানে প্রবহমান বায়ুর বামে ও শেষোক্ত স্থানে দক্ষিণে বায়ুর চাপ সাধারণতঃ 
অপেক্ষাকৃত নিয় হয়। নিয় ও উচ্চ বারুচাপযুকত স্থানগুলি পৰ্য্যায়ক্ৰমে খতুপরিবর্তনের সহায়ক; 
. ইহারা নির্দিষ্ট পথ অনুগমন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন খতুতে যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণগামী হইয়া থাকে) 
. গ্ৰীশ্বকাল অপেক্ষ। নতকালে ইহাদের গতি ক্রততর হয়। নিয়বায়চাপযুক্ত স্থানই ঝড়ের কেন । 

₹__ নিয়-বায়চাপযুক্ত স্থানের পুরোভাগে তাপের পরিমাণ বৃদ্ধিপাপ্ত ও ক্রমশঃ হাস হয়। এই প্রকারে 








_ বাশ পূৰ্ব হইতেই পূর্ণ থাকে । ইহার পশ্চা্্তী স্থানে বজ্রপাত সহ বড়বৃষ্টি অথবা জলন্ত 
 সস্তাবনা ঘটে। উচ্চ বায়ুচাপযুক্ত স্থানে আকাশ নিৰ্ম্মল থাকে এবং তথায় বৃষ্টির দস্থাবনা 
 না। এই উচ্চ বারুচাপযুকত স্থান গ্রীগ্স ও শীত খতুর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া থাকে। শ্রীশ্নক' 

স্থানে দিবারাত্রির তাপের বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হ হয়, দিবাভাগে খুব গরম ও রাত্রি 
 সমশীতল থাকে ; কখনও কখনও শিশিরপাত হয় এবং শীতকালে প্রবল ডুমারপাতও হইয়া 

থাকে । উচ্চ বায়ুচাপযুক্ত স্থানেই শীতের প্রাখর্য্য অধিক । ২ 





বাংলার ভাস্বর পাত৷ ও ডাটা 


ডাক্তার শ্রীসহায়রাঁম বস্তু 





মেনিটোবার ( উইনিপেগ ) প্রফেসর বুলার (73811৩) তাহার ১৯২৪ সালে প্রকাশিত 
“Researches on fungi” নামক গ্রন্থে (ওয় খণ্ডের ৪২৬ পৃঃ) লিখিয়াছেন_-1019515 র 
এবং 1101150 মহোঁদয়গণ জাভা, জান ও জান্মাণীর যেরূপ জ্যোতিগ্মান, পাতার উল্লেখ 
করিয়াছেন সেইয়প ভাস্বর পাতা ইংলণ্ডে, কেনেডায় ও মাকিণযুক্তরাষ্ট্রে পাওয়ার প্রমাণ তিনি 
পাইয়াছেন। তিনি মনে করেন, কালক্রমে ভন্তান্ত প্রদেশে প্রকার পত্রাদির অস্তিত্বের সংবাদ 
নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। টুলান (101551০) ১৮৪৮ সালে ফ্রান্সে পচনশীল ওক পাতায় এই 
দীপ্তির অস্তিত্ব আঁবিফার করিয়াঁছিলেন। তৎপরে মলিন্‌ ১৯০৪ সালে এই বিষয়ে অনুসন্ধানে ৃ 
ৃ প্রবৃত্ত হইয়া! জাভায় Bambusa, Nephelium, Aglaia প্রভৃতি এবং জার্মাণীতে Beech, রর 
টু ‘Oak, Sycamore বৃক্ষগুলার বিশিষ্টয়্পে গলিত পাতা হইতে এক প্রকার শুল্র আলোক রি 
2 | বিকীর্ণ হইতে দেখিতে পান। সম্প্রতি ১৯২২ হইতে ১৯২৪ লালের মধ্যে প্রফেসর বুলীর ৰ 


__ ইংলণ্ড, কেনেডা এবং মাকিণ যুক্তরাজ্যে যে সকল ভাস্বর পাতা সংগ্রহ করিয়াছেন, সেগুলি 


_ অধিকাংশই ওক, বিচ, পেনিস চেস্টনাট ও Rhododendron গাছের পাঁতা। বত 
গত বৎসর জুলাই মাসে আমি বরিশাল জেলা হইতে পচনোন্সুখ পাতা, ছোট ছোট শুক রঃ 
কাঠের যা দীনের তাঁজা শিকড় ও ডাটা, ফার্ণের সতেজ কৌটা এবং Averrhoa Cara 


১১৬ প্রকৃতি 


mbolaর তাজ! শিকড় প্রভৃতি সংগ্রহ করিয|ছিলাম;--এ সমস্ত পাতা, বোটা, ডাটা ও শিকড়- 
গুলি পরিষ্কার স্নিগ্ধ সাদা আলোক বিকিরণ করিতেছিল। চারি বৎসর পুর্বে বাঙ্গালার 
বিক্রমপুর হইতে আমি এরূপ জ্যোতিগ্ান পাত।ও কাঠের টুকর! সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এই ছুই 
বারেরই সংগ্রহের জন্ত আমি বন্গুবিজ্ঞান মন্দিরের শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট 
বিশেষভাবে খণী। এক আবর্জনাপূর্ণ জঙ্গল, যেখানে বহু বৎসর ধরিয়া ঝরা-পাতা৷ বনভূমি ঢাকিয়া 
রাধিঘাঁছিল, সেই স্থান হইতে এগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল । উহাদের অনেকগুলির খণ্ডিত সঙ্গ 


চা 





| 

| 
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সেকৃসনে (5৫০১০।)) বর্ণহীন ফাঙ্গাস হাইফী দেখিতে পাইয়াছিলাম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই 
ভাস্বরতা উদ্ভিদের স্থানবিশেষে লক্ষিত হইয়াছিল; আবার কোন কোন পাতল! চ্যাপ্টা 
উদ্টিদগাত্রের সর্বত্রই উহা দৃষ্ট হইয়াছিল। ডাটার আগগোড়ায় একটা সাদা আলোর রেখা 
দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। ইহার কোন্‌ বিশেষ আভান্তরীন অংশ (:35506) হইতে যে এই 
বিকীর্ণ আলোকের উদ্ভব হয়, তাহা! অনুবীক্ষণযন্ত্রের নিয়-আয়তনবর্দ্ধক কাচে (Low magni- 
5297) ধর] যায় নাঁ। উদ্িদ্দেহে এ ভাম্বরতার কারণ কি” মলিস্‌ বলেন__পচা 
পাতায় ফাঙ্গাসের (609) আবির্ভাব হেতু আলোকের বিকিরণ ঘটে; কিন্তু যতদিন না 
উ- ফাঙ্গাস উত্তিদদেহ হইতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় পৃথক করা যায় এবং তাঁহার নামকরণ 
নির্ধারিত হয়, তত দিন মলিসের উক্তি নিঃসন্দেহে গ্রহণ কর! চলে না । তাহার সিদ্ধান্ত অনুসারে 


< প্রকৃতি a ১১৭ 


ফাঙ্গাসে ফোটোজেন (P॥০t০৪০৷) নামক এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থের উদ্ভব হয়, তাহা 
. অন্নজান এবং জলের সংস্পর্শে আসিলে আলোক বিচ্ছুরিত করে। ইহা একটা মৃতু রাসায়নিক 
দহন-ক্রিয়া ; এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার উত্তাপ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু এই Ph০০৪৷৷ নিফাঁধিত 
করিয়৷ বাহির করা যাঁয় নাই! অন্ধকার কক্ষে আমি যখন খলে সাঁমান্ত উষ্ণ ও ঠাণ্ডা জলের 
সহিত এই জ্যোতিশ্নান ডাটা প্রভৃতিকে পিষিতে আরম্ভ করিয়াঁছিলাম, তখন তাহাদিগকে 
. সম্পূর্ভীবে নিশ্রভ দেখ! গেল। ইহা! হইতে বুঝা যায় যে “ফোটোজেন” অণুকোষ হইতে 
বিচ্ছিন্ন কোন অন্তঃ বা বহিনিঃস্থত পদাৰ্থ নহে; পরন্ত ইহা জীবিত “হাইফীর” প্রাণপদার্থের 
সহিত অবিচ্ছিন্ভাবে সংশ্লিষ্ট । “ফাঙ্গাস” যত ক্ষণ জীবিতাবস্থায় থাকে তত ক্ষণই আলোক 
বিকীর্ণ করিতে থাকে । এক্ষেত্রে আলোকোতৎপাদক পদার্থের প্রতিক্রিয়া জীবিত পদার্থের 
অনুয়ূপ। আমি যখন এই ভাস্বর পত্রাদিকে (52০0150573) একটি পাত্রে রাখিয়া তাহা 
বিশুদ্ধ অম্নলান গ্যাসে পূর্ণ করিয়াছিলাম, তাহাদিগকে তখন অধিকতর ভাস্বর দেখা 
গিযাঁছিল। j 

বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন এবং কাঁরবন-ডায়ন্সাইড গ্যাস প্রযোগ করাষ তাহাদের 
জ্যোতি মন্দীভূত হুইযা গেল) তারপর বাধুমণ্ডলস্থ জন্্জানের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদের 
ভাত্বরতা আবার ফিরিয়া আসিল। একটি রুদ্ধ পাত্রে এ পাতাগুলিকে রাখিযা, তাহা হইতে 
পাম্পের সাহায্যে বায় নিষ্কাষণ করিয়া দেখ! গেল যে তাঁহারা আর ভাস্বর নহে; কিন্তু যখনই 
আবার হাঁহাতে বায়ুর সঞ্চার করা গেল, তৎক্রণাৎ তাহাঁব! পুনরাঁষ দীপ্তিশ্ীল হইয়া উঠিল। 
তরলীরুত পহাইড্রোজেন-পেরব্জাইডে” নিমজ্জিত করিলে ইহাঁদের দীপ্তি বৃদ্ধি পায়) উগ্র 

“এলকহল” অথবা! “ক্লোরোফর্মে” ডুবাইলে পাতাগুলির ভাম্বরতা চিরকালের জন্ত বিনষ্ট 
হয। ইহা হইতে দেখা গেল যে, প্ফাঙ্গাসের” জীবন কোন প্রকারে বিনষ্ট হইলে আর 
“ফোঁটোজেনের” উৎপত্তি হয় না। 

- এক্ষেত্রে সংগৃহীত পত্রাদিকে আর্দ্র অবস্থায রাখায প্রায় পাঁচ সপ্তাহ উহাঁরা সপ্রভ রহিল। 
তাহাদের কতকগুলারে চারি সপ্তাহেরও অধিককাল ব্লটং কাগজে শু করিয়া দেখ! 
গেল যে, তাঁহারা শু অবস্থায় ভাস্বরতা হারাইয়াছে; কিন্তু পুনরাষ জলের সংস্পর্শে আসাষ 
ইহারা আংশিকভাবে জ্যোতিম্ান হইয়া উঠিল। ভাস্বর পত্রাদি উদ্ভিজ্ঘের আলোকোৎপাদিকা 
শক্তি স্থায়ীভাবে বিলুপ্ত হইতে না দিয়া, কতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে শুক অবস্থায় রাখা 
যাইতে পারে, তাহ! তন্মধ্যস্থ “ফাঙ্গাস হাইফীর* শুফ অবস্থায় জীবন-শক্তির উপর সর্বতোভাঁবে 
নির্ভর করে। বুলার, কায়ামুরা, মলিস্‌ প্রভৃতি ভাস্বব ফাঙ্গাসতত্ববিদ্দিগের অভিজ্ঞতার সহিত 
অ'মাঁর এই মন্তব্যগুলি মিলিয়! যাইতেছে । ্ 

iE AEN RS TEE NEESER নার 
তাহার আলোক-চিত্র লইতে পারিয়াছিলাম। পূর্বোক্ত উপায়ে একটি সাধারণ ড'টাকে 
ওঁ ভাবে ৪৮ থ'ট! ফিল্মের সম্মুখে রাখিষা তাহার আলোক-চিত্র পাঁওয়া গেল না। 


১১৮ -- প্রকৃতি 


এখনও এই পচনশীঙ ভাঙ্বব পাত! হইতে বিশুদ্ধভাবে ফাঙ্গ/মেব “কালচার কার্য” আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক উপাঁবে চলিতেছে চিত্র _ক)1 

‘প্রকৃতির’ মফস্বলবাসী প্রাঠকবর্গেব নিকট আমার অনুরোধ যে যদি তাঁহার! এইরূপ ভাব্বর 
ডাঁট। কিম্বা পত্রাদিব সন্ধান পান এবং অনুগ্রহ করিযা সেগুলা আমাকে আমাঁব-কলেজের 
ঠিকা নায় ( Professor of Botany; Carmichael Medical College, Calcutta ) 
০০০০০০০০১০৬ 


নটি উদ্ভিদের পরিচয় 


(পূর্বানবৃত্তি) . 
ডাক্তার শ্রীএকেন্দ্র নাথ দাঁসঘোষ - 
পুস্পশ্বিন্ডাস, (6 nflorescence ই) 

পুষ্পের সংশষিষ্ত পরিচম, 1_জননকার্ষ্য-ব্রতী হইযা কাণ্ডে একত্র সন্নিবিষ্ট জা পত্র- 
গুচ্ছের নামপুষ্প। এই পত্রগুলিব বাহাক্কৃতি সাধারণ পত্র হইতে ভিন্ন হইলেও, তাঁহাদের 
আগুবিক্ষণিক গঠনের কিছু গ্রভেদ থাকে না, প্রভেদ কেবল কার্য্েব। পুণ্পের কাওও গঠনে 
সাধারণ দণ্ড হইতে কিছুমাত্র ভিন্ন নয় ; ইহাতে পুষ্পপত্রগুলি সাধারণ পত্রের স্তাষ সংলগ্ন থাকে । 

পুষ্প ষে-স্ূপান্তরিত পত্রদণ্ড এবং তাঁহার পত্রগুলি যে রূপাস্তরিত সাঁধাবণ পত্র তাহার অনেক- 
গুলি প্রমাণ পাঁওষা যাঁয :- (১) পুষ্প সাধারণ পত্রময় কাণ্ডের স্যায মুকুলরপে প্রথমে উদ্বিত হয়। 
(২) পুপ্পের দণ্ড ও তাঁহার পত্রগুলির গঠন সাধারণ কাণ্ড ও সাধারণ পত্রের, স্তায়। 
(৩) কতকগুলি পুষ্পে পুষ্পপত্রগুলি অতি ধীরে ধীরে সাধারণ পত্র হইতে ভিন্নন্নপ ধারণ 
করে; যেমন, পদ্মফুল।. পদ্মফুলের বাহিরের অংশগুলি দেখিতে সাধারণ পত্রেব স্তাঁষ, 
কিন্তু ভিতরের অংশগুলি ক্রমশঃ ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে । (৪) অনেক পুগ্পের 
বাহ অংশগুলি আকৃতিতে সাধারণ পত্র হইতে অভিন্ন বা অতি সামান্থরপে ভিন্ন। 
বিলাঁতি কুমড়া ব! লাউএর ফুলে এরূপ প্রাষই দেখা যায়। (৫) অনেক সমযে চাঁষ-কর! ফুলে 
ভিতরের অংশগুলি পুনরায় বাহিরের অংশের রূপ ধারণ করে। বন্ত গৌলাপপুশ্পে মাত্র 
পাঁচটি দল বা পাঁপড়ী, কিন্তু বহুসংখ্যক পুংকেশর থাকে ) চাঁষ-করা গোঁলাঁপে অনেকগুলি 
পুংকেশব পাঁপড়ীতে পরিণত হইয়! যায়। আমরা পন্ফুলে, পাপড়ী হইতে পুংকেশরের 
উৎপত্তি সুন্দররূপে দেখিতে পাই। সুতরাং বুঝিতে পারা যায যে, অন্তঃস্থ অংশগুলি 
বহিস্থ অংশগুলির র্লপাস্তর। (৬) কখন কখন পুষ্পের দণ্ড পুষ্পেব পত্রগুলি ছাঁড়াইয়! উর্দ্ধে 


¥ The myeclial pure culture of the fungus from the decomposed luminous 
leaf on sterilized moist bread medium in Erlenmeyer flask is proceeding. 


প্রকৃতি ১5৯ 
বন্ধিত হয় এবং তাহাতে সাধারণ পত্র দেখা যাষ। গোলাপগাছে এই ক্যাঁপাঁর প্রাযই-ঘটযা 
থাকে (চিত্র ১)। 





২ চিত্র--ক-্গর্ভকেপব ; খ-পুকেশর ; গ=মুকুট ; ঘ-্পবিপুষ্প ; চ=কুণ্ড; ছ=আঁধার ; জ-্পুঙ্গদও 

পুণ্পেব বিভিন্ন অংশ ।-_পুপ্পের পত্রগুলি যে দণ্ডে সংলগ্ন থাকে তাহাকে পুচ্পপদ্বগ বা 
৫স্পীম্সিক্দঞ্ড বলা যাঁষ। পুষ্পদণ্ড তুই অংশে বিভক্তঃ--(১) পুপ্পদপ্ডের উপরিভাগ 
স্ফীত এবং তাহাতে পুষ্পপত্রগু'ল বৃত্তীকাঁরে সংলগ্ন থাকে ; এই শ্ষীত অংশকে গ্টু্পান্বি বা 
গুস্পাপ্া্স ঘলে। (২) পুণ্পণ্ডের নিম্ভাগকে পুষ্পৃস্ত বলা যাষ) অনেক সমযে 
পুপ্বৃস্ত থাকে না, সেস্থলে পুষ্পটিকে অন্ত্রশ্ডক পুষ্প বলে। যে পুণ্পেব বৃস্ত থাকে, তাহাকে 
সন্বভ্তব্ষ পুষ্প বলে। | 

পুষ্পপত্ৰগুলি বৃত্তাকারে. চারি স্তরে পুষ্পাধাবে সংলগ্ন থাকে (চিত্ৰ ২) (5) বান্ধ বা 
অধ্ঃস্তরের যে পুষ্পপত্রগুলি বৃতাকারে পুষ্পধারকে. বেষ্টন করিয়া থাকে সেগুলিকে একত্রে 
কু বলে; কুণ্ডের, প্রত্যেক পত্রকে ব্রত্তি বা চছদ্ছ কহে। ইহা সচরাচর সবুজ্জবর্ণ 
হয়। (২) কুণ্ডের উপরে -বা ভিতর দিকে যে পত্রস্তব থাকে, তাঁহাকে সুক্ষ বা 
রন্তু বলে। প্রত্যেক পত্রকে দরুন বা পাপ ভী বলে; পুষ্পের এই স্তর বিভিন্ন বর্ণ ধারণ 
করিয়া থাকে। (৩) মুকুটের ভিতরে এক একটা তীরের ন্তায় যে অংশগুলি দেখা যায়, 
তাহাদিগকে একত্রে পুং স্ন্বন্ক বা পুংন্িল্বাস্দ বলে। গ্রত্যেকটীকে গুহক্কেস্পল 
বলা হয়। (৪) সকলের উপর, মধ্যস্থলে যে পত্রগুলি থাকে তাহাদিগকে একত্রে স্রীন্তবক 
বা শ্রীনিবাস বলে; ইহাদের প্রত্যেকটিকে গ্রর্ডক্কেম্পল্র কহে। সাধারণতঃ 
গর্ভকেশরগুলি একত্র সংলগ্ন হইয়া থাকে । 


১২০. "' "প্ৰকৃতি 


* এুস্পিলুান |-_এক বা ততোধিক পুষ্প দণ্ডের উপর নানা প্রকারে সজ্জিত থাকিতে 
পারে; এই পুষ্পসজ্দাকে পুষ্প্বিষ্ঠাপ বল! হয়। যখন একটী মাত্র পুষ্প বিদ্যমান থাকে তখন 
- তাঁহাকে এক্ষন্ বলা হয়। ইহা কাণ্ডের অগ্রভাগ হইতে উখিত হইতে পারে; তখন 
"তাঁহাকে অস্ভ্যপ্ুস্ঞন বা ভ-্তরদ্ পু বলে। যখন পুষ্পটী কোন পত্রের কক্ষ হইতে 
, উত্থিত 'হয়, তখন তাহাকে ন্বগন্সিক-্ক পুষ্প বলে। 

পুশ্পধর পত্র বা পৌল্পিকপত্র যে পত্রের কক্ষ হইতে একটা পুষ্প বা বহু পুষ্পবিশিষ্ট ও 
উিত হয তাহাকে পুষ্পধরপত্র বা পৌষ্পিকপত্র বলা হয়। স্থলবিশেষে পুষ্পধরপত্র তিন 
নামে অভিহিত হয়-(১) যে পুষ্পধর পত্রের কক্ষে একটা একক পুষ্প বা ততোধিক পুষ্পে ' 


"_ . সাধারণ দণ্ড উিত হয়, তাহাকে প্রধান পুষ্পধর পত্র বলা যাঁ। (২) ধে সকল পুষ্পধর 


পত্রের কক্ষ হইতে প্রধান পুষ্পদণ্ডের শীখীপ্রশীখা উখিত হয়, তাহাদিগকে শাখাপুষ্পধক- 
পত্র বলে। (৩) যে সকল পুষ্পধরপত্রের কক্ষ হইতে প্রত্যেক-পুল উত্থিত হয়, তাহাদিগকে | 
পুষ্পধর পত্রিকা (০৮৪০০০!) বলে। 

পুষ্পধরপত্রগুলি সাধারণ সবুজ পত্রের সন্ধায়. ক্রমন্তস্ত অথবা ছুই বা ততোধিক সংখ্যায় গ্রস্থি- 
বেষ্ট হইয়া থাকিতে পারে । 

পুষ্পধরপত্র নানা রূপ ধারণ করিতে পাঁরে এবং তঙ্জন্ত নানাপ্রকারে সংযুক্ত পত্র 
হইতে তাঁহার প্রভেদ লক্ষিত হয়। শীঁখাপুষ্পধর পত্র এবং পুম্পধর পত্রিকা প্রধান পুম্পধর 
.পত্র অপেক্ষা ও সবুজ পত্র হইতে অধিকতর বিভিন্ন হইয়া! থাকে। প্রথমতঃ সীধাঁরণ পত্র 
হইতে পুষ্পধর পত্রের কোনরূপ প্রভেদ না থাকিতে পারে; কক্ষে পুম্প-ব্যতীত তাহার.আঁর 
কোন লক্ষণ; দেখা যায় না এবং তজ্জন্ত তাঁহার পরিচয়েরও কোন গোলযোগ ঘটে না। 
দ্বিতীয়তঃ পুষ্পধর পত্র আয়তন বা আকুতি, অথবা আয়তন ও আঁকৃতি- এই উভয় 
প্রকৃতিতে সাধারণ পত্র হইতে ' বিভিন্ন হইতে পারে। -তৃতীয়তঃ পুষ্পধর পত্রের বর্ণের 
প্রভেদ ঘটিতে পারে) এবং তৎসঙ্গে আক্কতিগত ও আফতনগত প্রতেদও বর্তমান থাকিতে 
পারে ; যেমন, রাংচিতা, লাল পাতা ইত্যাদি । চতুর্থতঃ সাধারণ সবুজ পত্র হইতে পুষ্পধর' 
পত্রের আকার, বিস্তাস প্রভৃতির এঁত 'অধিক প্রভেদ থাকিতে পারে যে তাহার একটা 
বিশেষ নাম দেওয়! যাঁষ £ (ক) পুশ্পচ্ছদ বা আবরক পুষ্পধর পত্র (5283০) 1 পুষ্পধর পত্রটী 
যখন বৃহ্দাকার ধারণ করিয়া পুম্পগুলিকে বেষ্টন করিয়া থাকে, তখন তাহাকে পুষ্পচ্ছদ 
বলা হয়; যেমন, তাল, খেজুর, কল! কচু ইত্যাদি। কল! প্রস্থুতি গাছে শাখাপুষ্পদণ্ডের 
পুষ্পগুলির পাদদেশে উপ ক্ষুদ্রতর আবরক পৃষ্পধরপত্র বিদ্যমান থাকে ; তাহাকে পুষ্প- 
চ্ছদিকা (92811:6112) বলে। (খ) উপগুশপচ্ছদ বা! ক্ষুদ্ৰাবরক পুষ্পধর- পত্র।_কৃতকগুলি 
একবীজপত্রীর অন্তর্গত লতাগুল্সাদিতে একটি বা অল্পসংখ্যক পুষ্প বেষ্টন করিয়! ক্ষুদ্র আবরক 
পুশ্পধর পর দৃষ্ট হয়, তাহাকে উপগুষ্পচ্ছদ বলা বায়) যেমন, রজনীগন্ধা। (গ) পু্পধর 
শঙ্ক ।--পুষ্পধর পত্র কাগজের মৃত পাঁতলা এবং প্রায় স্বচ্ছ হইয়া. দেখিতে শন্ধের মত হয়। 


সত 
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প্রকৃতি ১১" 
(ঘ) পুষ্পধর তন্ত বা তনপত্র (০2122) দা, স্র্য্যমুখী প্রভৃতির পুষ্পবিন্তাসে প্রত্যেক 
পুষ্পের পাদদেশে যে সুন্ম তন্তর ন্যায় পুষ্পধর পত্র দেখা যায় তাঁহাকে পুষ্পধর তন্ত বা তনপত্র 
বল! হয়। (ঙ) নৌপত্রাণু বাঁ তুষপত্রাণু (21) 1 খাঁন, গম, খব প্রভৃতির পু্পগুলি 
এক বা ততোধিক ক্ষুদ্র পুষ্পধর পত্র ঘ্বারা বেষ্টিত থাকে ; তাহাদিগকে নৌপত্রাগু বা তুষপত্রাণু 
(£19175) বলা যায়; ইহাদের আয়তন ক্ষুদ্র এবং আঁকার নৌকার মত। কতকগুলির 
কক্ষে পুষ্প থাকে, মে গুলিকে সপুষ্প তুষপত্রাণু বলা হয়; আর কতকগুলির - কক্ষে 
কোন পুষ্প ন৷ থাকায় তাহাদিগকে বন্ধ্যা বা নিঃপুষ্প তুষপত্রাণু বলে। (5) পাঁদাবর্ত 
" (Involucre) --যখন অনেকগুলি পুষ্পধর পত্র প্রধান পুষ্পদণ্ডের পাঁদদেশ চক্রাকারে 
বেষ্টন করিয়া থাকে, তখন তাঁহাদিগকে পাদীবর্ত বলে। পাঁদাব্ত দুই প্রকার পুষ্প- 
বিন্যাসে দেখা যায় -এবং এই ছুই প্রকার পাদাবর্তে কিছু প্রভেদ আঁছে।- যোয়ান, 
গাজর প্রস্ুতির ছত্রকপুষ্পবিন্যাসের পাদদেশে পত্রগুলি এক শ্রেণীতে আবদ্ধ থাকে। 
সরল ছত্রকের পাদদেশে অথবা সশাখি ছত্রকের প্রধান দণ্ডের পাদদেশে যে পা্দাবর্ত 
থাকে,' তাঁহাকে প্রধান পাদাবর্ত বা পাদাবর্ত বলিষা অভিহিত করা হয়; আব সশীখ 
ছত্রকের- শীখাঁদণ্ডের পাদদেশে যে পার্দাবর্ত থাকে তাহাকে. স্পাৎ্খাস্পাচ্কান্বশ্ বা 
সাচ্চাব্বভ্তিকা (0০1০1) বলা হয়। যোষান ও গাঁজরের সশাখ ছত্রকে পাঁদাবর্ত 
এবং পাঁদাবর্তিকা উভষই বর্তমান থাকে; মৌরীর সশাখ ছত্রকে কিছুই থাকৈ না? কোন 
স্থলে ছুইটার “একটা মাত্র বিদ্যমান থাঁকে। গাঁদা, স্য্যমুখী প্রভৃতির মণডলদণ্ড নামক 
পুষ্পবিন্যাসের পাদদেশে পীদাবর্তের পত্রগুলি কতিপষ স্তবে বর্তমান থাকে । এই পত্রগুলি 
পরপর হইতে বিভিন্ন অথবা পরস্পরের সহিত অন্পবিস্তর সংযুক্ত থাকিতে পারে।, 
(ছ)'ভাণ্ডাবর্ত (০০716) ।__একর্ণ, প্রভৃতি বৃক্ষের পুষ্পের- পাঁদদেশে অনেকগুলি পুষ্পধর 
পত্র পরম্পরের সহিত যুক্ত হইয়া দৃঢ় ও দারুময় হয় এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া ফলের 
মূলদেশে ভাণ্ডের মত আকৃতি ধারণ করিষা বিদ্যমান থাকে ; ইহাঁদিগকে ভাপ্ডাবর্ত বলে 
(চিত্র ৩)। (জ) কুণ্ডাবৰ্ত (৩91০817)__জবা প্ৰভৃতি কতকগুলি ‘পুষ্পের পাদদেশে 
কতিপয় পুষ্পধর পত্র বৃত্তাকারে এবং একস্তরে বর্তমান থাকে ; সেগুলি 'কুণ্ডের অংশ 'যা 
বৃতির ন্যায় দেখায বলিয়া তাহাদিগকে কুণ্ডাবর্ত বলে। আমরা এস্থলে পুষ্পটীকে অস্তাস্থ বা- 
অগ্রস্থ পুষ্প বলিয়া ধরিতে,পারি এবং এ আবর্তের পত্রগুলির প্রত্যেককে একটী করিয়া! 
শৃন্যকক্ষ 'পুষ্পধর পত্র বলিষা মনে করিতে পারি। গোঁলঃপ জাতীয় কতকগুলি গাছে পুশ্পের 
রর রস যায় fa bd OL হি 
ধরা যাষ। - 
পু্পধর পত্রের কতিপয় রূপাস্তর দেখা ' যায় ; প্রথমতঃ, পুষ্পধর পত্র পুনরায় সাধারণ 
পত্রে পরিবর্তিত হইতে পারে; রাংচিতা জাতীর অনেকগুলি .বিলাঁতি গাছে এইরূপ পরিবর্তন 
দৃষ্ট হয । দ্বিতীয়তঃ . পুষ্পধর পত্র. পুংকেশরে পরিবর্তিত হইতে পারে )'এবিস্‌ 'এক্‌সেলদা 
৪ 


১২২ প্রকৃতি 


(Abies excelsa) গাছে এরূপ দেখ! গিষাছে। তৃতীয়তঃ প্রধান পুম্পদণ্ড পুষ্পবিন্যাসের 
উর্ধে উত্থিত হয) তাঁহার উপর দুষ্পধর পত্রগুলি ভিন্ন ফ্লপ ধারণ করিয়া বিদ্যমান থাকে। 
যেমন, আনারস ; ইহার মাথার উপর যে পত্রগুচ্ছ থাকে, ০০০৮০ 
সেগুলি আক্কৃতিতে সাধারণ পুষ্পধর পত্র হইতে অনেক ভিন্ন । 

পুষ্পধর -পত্রের স্থায়ীত্বের কতকগুলি প্রভেদ দেখা যায় ।_-(১) কতকগুলি গাছে পুষ্প 
প্রন্ফুটিত হইলেই পুষ্পধর পত্র খসিযা পড়ে ; তখন তাঁহাকে পতনশীল (deciduous) বলে। 
এরূপ -,পুষ্পধর পত্র পুম্পমুকুলকে - বেষ্টন করিয়া থাকিতে পারে। (২) পুষ্পধর পত্রগুলি 
* বহুদিন পধ্যস্ত গাছে সংলগ্ন থাকিতে পারে, কোন স্থলে ফলেও থাকে ; ভীর'ভাহারিরকে * 
স্থায়ী (persistent) বল| হয়| 
, যখন পুম্সে পুষ্পধর পত্র বিদ্যমান থাকে, তখন্‌ পুষ্পটীকে সপুপ্পধর পত্র বা সপুষ্পধর বলে; 
আর যখন পুষ্পধর পত্র থাকে না, তখন পুষ্পটীকে অপুষ্পধর পত্র বা অপুষ্পধর বলে। 

পুষ্পবিন্যাসের শ্রেণীবিভাগ |--যেরূপ বৃক্ষের কাণ্ড এবং তাহার শাখীপ্রশাখাঁয় বিভাগ 
দৃষ্ট হয়, সেরূপ পুষ্পদণ্ডেরও শাখাপ্রশাখায় বিভাগ লক্ষিত হয়। পুষ্পবিস্তাঁসের প্রধান দও__ 
যাহা কাণ্ড বা তাহার শাখাপ্রশাখা হইতে উ্ধিত হয়_পুষ্পকাও বা প্রধান পুষ্পদণ্ড নামে 
(09013) অভিহিত। যে সকল শাখ। প্রধান পুষ্পদনণ্ড হইতে উদিত হয় এবং যাহাতে 
একটা বা কতকগুলি পুষ্প সংলগ্ন থাকে, তাহাকে শীখাপু্পদ বা দ্বৈতীয়ক পুষ্পদও 
(peduncle) বলে। যে স্থলে শাখাদগু হইতে প্রশাখা উিত হয় এবং ও প্রশাথাগুলিতে 
পুষ্প থাকে, সেস্থুলে ও প্রশাখাগুলিকে পুষ্পদণ্ডিকা বা তৃতীষক পুষ্পদণ্ড (০৫!) বলে। 
পুষ্পগুলি প্রধান পুষ্পদণ্ডে, শাখাপুষ্পদণ্ডে অথবা পুষ্পদ্ডিকাঁয় বিদ্যমান থাকিতে পারে। 
বতিকাতের করিয়া যে. পু উদিত হর তাহাকে ডেড না ভেউড় বলা হয? যেমন, 
কলা গাছ, রজনীগন্ধা, কচু, আদা ইত্যাদি । 

পুষ্পদণ্ডের শাথোঁৎপত্তির নিরমানুসারে পুষ্পবিন্তাস তিনভাগে বিভক্ত কর! যায় £0১) 
অনির্দাত বা. অনির্দিষ্ট পুষ্পবিভ্তাীল (ei) যে পুষ্পবিন্যাসে প্রধান পুষ্পদগুটীর এবং' 
তাঁহার শাখাপ্রশাখার অগ্রভাগে পুষ্প থাকে ন! এবং তাহার! উর্দ্ধে বদ্ধিত হইতে সক্ষম 
তাহাকে অনির্ণীত বা অনির্দিষ্ট পুষ্পবিন্যাস বলে। এই পুষ্পবিস্তাসে অধে[দেশের (বা বাহদেশের) 
পুষ্পগুলি প্রথমে প্রন্ষুটিত হয় এবং উপরের পুষ্পগুলি পরে ক্রমশঃ প্রন্ফুটিত হইতে থাকে ; 
নিয়স্থ পুষ্পগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রন্ফুটিত হইয়াছে, তাঁহার উপরের পুম্পগুলি অর্থপ্রস্ছুটিত 
এবং অগ্রভাগের পুষ্পগুলি তখনও মুকুলাবস্থায় থাকে । এইরূপ পুম্পপ্রন্ফোটনকে মধ্যান্মুধী বা 
ম্ধ্যগামী বল! হয, অর্থাৎ নিয় বা বাহ্দিক হইতে আরম্ত করিয্াা পুম্পপ্রস্ফোটন ক্রমশঃ 
উপর বা! মধ্যের দিকে অগ্রদর হইতে থাকে | একটী পুষ্পবিস্তাস পরীক্ষা করিয়া 
দেখিলেই বিষয়টি বেশ বুঝিতে পারা যাঁয়। (২) নির্ণীত বা নির্দিষ্ট পুষ্পবিস্তাঁস (definite) = 
যে পু্বিন্যারেওপ্রধান পু্পদণ ও তাহার শাখাপ্রশাখার অগ্রভাগে একটা পুষ্প থাকে 


ওল 5 


"প্রকৃতি ১২৩ 
এবং তজ্জন্য তাহাদের বৃদ্ধি শীপ্রই লোপ পায়, তাহাকে নির্ণীত পুষ্পবিন্যাস বলে। এই 
পুষ্পবিন্যাসে পুষ্পদণ্ডের অস্তযপুষ্প প্রথমে প্রন্ষুটিত হয় এবং ক্রমশঃ তাহার শাখা ও 
প্রশাখার অন্তযপুশ্পগুলি প্রশ্ছুটিত হইতে থাকে ; সুতরাং যন প্রধান পুষ্পদণ্ডের অস্তাপুষ্প 
সম্পূর্ণরূপে প্রক্ষুটিত, তখন শাখাদগুগুলিব অন্ত্যপুষ্প অর্ধপ্রস্ছটিত এবং পুষ্পদণ্ডিকার 
অন্ত্পুষ্পগুলি কোরকাঁবস্থাধ থাঁকে। এইক্সপ পুষ্পপ্রস্ফৌটনকে মধ্যাপসারী (centrifuga!) 
বলা হয; কারপ, ইহাতে পুষ্পপ্রস্ফোটন মধ্যস্থল হইতে আরস্ত হুইয় ক্রমশঃ বহির্দিকে অগ্রসর 
হইতে থাকে। (৩) মিশ্রিত পুম্পবিন্যাস।__যে বিন্যাসে অন্রিতি ও নির্ণীত পুষ্পবিস্তাস 
একত্র বিন্তমান থাকে, তাঁহাকে মিশ্রিত পুষ্পবিন্যাস বলে । 

অনির্ণীতি পুষ্পবিন্যাস এই পুষ্পবিন্যাসে এক বা ততোধিক পুষ্প থাকিতে পাঁরে। 
যখন একটামাত্র- পুষ্প বিদ্যমান থাকে তখন পুষ্পটী কাক্ষিক হয়। যখন পুম্পবিন্যাসে বহু পুষ্প 
থাকে, তখন পুষ্পদণ্ডের আকৃতি অনুসারে পুষ্পবিন্যাস তিন ভাগে বিভক্ত করা 
যায় ₹ প্রথমতঃ প্রধান পুণ্পদগুটী সাধারণ পত্রদণ্ডের ন্যায় দীর্ঘাকীর হইতে পারে। 
দ্বিতীষতঃ পুষ্পদণ্টী খর্কাকার হইতে পারে এবং পুষ্পগুলি অথবা! পুম্পদণ্ডের শাখাগুলি 
তাহার অগ্রভাগ হইতে একত্র উখিত হয। তৃতীয়ত; পুষ্পদণুটা খর্ক "ও স্কীত হইয়া 
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- থাকে। 


১। কাক্ষিক একক পুষ্প 1 একটামাত্র পুষ্প সাধারণ পত্রের কক্ষ হইতে উদিত হয়; 

যেমন, নয়নতারা, লঙ্কা, টেপারি, ধুতুরা, ছোলা, অপরাজিতা ইত্যাদি। এস্থলে বুঝিতে 
হইবে যে, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সরল প্রকৃতির অনিণীত পুষ্পবিন্যাস। সাধারণ পত্রদণ্টা অনিণীত ; 
তাহার গাত্রে পত্রগুলি সংলগ্ন আছে এবং ও পত্রগুলির কক্ষ হইতে আবার মুকুল উতিত 
হয়, তাহা সাধারণ শাখায় পরিণত হইতেছে; কিন্তু কতকগুলি মুকুল সাধারণ শাখায় 
পরিণত ন! হইযা পুষ্পে পরিণত হইতেছে, এ পত্রগুলি কার্য্যতঃ পুষ্পধর পত্রে পরিণত 
হইয়াছে। 
"২1 দীর্ঘদণ্ড অনির্ণীত পুষ্পবিন্যাস ' দীৰ্ঘাকার পুপ্পদণ্ডটীর গাত্রে পুষ্পগুলি সংলগ্ন 
থাকিতে পারে, অথব! পুষ্পদণ্টী শীখাপ্রশাখায় বিভক্ত হওযায় ও শীখাপ্রশাখা হইতে 
পুষ্পগুলি উত্থিত হয় ; এজন্ত এই পুষ্পবিন্যাসকে সরল ও সশাঁখ এই ছুই ভাগে বিভক্ত 
করা যাষ। 

(ক) সরল দীর্ঘদ্ড অনির্ণাত পুম্পবিন্যাস।_তিন প্রকার পুষ্পবিন্যাস ইহার অন্তর্থত। 
(১) পিচ্ছক (79০909৬) (চিত্র ৪ )।__যাহাঁতে পুষ্পগুলি সবৃস্তক, সমদীর্ঘ বা প্রাষ 
সমদীর্ঘ এবং প্রধানপুষ্পদণ্ডে সংলগ্ন থাকে, তাঁহাকে পিচ্ছক বলে; যেমন, সরিষা, মুলা, 
ছুড়ছড়ে, মটর, মুগ, অড়হর, কাঞ্চন, কাঁলকাসিন্দা, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, বান্দা ইত্যাদি । 
নিয়স্থ পুষ্পগুলি উপরের পুষ্পগুলি অপেক্ষা অধিকতর প্রস্ফুটিত থাকে | - 


১২৪ -"প্রকৃতি = 

" (২) কিরীট (০০৮7১) (চিত্র ৫)1- যাহাতে সবৃন্তক পুষ্পগুলি প্রধান দণ্ডে সংলগ 
পাঁকিয়। বৃস্তগুলির দৈর্ঘ্যের প্রভেন রশতঃ প্রায় সমতলে .অবস্থান করে, তাহাকে ক্রিরীট 
বুলে; ইহাতে উপরের পুষ্পগুলির বৃন্ত-খর্ব এবং নিয়স্থ পুষ্পগুলির বৃত্ত দীর্ঘ। বহিঃস্থ পুষ্প- 
গুলিই আগ্রে প্রন্ছুটিত হয়। পুষ্পগুলির, বৃত্তের দৈর্ঘ্যের তাঁরতম্যে কিরীটের উপরের তল 
স্যুজ বা বর্তলাঁকার, সমতালিক এবং কু বা. সখাত হইতে পারে; তজ্জন্য কিরীটকে 
দ্য, সমতাঁলিক ও কুব্জ' এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। ফুলকপি, ভাইট ফুল, 
প্রভৃতি কুজ ক্রীটের উদীহরণ । 

(৩) সগ্ডলিক্ক1 যাহাতে প্রধান পুষ্পদণ্ডে সংলগ্ন পমি অবৃস্তক; তাঁহাকে মঞ্জরিক! 
রলা' যাষ-। :" ইহার পুষ্পশুলি অৰৃস্তক বলিয়া ইহ! পিচ্ছক হইতে ভিন্ন। পুষ্পদণ্ড এবং 
পুষ্পধর পত্রের গঠনাদি ভেদে মপ্জরিকা পাঁচ ভাগে বিভক্তঃ- (ক) ওলী (50716) (চিত্র ৬) । 
"এই .মঞ্জরিকায় পুষ্পদণ্ড সাধারণ দণ্ডের ন্যায়) ইহাতে পুম্পধর পত্র. থাকিতেও পারে, 
নাও পারে; যেমন, পাঁলউ.কীটা নটিয়া, রজনীগন্ধা । কখন কখন মঞ্জরীর দণ্ডটী 
অপেক্ষাকৃত খর্ব এবং নিযস্থ পুষ্পগুলি দীর্ঘাকার- হওযাঁয় পুষ্পগুলির উপরিভাগ এক 
সমতলে থাকে.) তখন মঞ্জরীটীকে একিরীটের মত, দেখাষ, যেমন (Quisquelis indica); 
এইরূপ মঞ্জরীকে_ক্রিল্লীাকান্ল মঞ্জরী বলা হয়। (৭) স্পক্ষঞ্ডচন্লী (690০0) 
(চিত্র ৭)।-এই মঞ্জরিকাঁয় পুষ্পদণ্ড ক্ষীণ হওয়ায় পুষ্পভারে অবনত হইয়া থাকে । ইহার - 
পুপ্পগুলি, 'শক্কাকাঁর পুষ্পধরের কক্ষ হইতে উত্থিত হয় এবং এ পুষ্পগুলিতে কেবল পুধকেশর বা 
গর্ভকেশর বর্তমান থাকে; যেমন, পিটুলি, তুত, পান ইত্যাদি । (গ) cS (Spadix) 
(চিত্র ৷) |__এই ম্্জরীকায় পুষ্পদটী স্থূল ও মাংসল হয় ; সচরাচর ইহার কতকগুলি 
পুষ্পে পুংকেশর, আর কতকগুলি পুষ্পে কেবল গর্ভকেশর বিদ্যমান থাকে। মোচ একটা 
বৃহৎ পুষ্পচ্ছদ ছার! বেষ্টিত থাকে। কোন্‌ কোন স্থলে আবার প্রত্যেক পুষ্প বা কতকগুলি পুষ্প 
ছোঁট ছোট পুপচ্ছদিকা দ্বার! বেষ্টিত থাকে 9. .যেমন তাল, কলা, কচু ইত্যাদি । কলার মৌচে 
পুষ্পচ্ছদিকা থাকে। ঘে) ম্দীন্ত্বক্ক (5pikelet ) (চিত্র ৯)। ধান্ক, গোধুম, মুস্তক প্রভৃতির 
যে পুষ্পবিস্তাস দেখা যায়, তাহাঁকে- শীর্ষক বলে। ইহাতে একটা খর্কদণ্ডে অতি অল্পসংখ্যক 
(সচরাচর তিন হইতে পাঁচটা ) পুষ্প সংলগ্ন থাকে ; দুষ্পগুলি অতি ক্ষুদ্র এবং তাহাদের বহিঃস্থ . 
পুশপপত্রগুলি অতি অস্পষ্ট । পুষ্পগুলি- একটা বা ছুইটা নৌপত্রাণুর কক্ষে বর্তমান থাকে ) 


সর্বনিয়স্থ এক বা ততোধিক নৌপুত্রাণু বন্ধ্যা বা নিঃপুষ্প হইয়! থাকে। সচরাচর শীর্ষকগুলি  " 


মঞ্জরীর পুপের স্থায় প্রধান দণ্ডে সংলগ্ন থাকে, অর্থাৎ এক একটা পুল্পের স্থলে এক একটী 
করিয়া শীর্যক থাকে । (ঙ) খর্ব মঞ্জরী (০১1৩) ( চিত্র ১০) এই অগ্জুরিকায় প্রধান 
পুষ্পদওটী খর্ব এবং কতকগুলি স্ত্রীপুক্প (যাহাঁদেন কেবল গর্ভকেশর থাকে ) বৃহৎ স্থাষী 
শক্কাকাঁর পুষ্পধরপত্রের কক্ষে বিস্তমান থাকে । লুপুলাঁস (-029153) ইহার একটা উদাহরণ । 
(খ) সশাখ দীর্ঘদও .অনির্ণীত পুষ্পবিস্যাস।-__সরল দীর্ঘদণ্ড অনির্দাত পুষ্পবিস্তাসের প্রধান 


- প্রকৃতি ১২৫ 


“দণ্ুটী পুষ্পধাবণ ন| কবিযা শাখাপ্রশাখায বিভক্ত হয এবং পুষ্পগুলি শীীপ্রশাখা হইতে 
উত্থিত হয ; এস্থনলে একটা পুণ্পের পবিবর্ভে একটা পুষ্পবিন্তাস বিদ্ধমান থাকে। নিয়লিখিত 
কয়েক প্রকারের সশাখ দীর্ঘদণ্ড অনির্ণাত পুষ্পবিন্তাস দেখ! যাঁষ ₹₹_ 

(১) বল্পরী 09301) (চিত্র ১১)1-_পিচ্ছকেব প্রধান পুষ্পদণ্ড শাখীপ্রশাখাষ বিভক্ত 
হইয়া ও সকল শাঁখাপ্রশাখাষ সবৃস্ত পুষ্প থাঁকিলে পুষ্পবিস্তাসটাকে বল্লবী বল! হয। যেমন, 
আম, আমড়া, নিম, ধুন্দুল, লিচু, সজিনা ইত্যাদি । : 

(২) সশাশ ক্িন্রীউ (চিত্র ১২)।-_কিবীটের প্রধান পুণ্পদও্ শীখাঁষ বিভক্ত 

. হওয়ার যখন প্রত্যেক শাখা একটী করিষা কিরীটে পরিণত হয, তখন পুম্পবিত্য।স্টাকে সশাখ 
কিবীট বলা হয) যেমন, চিরেতা । | 

(৩) সমশ্াশ্ম সগুলিক্ষা1 ।-তিন প্রকার মঞ্জরিকায় সশাখাবস্থা দেখিতে পাঁওয! 





- বাঁধ £(ক) সম্শা্খত্সোচ্ু ।--মোঁচের প্রধান পুষ্পদণগ্ডটা শাখা প্রশাখাষু বিভক্ত হওযাঁ 
প্রত্যেক শাখা একটা করিয়া মৌচে পরিণত হ্য। খষ্ছুর জাতীষ বৃক্ষে এইকসপ সশীখমোঁচ 
দৃষ্ট হয়। (খ) সশাখ মঞ্জনী।--মঞ্জরীর প্রধান পুষ্পদশুটা শাখাপ্রশাখীয় বিভক্ত হওয়ায় এবং 
প্রত্যেক শাখা অবৃত্ত পুষ্প থাকায শাখাগুলি একটা' করিয়া মঞ্জরীর স্তায দেখাষ। যেমন, 
অপি! গ) স্নম্পাখ শীম্বক্ষ 1- শীর্ষক জাতীয় মগ্রবিকাঁব শাখাঁবিন্যাস নানাক়পে গঠিত 
হইয়া থাকে। এইগুলি সচবাঁচর দেখা যায়--(১) শী্ষকগুলি পিচ্ছকেব পুষ্পের ন্যায সবৃস্ত হইয়া 


১২৬ প্রকৃতি 

প্রধান দণ্ডে সংলগ্ন থাকিতে পাবে; এই বিনাসকে শ্গীম্বক পিচ্ছ ক বলা যাঁধ ; যেমন, 
বজরা। (২) নীর্ষকগুলি প্রধান পুষ্পদপ্ডের শাৰাপ্রশাখায বল্পরীর পুষ্পে ন্যাষ সবৃত্ত হইযা 
থাকিতে পারে) ইহাকে শ্পীশ্রল্ু স্লল্ন্লী বল! যায়; যেমন, কঙ্গু; কুপ, ধান, উলুখড়। 
(৩) শর্ষকগুলি মপ্বীব পুষ্পের ন্যায় অবৃস্ত হইয প্রধান পুষ্পদণ্ডে সংলগ্ন থাঁকিতে পারে; 
ইহাকে তখন শ্ীম্বক্ ওলী বলা হয। শীর্যকমঞ্জরী নানাপ্রকারে বিদ্যমান থাকিতে 
পাঁরে- (ক) ইহা একক থাকিতে পারে, যেমন জই ; (খ) প্রধান পুষ্পদণ্ডে পিচ্ছকের পুণ্পের 
ন্যাষ বিন্যস্ত থাকিতে পারে, বেমন চিরচিরা ; () প্রধান পুষ্পদণ্ডের শীখাপ্রশাখায় বল্পযীর 
পুষ্পের ন্যায় বিন্যস্ত থাকিতে পারে, যেমন বাঁশ, দেওধান, খসখস্‌, চোরকীটা ; (ঘ) ছুই হইতে 
বহুসংখ্যক শীর্ষকমঞ্জরী প্রধান পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে একত্র সংলগ্ন থাকিতে পারে; গম, 
গন্ধবেন।র ছুইটা শীর্ষকমঞ্জবী বাকে; কোন কোন স্থলে শীর্ষকমঞ্জরীগুলি অন্থুল্যাকারে 
বর্তমান থাকে, কখনও বা গুচ্ষিত হইয়া থাকে ; আবার কতকগুলি গাছে শীর্ষকমণ্জরীগুলি 
ছত্রকের ন্যায় বিন্যস্ত থাকিতে পাঁরে এবং ও ছত্রকটী পুনবাঁয় সশাখ হইতে পারে ( ছত্রক ও 
সশাখ ছত্ৰক দেখুন )। (৪) শীর্ষকগুলি একটা দণ্ডেব অগ্রতাগে বর্ত,লাকারে গচ্ছিত হইয়া 
থাকিতে পারে; তখন বিন্যাসটাকে শীর্ষকবর্তুল বলা হয়। 

৩। খর্বদণ্ড অনিণাঁত নুষ্পবিন্যাস।_এই পুষ্পবিন্যাস প্রধান পুণ্পদগ্ুটী খর্বাকার 
ধাঁবণ করে এবং তাঁহার অগ্রভাগ হইতে শীখাপ্রশীখা উত্িত হয়। সরল ( অর্থাৎ শাখাবিহীন) 
এবং সশাখ ভেদে এই পুষ্পবিন্যাসকে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা! যাঁয় $= 

(ক) সরল খর্বদণ্ড অনির্ণীত পুষ্পবিন্যাস।--ইহাঁতে প্রধান পুষ্পদণডটী শাখায় বিভক্ত হয় 
না। দীর্ঘবন্ত পুষ্পগুলি প্রধান পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগ হইতে উখিত হয়। ইহা ছুই প্রকার £_- 

(১ ছত্ৰক (0০:60) (চিত্র ১৩)।-যে পুষ্পবিন্যাসে খর্ব পুষ্পদণ্ডেব অগ্রভাগ- হইতে 
অনেকগুলি দীর্ঘবস্ত পুষ্প উ্থিত হয়, তাহাকে ছত্ৰক বলে ; যেমন, খুলকুড়ি, পলাওু ইত্যাদি । 
ছত্রকের চাঁরিধারেব পুণ্পগুলি অগ্রে প্রশ্ফুটিত হয়, পরে ক্রমশঃ মধ্যস্থলের পুষ্পগুলি প্রস্ফুটিত 
হইতে থাকে | ছত্রকে পুষ্পগুলি একস্থান হইতে উত্িত হয বলিয়া! সহজেই কিরীট হইতে 
পৃথক্‌ করা যাঁষ | ছত্রকে সাধারণতঃ পাঁদাবর্ধ বর্তমান থাকে। 

(২) গান্রছত্রক ব| পাৰ্শ্বছত্ৰক (Umbellate 9০০1০) এই পুষ্পবিন্যাসে কতকগুলি 
সবৃস্তক পুষ্প সাধারণ দণ্ডের পার্শবদেশের একস্থান হইতে উত্থিত হয় ; ইহার বহিঃস্থ পুষ্পগুলি অগ্রে 
প্রস্ফুটিত হয় এবং মধ্যস্থ পুষ্পগুলি ক্রমশ: প্রস্ফুটিত হইযা থাকে । এস্থলে প্রধান পুষ্পদণডটী 
লুপ্ত হওয়ায় পুষ্পগুলিকে দণ্ডের গাত্র হইতে উত্থিত হইতে দেখাষ। 

(থ) সশাখ খর্বদণ্ড অনির্গত পুষ্পবিন্যাস |এই পুষ্পবিন্যাসটা শীখাপ্রশীখাষ বিভক্ত 
হওয়ায় সবৃস্ত পুষ্পগুলি এ শাখাপ্রশাখার অগ্রে সংলগ্ন থাকে। প্রধান পৃষ্পদওটীর শাখা- 
বিন্যাসের প্রভেদ বশতঃ দুই প্রকার লশাঁখ খর্কদুবিন্যাস লক্ষিত হয। প্রথমতঃ প্রধান 
পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগ হইতে কণ্কগুলি শাখা উত্থিত হয এবং ও শাখা হইতে আবার সবৃস্ 


প্রকৃতি - ১২৭: 
পু্গুলি নির্গত হয! থাকে। দ্বিতীয়তঃ প্ৰধান পুম্পদটীর গাত্র হইতে অনেকগুলি শাখা 
নানাস্থান হইতে উখিত হয় এবং তাহাদের অগ্রভাগে সবৃস্ত পুষ্গগুলি সংলগ্ন থাকে। প্রথম 
বিভাগে তিন রকম এবং দ্বিতীয় বিভাগে এক রকম পুষ্পবিন্যাস দেখিতে পাওয়া যায়। 

(১) সশাখ ছত্ৰক (চিত্র ১৪ )1_ ইহাতে প্রধান পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগ হইতে কতকগুলি 
শাখা নির্গত হয় এবং প্রত্যেক শাখার অগ্রভাগ হইতে কতকগুলি সুস্ত ( সচরাচর দীর্ঘবৃ্ত) পু্প 
উত্থিত হয়; যেমন, যমানি, মৌরি, সুপ ইত্যাদি 

(২) কিরীট ছত্রক1-_ইহাঁতে প্রধান পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগ হইতে কতকগুলি শাখা! নির্গত 
* হয় এবং এ শীখাগুলি হইতে কিরীটের আকারে কতকগুলি পুষ্প উিত হয়। অর্থাৎ, 
কতকগুলি কিরীট যেন ছত্রকের আকারে বর্তমান থাকে ; যেমন, কাটা গুড় কামাই 
(Capparis) | 

(৩) শীর্ষকমঞ্জরী ছত্রক ।-_এই বিন্যাসে কতকগুলি শীর্ষকমঞ্জণী ছত্রকাকারে প্রধান 
পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগ হইতে উত্থিত হয়; কোন কোন স্থলে প্রধান পুষ্পদওটীর অগ্রভাগ হইতে 
কতকগুলি শাখা নির্গত হয এবং ও শ্রাখাগুলিতে শীর্ষকমগ্তরীমকল ছত্রকাঁকারে 
সংলগ্ন থাকে । 

(8) ছত্রকপিচ্ছক এই বিন্যাসে প্রধান দণ্ড হইতে কতকগুলি শাখা পিচ্ছকাকারে 
বিভিন্ন স্থান হইতে উদিত হইফা তাহাদের অগ্রে ছত্রকাঁকারে কতকগুলি সবৃস্তপুষ্প ধারণ করে। 
নিয়স্থ ছত্রকগুলির পুষ্প অগ্রে প্রন্ফুটিত হয এবং তৎপরে উপরের ছত্রকগুলির পুষ্প ক্রমশঃ 
্রন্ষুটিত হইতে থাকে । 

(গ). স্কীতদণ্ড অনির্ণাত পুণ্পবিন্যাস।-_-এই পুণ্পবিন্যাসে পুষ্পদণ্ডটী অতিশয় খর্কা ও 
স্ফীত হইয়া বর্ত,ল বা ভাগের আকৃতি ধারণ করে এবং পুষ্পগুলি তাহার গাত্রে সংলগ্ন 
" থাকে। পুষ্পদণ্ডের আকুতিভেদে চারি প্রকার স্ফীত দ্ণ্ডবিন্যাঁস লক্ষিত হয়। ূ 

(১ বর্ত,ন দণ্ডবিন্যাস (০62০) ( চিত্র ১৫)1- পুষ্পদওটী বর্ত,ল অর্থাৎ গোলাকার হয় 
এবং পুষ্পগুলি তাঁহার গীত্র হইতে উ্িত হয়; যেমন, কদম, লজ্জাবতী ইত্যাদি! 

(২) মণ্ডল দণ্ডবিন্যাস (০৪9:081510) ( চিত্ৰ ১৬)1-_ গুম্পদণ্ডটী মগ্ুলাকাঁর, অর্থাৎ 
বৃত্তাকার এবং কিঞ্চিৎ চিপিট ; ইহার উর্ধতল কুজ, চিপিট, স্থ্যব্জ অথবা মৌচার 
অগ্রভাগের ন্যা ক্রমস্ুক্ম হইতে পারে। পুষ্পগুলি উর্ধতলে সংলগ্ন থাকে এবং অতি ক্ষুদ্র 
বলিয়া পুম্পিকা নামে অভিহিত হইয়া থাকে । কোন কোন স্থলে বাহ্‌ শ্রেণীর পুম্পিকাগুলির 
মুকুট জিহ্বাকার এবং মধ্যস্থ পুষ্পিকাগুলির মুকুট নলকাকার হইয়া থাকে; দেস্থলে 
বহৃপুশ্পিকাগুলিকে অংশুকপুশ্পিকা এবং মধ্যস্থ পুম্পিকাগুলিকে মাঁধ্যপুক্পিকা বলা হয়। 
মণ্ডলদণ্ডের পাদদেশে পাঁদাবর্ত বিদ্যমান থাকে এবং পুম্পিকাগুলির পাঁদদেশেও তত্বাকার 
পুষ্পধর পত্র বর্তমান থাকে | যেমন, গাঁদা, সু্ধ্যমুখী ইত্যাদি। 

(৩) ভাগদওবিন্তাস (Coenanthium) (চিত্র ১৭)।-_এই. পুষ্পবিস্তাসে পুষ্পদণ্ডটি 
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চিপিট, প্রশস্ত এবং থালাব মত চারিধার উর্ধাদিকে বক্র; পুষ্পগুলি অতি ক্ষুদ্র এবং এ 
থাঁলার উর্ধিতলে প্রোথিত থাকে; যেমন, ডষ্টিপনিষা!। - 

(৪) ডৌষুরবিস্তাস (Hypanthodium) (চিত্র ১৮)-এই পুঞ্পবিস্তাসে পুষ্পদওটী 
একটা ঘটের ন্যায় শরন্যগর্ভ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প ইহার ভিতরের গাঁত্রে সংলগ্ন থাকে । জব 
জাতীয় বৃক্ষার্দিতে এইরূপ পুষ্পবিস্তাস দৃষ্ট হয। 

নির্ণীত পুষ্পবিন্যাস।-_নির্ণীত পুষ্পবিনাঁসে পুষ্পদণ্ডেব অগ্রভাগে একটি পপ থাকে 
এবং তাঁহা প্রথমেই প্রন্ফুটত হয; ও দ্রণ্ডেব পার্খ হইতে পুষ্পধর পত্রের কক্ষে শাখাপ্রশাখা 
উখিত হয়, এবং তাহাঁদের অন্ত্যস্থ পুষ্প অন্যান্য পুষ্পের অগ্রে প্রক্ষুটিত হইতে থাকে। 
ইহাকে পার্খবর্দক,বিন্যাঁস বলা যাঁৰ। নির্াঁতি পুষ্পবিন্যাসে একটামাত্র অন্তাস্থ পুষ্প থাকিতে 
পারে, অথবা অনেকগুলি পুষ্প শাখীপ্রশাঁখাষ বিষ্কস্ত থাকিতে পারে; এই বন্ুপুষ্প-” 
নির্ণাতবিস্তাঁস শাঁখাপ্রশাখাব বিশ্তাসের প্রতেদ হেতু ছুই প্রধান ভাগে বিভক্ত ₹_(১) সম্জ 
(সমান্ৃত ) শ্রাখাবিস্তাস।__এই বিন্যাসে এক ব| ততোধিক শাখা দণ্ডেব একগ্রস্থি হইতে 
উদিত হয; (২) বিশ্লিষ্ট শাখাবিস্তাস।_ইহাঁতে শীখাগুলি ভিন্ন ভিন্ন গ্ৰন্থ -হইতে 
উত্থিত হ্য। : 





১। অন্তাস্থ একক পুষ্প |এই বিস্তাঁসে একটামাত্র পুষ্প সাধারণ দণ্ডের অগ্রভাগে 
বিপ্মান থাকে ৷ ইহ! নির্ণীতপুষ্পবিষ্ঠাসের অতি সরলাবস্থা । পত্রদণ্ডের অগ্রভাঁগেব পত্রমুকুল 
পুষ্পমুকুলে পব্ণিত হষ ; যেমন, পদ্বা, খুতুরা, গোলাপ ইত্যাদি । 


প্রকৃতি ১২৯ 
১. ২। "সমজশাঁখ নিৰ্ণীত পুন্পবিষ্ঠস ।__এই পুশ্পবি্তাসে প্রধান পুষ্পদণ্ডের গাত্রে একটা 
গ্রন্থি হইতে এক, ছুই বা ততোধিক শাখা উদিত হইয়া থাকে। পুষ্পদণ্ডেব অগ্রভাগের 
পুষ্পটা প্রথমে প্রন্ফুটিত হয, পরে শীখ| ও প্রশাখাঁগুলির পুষ্পসকল ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইতে 
থাকে। শাখীপ্রশীখাগুলি পুষ্পধব পত্রের কক্ষ হইতে নির্গত হয়। শাখাসংখ্যার ভেদে 
এই পুষ্পধিন্যাস তিন ভাগে বিভক্ত £-_ 

(ক) একশীঁখবিন্যাস।_-এই নিৰ্ণীত পুষ্পবিন্যাসে প্রধান পুষ্পদওড হইতে একটা মাত্র 
শাখা নির্গত হয় এবং ও শাখা হইতে একটা করিষা শাখাপ্রশাখা উদিত হইয়া থাকে। 
একশাখবিন্যাসে শখীপ্রশাখাগুলি এক ধাঁর হইতে অথবা ক্রমাহয়ে ছুই ধাব হইতে উদিত 
হইতে পারে ; এইজন্ত ইহাকে আবার ছুইভাঁগে বিভক্ত করা যায :_ 

(১) -একপার্খ বিন্যান ।_ এই একশাঁখবিন্যাসে শাঁৰাপ্রশাখাঁগুলি ক্রমশঃ ু্পদণ্ডের 
এক দিক হইতেই উখিত হয়; পুষ্পধর পত্র দ্বারা তাঁহাদের সংস্থান নির্ণয করা যাষ। এই 
পুষ্পবিন্যাস একপার্থিক শাঁখাবিন্যাসের তুল্য। একপার্শ্ব বন্যাসে শাঁখাপ্রশীখাগুলির প্রক্কৃতি 
অনুসারে ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় ₹__ 
গুগবিন্যাস (Helicoid ০7:2৪) (চিত্র ১৯)।--যে একপার্িক পুষ্পবিন্তাসে শাখা- 

প্রশাখাগুলি পৃথক্‌ ভাবে প্রধান পুষ্পদণ্ডের এক পার্শ্ব হইতে ক্রমশঃ উদ্ধত হইতে 
থাকে এবং তজ্জন্ত পুষ্পবিন্যাসটা শুণ্ডের আঁকার ধারণ করে, তাহাকে শুওবিন্যাস বলে; 
যেমন, হাঁতিশু'ড়। শুগুবিন্যাসে শাখাপ্রশাখাগুলির উপরের ভাগ: বক্র- এবং নিয়ভাগি 
পরস্পরের সহিত, সমস্ত্রে বন্ধিত. হইযা একত্র একটা দৃণ্ডের:ন্যায় দেখাইতে. পারে 
পুষ্প সহিত উপরের অংশগুলি একপার্থে বক্রভাঁবে থাকে এবং পুষ্পধর পত্রগুলি তাহাদের 
বিপরীত দিকে বিদ্মান থাঁকে। পুষ্পধর পত্র খসিয়া পড়িলেও, তাঁহার . অবস্থানের 
দাগ দেখিতে পাঁওয়া যাঁয়। পুষ্পধর পত্র না থাকিলে ইহার প্রকৃতি নির্ণয় করা সুক্ঠিন 
হইয়া পড়ে । . 
-  লবিত্রবিন্যাস (Drepanium) (চিত্র ২০) |--যে একপার্শ্বিক পুষ্পবিন্যাসে প্রধান 
পুষ্পদণ্ড ও তাহার শাখাগ্রশাখাগুলি লোপ পাওয়ায় পুষ্পগুলি -এবং তাঁহাদের পাদদেশের 
পুষ্পধর পত্রগুলি -শ্রেণীবন্ধ হইযা এক সমতলে প্রধান পত্রদণ্ডের একপার্শ্বে সংলগ্ন -থাঁকে, 
তাঁহাকে লবিত্রবিন্যাস বলে। পুল্পগুলি এফপে পরের পর সজ্জিত থাকে যে, প্রথম 
(নিয়ন) পুম্পটী প্রথম-শাখার, তাহার উপরেরটী দ্বিতীয় শাখার এই ভাবে ধরিতে হইবে; এবং 
নিরস্থ পুষ্পটী সর্বপ্রথমে প্রক্ষ্টিত হইযা থাঁকে। €ইরূপে পুষ্পধর পত্রগুলিও একসঙ্গে 
উপর উপর বিস্তমান থাকে এবং 70 
পাদস্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে; যেমন, জাঙ্কাস, (051009)1 
(২) ধিপার্ববিস্তাস।-_এই-একপাখবিন্তাসে শীখাপ্রশাখাগুলি ক্রমান্যে প্রধান পুষ্পদণ্ডের 


বাম ও দক্ষিণ দিক হইতে উত্থিত হয; প্রত্যেক শাখার পাদদেশে পুষ্পধর পত্র বিদ্যমান 
৫ 
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থাকায় শাখাগুলির রচনা সহজেই নিধি কর! যায। এই পুষ্পবিস্তাস- দিপার্থিক, শাখা- 
বিস্তাসের তুল্য" ১০০০ 
পাওয়া যায় ৮ . 

- (১) “তির্যযগবিন্যাঁস . (Scorpioid -cyme) (চিত্র ২৯)।-_যে পরি বিন্যাসে 
শাখাপ্রশাখাগুলি পৃথক্‌ ভাবে পর্যায়ক্রমে প্রধান পু্পদণ্ডের বাম ও দক্ষিগ দিকে উথিত হইযা 
অন্তে একটা করিয়া পুষ্পধারণ করে এবং পুণ্পগুলি নিয়ন হইতে প্রক্চুটিত-হইতে আর্ত 

'করে, তাহাকে তির্্যগ বিস্তাস বলে। এই পুষ্পবিন্যালে শাখপ্রশাখাগুলির উপরের ভাগ বক্র 
এবং নিয়ভাগ সরলভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্থত্রে থাকিয়া একটা দণ্ডের মত দেখাইতে পারে; 
উপরের ভাগগুলি পুষ্প সহিত ক্রমাদ্বযে বিপরীত দিকে বক্রভাঁবে বর্তমাঁন- থাকে এবং পুষ্পধর 
পত্রগুলি তাঁহাদের বিপরীত দিকে দণ্ডে সংলগ্ন থাকে। পুম্পধর. পত্রগুলির ঈদ 
ইহার তত মিনি করা ষায়। 

(২) ' কুগুলীবিন্যাস (Borag০id.০yme) (চিত্র ২২ ) যে তিৰ্য্যগ বিন্যাসে একদিকের 
পুষ্প অপর দিকে ঘুরিয়া যাঁষ এবং তৎসন্ে প্রধান দণ্ড ও-শীখাপ্রশাখাগুলি শুগুবিস্তাসের 
ন্যাষ কুণ্ডলীকৃত হয়, তাহাকে ঘুর্ণিত তির্য্যগ্‌বিন্যাস বা কুগনীবিন্যাঁস বলা -যাষ। 
পুষ্পধর পত্রগুলির সংস্থান পৰীক্ষা করিয়া: দেখিলে ইহাকে শুগুবিন্যাস হইতে সহজেই প্রভেদ 
ew | 
-(৩) খুণিত তির্্যগ বিন্যাস । যে তি্য্যগ বিনযাদে শাখাপ্রশীখাগুন এক-সমতলে না 
টান তাহাকে থুণিত তির্ধযগবিনস্তাস বলে-। এই বিন্যাসে দুইটা 
ক্রমিক শাঁখা-প্রায় সমকে পে থাকে । 

(৪) খর্ব তির্ধ্যগ:বিন্যাস' (21710101017) (চিত্র ২৩) যে তির্য্যগবিন্যাসে প্রধান 
পুঙ্পদণ্ড ও শীখাপ্রশাঁখাগুলির - পুষ্পের' নিয়াংশহ লোপ পাওয়ায় পুষ্পগুলি তৎপরস্থিত 
শাখার গাত্রে সংলগ্ন থাকে এবং শাঁখাঁগুলি কমবেশী তির্য্যগ ভাব পরিত্যাগ করাষ পুষ্প- 
'বিন্যাসটী সরলভাবে থাকে, “তাঁহাকে. খর্ব তির্যাগ্বিন্যাস বলে। - এই পুম্পবিন্যাসে 
প্রতি শাখার-উপরের অংশ (অর্থাৎ পুঙ্পের পাঁদদেশ হইতে তাহার শাখার নির্গমনস্থান পর্যন্ত ) 
লোপ পাওয়ায় পুষ্পটার-পাঁদদেশ হইতে শাখাটীকে নির্গত হইতে দেখাঁষ এবং তাঁহার বিপরীত _ 
দিকে পুষ্পধর পত্রটী বিস্তমাঁন থাকে । Ee 

(খ) দ্বিশাখবিন্যাস (8ir০৬৪'৫৮৷০) এই নিৰ্ণীত পুষ্পবিন্যাস প্রধান পুপ্পদপ্ডেব 
দুই বিপরীত দিক হইতে দুইটী শাখা উদিত হয় শ্রবং প্রত্যেক শাখা হইতে রূপে ছুইটা করিষা 
শাপাপ্রশীথা উতিত - হইতে থাকে । -প্রতি শাখার. অগ্রে একটা করিযা পুষ্প এবং পাঁদদেশে 
একটা করিয়া পুষ্পধর পত্র বিদ্যমান থাকে । বল! বাহুল্য, প্রধান দণ্ডের -পুষ্পটী অগ্রে প্রস্ফুটিত 
হয় এবং তাহার শীখাপ্রশাখাগুলির সিহাহ নার দ্িশীখ- 
বিন্যাস দুই ভাগে বিভক্ত করা যাঁয £__ 


প্রকৃতি ১৩১ 


(১ দ্বিধাবিন্যাস বা সরল দ্বিশাখবিন্যাস (010)857010) (চিত্র ২৪)।1-এই প্রকার 
দ্বিশাখবিন্যাসে শাখাগ্রশাখাগুলি প্রশস্তভাবে বদ্ধিত হয; যেমন, রঙ্গন, জুঁই, লাল ভেরগ্, 
ঘেটু ফুল ইত্যাঁদি। কোন কোন স্থলে প্রধান দণ্ড এবং তাহার শাখাপ্রশাখাগুলির উপরে 
অংশ ও অগ্রভাগন্থ পুষ্পগুলি শীঘ্রই খসিযা পড়ে ; তজ্জন্য পুষ্পবিন্যাসটীকে দ্বিধা বিভক্ত দেখার 
দ্বিধাবিন্যানে প্রধান পুষ্পদগ এবং তাহার শাখা মাত্র বর্তমান থাকিতে পারে, অথবা এ 
- শাখায় হইতে আবার শাখাপ্রশাখা নির্গত হইয়া পুপেদওটা বহু শাৰাপ্রশাখায বিভক্ত 
হইতে পাঁরে। 

(২) যুগ্ম দ্বিশাখবিন্যাস বা যুগ্মবিস্তাস (Verticillaster) (চিত্র ২৫)।--এই বিন্যাসে 
দুইটী খর্ব (অর্থাৎ দণ্ড এবং শাঁখাগুলি যাহার খর্ব ব ছোট) দ্বিশাখবিন্যাস একটা দণ্ডের 
দুই বিপরীত দিকে বর্তমান থাকে ; মনে হয় যেন, কতিপয খর্ব বৃস্ত পুপদগুটাকে বেষ্টন করিষা 
আছে। কোন স্থলে কেবল প্রধান পুষ্পদণ্ড এবং. তাহার ছুইটী শাখামাত্র তিন্টা পুষ্প 
ধারণ করিষা বিদ্যমান থাকে, যেমন তুলসী; আবার কোন স্থলে প্রশাখাঁগুলি তির্্গ- 
বিন্যাসের মত পর্যায়ক্রমে বিপরীত দিক হইতে উঠিতে থাকে ; এইজন্য প্রত্যেক বিন্যাসটীতে 
অনেকগুলি করিষ পুষ্প বর্তমান থাকে ৷ 

(গ) বন্থশাঁখবিন্যাস (81016081045 ০০7৩) |--এই নিৰ্ণীত বিন্যাসে প্রধান পুষ্পদণ্ডের 
এক স্থানের চারিপার্শ হইতে তিন বা ততোধিক শাখা উদিত হয়। প্রধান পুষ্পদও 
এবং তাঁহার শীখাগুলির অগ্রে একটী করিয়া পুষ্প থাঁকে। বনুশীখনির্ণীতবিন্যাস নিম্নলিখিত 
প্রকারে বিভক্ত করা যায়ঃ 

(১) ত্রিশাখবিন্যাস (77102951820) |এই নির্ণীত পুষ্পবিন্যাসে প্রধান পুষ্পদণ্ড হইতে 
একত্র তিনটা শাখা উত্িত হয়; যেমন, শেফালিকা। কখন কখন এই শাঁখা তিনটা হইতে 
আবার শীখাপ্রশাখা নির্গত হওষাঁষ পুষ্পবিন্যাসটী বল্পরীর মত দেখাঁয়। 

৫২) নিৰ্ণীত ছত্ৰক (০0505 8০১1) (চিত্র ২৬) --যে নি্তি পুষ্পবিন্যাসে প্রধান 
পুষ্পদণ্ড হইতে এক সঙ্গে বহু শাখা নির্গত হয এবং এ পুঞ্পবিন্যাসটী একটা ছত্রকের ন্যায 
দেখাষ তাহাকে নির্ণীত ছত্রক বলে; যেমন বাঁগভেরও, আঁকনাঁদি আকন্দ, সোমলতা, 
অস্তমূল, নীলকল্মি, ছোটচন্দ্রা, কৃষ্ণকেলি ইত্যাদি। নিণীত ছত্ৰক সরল অথবা সশীখ হইতে 
পারে। সরল ছত্রকে প্রধান পুষ্পদণ্ডের শাখাগুলির অগ্রে পুষ্প থাকে এবং সশাখ ছত্রকে 
ও শাখাগুলি হইতে ছত্রকাকারে প্রশাথা উদ্ধিত হয় এবং ওঁ প্রশাখাগুলিতে পুষ্প সংলগ্ন 
থাচক। আকন্দে সশাখ নির্ণীত ছত্রক দেখ! যায। বলা বাহুল্য যে নিৰ্ণীত ছত্রকে মধ্যস্থ 
পুষ্পটী অগ্রে প্রশ্ফুটিত হয় এবং ক্রমশঃ চারিধারের পুপগুলি প্রস্থটিত হইতে থাকে । এই অন্ত 
নিৰ্ণীত ছত্ৰক সাধারণ ছত্রক হইতে সহজেই বিভিন্ন করা যাঁয়। 

(৩) কুজশিরঃবিন্যাস (Anthela) ।--যে নিণীত ছ্কবিনযাসেব মস্তক কুজ অর্থাৎ 
সখাঁত তাহাকে কুজশিরঃবিন্যাস বলে 


১৩২ প্রকৃতি 


(৪) নির্ণীতগ্ুচ্ছক (£500!) যে নির্ণীতি ছত্রকবিন্যাসে শাখাগুলি অপেক্ষাকৃত 
খর্ব এবং ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে, তাহাকে নিৰ্ণীত গুচ্ছক বলে। যেমন, লাল কেগুরিয়া, 
ফলগা, বেতুযা শাঁক। K | 





(৫) মণ্ডলগ্ুচ্ছক (G!০mrU!॥$) |--যে নিৰ্ণীত ছত্ৰক বিন্যাসে শাখাগুলি একত্রে একটা 
মণ্ডল বা গোলকেব আকৃতি “ধাঁত্নণণ করে, তাঁহাকে মগ্ুলগুছক বলে; যেমন, বিচুটি, 
নাঙ্গুলিযা লতা! । 

(৬) ভাগ্তকগুচ্ছক (0/91:800) (চিত্র ২৭)1--এই নির্ণৃতি পুষ্পবিন্যাসে পাঁদাবর্তটি 
একটা ভাঙ্ডের আকাব ধারণ করে এবং তাঁহার মধ্যে মধ্যস্থলে একটা স্থরীপুষ্প এবং তাঁহার 
চারিদিকে কতিপয পুংপুষ্প বর্তমান থাকে । পুষ্পগুলির কেবল গর্ভকেশর এবং পুংকেশর 
বিদ্কমন থাকে, অন্যান্য অংশগুলি লোপ পাইয়া থাকে। যেমন, মনসাঁসিজ, 
বাজবরণ ইত্যাদি । ১ 

৩। বিশ্নিষ্টশাখ নিৰ্ণীত পুষ্দবিস্কাস --এই পুণ্পবিষ্তাসে শাখাগুলি প্রধান পুষ্পদণ্ডে 
একস্থান হইতে উখিত না হইয়া! পৃথক ভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে উখ্িত হয। এই 
পুষ্পবিন্যাস দেখিতে সাধারণ অনির্ণীত পুপবিন্যাসের ন্যায় ; কিন্তু পুষ্পগুলির ক্ষুটনক্রম দ্বারা ইহার 
প্রকৃতি নির্ণধ করা যাঁষ। সচবাঁচর তিন প্রকারের বিশ্লিষ্টপাখ নির্ণাত পুষ্পবিন্যাস দেখা যায । 


প্রকৃতি ১৩৩ 


(১) নির্ণীতপিচ্ছক (Reversed raceme) (চিত্র ২৮) এই নির্ণীতপুষ্পবিন্যামে 
শাখাগুলি পিচ্ছকের ন্যায প্রধান পুষ্পদণ্ডে সংলগ্ন থাঁকে। প্রধান পুষ্পদও ও শীখাগুলির ' 
অগ্রতাগে একটা করিয়া পুষ্প থাকে; পুষ্পদণ্ডের অগ্রস্থ পুষ্পটী প্রথমে প্রন্ছুটিত হয় এবং 
তৎপরে অন্যান্ত পুষ্পগুলি ক্রমশঃ প্রন্ফুটিত হইতে থাকে । যেমন, করবী বেগুন ইত্যাদি । 

(৯ নির্ণীত কিরীট (Corymbose cyme) (চিত্র ২৯-)।--এই নিৰ্ণীত পুষ্পবিন্যাসে 
শীখাঁগুলি কিরীটের ন্যাষ সজ্জিত থাকে, অর্থাৎ নিম়স্থ শাখাগুলি দীর্ঘাকার ধারণ করায় ' 
তাহাদের অগ্রস্থ পুষ্পগুলি উপরের শাখার পুণ্পগুলির সহিত প্রীষ সমতলে অবস্থান করে। 
-মধ্যস্থ অর্থাৎ প্রধান পুষ্পদণ্ডের পুষ্পটী অগ্রে প্রস্ফুটিত হয় এবং তৎপরে অন্যান্য পুষ্পগুলি 
ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। যেমন, ক্ষেতপাঁপড়া, রঙ্গন, কুচি । 

(৩) নিৰ্ণীত বল্পরী (Panicled ০6) ( চিত্র ৩০ )।--এই নির্ণীত পুণ্পবিন্যাসে প্রধান 
পুশ্পদণ্ডের শাখাগুলি হইতে প্রশাখ! নির্ত হয় এবং প্রধান পুষ্পদণ্ড ও এ প্রশীখাগুলির 
অগ্রভাগে পুষ্পগুলি বিদ্যমান থাকে । বলা বাহুল্য, প্রধান পুম্পদণ্ডের পুষ্পটী গ্রে প্রস্ফুটিত 
হয, তৎপরে অন্যান্যগুলি ফুটিতে থাকে । যেমন, ভাঁঙ, ভূমিকুম্নাণ্ড, মেন্দি, সোমরাঁজ ।.. 

মিশ্রিত পুষ্পবিস্তাস। মিশ্রিত পুষ্পবিন্যাসে অনির্ণীত - এবং নির্ণীত পুষ্পবিন্যাস-একসঙ্গে 
বর্তমান থাকে ৷ শীখাবিন্যাস ও পুষ্পন্ফুটনের পর্য্যাষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ইহার প্রকৃতি 
সহজেই বুঝিতে পাঁরা যাঁষ। মিশ্রিত পুষ্পবিন্যাসকে দুই বিভাঁগে-বিভক্ত করা হয়। প্রথমতঃ, 
প্রধান দণ্ডের শাখাগুলি অনির্ণীত- ভাবে সজ্জিত থাকিতে পারে, এবং এ শাখাঁগুলিতে কোন' 
নিৰ্ণীত পুষ্পবিন্যাস স্থাপিত হয়। দ্বিতীষতঃ, প্রধানদণ্ডের শীখাগুলি নির্ণাত ভাবে সজ্জিত 
থাকে এবং এ শাখাষ অনিণীত পুষ্পবিন্যাস বর্তমান থাকে । 

প্রথম বিভাগের অন্তর্গত নিয়লিখিত কষ প্রকাবের পুষ্পবিন্যাস দৃষ্ট হয: 

(১) তির্ধ্যগ বিন্যাসের পিচ্ছক, অর্থাৎ কতকগুলি তির্ধ্যগবিন্যাস পিচ্ছকের শাখারপে' 
বর্তমান থাকে । নিরস্থ তিরয্গবিন্যাসের পুষ্পগুলি অগ্রে প্রস্ফুটিত হয, উপরের গুলি, 
ক্রমশঃ প্রন্ৃটিত হইতে থাকে ; অথচ প্রত্যেক তির্য্যগ বিন্যাসের পুষ্প গুলির মধ্যে প্রধান শাখার 
পুষ্পটী অগ্রে প্রক্ষুটিত হয় এবং তৎপরে তাহার শাখীপ্রশাখাগুলির- পুষ্প ফুটিতে 
থাঁকে। 

(২) ঘিধাঁবিন্যাসের পিচ্ছক, অর্থাৎ কতকগুলি দ্বিধাবিন্যাস পিচ্ছকাকারে বর্তমান 
থাকে; যেমন, বাকস। 

(৩) দ্বিধাবিন্যাঁসের বন্পরী, অর্থাৎ বন্ধরীর ০০০০৪ করিয়া Ud 
ন্যন্ত হয়। যেমন, ক্ষেতপাপড়া (?) 

(৪) দ্বিধাবিন্যাসের মঞ্জরী, অর্থাৎ মগ্বীর প্রতি পুপ্পের স্থলে একটা করিয়া দ্বিধা- 


বিন্যাস বর্তমান থাকে । তুলসীমঞ্জরীতে কতকগুলি যুগ্মবিন্যাস মঞ্জরীর আকারে বিদধমান 
থাকে। 


১৩৪ প্রকৃতি 


(৫) দ্বিধাঁবিন্য।সেব ছত্রক, অর্থাৎ ছত্রকের টির স্থলে একটী করিষ! দ্বিধাবিন্যাস 
বর্তমান থাকে । 

(৬) তির্যাগ্বিন্যাসের মণ্ডলবিন্যাস, অর্থাৎ মগ্ডলবিস্তাসের পুম্পগুলির স্থলে একটা করিয! 
তির্য্যগৃবিন্যাস বিদ্যমান থাকে । 

দ্বিতীয় বিভাগের অন্তর্গত নিম্নলিখিত কয প্রকারের মিশ্রিত পুষ্পবিন্যাস দৃষ্ট হয় :_ 

(১) পিচ্ছকের পার্শবদ্ধক, অর্থাৎ প্রধান পুণ্পদণ্ডটী নির্ণাতভাবে শীখীপ্রশীখাঁষ বিভক্ত 
হয়, কিন্ত প্রত্যেক পুষ্পের পরিবর্তে একটা করিয়া পিচ্ছক বর্তমান থাকে। 

- (২) বল্পবীর পার্বর্ধক, অর্থাৎ প্রধান পুষ্পদগ্ুটী নির্ণীতভাবে শাঁখাপ্রশাখাঁষ বিভক্ত 

থাকে এবং প্রত্যেক পুম্পের দুলে একটা করিযা বন্পরী ন্যস্ত হয। 

(৩) মঞ্জরীর পার্ববর্ধক ;' এয়পে মঞ্জরীগুলি সংস্থাপিত হয় 

(৪) মগুলবিন্যাসের পার্শবর্ধক, অর্থাৎ কতিপষ মণ্ডক্সবিন্যাস নির্ণীতি শাঁখাবিন্তাসের 
উপর অবস্থিত। 

(৫) মণ্ডলবিস্তাসেব তির্য্যগৃবিন্যাস, অর্থাৎ কতিপয় মণ্ডলবিন্যাঁস তির্ধ্যগৃবিন্যাসের 
পুষ্পগুলির পরিবর্তে বর্তমান থাকে । ? 


বংশানুক্রম (fleredity) 


ডাক্তার শ্রীশ্বর্ণকুমার মিত্র 

জীববিজ্ঞান (31০19) সম্বন্ধে আলোঁচন| করিতে -হইলে “বংশানুক্রম” গবেষণা 
একান্ত আবপ্তক । উদ্ভিব্তত্ববিরু (9০69215) ও প্রাণিতত্ববিদ্‌ (2০০1০£15) বৈজ্ঞানিকগণ 
বিগত কুড়ি বৎসর যাবৎ মৌলিক গবেষণা করিয়া বংশানুক্রম সম্বন্ধে যে সকল স্থির সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন তাহা পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বিষয়টী কি, কি উপায়ে ইহার 
প্রভাব দৃষ্ট হয ও ইহাতে আমাদের গৃহপালিত পশ্বাদি ও ফল শস্তের কি বিশেষ উন্নতি 
হইয়াছে, এই ক্ষত প্রবন্ধে তাহাই সংক্ষেপে আলোচিত হইবে। 

আমাদের পাঁরিপার্থিক (575%1:002350691) গাছপালা! জীবজন্ত প্রভৃতির উৎপত্তি, শরীবৃদ্ধি, 
অক্কুতি ও প্রক্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহাদের উৎপত্তি হইতে 
আর্ত করিয়া বর্তমান অবস্থা পর্য্যন্ত একটা ধারাবাহিক পরিবর্তন চলিতেছে। যেমন বীজ 
হইতে অন্কুর, অস্কুব হইতে গাঁছ এবং গাছ হইতে বীজ উৎপন্ন হইয! চক্রবৎ পরিবর্তনের 
একটা বিচিত্র ধার! চলিতেছে, তেমনি সমস্ত প্রাণিজগৎও এক মহান্‌ আবর্তে ঘুর্ণীত 


চা প্রকৃতি ১৩৩ 


হইতেছে । এই আবর্ভের পরিধিকে ক্রমবিকাশ (7:৮০19607) বলিতে পারা যায়, এবং 
ইহার কেন্্রস্থলই চ৩:5৭1 বা বংশাশ্ুক্রম। অতএব প্রাণিতত্বেৰ বিকাশ সম্যক হৃদয়ঙ্গম 
করিতে হইলে এই বিষষটাই প্রধানতঃ আলোচ্য । 

বর্তমানে চিকিৎসাশান্ত্রের উন্নতিসাঁধনে- বংশীনুক্রম বিষয়টী যে.বিলেষ আবশ্যক, তাহা! 
অনেকেই হয়ত না জানিতে পারেন; কিন্তু ক্ৃষিকার্যের, বিশেষতঃ গৃহপালিত পশ্বাদি ও 
ক্েত্রক্গাত শস্যের, উন্নতিবিধানে যে ইহা কত প্রযোজনীয় তাহা আমাদের দেশের কয় জন জানেন? 
কিন্ত বিংশ শতাব্দীতে মুখ্যতঃ এই হেরিডেটি তব্‌টির প্রতি লক্ষ্য -রাঁখিয়া কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ 
সাঁধন বৈজ্ঞানিক জগতে একটা প্রধান সমন্তা হইয়া, দীড়াইয়াছে ।- “Like father like son” 
(যেমন বাপ, তেমনি ছেলে ) এই ইংরাজী প্রবাদ-বাক্য অপেক্ষা “বাপ্কা বেটা, সিপাইকা! 
ঘোড়া, কুচ, নেই ত ঘোড়া থোঁড়া”--এই হিন্দি ছড়াঁটাতে বিশেষভাবে বৈজ্ঞানিক 
গৃঢ় সত্য নিহিত আছে। কারণ, সন্তান সর্বাংশেই বাপের মত হয না) কিন্তু কতকটা যে 
হয় তাহাই ক্রুব সত্য। মাতাঁপিতার সব দৌষ-গুণ সন্তানে সঞ্চারিত (transmitted). 
হয় না, কতকটাই হইতে পারে; কিন্তু তাঁহাঁও প্রত্যক্ষভাবে সকল সময়ে পরিষ্ফুট দেখ! 
যায় না। যেমন, পিতামাতীর যক্ষা (phthisi5) বা শ্বেতকুষ্ঠ (white 1১1০9) রোগ 
হইলে, তাহা যে সন্তানে সংক্রামিত হুইবে, তাঁহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু এ কথা 
নিঃসঙ্কোচে বল! যাইতে পারে যে ফন্মা বা শ্বেতকুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সন্তান, কি তৎপরবর্তী!. 
সন্ততির মধ্যে কেহ কেহ সেই রোগগ্রস্ত হইতে পাঁরে এবং কখন কখন তাহা হইতেও 
দেখা যায় । 

আজকাল  ধাহারা কৃষির সর্ধাঙগীন উন্নতিসাধনে তৎপর, বিশেষতঃ গৃহপালিত পশ্বাদি ও. 
ফলশস্যের উৎকর্ষসাধনে আত্মনিয়োগ করিযাছেন, তাঁহারা প্রধানতঃ ছুইটী উপায় অবলম্বন ' 
করিবা থাকেন; যথাঁ-{১) অধিশ্র উৎপাদন (pure line types or breed) এবং (২) 
মিশ্র বা সঙ্কর উৎপাদন (০:০53১:550178) | প্রথমৌক্ত উপায়ে অমিশ্র বংশ উৎপন্ন করিয়া 
ক্রমাগত নির্বাচন (5615০001) আঁবগ্তক। অপর পক্ষে, দ্বিতীয় উপায় দ্বারা মিশ্রবংশ 
উৎপনন.করিয়া উহা! হইতে যে অমিশ্র বংশ উৎপন্ন হয় তাহা হইতেই নির্বাচন করা হইয়া ' 
থাকে! এই উভয় উপায়েই যে শস্য ও গৃহপালিত পশুর উৎকর্ষ সাধন করা 
যায়, তাহ! বিশ্রেষভাবে প্রমাণিত হ্ইয়াছে। ইহাতে যে কঠিন সমস্যা আমাদের সম্ুখে 
উপস্থিত হয, তাহার সমাধানে বংশান্ুক্রম-তত্ব একমাত্র সহাঁষক। এই তত্বের উপর 
ভিত্তি স্থাপন করিয়াই বর্তমানে আমরা প্রাণিজগতের প্রেমীবিভাগ-_বংশ (800115), গণ, 
(8৪089), জাতি (9০০০75), এবং প্রকার (variety)ভেদ প্রভৃতি বিশেষভাবে করিতে সমর্থ 
হইতেছি। আবার এই তত্বের উপর নির্ভর করিয়াই কোন কোন বিজ্ঞানিক পণ্ডিত বন্ত 
(10) এবং উৎপন্ন (০৪15%816) ফলশস্যের সঙ্কর উৎপাঁদন করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, 
উৎপন্ন ধান (cultivated rice, Oryza sativa) এবং জোয়ার (Sorghum sp.) 


প্রকৃতি ১৩৬ 


ঝড়া ধান (wild rice, Oryza granulata) ও জন্সন্ঘাঁস (Johnson: grass) হইতে 
যথাক্রমে উৎপন্ন হইযাছে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, যখন একটা উৎকৃষ্ট গুণ আর 
একটা অপকৃৃষ্টের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন উৎকৃষ্ট গুণটাই বিশেষভাবে সন্তানে প্রকাশ পায় 
এবং অপ্ৃষ্টটী তত দৃষ্ট হয না। অধুনা মার্কিণ দেশে যে বব “Mulatt০” দেখ! যায 
তাহার! সকলেই খাঁটা নিগ্রোর্দের অপেক্ষা দেখিতে অনেক ফর্সা । ইহাঁদের সন্তানসস্ততি 
তদন্যাধীই ফর্সা হইযা থাকে, এবং কদাচিৎ নিগ্রোব মত কাল রং দেখা যাঁষ। 
বংশান্গক্রমই এম্সপ- হওয়ার প্রধান হেতু এবং ক্রমোর্নতিবাদের ইহাই মূল সুত্র বলা ষাঁইতে 
পাঁরে। বংশানুক্রম এবং ততৎসহবন্ধীষ অন্তান্ত বিষয় একত্রে বুঝাঁইবার জন্য ইংরাঁজীতে 
“Genetics” শব্দ ব্যবহৃত হয ) ইহাকে সঙ্করবাঁদ বলা যাইতে পারে। 





EET EL ২ ১২ প্রা একশ শৰত 


a শন 5০৩১ চি 


ৃ ঘন ডারউইন . 
সঙ্ধর-বাদের উৎপত্তির কথা ভাঁবিতে গেলে স্বতঃই মনে হয় যেন বিভিন্ন জাতির 
(Species বাহ বৈষম্য অপসারিত করিয়া উহাদের মধ্যে যে একত্ব ভাবের 


এক ধারাবা বাহিক আছে তাহাই খুঁজিযা বাহির করিবার জন্ত ইহা বিশেষভাবে অবিলষিত 
হইযাছে। ইদানীং ক্রমবিকাঁশবাঁদ (Ev০l॥ti০৷) এবং বিভিন্ন জাতিব মৌলিক উৎপত্তির 
(01i৪in ০£5৩০৩০) কথা বলিলেই আমরা ডাঁরউইন্‌কে ইহাব প্রচারক বলিষা মনে করি। 


স্ব 


প্রকৃতি ১৩৭ 
তত্লিবন্ধন সঙ্কববাদের উৎপত্তি কোথায় তাহাও আঁমবা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে 
পারি না। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, ডাঁরউইন্এর পূর্বেও কয়েক জন 'বিজ্ঞনিবিদ্‌ 
ক্রমবিকাঁণবাদ এবং বংশীহুত্রমের কথা বলিষা গিষাছেন; তন্মধ্যে Koelrenter, 
জন্‌ হণ্টার, হিবা্ট, নাইট্‌, গা্টনার (Gaertner), জর্ডন্‌, [20015 ‘গgন, Lecs 
০£ Wiha প্রভৃতি প্রাণিতত্ববিন্গণের নাম: বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহাদের মৌলিক 
গবেষণা পাঁঠে দেখা যায় যে, তাঁহার! ক্রমবিকাশবাদ সাহাফে জাতিগত পার্থক্য ও বংশীনুক্রম 
সমক্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করিতে অনেক চেষ্টা করিষাছিলেন। কিন্তু তৎকালে বিশেষ পর্য্য- 
বেক্ষণ ও পরীক্ষার ততটা সুবিধা না থাকায়, বিশেষতঃ তখন এই সব গুড় তত্ব বহু যুক্তি- 

জালে আচ্ছন্ন থাকাষ, তাঁহারা বংশানুত্রম বিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে সিকি 
যেন নহি। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রীণিতত্বের ঘোর আন্দোলন আরম্ভ হইল। ইন 
তাহার মৌলিক গবেষণা ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলেন, এবং তাহার পর 
হইতেই -এ বিষয়ে বড় বড় পণ্ডিতদের চিত্ত আকৃষ্ট -হুইল।: ভাঁরউইন্‌.বর্তমান বিজ্ঞানবাদি- 
সম্মত বৈজ্ঞানিক ছিলেন-না'; তিনি একজন অসাধারণ শ্রক্কতিতববিদ:(55:9115) পণ্ডিত 
ছিলেন। নানা দেশে ভ্রধপ করিয়া নানা প্রকার নমুনা এবং- নানীয়প চাক্ষু প্রমাণ 
ইত্যাদি দ্বারা তাহাব ক্রমবিকাঁশবার্দ এবং তৎদঙ্গে জাতির . উৎপত্তিবাদ (Origin 
0৫ 5০5) তিনিঃপ্রচার/করেন। অনেকেই তাহার প্রবর্তিত পথে অগ্রসর হইলেন সত্য ; কিন্ত 
তাঁহাব 11755118117] রহিয়াইি গেল এবং ফলে অনেকের-মনে বিশ্লেষ সন্দেহ থাকিয়া গেল | 
এইরূপে ডাঁবউইন্এর ক্রমবিকাশবাঁদ এবং- প্রাকৃতিক নির্ববাচন (Natural Selection) 
এই সময হইতে বিশেষ প্রাধান্ত লাভ" করিল, এবং. পরবর্তী ,২৫৩০ বংদর একই ভাবে 
জীবজন্তর গবেষণ! চলিতে 'লাঁগিল'। কিন্ত এই উপায়ে জীবজ্স্তর পরিবর্তন-সাধন সময়সাঁপেক্ষ ; 
গ্রতাবস্থায বৈজ্ঞানিকগণ বিশুদ্ধ নির্বাচন (Bure- line and $515০802) পদ্ধতি অবলম্বন 
করিতে আরম্ভ করিলেন! ইতিমধ্যে সঙ্কর-বাঁদ প্রচারিত হইল ; তখন বৈজ্ঞানিকগণ 
দেখিলেন যে, সর উৎপাদন করিয়া বিশেষ ভাবে বিশুদ্ধ নির্বাচনের সুবিধা হইল এবং অনেক 
গুঢ় সত্য প্রকাশিত.হইযাঁ পড়িল। যে মহাপুরুষ সঙ্কববাঁদ সবিশেষ পর্যযালোচনা পূর্বক স্থির 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ধারাবাহিক রূপে তাহা অকাট্য প্রমাণ দ্বারা, লিপিবদ্ধ করিয়া জগতে 
যশস্বী হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার নাম মেগ্ডেল (151091) 1 যদিও সঙ্করবাদ আরও কয়েক জন 
পণ্ডিত ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছিলেন, মেগডেলকেই উহার প্রথম প্রচারক বলা যাঁয়। 
তিনি ডারউইন্এর সমসাময়িক লোক ছিলেন; কিন্তু তৎকালে তাত 
সম্বন্ধে পরীক্ষার কথা জাঁনিত ন!। 
' ডারউইন্এর মতে পিতামাতার :গুণ- সন্তান. বর্তে এবং এমন কি, পিতাখাভার 


অভ্যাসলন্ধ গুণও সন্তানে দেখা যাঁধ। এক -কথাঁষ বলিতে গেলে, পিতাঁমাতাঁব গুণানুযায়ী 
৬ 


১৩৮ প্রক্কৃতি 

সন্তানের প্রকৃতি ও আকৃতি গঠিত হইযাঁ থাকে । ইহার সত্যতা সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ চলিতে 
লাগিল। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ববিদ্‌ ডি ভরিস্‌ (9০ ৮:15) এ সম্বন্ধে এক 
নৃতন মত প্রচার করিলেন। তাঁহার মতে জীবদেহে যে সব সামঞ্জস্য দেখা যায় তাঁহার প্রধান- 
কারণ কতকগুলি ব্যক্তিগত স্বীতন্ত্য গুণ (Unit characters) | এই গুণগুলি পিতামাতার 
শরীর হইতে আঁসিষ! একে অন্তের সহিত- মিলিত হুইযা৷ সন্তান আবদ্ধ হয। যেহেতু, 
এই গ্রণগুলির সংখ্যা অনেক এবং উহাদের যোগাযোগ ঠিক এক প্রকার হয় না, তজ্জনিতি 
সমস্তার আলোচনায় বংশান্ুক্রম-বিজ্ঞানের পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল। . 

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের গ্যাপ্টন্‌ (Galton) নামে এক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত তাঁহার "Law of 
Heredity" নামক প্রবন্ধে এক নূতন সিদ্ধান্তের কথ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার মতে সন্তানে 
যে সবগ্তণ সঞ্চারিত হয়, তন্মধ্যে তাঁহার পিতামাতার গুণের অর্ধীংশ, পিতামহ পিতামহীর 
গুণের এক চতুর্থাংশ, এবং বৃদ্ধপিতাঁমহ ও বৃদ্ধপিতামহীর : গুণের এক অষ্টমাংশ 
এবং তৎপূর্বপুরুষগণের গুণের- তদন্ুরূপ . ধারাবাহিক . অনুপাতে - অবশিষ্টাংশ বিদ্যমান 
থাকে । - সহজ কথায় বলিতে গেলে, সন্তান শুধু পিতামাতার নহে, তাহার পুর্ববপুরুষ- 
গণের গুণের অংশ গ্রহণ করিয়া স্বাতনাুণান্ছিত (Individual unit characters) 
হইয়া পড়ে। এইক্সপে. প্রত্যেক জীব .এরটা স্বাতন্ত্য-গুণের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই 
নহে। গ্যাপ্টন্‌ খর্বপদ - এক প্রকার কুকুরের (Basset ॥H০Und5) বংশবিবরণী 
(Pedigree ) হইতে '"ইহা : বিশেষভাবে সপ্রমাণ করিয়াছেন। মেগেল বংশীহুক্রম 
বিষয়টী সামান্ত চারাগাছ, দ্বারা প্রমাণ ' করিয়া- জগতে .যশশ্বী ০০৪ 
সিদ্ধান্ত “মেণ্ডেলের সঙ্কর-বাদ” নামে অভিহিত হইল। ' ৃ 

গ্রিগর জোহান্‌ মেওেল (Gregor. Johann. Mendel) ১৮২২ খৃষ্টাব্দে অষ্টি য়ার 
সাইলিশিয| (516552) নামক স্থানে কোনও ধনী কৃধকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। ২৩ বৎসর 
বয়সে তিনি একটা ক্যাথলিক চার্চে যাজকের কার্য্য আরম্ভ কবেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে 
তিনি ভিঘাঁনা সহরে থাকিয়া তিন. বৎসর প্রার্কৃতিক বিজ্ঞান (Natural Science) 
অধ্যয়ন -করেন। অতঃপব তিনি পুনরায় গির্জাষ ফিরিয়া আসেন এবং ক্রইন্‌ (Brinn) 
নামক স্থানের [২92150119 নামক স্কুলে শিক্ষকতা কাৰ্য্য করিতে জারম্ত করেন। এখানে 
আশ্রমের (81078569) পার্শ্বাস্থত বাগানে ফুলমটর (9০৮ 6৪) গাছের সঙ্কর উৎপন্ন 
করিষা বংশানুক্রম-তত্বের সফলতা প্রতিপন্ন করেন। এইরূপে তিনি আট বৎসর কাল তথায় 
পৰ্য্যবেক্ষণ ও গবেষণা করিয়া তাহার ফলাফল প্রবন্ধ আকারে লিপিবন্ধ করিয়া স্থানীয় একটা 
প্রক্ৃতিতত্ব সমিতিতে পাঠ করেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উহা সেই সমিতির পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। 
কিন্তু সে সময়ে এ বিষষে কোন কিছুর আলোচনা না থাঁকাঁয় কেহই উহা বিশেষ ভাবে 
মনোযোগের সহিত দেখেন নাই। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মেণ্ডেলের মৃত্যু হয় । ইহার পর জার্ম্ণির 
করেন্স্‌ (5০::5779), অষ্ট যার চার্মাক্‌ (0500972291০) হল্যাণ্ডের ডি ভ্রিস্‌ প্রভৃতি . পণ্ডিতগণ 


প্রকৃতি ১৩৯ 


মেণ্ডেলের স্ঠা় মৌলিক গবেষণ! দ্বার! একই ফল প্রাপ্ত হন। এ সকল বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে 
ইংলগ্ডের বেটুদ্ন (Bates0n,) ফ্রান্সের কুয়েনো ((॥e॥০) এবং আমেরিকার ডেভেন্পোর্ট 
(Davenport) ও কাস্ল্‌ (05016) এই চারি জনের নাম উল্লেখযোগ্য । মেণ্ডেল বাচিয়া থাকিতে 
তাহার কাজের কোন ফল দেখিয়! যাইতে পারেন পাই; কিন্তু তিনি যে সত্য আবিষ্কার করিয়া 
গিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বৈজ্ঞানিক জগতে অমর হইয়া রহিয়াছেন । 





গ্রিগর জোহান্‌ মেণ্ডেল 

মেণ্ডেলের কার্ধ্যবিবরণী পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, পর-নিষেক সাহায্যে (cross ferti- 
1158097)  চারাগাছ নির্বাচন করিতে তীহাকে বিশেষ কৌশল অবলম্বন করিতে 
হইয়াছিল । তিনি এই কাৰ্য্যের জন্ত সাধারণ বড় মটর (arden pe) বাবহার করেন। ইহা! 
সাধারণতঃ স্বনিষেক ভাবে (96161761126) উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহা! বাস্তবিক খাঁটা 
কি না তাহা জানিবার জন্য তিনি ক্রমাগত ছুই বৎসর উহা বাগানে উৎপন্ন করেন এবং উহার 
শারীরিক আকার ও প্রকার সম্বন্ধে বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করেন । অতঃপর তিনি এই খাঁটা মটর 
হইতে ছুই রকমের (Variety) মটর পর-নিষেকভাঁবে উৎপন্ন করেন; অর্থাৎএক গাছের পুং-রেণু 
অপর গাছের স্ত্রীবীজকে।ষে কৃত্রিম উপায়ে সংক্রামিত ((6101186) করেন। এ কাৰ্য্যে প্রথমতঃ 
ষে গাছটার স্ত্ী-ুষ্প লইতে হয় উহা প্রস্ফুটিত হওয়ার পুর্বে উহাতে যে পুংরেণুকোষ (3650707) 
থাকে তাহা কাটিয়া ফেলিতে হয়; ইহাকেই খাসী কর! বা! Emasculation বলে। এইরূপে 
দুইটা বিভিন্ন রকমের খাটা মটর গাছের পুং ও স্ত্ীপুষ্পের সন্মিলনে (cross-fertilization বা 





 জমভাবাপন্ন ৰ! ব.un৷iform রূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। : 

২. মেণ্ডেল সব রকমের মটর গাছ হইতে উহাদের পরক্বতিনির্দেশক সাচ বিশেষ 
{characters ) বাছিয়। লইয়াছিলেন। এই সকল গুণ মটরের বীজ, ফুল ও ফলের রং এবং 
আকাঁর-প্রকারে পর্যবসিত আঁছে। এতদ্যতীত মটর গাছের দীর্ঘতাও তিনি গুণগুলির মধ্যে 


গণ্য করিয়াছিলেন। এই সব গুণগুলি তিনি মাতাপিতার মধ্যে বিভিন্ন গুণের জোড়ারপে 


রর (pairs of characters) ধরিয়াছিলেন ; যথা গোল (r০॥nd) বীজ বং সঙ্কুচিত চিত (wrinkled) 


বীজ, অথবা হলুদবর্ণ বীজ এবং সবুজবর্ণ বীজ ইত্যাদি । এইক্ূপে পিতামাতার মধ্যে বিপরীত 


pollination) তিনি যত সঙ্ধর উৎপন্ন করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশের ভৱ 


গুণের জোড়া হিসাবে ধরিয়া, মেগ্ডেল বংশানুক্রম-তব্পরীগ্ষার একটা প্রাকৃতিক গুহ নিয়ম 
আবিষ্কার করিলেন, যাহা আজ আমরা নান৷ গাছপালা, পগুপক্ষীতে এবং এমন কি মানুষে. 


দেখিতে তপাই। 

এখন মনে করুন, ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মেণ্ডেল ছুই রকমের মটর গাছের সন্কর উৎপন্ন করিলেন; 
নাধ্যে একটার বীজ গোলাকার, আর অপরটা সঙ্কুচিত, এবং ইহ! হইতে তিনি ২৫টা সঙ্কর ফল 
[প্ত হইলেন। যদি ধরা যায় যে, প্রত্যেক ফলের বীজাঁধারে ৪টী করিয়া সঙ্গর-বীজ আছে, 
ৃ তাহা! হইলে' তিনি মোট ১০৭টা সঙ্কর-বীজ প্রাপ্ত হইলেন। একটা বিশেষত্ব এই হইল যে, যদিও 
গোল এবং সঙ্কুচিত বীজের সংমিশ্রণে সকর বীজ উৎপন্ন হইল, কিন্তু তাহারা সকলেই গোলাকার 
- হইল । ইহাতে এই সপ্রমাণ হইল যে, গোলাকার হওয়ার গুণটি সঙ্কুচিত গুণাপেক্ষা প্রবল এবং 
ak প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব এই গোলাকার গুণটাকে প্রবল বা সুস্পষ্ট ( Dominant ) 
এবং সঙ্কুচিত গুণটীকে প্রচ্ছন্ন বা অপ্রবল (৪০০০55৮) বলা হইয়া থাকে । পর বৎসর ১৯২১ 
কুল এই এক শতটা সঙ্কর-বীজ রোপন করিয়া যে গাছ হইল তাহা হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া 
দেখা গেল যে, উহাতে এক-চতুর্থাংশ সঙ্কুচিত বীজ আছে। এই গুণটা পূর্ব বৎসরে গ্রচ্ছন 
_ অবস্থায় ছিল। আরও, পর বদর ( ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ) এই সঙ্কুচিত বীজগুলি রোপন করিয়া 
উহা হইতে কেবলমাত্র সঙ্কুচিত বীজই পাওয়া গেল এবং তৎপরে প্রতিবৎসর এই সঙ্কুচিত 
_ বীজ কেবল মাতৃবীজের রূপই হইল। ইহাই খাঁটী সম্থৃচিত বীজ। পক্ষান্তরে, যে তিন-চতুর্থাংশ 
“গোলাকার বীজ (১৯২১ খৃষ্টাব্দে) পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে যে চাঁরাগাঁছ 
উৎপন্ন হইল তাহাতে এক-তৃতীয়াংশ গোলাকার এবং সেগুলিকে পর বৎসর ( ১৯২৩ Ne ) 

রোপগ করিয়া কেবল গোলাকার বীজই পাওয়া গেল। অতঃপর এই গোলাকার বীজ হই 

_ গোলাকার ব্যতীত অন্ত বীজ উৎপন্ন হইল ন1। সুতরাং ইহারাই খাটা গোলাকার বীজ। টি 
থে দুই-তৃতীয়াংশ বীজ রহিল সেগুলিকে (১৯২২ খৃষ্টাব্দে ) রোপণ করিয়া উহা হইতে পূর্বের 
 স্তাঁ় এক-চতুৰ্থাংশ সঙ্কুচিত ও অবশিষ্ট গোলাকার বীজ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইকরূপে প্রবল ও 
রি প্রচ্ছন্ন গুণ ধারাবাহিক়পে; পরবর্তী বংশসকলে দুষ্ট টা থাঁকে। ইহাই মেগেলের 
রি মৌলিক গবেষণার ফল। 











প্রকৃতি ১৪১ 


পষ্টভাবে বলিতে গেলে এইমাত্র বল! যাঁষ যে, পর-নিষেক ভাঁবে সঙ্কর উৎপন্ন করিলে উহাতে 
প্রবল গুণই প্রকাশিত হইযা থাকে । পরে সেই সঙ্কর হইতে দ্বিতীয় বৎসরে প্রবলগুণীঘ্বিত 
বীজের তিন-চতুর্থ ভাগ প্রবল ও প্রচ্ছন্ন এই ছুই ভাগে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 
এক-তৃতীষাংশ কেবল প্রবল-গুণযুক্ত ও ছুই তৃতীযাংশ মিশ্রগুণযুক্ত হইয়া থাকে । অপর পক্ষে, 
অবশিষ্ট এক-চতুর্থ ভাগ কেবল প্রচ্ছন্নগুণযুক্তই হইয়া থাকে। অতএব সঙ্কব-বীজ হইতে 
এক-চতুৰ্থাংশ প্রবল, এক-চতুর্থাংশ প্রচ্ছন্ন ও দুই-তৃতীবাংশ মিশ্রগুণযুক্ত বীজ হুইযা থাকে । 
এই গুণ ছুইটার একত্র সমাবেশে ষে.গুণের হাঁর (5৮০ proportion) ধারাবাহিক রূপে 
পাঁওয! যাঁষ তাহাঁকেই যেগ্ডেলেব ৩ £ ১ হাঁর বা ॥৪i০ বলা হইযা থাঁকে। 

(ক্রমশঃ) 


সুক্মপক্ষ পতঙ্গ 
শরীজ্ঞানেন্দ্র নারাষগ রাষ 


আঁবমাছি (0911-7169), করাত-মাঁছি* (5a৮-॥ie5), হাঘরে বা কুমীরে পোকা, 
পিপীলিকা, বাঁলিবোল্ত! (5এn0-Wএ5p), কাঁঠ-বোল্তা (৷W০০d-৮৪5P), প্রকৃত বোল্তা 
এবং মৌমাছি লইয়া সুক্মপক্ষ পতঙ্গশ্রেণী (Hymenoptera) গঠিত | 

মানসিক শক্তির বিকাশ হিসাবে এই শ্রেণীর জীবগণ অন্যান্ত কীটপতঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিষা 
মনেহয়। পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা ও বোল্তাবা একত্র দলবন্ধ হইয! বাস করে; ইহারা সামাজিক 
জীব। ইহাদের অনেকে আবার অন্ত বর্গের (0115) কীটদিগকে দাস, পর পুষ্ট (parasites) 
বা পঞ্চ০৭৮6)রপে প্রতিপালন করে। নাল্‌শে ও ডেয়ে পিপীলিকাদিগেব বাঁসাঁ এইরূপ 
গাঁভী-কীট (27/-০৪]৩) প্রাযই দেখিতে পাঁওষ! যায়। 

আমরা প্রঙ্গাপতি, ফড়িঙ. , গোঁবরে-পোঁকা, ঝি'ঝি-পোকা প্রভৃতি অসংখ্য কীটপতঙ্গ 
দেখিতে পাই। ইহাদিগের প্রত্যেকেরসন্বন্ধে পৃথক পৃথক আলোচনা করা এই প্রবন্ধে সম্ভবপর 
নহে। সেইজন্ত সাধারণ গুণবিশিষ্ট এক এক জাতীষ পতঙ্গকে এক এক শ্রেণী, বা বংশের 
(Family) অন্তর্গত কবা প্রযোজন এবং পণ্তিতগণ এক এক বংশকে গ্রণান্ুসারে আবার 


* আব-মাছি--পাঁছের গায়ে ব! পাতার উপবে ছিদ্র করিয়! ওঁ ছিত্র মধ্যে ডিম্ব বক্ষা করে। ইহাব! 
সাধারণতঃ ০51০5 বংশেব অন্তর্গত । অনেক সময় আমপাঁতার উভয় পৃষ্ঠে একাধিক আব দেখ! যায়। এগুলি 
একজাতীয জাঁবকীটের (০৮1৯) আঁতুড় ঘব মাত্র । চিত্র (১) 

কবাত-মাছি-_-এই জাতীয় মাছিব স্ত্রীগণেৰ ভিদ্ব-নলেব (০%799197) শেষে একজোড| করাতে স্তাঁয় যন্ত্র 
থকে। মাঁছিবা এ কবাতের সাহায্যে বৃক্ষের শখ! ব!" পত্রের মধ্যে ছিদ্র করতঃ উহা!ব মধ্যে ভিন্ব প্রসব করে। 
ইহার! সাধারণতঃ 1 enthredinidae বংশের অর্ভভুক্ত। চিত্র (২) 


১৪২ প্রকৃতি 


অন্তধংশ (50৮-০৮৭৮) ইত্যাদি ক্রমে ভাগ করিয়াছেন। নিয়লিখিত সাঁধাবণ লক্ষণের 
সাহায্যে বৈজ্ঞানিকগণ স্ুন্মপক্ষ পতঙ্শ্রেণীকে অন্যান্য কীট-পতঙ্দ হইতে পৃথক কবিয়া 
থাকেন। এই শেণীব পতঙ্গের__ | 





১1 দাঁড়া (॥andibles) লর্কদাই বর্তমান থাকে ও সুস্পষ্টর্নপে দেখিতে পাওয়া যায়; 
কখনও কখনও মুখের বাকী অংশ স্বশ্লাধিক 'পরিমাঁণেঃপরিবন্তিত ও এমন কি অস্বাভাবিক 


_ আকার ধারণ করে (চিত্র ৩; চিত্র ৪,৫1,1)। 


প্রকৃতি . ১৪৩ 
"_২1। উচ্চশ্ৰেণীর পতঙ্গগণের বক্ষঃ ও উদর-দ্রেশ আশ্চর্য্যভাবে রূপাস্তরিত হইয়া থাকে। 

(ক) 'উদরের প্রথম খণ্ড বা অন্গুরীয়ক (5680) অবশিষ্ট উদর হইতে একটি জটিল 
(০050016%) এবং অতীব সচল গ্রন্থিঘারা পৃথকীকৃত দেখা যাঁষ। 

(খ) ওঁ অস্ুরীয়কটি -আবার বক্ষদেশের পশ্চাৎ্ভাগেব সহিত দৃঢ়ক্ূপে সংলগ্ন থাকে। 
ডাক্তার সার্প এইজন্য ও অংশটিকে পক্ষাধার-বক্ষ (1765210 নাম দিয়াছেন . 

৩। ইহাদের চরিখানি পাঁখাই কাগজের মত পাতলা । আর ও সকল' পাখার মধ্যে অল্প 
কবেকটি চাঁলক-ন্নাধু (0৩58:68) থাকে । বল! বাহুল্য যে, ওঁ সকল স্নায়ুর সাহাষ্যেই পতঙ্গের! 
পাখাগুণিকে ইচ্ছান্ুয়ূপ নাড়াচাড়া করিতে পাঁরে। আর এ সকল স্নায়ুর মধ্যে যে সকল 
ফাঁকা জায়গা বা কোষ (০০115) থাকে তাহাদের সকলের আক্ৃতিও এক রূপ নহে, সংখ্যাও 
খুব বেশী দেখা যায় না। সন্মুখের পাঁখ। দ্বইখানি পশ্চাতের ছইখানি অপেক্ষা আকারে বড় 
হুইবা থাকে (চিত্র ১৪ এবং ১৫, 1, 2, 3)। 

81 ইহাদের শ্রীজাতির উদরের প্রাস্তভাগে ৫৩৯) একখানি করাত, একটি তুৰ্পন 
(9০19), ডিম্ব-নল (০vi০৪০৪i০০) বা ছল (58008) থাকে । . 

৫ | অধেক্ষার্ৃত উচ্চ-শ্রেণীর পতঙ্গেরা কড়! অবস্থায় সততই পোকার মত ডি 

এবং পদবিহীন থাকে। কিন্তু কোন কোন নিননশ্রেণীর পতঙ্ের মধ্যে কড়াবস্থায় বক্ষ ও 
উট আর উদরের পাগুলির সংখ্যা প্রাযই অনেক হুইযা থাকে (চিত্ত ২)। 

৬।- (ক) গুটি (৮০19) অবস্থায় পতঙ্গেরা একটি অত্যন্ত পাঁৎলা ও কোমল পর্দার দ্বারা 
আবৃত থাকে। 

(খ) ও অবস্থায় উহাঁরা অলস থাঁকে। কিন্তু উহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পূর্ণাবয়ব জীবের 
(1088০) ন্যাষ দেখা যায়| এই সময়ে উহার! স্বশ্নাধিক বর্ণহীন বলিয়া মনে হয়। 

পতঙ্গদিগ্ের দেহের সাধারণ বর্ণন। 

পতঙ্গদিগের দেহ প্রধানতঃ. তিন অংশে ভাগ করা যাইতে পারে-_-১ম মন্তক ; ২য 'বক্ষদেশ 
ও ৩য় উদব। | 

১। মন্তক £-(ক) বুক্পেপক্ষ পত্শ্রেণুর অন্তর্গত জীবগণের মন্তকটি বক্ষদেশ হইতে প্রায় 
সম্পূর্ণ পৃথক থাকে এবং আশ্চ্য্যরূপে নড়া-চড়া করিতে পারে। (খ) ইহার 5 
একরূপ হইয়া থাকে । 

(১) মন্তকের চূড়া (৬৩৩৯)-_দঁধারণতঃ ন্যুনাধিক পরিমাণে নাতি এবং 
- আড়াআড়ি ভাবে থাকে । অনেক সময়ে এই ০০০০০ 
quadrate) হয় (চিত্র ৩ a, ৪ ৪১৫ a) | 

(২) গগুদেশ (0০61)-_ প্রায়ই চক্ষুর পশ্চাতে অবস্থিত থাকে । আবার যখন চক্ষুর 
নিয়প্রান্ত দাড়ার (69917010195) সুলদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত না হয, অনচও দাঁড়ার মধ্যস্থিত 
হানকে গণ বা গাল বল] হয় (চিত্র ৩১)। 


১৪৪ প্রকৃতি: 


(৩) চক্ষু-দ্বিবিধ (ক) মিশ্র ((০৷৷p৪০U॥৷d) এবং (খ) সরল। - | 

(ক) সাধাবণতঃ অনেকগুলি পল (০৫০) লইঘা উহারা গঠিত হয। বলা বান্থল্য, চক্ষু 
ছইটি মন্তকের উভন পার্শ্বে অবস্থিত থাঁকে। কিন্তু ৭) কোন কোন পিপীলিকার চক্ষু একটি মাত্র 
গল দ্বাবা নিৰ্ম্মিত : দেখ! যাঁয। আবাঁব গে) মন্তকচুড়ার উপরে বা কিঞ্চিৎ নিম্নে কখন কখন 
তিন'ট সরল চক্ষু (০০০11) থাকে (চিত্র ৪৮, ৫৮)। এই সকল সরগ চক্ষু কখন সোজা; 
কখন'বা বক্র (disiorted) ভাবে থাকে। 

(৪) .কপাল--মন্তকচুড়ার নিয়ে কপাল (চিত্র ৪ ০, ৫০)। ইহারই উপবে শষ! থাকে 
(চিত্রও ৭, £) ৪, ৫ ef) । 

, (৫) শুঁয়ার (270517786) প্রথম গ্রস্থিকে ছড়ি(5০৪০৪) এবং বাকী অংশকে সুত্র 
(fagellum) বলে চিত্র ৩৩ £); ৪, ৫71 পিপীলিকাঁর স্তায় কোন কোন পতঙ্গের 
এই ছড়ি বেশ দীর্ঘ হইবা থাকে । সাধারণতঃ পুরুষদিগের হুত্রীংশে ১২টি এবং স্ত্রীদিগের' 
সুত্রে ১১টি গ্রন্থি-বা পাব দেখা'ষাষ। আবার -পুরুদূদিগেব শৃত্রের শেষ পাবটি বা পাঁবগুলি 
কখন কখন একটু আধটু রূপান্তবিত হইয়া থাকে। 
₹-(৬) ঢাল (€1/pPe॥5)--শুযার ছড়ির নিয়ে ঢালের আকৃতিবিশিষ্ট শ্বর্লাধিক -পরিস্ফুট 
ক্লিপিয়স ঝা চাল থাকে (চিত্র ৩, ৪, ৫ ৪)। অনেক সময়ে এই ঢালের আক্কৃতি পতঙ্গগণের 
জাতিনির্ণয়ে বিশেষ সাহায্য করে। 

, (৭)- ওষ্ঠ (9100) চালের নিয়ে কিন্তু উহারই সম্মুখেব কিনারার ০ সংযুক্ত 
অণটিকে ওল হয় (চেয় 6. ¢ Hh) | 

(ক) সকল.পতঙ্গের রি আঁফুতনে (3129) ও আঁকাঁরে (6০:10) একক্প হয় না। 

(২) ইহা প্রাফই ঢালেব! নীচে সম্পূ্ণয়পে লুক্কায়িত থাকে৷ কিন্তু কয়েকটি গণে (৪০03) 
ইহাকে অসম্ভব পরিমাণে দীর্ঘাভূত সুতরাং সুস্পষ্ট বাহিবেই দেখা যায় (5%:56715)। 

(৮) উপ-তালু (591-21,917)--ওষ্ঠের নীচের অংশটিকে- উপ-তালু বলা হুয়। এই 
পার্দাটি মুখের উপরে ঝুলিযা থাকে । র 

(৯) দাঁড়া (5270791৩9)__গগ্ুদেশের সহি দাঁড়া ছুইখানি এইরূপভাবে সংযুক্ত 
(018৭) থাকে যেন উহাঁরা বেশ “খেলিতে” পাঁরে। উহাঁদিগকে কখন ওষ্ঠের নিয়ে, 
আবার কখন ব| উপরে গুটানো থাকিতে দেখা যাঁষ। উহাঁদিগের আকার যেক্সপই 
হউক না কেন, উনারা কর্তন বা পেষগ-যস্ত্র রূপে ব্যবন্ধত হয় (চিত্র ৩০; ৪, ৫ 1) 

-- (১০). অধর ([.95180)-_মন্তকের নীচের দিকে অর্থাৎ যে দিকটাষ মুখ থাকে একটি ছিড্র 
থাঁকে। বিশ্রামকাঁলে মুখের কোমল অংশগুলি ও ছিদ্রের মধ্যে "পৌরা” থাকে। এইগুলির 
একটির নাম অধর এবং অপরটির নাম মাড়ী ( চিত্র ৬, ণ)। | 

অধরটি গালেব ছিদ্রে পার্শবদেশেব সহিত সংবুক্ত থাঁকে। উহার গোড়ার অংশকে 
Submentum ও মধ্য ভাগকে 27500970 বলা হব । এই মেন্টামের অগ্রভাগের পার্শ্বদেশ 


, প্রকৃতি ১৪৯. 


(৮ )" খনন-ক্ষম (৪০9৪০৫৩)-_যাঁহাদের উদরের বৌটা সরল এবং যাহাঁরা অসামাজিক ' 
(5০01169:5 ) জীব, যাহারা সাধারণতঃ মাটি খুড়িয়া গর্ভ করে ও উহার মধ্যে ডিম্ব প্রসব করে 


+ তাহাদিগকে খনন-ক্ষম শ্রেণী বলে। 


ডিম ফোটার পর বাচ্ছারা যখন খোলার বাহিরে আসে, তখন তাহারা সহিতে বিচাৰি, 
মারিষা ন! যাষ, সেইন্দন্ত জননীগণ এ-সকল বাসার মধ্যে অন্তান্য কীটকে সঞ্চয় করিষা রাখে।' 
বালি-বোলতা ( 5৭৫-৮৭৪০ ) এই জাতীষ পতঙ্গ । 

(০) দ্বিপক্ষ-শ্রেণী ( Diploptera )__কতকগুলি স-হুল- পতঙ্গেরা ন! উড়িষা যখন 
স্থিরভাবে থাঁকে, তখন তাঁহাদের স্মুখের পাঁখার ল্বালদ্বি ভজ দেখ! যায় । ইহাদিগকে. 
দ্বিপক্ষ শ্রেণী বলে। . বোলতারা এই শ্রেণীর অন্তর্গত । 

(৭.), পুষ্পপ্ৰিয়-শ্ৰেণী ( Anthophila )- যে সকল স-হুল পতনের রানের লোম- 
সকল পৃক্ষীর পালকের ন্যায (7157705৩ ), : অথবা শাখাপ্রশাখাযুক্ত এবং যাহাদের পশ্চাৎ 
পদদ্বয়ের টার্শাস দুইখানি (25i-) অল্লাধিক বিস্তৃত [diated ) হইয়া থাকে ও 
যাহারা ফুলের, "রেণু ও মধু খাইয়। বাঁচে, তাহাদিগকে পুঃপ-প্রিয পতঙ্গ বলে। টিক 
হত! 
অতএব আমরা দেলিখাম-: ৃ 

সুল্পপক্ষ ৪ (Hymenoptera) © ১! 


- তল + 
১ EE (Sessiliventres) ২। সবুস্তক-শ্রেণী (Petiolata) 


(১ পরভূত শর (০৪) (২) সহুল-শ্ৰেণী (Aculeata) - 
AEA EE ER 0 ৮, 
রি | 
(ক) ভিম্বনলযুক্ত (Tubulifera) ECF fe NW ডিম্-নলহীন ' 
(৪) অনম-লিঙ্গ (6) খনন-ক্ষম 1: (0) দ্বিপক্ষ (dy রি | 
(Heterogyna) (Fossores) -(Diploptera) (Anthophila) x 


—  ার্ণাঁ টাটা শশার: ্র্ব:/2 
* এই প্রবন্ধে বাবহৃত চিত্রের অন্ত আমি বিংহামেব গ্রন্থ, ওয়েবষ্টায়ের অভিধান ও চেস্বাঁসেব বিশ্বকোষেব 


সাহায্য লইযাছি। 


বিছ্যতাণু ও পরমাণবিক সংগঠন - 
প্রতি 
শ্রীআাগুতোষ গঙ্গোপাধ্যাঁষ 


সকলেই রামধনু দেখিযাছেন। কু্ধ্ররশ্মি বিভিন্ন ম্ঘখণ্ডে (জলকণ-) ভিতর দিয়! 
ভেদ করিষ! শ্বেতরশ্মি সপ্তবর্ণের বশ্মিতে বিভক্ত হইযা! যাঁয়। রামধন্থুই হুইল প্রাকৃতিক 
( natural ) বচ্ছিত্র (509০817 ), অর্থাৎ দৃম্ত । ঝাড়লঠনের তিন্টা স্তর (91276)-বিশিষ্ট 
কাচের ভিতর দিয়া যে বিভিন্ন বর্ণ দৃষ্ট হয় তাহা অনেকেই অবগত আঁছেন। বিজ্ঞানাগারে . 
স্বেতবর্ণেষ আঁলোককে বিভক্ত করিবার জন্ত যে কাঁচের ব্যবহার হয উহাও এ্রয়ূপ। 
উহাকে প্রিন্ম (01151) ) বল! হয । 

আলোকের তরঙ্গ-তত্বীুষাধী ( Wave theory ০৫118) বিভিন্ন বর্ণের আলোকের 
বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ধ্য হইযা থাঁকে । পাঁধারণত; দৃষ্ট লালবর্ণের তরঙ্গদর্ঘ্য সর্বাপেক্ষা বৃহৎ (৮১৫ ১০ 
মিলিমিটার) ও নীলাভ গীতবর্ণের (৬1০15) সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র (৪ ১৫১০১ মিঃ মিঃ)। লোহিতের 
পূর্কে অণুলোহিত বিভাগ আছে; উহা দেখা যায় না, তবে উহাতে তাঁপস্থষটি হয়। উক্ত 
আলোক-রশ্মির তরঙ্গ-দৈ্ধ্য (৮১৫১০ হুইতে১০-২ মিঃ মিঃ )। সেইরূপ নীলাভ পীতের পরে 
উপ-নীলাভ পীত আছে ( ১০-৩ হইতে ৪ ৮৫ ১০-৩ পৰ্য্যন্ত ); উহাও চৰ্ম্চচক্ষুর' অগোঁচর উহাতে : 
তবে ফোটো লওষা যাইতে পারে। যে যন্ত্র দ্বারা স্পেক্টুম (59০6:907) পরিমিত হয়, তাঁহাকে 
স্পেক্টোস্কোপ (92৪০৮০9০00৪ ) বলে। 

ফ্রাউনহোঁফের (Fraunhofer), কির্চফ (Kirchoff), বুনসেন (Bunsen) প্রভৃতির 
চেষ্টাষ বর্ণরেখা! দ্বারা বিশ্লেষণ-পদ্ধতি (Spectrum analy5i5) প্রবর্তিত হয। 

যদি কোনও মূল পদার্থকে বাপে পরিণত - করা যায়, তাহ! হইলে বগচ্ছিত্রমানে (Spectro- 
scope) কষেকটা বিশেষ রেখা (Characteristic lines) দঃ হয; ষথা সোঁডিযমকে বাম্পে 
পরিণত করিলে পীতবর্ণের দুইটা রেখা পাওয়া যায ( সাধারণ লব্ণকে প্রদীপে গরম করিলে 
পীতবর্ণের আলোক দেখিতে পাওয়া যায় )। প্রত্যেক মূলপদার্থের (6190717) রেখা অন্তান্ত 
মূলপদীর্থঘের রেখা হইতে বিভিন্ন । ইহাকেই মৃলপদার্থে বর্ণরেখ! বলা যাইতে পাবে। কোনও 
যৌগিক পদ্দার্থকেও (0০070209804) বর্ণবেখা (595০৮000) দ্বারা বিশ্লেষণ করিলে উহাতে ষে 
সমস্ত সুলপদার্ঘ (2157৩) আছে তাহাদের প্রত্যেকের বিভিন্ন বেথা পাঁওষা যাঁষ। এইরূপে 
বর্ণরেখা দ্বারা বিশ্লেষণের ফলে (50০৮৫07) বহু নৃতন সূলপদার্থ যেথা-_হিলিষম, ক্যুবিভিযাস, 
আরগণ প্রভৃতি ) আবিষ্কৃত হয়। 

বোর (73০1) তাঁহার পবমাণবিক সংগঠন্তত্বে মূলপদার্থের বর্ণরেখাঁর (Spectr৮a] 
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10৩) উৎপত্তির কারণ নির্দেশ করিতে এবং এই সকল বেখার তরঙ্গদৈধ্য ( Wave- 
length ) সম্বন্ধে ভবিষ্যত্উক্তি কবিতে সমর্থ হইযাছেন। তিনি এইজন্ত প্লাঙ্কের (Plank) 
আলোকের 'রাশিতব্ (Quantum theory of light) ও আইন্স্তাইনের (Einstein) 
আপেক্ষিক তত্বের (Theory ০f Relativity ) সাহাধ্য গ্রহণ করিয়াছেন। রাশি 
(Quantum) বলিতে পরিমাপ (0876 ) বুঝাঁষ। প্লান্কর মত যে, বিকীরণ (Radi- 
৪০2) বা আলোকের গতি অবিবত (11155558176) নহে ; পরন্ত উহ! গুচ্ছে গুচ্ছে ভ্রমণ 
করে (Light travels in bunches)! এক গুচ্ছ ব!| নিদিষ্ট পরিমাণ আলোক ও অন্ত 
একটা আঁলোকগুচ্ছের মধ্যে সমযের ব্যবধান আছে। আইন্স্তাইনেব (81056517) আপেক্ষিক 
তত্ব (7.618151) কেবলমাত্র গণিতশান্ত্রে বা পদার্থবিদ্যা আবদ্ধ নহে, জনসাধারণও উহার 
বিষষ অবগত আছেন। আপেক্ষিক তত্ব ( Relativity ) তুলনামুলক , উহা অন্তের সহিত 
সম্বন্ধ নির্ণব কবে। (দুইজন ব্যক্তি যদি সমান বেগে ধাবিত হয়, তাহা হইলে 
তাহারা পরম্পরকে দেখিযা মনে করিবে যে, তাহারা স্থির হইবা! দীড়াইয়া আছে। তাঁহাদের 
তুলনামূলক গতি শৃল্ত, Relative Velocity is zero । আইনম্তাইন্‌ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতা বা 
উচ্চতা ব্যতীত সমঘকেও একটী আয়তন ঝলিবা (0170505197) মনে করেন। আপেক্ষিক তত্বের 
(Relativity) মতে (5189) শক্তি বা ওজন (2855) গতির বেগের (Velocity) উপৰ 
নির্ভর কবে। পুবাতন মতে ওজন (0955) পরিবর্তিত হয না, আপেক্ষিক তব (Relat 
তাহার খণ্ডন করিযাছে)। এইজন্য যখন বীটা-রশ্মি (৪-725) 
সমান বেগে ধাবিত হয, তখন ইহার ওজন অসীম (8) হইয়া যায় 

গতিশাস্তের অবতাবণা ন! করিযা বোরেব (Bohr) পরমাণ 
এইয়প বুঝায় £ | 

রাঁদাঁফোর্ডের পবমাণবিক সৌরজগতই বোরের অণুর ভিত্তি। 
বিছ্যাতাগুমকল বিভিন্ন কক্ষে, যোগাত্মক বীজের ( Positive nucle 
করিতেছে। ইহারা একটা কক্ষ হইতে অপর কক্ষে যাইতে পারে। যখন 
বৃহৎ কক্ষ হইতে অপেক্ষাক্কৃত ক্ষুদ্ৰ কক্ষে “লম্ফণ” (07005) ৰিযা গমন করে : 
(Energy) নিঃদারিত হয় । এই শক্তি বিকিরিত ( Radia(i০৷ ) বা আলোকতরজে 
হইঘ: বর্ণরেখা রূপে ( 5pectral 1115) প্রকাশিত হয | পরে সমফিল্ড (99201761561) 
বলেন যে, কক্ষলকল কেবল গোলাকার নহে ; পরন্ত ভিম্বাকাঁর(চ.11161081)ও হইতে পারে । 
বোর (8০%:) আলোকের রাশিতত্ব ( Quantum theory) ) ও আপেক্ষিক তত্বের 
(Relativity) সাহায্যে -গণনা করিয়া হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামেব যে বেখাগুলি (ines) স্থির 
করিয়াছেন, তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যাষ। 

এই অণ্ব সর্বাপেক্ষা বাহিরে কক্ষেব বিছ্যুতাঁগু মূলপদার্থের (:1500976) রাসাষনিক 
গুণ (Chemical properties )--যথ। অন্ত পরমাণুর সহিত সংযোজ্নশ্ক্তি ( Valency) 


























১৪২ প্রকৃতি . 
প্রভৃতি ও পদার্থিক গুণ্‌সমূহের (Physica! properties) জন্ত দায়ী । ভিতরের কক্ষ হইতে . 
এক্স-রের (১4785) স্ষ্টি ও এক্স-রে (X1৪) দ্বারা অণুর অভ্যন্তর-উত্তময়পে পরীক্ষা করা যাইতে 
পাঁরে। বীন্দ (2০1585 ) হইতে বিকীব্ণশীলতার ( Radio-actkivity ) উৎপত্তি । যদি be 
বীজে (nucleus) অনেকগুলি যোগাত্মক বিছ্যাতাগু ( proton ) থাকে, তাহা হইলে তাহারা 
বাহির হইযা যাইতে চেষ্ট। করে ও এইজন্ত দ্বিগুণ যোগাত্মক শক্তিসম্পন্ন (Doubly charged) 
হিলিয়ম-অণণু ( যন্দার! বিকীরনশীল পরমাণুর ( Radioactive Element ) বীর (nucleus) 
গঠিত ) নির্গত হয এবং এইঞ্জন্ত আণবিক পরিবর্তন ( Transmutation or Degradation - 
of-elements ) ঘটে | 

রাদদাফোর্ডের 'মতে যোগাম্মক বিদ্যুতাণুর বাঁজই (Positive nucleus ) পরমাধুর 
ওজনের (atomic ৮৩3৫2) জন্য দায়ী । -বীজ সাধারণ যোগাত্মক ও বিয়োগাত্মক ছুই 
প্রকার বিদ্যুতাণু দ্বারাই গঠিত। যোগাত্মক বিছ্যাতাগু দুই প্রকার--হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম। 
অনেকে বলেন যে হিলিয়ামও হাইড্রোজেন বিহ্যুতীণু দ্বারা গঠিত। হাইড্রোজেন পরমাণু মাত্র 
একটী যোগাত্মক হাইড্রোজেন বিহ্যতাধু ও একটা বিষোগাত্মক বিছ্যুতাগু-( ০1০০০? ) হারা 
গঠিত। হিলিয়াম পরমাণু একটা দ্বিমাত্র৷ সম্পন্ন (79০91) ০har6ed ) হিলিষাম ও দুইটি 
বিয়োগাত্মক" বিহ্যতাণু দ্বারা গঠিত।- রাঁদাফোর্ড (১৯১৯)- নাইট্রোজেন, ফক্করাঁস ' 
105 ) প্রসৃতিকে আঙ্লারশ্মি ( 4-৭১5 ) "দ্বার। আঘাত করিষা ( Bombar- 
হইতে -হাইড্রোন্দেন পৃথক করিতে- সমর্থ হইয়াছেন। নাইট্রোজেন 
হইয়। কার্বন অবশিষ্ট থাকে । তরুণ প্রতিভাবান যুবক মোঁসেলে 
অগুসকলের বর্ণরেখা (4785 5pectrum) পরীক্ষা করিয়া - - 
omic number ) নির্ধীরণ করিতে সমর্থ হইযাছেন। এই 
লিয়ফের (en৷deleef) পিরিয়ডিক টেবিলে (Periodic table) 
করে। এই পরমাণবিক' সংখ্যা পরমাণবিক ওজনের প্রায় অর্ধেক। 
করিয়াছেন ষে, পরমাণবিক সংখ্যাই বীজের" (00০1685) মোট যোগাত্মক 
(total nuclear charge) বুঝায় । যথা, হাইডোঁজেনের 'পরমাণবিক সংখ্যা” 
ও উহার যোগাত্মক শক্তিলঞ্চারের (০98০) পরিমাণও এক । দ্বিগুণ শক্তি-সম্পন্ন 
হিলিয়ামের আঁপবিক সংখ্যা ছই। মৌসেলে (1193615) বিগত যুদ্ধে মৃত হওয়ায় 
বিজ্ঞান একটা অমুল্য রত্ন হারাইয়াছে। বর্তমানে এক্স-রে বর্ণছত্রে (৯:৪5 spectrum) 
পারদর্শী বিচক্ষণ পত্ডিতদিগের মধ্যে ডি ব্রমীর (1. de 73:08116) নাম বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য । কষ্টর (0০5০) ও হেভেলে (6559০) কর্তৃক অধুন! আবিষ্কৃত 
(জানুয়ারী ১৯২৪) মুলপদার্থ হাঁফনিয়ম (Hafnium)) এক্সরে বর্ণছত্রের (32 
'_5চectrum) ও পবমাঁণবিক-সংখ্যা(৪৮০7০1০ )8)091)আাঁবিফাঁরক মৌসেলের গৌরব বৃদ্ধি 
করিযাছে। : রি 


চি 
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আরও বহু বৈজ্ঞানিক অনেক প্রকার পরমাঁণবিক সংগঠন প্রস্তাব করেন। তন্মধ্যে 
লিউস লাঙ্গমুইব (7.৩%/75-9087001) পবমাণু রাঁপায়নিকগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছে । এই পরমাণুসংগঠনের দ্বারা ইহার প্রবর্তকেরা পরমাণুর রাঁসাঁয়নিক সংযোজন- 
শক্তি (৮2190) ও উহার কারণ নির্দেশ করিতে এবং পিরিয়ডিক টেবলে (periodic table) 
স্থান নির্গমন করিতে সমর্থ হইযাছেন। এই পরমাণুর ভিডিও রাদাফোর্ডের বীজতত্বের 
(nuclear theory) উপর স্থাপিত। ইহাদের মতেও প্রত্যেক পরমাণুব বীজ যোগাত্মক ও 
বিয়োগাত্মক বিছ্যাতীগু দ্বারা গঠিত ও বীজের মোট যোগাত্মক শক্তিমাত্রা (total nuclear 
০৭৪০ ) মৃলপদীর্ঘের পরমাণবিক সংখ্যার সমতুল্য। এই বীজের চারিদিকে গোল! (31911) 
আছে। প্রথম গোঁলায ছইট বিহ্যাতাঁুং দ্বিতীয় গোলার প্রথম স্তরে (1451) আটটি এবং দ্বিতীয 
স্তরেও আটটি বিছ্যতাণু, তৃতীয় গোলার প্রথম ও দ্বিতীষ স্তবেব প্রতোকটিতে আঠারটি বিছ্যাতীপু, 
এবং চতুর্থ গোলার ছুইটা স্তরের প্রত্যেকটাতে বত্রিশটি করিষা বিদ্রাতাঁণু (515০6:০?) আছে। 
বি্ুতাপুসকল স্বীয স্থানে আবদ্ধ (xed), তবে গোলার সঙ্গে বীজের চতুদ্ধিকে ভ্রমণ 
করিতে পাবে। 

যে সকল মূলপদার্থের (E1emen ) গোলাগুলি বিদ্যুতাণু দ্বারা পরিপূর্ণ (ষথা- _হিলিষাম 
নিধন, আর্গন, জেনন, লাইটন ) উহারা নিগুণ (176:%)) আঁবাঁর লিথিষাম, লোডিষাম, 
পোটাসিযাম প্রভৃতিতে সর্বাপেক্ষা বাহিরের গোলার স্তরে মাত্র একটা বিছ্যাতাগু আছে। উহা 
চলিয| গেলে উক্ত ক্ষারজ ধাতুগুলি একটা যোগাত্মক শক্তিসম্পন্ন আয়নে (positive ion) 
পরিণত হয়; উহাদের সংযোজনশক্তি এক | সমস্ত ক্ষারজ ধাতুর (alkali metal) 
পরমাণুর গঠনের সাদৃপ্ডের জন্যই গুণের সাদৃশ্য আঁছে। 

আঁবাঁর ফ্লোঁরিণ, রোঁরিণ প্রভৃতির পবমাণুব সর্বাপেক্ষ| বাঁহিরের গোলার স্তরে সাঁতটী 
বিদ্যতাণু আছে। উহার! আর একটী বিহ্যতাণু আকর্ষণ করিষা গোলা পরিপূর্ণ করে। তখন 
উহ্থারা একটা বিযোগাঘ্বক শক্তিসম্পন্ন আয়ন (79586৮৩ 1০) বা এনায়নে (৪01০2) পরিণত 
হয ও উহাদের সংযোজনশক্তি (2157০) এক । 


ঠা fl _ আয়র্কেদীয়: পরিভাষা ' 


ডাক্তার শ্রীগিরীন্রনাথ মুখে[পাধ্যাষ 


তিলের নি “চিকিৎসা সম্বন্ধীয় বহু . রহ 
হইতে-সঙ্কলন.করিয়াঁছি।. এই সকল শব্দ বাঙ্গালা. ভাষাতে ব্যবহৃত হইতে. পারে সংস্কৃত 


পাদ পি 


প্রতিশব্দ" অর্থস্তোতক;হইইলে বিভিন্ন ভাষা ৪ রিভার মনে হষ। 


কারাদ ক্রমে বর্ামুসারে, শন্দসকল লিখিত হইল ] ' 
অংশে, অং অং-_Shoulder ' অমি -Cremation,. l iY 
EP Doe of shoulder- ' অম্নিব্যৈম্য_ Anorexia, ৬ তু | 
“ joint অগনিরোহিণী Acute abscess in. the 


আশ 07৭৮। collar Fr. bone 

আপুর, অং সন: ng... 

অটাকুট। অংস ij: 3Shoulder, bull's 

Bump. 

সৃষ্ট, অস্পয-_Back of shoulder 
-অংসং ফলক-Scapula 

অং্মু ন্ট Shoulder-joint 

রেট তে 225 adhesion. 
ie ee of byelias 50 

অরুতযুষ_ 1015৩০5০7০৫ Soup 
আগদ-—Medicine 

অগদ তন 7০১1০091080 

অগ্র--11)5 front, point, extremity 
অগ্রঞজিহ্ব Tip of tongue 
অণ্ডবক্র_Round-headed Stone-hook 
অগ্রমাংন_—Enlarged left lobe of liver 
অগ্রাশয_—Pancreas . 

অন্ধি--0119, digestive fire 

অগ্নিদীপন, অধিব্ধন, অগ্নিসন্দীপন_Diges- 


tive Stimulant 


“Granulation. 


. আগ of a limb 


ক axilla, 


১ জু, 
০ বদন-_Goad like 0,০১০. 


নু অংগ অঙ্গ Part of a . body, or, উড 


mity, 


[ 


অঙ্গবিষ্তা-_Anatomy. 


. অঈবিক্ষেপ 129 of a limb 
| অন সকলত. 12, 


La 


ত ere AY ৩০ 


তঙ্গুলি_Fingers 

অঙ্গুল্গ্রন্থ Knuckles 

অঙ্গুলি ত্রাণক_Finger guard ; thimble 
অস্কুলিযন্্, অস্ুলিশক্--151085 or ring 


knife 
অহ্ন্ঠ_Thumb 


অচরণ1---520:90010 of ovum before 

completion of sexual act 
অঞ্জকাঞ্জাত_Prolapse of iris 
অজ্গন্ধিকাঁ_Wart 


প্রকৃতি, 


অঙ্গগলক|--0217901 knotty tumour 
অন্নৰ Not subject to old age 
অনজ্গলোমী-—-Hairy and bulbous plants 
অজ।-- Plants with milky juice 
অজিনসম্ধ_-Patient reduced. to 
skeleton., bon 
অনীণ_Dyspepsia ; indigestion 
অর্জন_Red spot on ‘the white.part 


of the eye, 
অৰ্জ্জুন, ভর্জন--4১ form,of eye 
' disease -, 


অন্ত—_Name of a spinal ganglion  - 
অজ্ঞাত যক্ষ Unknown disease ; 
Consumption. ~- 
অপ্জন—Collyrium ;. eye.salves ; 
pustular eyelids. .-. ,+ 7 
অঞ্জলি__32 tolas or ‘half of a‘seer 
অন্রনী-Hordeolum. 7 ১৩5 
অঞ্জলকর্ণমুখ--4 pair of forceps 
অগ্ঁ—Egg ; testicle 2 
অগুন্_-Egg-born " 
অণ্ডস্য_-Testicles . 7. 
অণ্ডকোষ, অণ্ডক_ Scrotum - 
অতিকুম্ব 13910 - 
অতিক্রান্ত বেহ্ষণ_ Reference to a 
preceeding part of-a book. 
অতিচবণ|৷ ষোনি_Non-retention- 
of semen 
অভিচ্ছত্র—Bulbous parasitic-plant . 
অতিদেশ—-Prediction - ) 
অতিপাতিত--Drooping down of the 
এ fractured bone. 


১৫৫ 


অভি প্রনাঁপুন_[091111017 
অতিযোগ_—Overdrugging or over- 
dosage 
অতিরুগ_Very sick. ; 
অতিলোমশ_—Hairy . ৪ 
অতিসার---019209. 
অতিঙ্গিপ্ত__4077017791 .projection of a 
‘dislocated bone , 
অত্যানন্দ যোনি-Nymphomania 
অত্যুদীণ Improperly and. widely 
incised vein 


* অর্থাপপ্তি Presumption ,. . ০ 


আদস্ত--Toothless ০ 2০ 
সিসির সিজার, নি MOON 
, li... _ Shaped, knife, 
অর্চ্চন্্রযুখশলাCrescentic 3 rod, 
অর্দিত-:0785191:08181)7515 
অষ্ট_Unseen { মা 
অর্ধাধার--£ single-edgedl-knife ' 
অৰ্দ্ধীবভেদক--Hemicrania 
অআধর্_Lower lip . 
অধরমধু; অধরামৃত, অধররন Saliva 
অধিদগ্ত—Disease of root and socket 
of tooth 
অধিকদস্ত--:3% tooth 5 
অধরক$ঁ_Depressed inter-clavicular 
part of throat. 
অধিমন্থ-Severe-ophthalmia 
অধিমাংসক--5%11178 round wisdom 
tooth.; Gum-boil 
অধিমাংনাৰ্শ্ব_Pterygium 
অধিষ্ঠান_Seat 


১৫৬ প্রকৃতি 


অধেগু—Lower pait'of rectum 
অধোজিহ্বিকা, অধিজিহ্বিকা U৮! 
অধোবাযু_Flatus 
অধরহ্নু, অধোহন[Lower jaw - 
অধ্বান্_Tympanites 
অধ্যশন_—Eating during indigestion 
অঞ্্ষ—Pairful swelling on palate 
অধ্ব—_Active pedéstrian-habit 
অধ্ংশাথ! Lower extremity 
অধঃন্িপ্ব Downward dislocation ot 
bone 
অনগ্নিদস্ধ Burial | 


অনভিনন্দন--"[82511165 to eat - food, 
‘though he has a desire for it, 


অনন্তবাঁত শিরোরোগ-_1015685 of head 
with violent pain in 
the neck. 

অর্তুখশস্ত্র-_90155015 
"অনল 3119) heat 
অন্ধ 31100 
অনিল Air; nervous force : - ~ 
অনিদ্ৰা —Sleeplessness 
অনাগত বেশ্ষণ Reference to a suc- 

ceeding part of a book. 
অনাতুর—Without any disease 
অনাময়, অনাময়ংৎঁ—Health - * 
অনামিকা_—Ring finger 
অনাগত বাঁধ প্রতিষেধ-_6:0117519%195. Hl 
অনাহত পদ্ম, অনাহত চক্ৰ A spirial 

‘ganglion near heart 

অনিচ্ছাত্ Involuntary 


তd—Atom 


অঙ্গকাশ-—Bealuty or the lower part 
of the body 
অনুক_Urinary bladder 
অনুক্য, অঙ্ণুক্যাৎ-Spine ; back bone 
অঙ্ুপান—_Ater-potions 
অন্ৰমত Authoritative 
অন্ুমন্তিষ্Cerebellum 
অন্ুুবেন্রত_Encircling bandage - 
অঙ্গুর্ন—An after-taste 
অন্ধযন্তর_-26055501% blunt instrument 
অঙ্শস্ব_Accessory sharp instrument 
অঙনুশয়ী-—Deep seated abscess 
অনুশায়ী —_Pustule of foot 
অনুলেপন—_—Anointing the body with 
- scented paste. 


- অন্ুুলোমন-—Purgative . 2 
অন্ুলোম_[॥n regular order 
অঙ্তুখ্িতবিদ্ধব_Vein inicised without 

being raised 
অন্ততবেদ্যে, অন্ততোবাত_Pain in the-eye 


and eye-brow 
অন্তা—Back of neck 
অন্তেত্য, অন্তেছুফচ—Quotidian fever 
অন্তোত্দন্ত—_Cattle having incisors in 
one jaw only. 
অস্তঃকরণ— Internal organs 
অন্ত জ্ঠর্Thorax and-abdomen 
অন্তঃকঙ্কাল _—Endo-skeleton 
অন্তরিন্রিয্Mind and other inner 
organs 
অন্তর্নাহ_—Internal burning sensation’; 
heat 


প্রকৃতি 


অন্ত্বম্Burning in a covered vessel 
অন্তরপত্যা, অন্তর্কত্রী, অন্তঃসত্বা Pregnant, 
praegnaus, enciente 
অন্তরা— Internal fire, combustion 
অসন্তরায়াম_—Emprosthotonus 
অস্তরাধি_ Trunk 
অন্তপার্খব্য_—Inter-costal muscles 
অস্তপ্রবিষ্ট চক্র_Eyes sunk in orbit 
অস্ত বিদ্ধ Internal abscess 
অন্তস্বকৃ---1)1015 
অন্তেতেভিহতঃ--ড০91. incised in its 
interior 
অন্—Intestines 2 
অন্তবৃদ্বি_Hernia - AE 
অকগ্নাললী--Tubercles like unripe টে 
অন্ধপুতন।-__[)০1001 which causes 
dysentry with hiccough. 
অন্ন_F০০d I 
অননন্দশুল—Colic pain due to 


voracious eating (Bullimia) - 


অন্ননাঁলী ~Oesophagus 

অন্নম্যকোয Physical body 

অনেকান্ত Certain in some and- 
uncertain in SEE: 

অপ—_Water 

অপচী_Scrofula 

অপচিৎ, অপচিতি_Scrofulous swelling 

of the neck 

অপত্য-—াffspring 

অপত্যপথ—Vaginal canal 

অপতন্ত_Apoplectic convulsion 

অপতত্রক—Convulsions 


১৫৭ 


অপতর্পণ-105015607 ; fasting 
অপতাঁনক-_[ন ysterical convulsion 
অপদেশ—_Statement of reasons 
অপরা Feta! membranes ; 
placenta 
অপরেছা Fever on alternate days 
অপব্দ্বি-Wrongly incised vein 
অপর্ব্গ—Exception to the general 
rule 
অপশ্মার_—Hysteria ; Epilepsy 
অপাক—[ndigestion 
অপৰ —Outer canthus of eye 
অপান—Rectum 
অপানবাযু—Flatus 
অপৃ৷—_Dysentry 
অপিনস--Nasal obstruction 
অপিচ্ছিল_Not slimy 
অপৃপ--09195 
অপেষ—Undrinkable 
অপোগগ্_A child, ; a man with 
extra or deficient limbs 
অফেন_—Opium 
অব্গণও্—_Acne on cheek 
অবধর্ষণRubbing to expose the 
layers in a dead body ; - 
Dissection 


অবিজ্ঞাত৷_ Barren 


- অব্টীট, অবনাট—Depressed nose 


অবটু-6০1 
অবতোক-—Barren ; female without’ 
issue 


অবপাটিকা-—Paraphymoses 


১৫৮ 


অবপীড়নন্ত_Erthins of expressed 
Juice 5; 'nose-drop-- 
অববাহক Stiffness of shoulder joint 
অব্ভপ্জন-_A frm of forceps ‘ -- 
অবভাসিনী--Epidermis 
অব্মন্থ=Epitheliometous রান on 
penis 
অব্যক্ত-Unmanifest nature 


অব্য্ব—_A member ; a limb 


অবলম্বক_Nameof phlegm in‘the - - 


chest 


অবলেই---]4170605- 
অবসেচন=—Sprinkling 
অবীর!-_Widow without any. issue 
অর্ক দ— Tumour 
অবণশুরু_:080 ০6০0:799 . 
অভক্ষ—Uneatable - ০ 
অভিঘাতজ Traumatic + 
অভিন্তাস অর্—Ardentfever. 
অভিমস্ব_Severe ophthalmia - 
অভিম্যন্দ---Opthilmia 3 
অভিষ্যন্বি--4070)175 that'causes- + 
watery secretion © — 
অভ্যঙ্গ “Rubbing ‘with-0il; 
অভ্যন্তত্=Intéernal ১ 
অভ্যন্তরাষত নেত্র-Eyes:sunk'in orbit 
অভ্যাকর্ষণ Extraction 06 foreign 7 
“. bodies: -" 
অভ্যুষ, অভ্যোষ--Bread 
অভ্ৰ-Mica ~ 
অম্য_— Disease 
অমবা_Foetal-membraness; - 7 


অন্ত—Immortality ; 


ointment - 


প্রকৃতি, 


placenta ; the name of a vessel 


connecting maternal and foetal . 


circulation. 
অরৰ্ন—Pterygium - 
অব্স্ক_Free from incurable disease. - 
অধ্গ=—Partial and deficient . - 


medication, 


nectar 
অন্ব—_Water = 
অন্ন—Acidity - ৫ 


অান্ুষ-:90139115007977 influence 


. অম্নপিত্ত-Dyspepsia with vomiting, 


purging and hematemesis- 
অন্নমেহ_ Acid urine এসি ৃঁ 
অক্্রাধুষিত_[71095 
অরত্ব-Eorearm ; Elbow ও 

little finger 
অরনান—_Kanji; fermented wigs 

of boiled rice E 

অরা-_-8%] 
অরেlচক—Anorexia 7025 - 
অরুচ—Aversion' to food though - 

hungry -- 
অব্ষ্টি(1)-Epilepsy ; (2) wine ; 

(3) signs of approaching deaths 
অর্সজ্ঞতা—Insensibility to taste 377 
agusia - .. 7 

অর্ংযিক! = Tinea favosa 
BA mad dog 

ক্—Lac 
অল্প, টিভি variety"of SEE | 
অলর্গদা _-4 variety of poisonoua-leech 


না 


4) ৫ 


- প্রকৃতি 


অলগ€_—_The.name of a kind of 
+ worm 
অলজী-_(1) Eruption in the margin 
of cornea ;- (2).cough 
অলমধুম The name of a nerve 
অল (1) A soft corn ; chaps be- 


tween the toes ; (2) white 
leprosy 
- অলনক-() Lichen ; (2) Cholera 
* Sicca 
অলাবুষন্ =-A-blunt instrument for 
cupping 
অলাঁন-_919551615 
অলিজি--/১ snake 


অলিজিহ্বা—Epiglottis, uvula 
অলীক্ষ Pancreas. 

অন্ন সংজ্ঞ—_Dulness of perception 
অশবিক_-Fever with pain in limbs 
অশী_Fang 

অশ্ীবিষ--4১ snake 

অশোফনেত্রপাক _-Sppuration of eye 
অর Tears A 

অর্শ) Hammorrhoids 
ত্র — Granular lids 
অঞ্ঞরোয্য:Lachrymal Sac. 

কৃশ্বকটক্ Ring 0 of a horse’s bridle 
অশ্বর্ণ Upward. projection of 


fractured bone 


অশ্বচিকিৎস Farriery 


| অ্নৈস্কচিকিৎসক--£. farrier 
-তুপ্যরী-_Stone i in the bladder 
অষ্টাঙ্ Eight divisions of Ayurveda অস্থিনার_ Marrow 


১৫৯ 


অস্টী-[072৩, patella fi 
অষ্টালা--179£ tumour শ পু 
অষ্টালিকা—Stony pimple-on penis 
অসাধ্য—Incurable ” 
অন্ত—_Mother of still.born- child 
অহ্রসক_:£ man with characteristics 
of a demon 
অস্ুস্থ_Dissased. 3 
অআব”-(7). Diarrheea,. (2) Painful 
urination;,.(3) Diabetes, 
(4) Flux from unbealed 
wound, (5):Sickness and . 
cold, (6) flux. 
অস্বপ্—I[nsomnia 
অস্ত্রচিকিৎসক, অন্ত্রবৈস্_Surgeon 
অনস্ত্রকারক=Surgical instrument- 


maker 


অস্থি-Bone 


অস্থিজ্ছালিত_Fraচre ১ Of bene with 


torn ‘periosteum . 


অস্থিতোদ্_O5৮ | 


অস্থির! কল Periosteum 


অস্থিপঞ্জর 5 keleton 
. অন্থিবন্তন-_Knee-০৪p. : 


ূ অস্থি race of bone 


_অস্থিরিশ্েষ Dislocation of bone 

অস্থিপূল Ace Ssteorpyelitis 

অস্থি Joints, articulation of 
bones 

_ অস্থিসংথাত-=Articulation of ‘many 


bones 


ti 


১৬০ প্রকৃতি 
অস্থক্‌_ Blood "7" অক্ষিতপণ-—-Eye-lotion, eye-drop, 


অস্থগদর—Dysmenorrheea, menorrtha-  অক্ষিকণীনিক!—Pupil of the eye 
.  geea অক্ষিকুটক, অগ্নিক Pupil 
অহিপূতনা—Erythema অক্ষিকোটরাস্থি-Lachrymal bone 
.অহিফেন_Opium অক্ষিপাক—Suppuration of eyeglobe 
অক্ষ A kind of weight = 2 Tolas. অঙ্গিপাকাত্যয---008016 of entire 
ক্ষক, অক্ষকাস্থি--018%1০15 | cornea 


অক্ষত-_(1) Not caused by cutting ; অক্ষিবত্ম Eyelids 
(2) Not firmly. established অযঃস্কৃতি-_-4 ball of iton heated and 
in the invalid cooled in medicinal. preparation. 
অক্ষি_Eyes | (ক্রমশঃ) 
অক্ষিত_Sores; wounds 


বালিনের বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান 
অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার 


৮০ ২! ভ,পোক্স-পক্রিম্মৎ 


“সেকালে” বালিনে ভৃগোলবিস্তা-চর্চার জন্য বিশ্ববিপ্ধালয়ের একটা প্রতিষ্ঠান ছিল। 
তাহাতে রাখ! হইত কতকণগুলা ভৌগোলিক কেতাব এবং মানচিত্র । এই সমুদয়ের 
সংগ্রাহক ছিলেন কীপার্ট। প্রতিষ্ঠানটাকে বলা হইত “গেণগ্রাফিশাব আপপারাঁট” 
( ভৌগোলিক যন্ত্রপাতি )। 

১৮৬৬ সনে ফাঁড়িনা ফোন রিখঠোঁফেনকে অধ্যাপক বাহাল কর! হয়। তখন 
_ কীপার্টের যন্ত্রপাতি নেহাৎ ‘সেকেলে’ বিবেচিত হইতে থাকে। একটা নয়া প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 

তুলিবার আয়োজন সুরু হয়। নতুন নতুন বই, ছবি, যন্ত্র, মানচিত্র এবং অন্তান্ত 
প্রয়োজনীষ বস্তু সংগ্রহের দিকে দৃষ্টি পড়ে। “গেওগ্রাফিশেস্‌ ইন্টিটুট” (ভূগোল প্রতিষ্ঠান ) 
নামে এই সংগ্রহালয় বিবৃত হইতে থাকে । 

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বালিনের সাঁগরতন্ব-সংগ্রহালয় (মুজেযুম ফ্যির মেরেসকুণ্ডে) নামক 
একটা স্বতন্ত্র বিশ্বাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহারই সংঅবে ভূগোঁল-প্রতি্ঠীনকে আনিয! 
এক সঙ্গে ছুই বিস্তার উৎকর্ষ সাধনে বন্দোবস্ত হইতে থাকে (১৯০২)। জিও একই 
সৌধে এই ছই সংগ্ৰহালয় এবং “ইন্টটুট” দেখিতে পাই । 


১১ 


/~ 


- প্রকৃতি ১৬১ 

ভুগোল-প্রতিষ্ঠানে বিশ্ববিস্তালয়ের ছাত্রছাত্রীরা মাঁমুলি দেখা-পড়া চালাইবার সুযোগ 
পাঁয়._ব্লাই বাহল্য। তবে এই ইন্ট্রটুটের কতকগুল! স্বতন্ত্র কার্যতালিকা আছে। 
প্রথমতঃ, মানচিত্র আঁকিবার বিষ্কা এখানে হাতে-কলমে খিখাইবার ব্যবস্থা আছে। 
দিতীয়তঃ, ভৌগোলিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিখানো হইয়া থাকে৷ তৃতীষতঃ, নদনদী, 


পাঁহাঁড়পর্কত, বন উপবন,__ইত্যাদি- ভৃগৌল-সংক্রান্ত জলস্থল রি জরীপ করাও এই 


প্রতিষ্ঠানের অন্ঠতম শিক্ষণীষ বিষষ । 

ভারতবর্ষের কোনো ইস্কুল কলেজে এই তিন বিষ্ভার কোনোটি! শিখানো হয় কিন! 
জানি না। 

অধিকন্তু এই ইন্ট্টটুট ভৌগোলিক পর্যটনের ব্যবস্থা করিযা থাকে। চিতা 
নবীন ছাত্রের! ভূগোলবিষ্তার অ, আ, ক, খ সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান লাভ .করিতে সমর্থ হয়। 
আর যাহারা ভূগোঁলবিস্ায় পাঁকিয়া উঠিয়াছে তাহাদের অন্তও পর্যটন কায়েম কর! হয়। 
তাহারা এই উপায়ে ভৌগোলিক তর্ক প্রশ্ন অথবা সমভামূলক তথ্যগুলা স্বাধীন ভাবে 
আলোচনা করিবার ক্ষমতা লাভ করে। 

তাহা ছাড়া, উচ্চ অঙ্গের গবেষণা এবং অনুসন্ধানের ব্যবস্থাও আছে। যে সকল 
বিজ্ঞানসেবী ভুগোলবিগ্ভার সীমাঁন! বাঁড়াইযা দিবার কাজে মোতায়েন আঁছেন তীঁহাঁদের 
জন্ত সুযোগ স্যরি করিয়া দেওযা ইন্্‌ট্টটুটের অনাতম ধান্ধ! । 

জার্ম্মাণির প্রত্যেক বিষ্ঠা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই এক একটা “কোরো কিযুম” মি প্বাক- 
বিতণ্ডা” বা সন্মিলনের আয়োজন আছে। পদ্ার্থাবন্ধার পণ্ডিত মাগন্তুস এই সন্মিলন প্রথার 


. প্রবর্তক। তাঁহার দেখাদেখি. রিখঠোফেনও নিজ রিগ্কার জন্ত কোল্লোকিয়ুমের ব্যবস্থা 


করেন। এইরূপ “ভৌগোলিক বাক্‌-বিতপ্তা”র কোনো কোনো আয়োজনে সুইডেনের 
তিব্বতপৰ্য্যটক পণ্ডিত ম্বেন হেডিন যোগদান করিযা গিয়াছেন। 

১৯০৬ সনে আল্বে্, পেস্ক, ভূগোল-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বাহাল হন। তিনি প্রথমে 
কিছুকাল অধ্যাপক গৃণ্ডের সঙ্গে, পরে অধ্যাপক ব্রাউনের সঙ্গে কোঁল্লোকিয়ুমের পরিচালনা 
করেন। ভারতবর্ষে এই সকল ভূগোঁলাধ্যাপকদের নাম বোধ হয জানা নাই। কিন্ত 
জার্মাণ-পপ্ডিত মহলে ইহাদের গবেষণা সুবিদিত । 

১৯০৮৯ সনে অধ্যাপক পেস্ক আমেরিকায় নিমন্ত্রিত হইযা যান। তীহার পরিবর্তে 
আঁমেরিরা হইতে “বিনিমষ-নধাঁপক” আসেন ডেহ্বিদ। কোল্লোকিয়ুম পরিচালনার ভার 
ডেহ্বিসের হাতে পড়ে। হ 

কয়েক . বৎসর হইল ইন্টটুটের একটা নতুন শাখা খোলা হইষাঁছে। উপনিবেশ এবং 
“সাগরের ওপার” ( য্যিবার-জে ) সম্বন্ধে সকল প্রকার ভৌগোলিক তথ্য ও তত্ব এই 
বিভাগের অন্তর্থত। অধ্যাপক ফ্রিট্‌দ্‌ য্যেগার এই এলাকার কর্তা । 

আজকাল ইন্টিটুটের গ্রস্থণালায় ২,০০০ বিভিন্ন কেতাৰ আছে। -মাঁনচিত্র গুণ তিতে 

৯ 


১৬২ - প্রকৃতি 


হইবে. ৪০,০০০ | তাহা ছাড়া ১৪৫ টা সাপ্তাহিক, মাসিক এবং ত্রৈমাসিক পত্রিকা নিয়মিত 
রূপে আসিয়া থাকে। 

গড় পড়ত! ১:০ জন ছাত্রছাত্রী প্রত্যেক. “সেে্টারে” অর্থাৎ অধ্যযন-খতুতে ইন্টটুটে 
যাতায়াত করিতে অত্যন্ত । টু | 

তন্তাম্ত প্রতিষ্ঠানের মতন তুগোগ-প্রতিষঠানও পত্রিকা. বাহিব করিষ! থাকে।- নাম 
তাহার “ গেওগ্রাফিশে আব্হাগুুঙেন” (ভৌগোলিক প্রবন্ধাবলী )। 

এই প্রতিষ্ঠানের সহযোগী হিসাবে বার্লিনের "গেজেলশাফ্ট ফ্যির আর্ডকুণ্ডে” (পৃথিবী, 
তত্ব সমিতি ) উল্লেখযোগ্য । 


৩/ জল বায্থুতত্বঅক্তিষ্টান 


প্রুশিয়া রাজ্যের পাটিষ্িশেস্‌ ব্যিরো” ( তথ্যতালিকা বিষয়ক কর্ম্মকেন্দ্র ) অনেক দিনকার 
পুরাণা প্রতিষ্ঠান । ১৮৪৭ সনে দেশের জলবায়ু জরীপ করিবার জন্ত এই প্রতিষ্ঠানের এক 
শাখ| কাযেম কর! হয়। নাম তাঁহার “মেটেওরোলোগিশেন্‌ ইন্টটুট”। - ১৮৪৮ -সনে 
বালিন ,বিশ্ববিস্তাল্য়ের পদার্থবিস্তাধ্যাপক ডোফে এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক নিযুক্ত হন। 
১৮৭৯ সন পর্য্যন্ত ইনিই কর্তা থাকেন। 
তাঁহার মৃত্যুর পর প্রতিষ্ঠানটা .ফোন্‌ বেৎসোণ্ডের হাঁতে আঁসে। ১৮৮৫: সনে 
আবহাওয়া-তত্ব বা জলবায়ু-বিজ্ঞান সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষা প্রদানের জন্য বাপিন-বিশ্ববিস্ধালয়ে 
অধ্যাপকের পদ স্থষ্টি- হয়। এই পদে বেৎসোও্ড বাভাল হন। সঙ্গে সঙ্গে :মেটেও- 
রোলোগিশেদ্‌ ইন্‌টটুটের সঙ্গে বিশ্ববিস্তালয়ে র নিবিড়তর যোগাযোগ কাষেম হয। 
১৯০৭ সনে হেল্মান এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হন। - ১৯২২ সন হইতে অধ্যাপক 
ফোন ফিকারের তন্াবধানে ইন্ষ্টটুট চলিতেছে । 
প্রশিয়ার এবং সঙ্গে সঙ্গে গোট! উত্র-জার্ম্মাণির আবহাওয়া ও ধরাতল-সংক্ান্ত চুক গুণাগুণ 
পৰ্য্যবেক্ষণ করা প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেঠ। এই কাজের সংহষ্ট সকলু প্রকার বিস্তার চর্চা 
করাও ইহার উদ্দেগ্-তালিকার অন্তর্গত। 
বালিনের নিকটবর্তী পট্দ্ডাষ নগরে এক, বিপুল “এবজাফ টো রিম" [বৰ্গ 
ইন্‌ট্টুটের সম্পত্তি ।- এইখানে জলবায়ু এবং ধরাডুম্বক সম্বন্ধে সকল প্রকার. তথ্য সংগৃহীত 
হয়। শ্লেকোপ্পে (৪,৮০৯ ফিট ) এবং ব্রোকেন (৩,৪২৬ ফিট) নায়ক পাহাড়ের ডগায় 
মাঝারি গোছের ছুইট। পর্য্য|বেক্ষণ ভবন রক্ষিত হইতেছে । তাহ! ছাড়া. দেশের নানাস্থানে 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ১৬৪টা পর্য্যবেক্গপ-কেন্ত্র (ষ্টাটুসিয়োন) আছে। প্রায় ২১৩০*- 
কেন্দ্রে বৃষ্টি মাপিবাত্রকল রাখা হইযাছে। আর ১,১৫০ ৮০০ 
রহিযাছে। 
এই সকল বিভিন্ন “ষ্টাটুসিয়োন” হইতে সঙ্কলিত তথ্যগুলা ইন্টটুটের তিন বিভাগে, একত্র. 


+4 পছ 


i 
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প্রকৃতি ১৬৩ 
করা হয়। সকলগ্তলার মধ্যে সামপ্র্ত স্থাপন করিযা জনসাধারণের নিকট প্রচারের ভার 
ইন্‌ষ্টটুটেরই হাতে । 

অপর দিকে পটস্ডামের পর্য্যবেক্ষণালয দৈনন্দিন মামুলি তথ্য সংগ্রহ ছাড়া উচ্চ অঙ্গের 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার অন্ত গঠিত। এই বিশ্তাম্ন যে সকল যন্ত্রপাতি, লাগে তাহার উন্নতি 
বিধান কর! এই ওব-জাঁফাটোরিযুমের অন্যতম" লক্ষ্য! ' তাহ! ছাড়! জলবায়ু-বিজ্ঞান, পৃথিবীর 
চুম্বক-তত্ব ইত্যাদি বিস্তার 'আঁলোচনাপ্রিণাশী সম্বন্ধেও নতুন কিছু আবিষ্কার করিবার দিকে. 
এই প্রতিষ্ঠানের ধান্ধা আছে। : 

১৯২৪ সনে ইন্‌ষ্টটুটের চতুর্থ রিভাগ কাষেম হইগাছে। এই বিভাগ হইতে প্রতিদিন 
জনগণকে আবহওষ! সমন্ধে ভবিষদাণী করা হয় । 

ইনৃষ্টিটটের সকল প্রকার তথ্য, তব, গবেবণা, অন্থুদন্ধান, আবিষ্কার এবং তবিষ্যর্‌ 
বানী প্রকাশিত করিবাব জন্ত পত্রিকা 'আছে।-- 

কর্মচারীসংখ্যা ৫৫ । - 

এক এক.সেমেষ্টারে'( অধ্যঘন-খতৃতে ) ছাত্র আসে সাধারণতঃ ৭ জন হইতে ১৫ জনন ' 

ইন্ট্িটুটের গ্রন্থশীলায় আছে ৩৪,০০০ কেতাব এবং ১০০ খান! পত্রিকা । স্বকীষ 
পত্রিকা বিনিমযে এই পত্রিকাগুল! পাঁওয়া যাঁষ। ib ৰ ০ 


কালিদাসের বৃক্ষলতা 
শ্রীগণপতি সরকার 

মহাকবি যে সকল বৃক্ষলতা পুষ্প প্রভৃতির বৰ্ণন! করিযাছেন, সেই সকল গাঁছপাঁলাই 
আমাদের এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।' কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, মেঘদুত, ও খতুসংহার 
-_এইগুলি মহাঁকবির কাব্য এবং বিক্রমোর্ধশী, মালবিকারিমিতরম্‌ ও অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌ 
এই তিনখাঁনি নাটক । এই তিনধানি নাটকের মধ্যে শেষোক্ত খানিই মহারদ্র। 
প্রথমে এই তিনখানি নাটকে উল্লিখিত ৃ্ষলতাই আমাদের আলোচ্য বিষযের অন্তর্গত 
হইবৈ। 

একটা! কথা বলিযা 'রাখি। বাঙ্গালা ভাষাষ, আমরা সাধারণতঃ গাছপালা, বৃক্ষ, লতা, 
ঘাম_-এই সকল সকল শব্দ ব্যবহার করি। 'আমর! অশ্বথ, আম, কাঁঠাল প্রভৃতি সুবৃহৎ 
বৃক্ষকে যেমন বৃক্ষ বা গাঁছ "বলি, আবার তেমনি গোঁলাপদ্ুল গাছ, বেলফুল গাছ: প্রভৃতি , 
্ষ্কায় হইলেও ইভাঁদিগকে গাছ বলি। এমন কি পদ্মফুল জলজ লতা ইহলেও আমরা 
পদ্মগাছ বলি। স্ৃতরাং পাঠক এই প্রবন্ধে ইংরাজি ও সংস্কত ভাঁষাঁব মাঁপকাটিতে সর্কর্র গাছ . 
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বলিলেই সুবৃহৎ বৃক্ষ এইন্লপ ধরিবেন না। দেশপ্রচলিত রীতিতেই গাছ বা লতা বা বৃক্ষ 
শব্দ এখানে ব্যবন্ৃত হইবে । 
এই সঙ্গে ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায বৃক্ষাদির প্রভেদ কিয্নপ তাহা অতি সংক্ষেপে বলিয়া 
প্রকৃত বিষয় অনুসরণ করিব। 
Tree—(i) A Plant having a single trunk, woody, branched, ard of a 
বৃক্ষ large size. (ii) A perennial woody plant having a single 
self-supporting stem or trunk, the whole ranging from about 
10 feet to a considerable height. "(fii) [Bot.] Any perennial 
woody plant of considerable size (usually over twenty feet 
high) and growing” with a single trunk. The kind of tree 
referred to, in any particular case, is often indicated by a 
modifying word ; as forest tree, fruit tree, palm tree, etc. 
Plant—((i) A vegetable, a brush, or young tree. (ii) [Bot.] An organized 
উদ্ভিদ non-sentient being endowed with vegetable as distinguished 
চাঁরাগাঁছ from animal life ; a vegetable, in the widest sense. In popular 
language, any smaller form of vegetable life, in distinction from 
shrubs and trees ; as, garden plants, hot-house plants. 
Shrub—i) A woody plant with several stems from the same root : 
গুল্ম A bush oi dwarf tree. (ii) A woody perennial plant smaller 
than a tree: The line of demarcation between a shrub and tres 
in the matter of size is somewhat indeterminate ; but if the plant 
is a vine, or if it 1s a bush, that is, consists of a number of small 
stems from the ground or branches from near the ground’ it is 
called by botanists a shr46, In popular language a shrub is a bush. . 
Herb) A plant the stem of which dies every year, as distinguished 
শাক, from a tree or shrub which has a permanent stem. (ii) A 
ওষধি ৪5eed-plant not possessing a woody stem, but dying completely 
or down to the ground, after flowering. (iii) A plant whose stem 
does not become woody and permanent, but dies, at least down 
to the ground, after flowering. (a) Annual herbs live but one 
season ; (6) Biennial herbs flower the second season. (০) Perennial herbs 


produce stems year after year, 


~ 
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Creeper—(i) [Bot.] A plant that clings by rootlets, or by tendrils to 


লতা 


(ক) 


(4) 


(ট) 


the ground, or to trees, walls, etc. (1) A plant growing 
just upon or beneath the surface of the ground or up perpendi- 


cular surfaces by sending out short rootlets from the axis. . - 


ৰৃঙ্ষ--বৃক্ষো মহীরুহঃ শাখী বিটপী পাঁবপন্তকঃ। 'অনোকহঃ কুঠঃ সালঃ পলাশীজ্র- 
ক্রমাগমাঃ-(অমর) 
তন্ত যড় জাতি ধঁথা :ঃ= 
কুরণ্ট্যান্ধা অশ্রববীক্ত!, সুলসজ্ঞাস্ডংপলাদয। 


পর্ব মোন ইক্ষ্যাদ্যাঃ, সহ জ্ঞাঃ সল্পকীমুখাঃ॥ 
শাল্যাদযো ব্বীজ্ত স্লচহাঃ, সং সুচ্ছ শু স্বণীদযঃ । 
স্থ্র্কনসুতিকাষস্ত যড়েতে মূলজাতযঃ ॥ ইতি হেচন্তরঃ 
অর্থাৎ-_(১) অগ্রবীজ- _কুরণ্টাদি বৃক্ষ 
(২) মূলজ-_উৎপলাদি 
(৩) পর্কযোনী--ইক্ষু প্রভৃতি 
(৪) স্বন্ধল-_সল্লকী প্রভৃতি 
(৫) বীজরুহ-_-শালিধান্যাঁদি 
(৬) সম্মুচ্ছজ__তৃণাদির নাম 
বানম্পত্য--যে বৃক্ষের ফুল হইতে ফল হয। 
বনম্পতি--(১) বিনা ফুলে ফল হয যে বৃক্ষেব ) 
(২) বৃক্ষমাত্রকেও বনম্পতি বলে। | 
ফলেগ্রহি--অবন্ধ্য বৃক্ষ, অর্থাৎ যে সমযে যে বৃক্ষে ফল হুষ-_সেই বৃক্ষ বুঝা 
অবকেশিন্‌, বন্ধা, অফল_-বন্ধ্য বৃক্ষ অর্থাৎ যে বৃক্ষের ফল হুষ না। 
ক্ষুপ-_যে সকল বৃক্ষের শাখা ও মূল হৃত্ব। 
গুলা, ত্যষ, অপ্রকাণ্ড ও বিটপ-_প্রকাণড (বৃক্ষ মূল হইতে শাখা রাস 
বুঝাষ। গুড়িরহিত গাছ, ঝোঁপ। কাওশুণ্যলতাদি, লতার বাড়। 
ওষধি, গুষধি--ফল পাঁকিলেই যে বৃক্ষ মরিয়া যাঁয়। 
বললী--সা চ ভূমিপ্রসার! বর্ষমাত্রস্থায়িনী কুগ্মাপ্তীদ্যা। অর্থাৎ মাটিতে লতাইষা যাঁষ, 
এক বৎসর মাত্র বাঁচে, যেমন কুম্মাড প্রভৃতি । 
লতা--লততি বেষ্টযতে যা । অর্থাৎ যে বেষ্টন কবে। 
আবার প্রততি, ব্রততি, লতা, বল্লী-_এগুলি লতার বিভিন্ন নাম্‌ বা পর্য্যাষ। 
প্রতানিনী-_প্রচুর শাখাপত্রাদিবিশিষ্ট লতা । এই পর্ধযাষে গুল্সিনী, বীকৎ ও উলুপ 
বা উলুপ। 
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সংস্কৃত ও ইংরাজিতে বৃক্ষাদির ভেদ মোটামুটি বলা হইল। বাঙ্গাল! ভাষায, বৃক্ষাদির 
এরূপ বিভিন্ন নামকরণ করা হয ন!ই। ,অধিকাংশ স্থলে সংস্কৃত নামই বাঞ্গলাধ ব্যবহৃত 
হয়।. এখন মহাকবি কালিদাঁসেব বর্ণিত বৃক্ষার্দিকি কি তাহা দেখা যাঁউক।; অভিজ্ঞ/ন- 
শকুস্তলম্এর-জন্য “এ” ;. বিক্রমোর্ধশী! “বি” এবং ং মালবিকমিমিতৰনূএৰ. জন্য “মা”__এই 
সঙ্কেত ব্যবন্ধত হইবে। 
(১) অর্ক £=- 


সুরযুবতিসম্তবং কিল মুনেরপত্যং তুল ঝিতাধিগতম্। 
অনর্কস্যোপরিশিথিলং চ্যুতমিব নবমল্পিকাকুস্ুমম্‌ ॥ 
( আভঙ্ঞানশকুস্তলম্‌ ২1৪৯ ) 


[ এই মুনিকন্তা অপ্সবার গর্ভজাত। * অপ্পবা ইহাকে ত্যাগ করিলে মুনি ইহাকে 
পাইযাছেন, যেন নবমন্লিকাপুষ্প বৃন্তচ্যুত হইয়া, অর্কবৃক্ষের উপর পড়িয়াছে ]| এই অর্ক 
আমাদের আকন্দ গাঁছ। শ্বেত আকন্দ ও কৃষ্ণ বা রক্ত আকন্দ এই হুই প্রকারভেদ আছে। 
ফাত্তন ও চৈত্র মাসে সাধারণতঃ ইহার ফুল হয়'। ইহার “ফলের ভিতর তুলা থাকে। 
কবিরাজি চিকিৎসাঁষ শ্বেত আকন্দের ব্যধহারই বেণী দেখা যাঁষ। শ্বেত আকন্দের সংস্কৃত 
নাঁষ_অলর্ক ও প্রতাপস। “ভাবপ্রকাশ”' গ্রন্থে শ্বেত ও রক্ত ভেদে ছুই প্রকার অর্কের 
উল্লেখ আছে। আমাদের এই বাংলাষ এই দুই প্রকার অর্কই দেখি। কিন্তু রাজনিঘণ্ট,তে 
অর্ক, শ্বেতার্ক, রাজার্ক ও শ্বেতমন্দারক এই চার প্রকার ভেদে উল্লেখ আঁছে। রাজ্জার্ককে 
_‘সদ্াপুষ্প’ (সকল খতুতে যাহার পুষ্প হয়) এবং স্বেতধনদীরককে “দীর্ঘপুল্প” (অর্থাৎ বড় বড় 
ফুল) বল| হইযাছে। অতএব শ্বেতার্ক, রাঁজার্ক ও শ্বেতমন্দারক এইগুলি মূলে শ্বেত আকন্দ 
হইলেও ইহাঁদিগকে শ্বেত আকন্দের ভেদ্বিশেষ বলিতে হব । 

এই অর্কের বোটানিক্যাল নাম -0519$:015 jigantea, Calotropis procera | 
*ওয়াইট. Calotropis procera নামক অর্কের যে চিত্র অঙ্কিত করিযাছেন (ফিগা” 
অফ, ইণ্ডিয়ান্‌ প্রান্টস্‌ ৪ খণ্ড, ১২৭৮ পৃঃ) সেই চিত্র বঙ্গদেশে সচরাচর দৃষ্ট অর্কের মৃত 
নহে। এই চিত্রের বক্তব্যে ওয়াইট্‌ লিখিযাছেন, বেরিলী জেলায় এই প্রকার অর্ক প্রচুর 
পরিমাণে জন্মে? কিন্তু দাঁক্ষিণাত্যে ইহ! সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তথাকাব লোকে ইহার পরিবর্তে 
0 gigantea ব্যবহার করে। ইহাতে বেশ বুঝা গেল, বঙ্গদেশে যে অর্ক সচরাচর দেখা যায় 
তাহাকে 0. ৪%5থ77059 বলাই সঙ্গত ।” ( বনৌষধিদর্পণ ) ॥ 

ভাষানাম £--স্স্কত-অর্ক, ক্ূপিকা। শ্বেত অর্কের সংস্কৃত -*অলর্ক। বাঙ্গালা - 
আকন্দ, শ্বেত আকন্দ। হিন্দি-মন্দার, লাল আক, সাঁফেদ আক। মহারাষ্্রী- রই, 
পন্টরীকই । কর্ণাটী-্যকে, মন্দাব যকে। তৈলঙ্গী- নীলজ্িলোডে, - জিল্লে্।ং চেটু। 
গুকরাটা--আকডে, ভোলা আকডো । সিংহলী =ওয়ারা। 


A, 


প্রকৃতি ১৬৯ 


প্রযোজনীষ। ইহার তৈল তাহারা মাঁখিতেন ও থাইতেন। ইহাঁর- তৈলে কাটা-ঘা 
ও ঘা! সারে। আমাদের রেড়ীর তৈলের মত এই তৈলের -গুণ দেখা -যাইতেছে। “বিশ্ব- 
কোঁষে”--হিঙ্গোট বৃক্ষ । ব্ঙ্দেশে জীয়াপুতা বলে। আবার “বনৌষধিদর্পণে? দেখিতে 
পাই--এইস্ুদী বৃক্ষ ১২৷১৪ হাত উচ্চ হয়। পাঁতা প্রায় কাঠাল পাঁতার মত_চওড়ায 
তদৃপেক্ষা কিছু কম। অক্কোঠের মত ইহার তীক্ষাগ্র-শাখা আছে। ফুল ছোট, ফুলের 
ব্ণ- হরিদ্রাভ শ্বেত। বসস্তকালে পুষ্পিত হয়। বীজ এত শক্ত, যে অগ্রভাগে ছিদ্র করিয়া 
শল্তনি্কাশন পূর্বক উহাতে বারুদ ভরিয়া বম্‌ তৈয়ারী করে, এইরূপ জনশ্রুতি। ফলে 
এক রকম কেমন দুর্গন্ধ আছে। ফল স্বাদে তিক্ত, অতি বিরেচক। ব্ঙ্গদেশে ইঙ্গুদী বৃক্ষ 
জন্মে না। দিল্লীর সয়িকৃষ্ট স্থানে, যমুনাতীরে এবং গিরি জিত 

(৫) কদন্ব 8 

বক্তক্্ঃ সোহষং প্রিয়য| ধর্মাস্তশংসি যন্তেদম্‌। 
কুস্ুমমসমগ্রকেসরবিষমপি কৃতং শিখাভরণম্‌ ॥ বি 81৭৭ ॥ 

নীপ, প্রিষক, কদশ্ব, হলিপ্রিয়-_এই চারিটি কদদ্ধ পর্য্যাষ (অমর )। সিংহলী ভাষাষ- 
“বলোন্‌” বলে। আমাদের বাউলা! ও হিন্দীতে কদম গাছ বলে। বোটানিক নাম Nauclea 
cadamba | ক-কদবেছ। তা বেল্লকাদন্ব । তৈ- কোদন্ধ, রুত্রথা, কদমীমান্, কদপচেতু ॥ 

বৈদ্যক গ্রন্থে (১) ধাবা কদম, (২) ধূুলিকদখ, (৩) ভূমিকদখ এই তিন প্রকার বিভিন্ন 
কদঘের নাম পাওয়া যায়। ইহা! ব্যতীত কেলিকদন্ব বলিয়াও কদঘ্ের নাম পাঁওষা যায়। 

'ধারাকদম্ব_Anthocephalus Cadamba, Mig., Nauclea Cadamba Roxb. _ 
Wild Cinchona. (Eng)! বর্ষাকালে ফুল হয়; ফুলে সুগন্ধি আছে.। সুতরাং ইহাই 
সাধারণ কদম । ‘ 

ধুলিকদন্_Adina Cordifolia, Hook. F. Nauclea Cotrdifolia, . Roxb. 
ইহার নামাস্তর “বসম্তপুষ্প” 'ও প্রমুকপ্রস্থনঃ। বমন্তকালে ইহার ফুল হয। ফুল সুপীারির 
মত। কেলিকদমের ফুল আক্বৃতিতে বড় কুল বা সুপারির মৃত। ইহার ফুল বসস্তকালে ফুটিতে 
আরম্ভ করে এবং বর্ষারস্ত পর্য্যন্ত থাকে। সুতরাং ধুলিক্দস্ব ও কেলিকদঘ যে এক তাহা 
সহজেই বুঝা যায় । কেলিকদম্ব বন্ছশীখ এবং ধাঁরাকদঘবৃক্ষ অপেক্ষা ক্ষুদ্র। আর ইহার ফুল ও 
পাতা ধারাকদম্বের ফুল ও পাতা অপেক্ষা কষুদ্রতর। কোট বিহারে কেলিকদমকে “খেলিকদম্‌' 
বলে। 
_ ভূমিকদন্ব--রাজনিঞ্চট,তে ইহার উর আছে। কিন্তু ধন্বস্তরীর নিঘণ্ট,তে ইহার 
উল্লেখ নাই। ভূকদথ ও ভূমিকদস্ব সম্ভবতঃ একই উদ্ভিন্‌। . ( বনৌষধিদপণ ) 

ওধধার্_কদমের ফল, পত্র ও ত্বক্‌ ব্যবহাঁর হয। মহাকবি প্রন্রকদৃশ্খ” কেন বলিলেন 
তাহা ঠিক অনুধাবন করা গেল না। এবং রক্তকদদ নামে অন্ত প্রকার কদম আছে কি না 


তাহাও জানিতে পারা যায় নাই। 
১০ 


চর ' প্রকৃতি 


(৬ ) "কৰ্কন্ধু ₹- EE হ 

১ ক্ৰ্কন্ধুনামুপরি তৃহিনং রঞয়তাগ্সন্ধ্যা ॥ শ 8৩৫ ॥ 

টা 'কু-্কন্ু্াতিপাটলোষ্িরুচিরং২ “তক দেতন্ুখন্‌ ॥ শ ৬৯৩ রী টা 
-্রায়ি মহাশয়ের সংস্করণে নাই )॥ ' 


:. কী কোলিঃ (কর্ন, বরী, কোলি)[ অমর ]। অন্ত নাম_-কোলা, কোল 
কী কোল। ইহাই আমাদের কুল গাছ । বোটানিক—Zizyphus Jujnba, Lamk, 
(৭) ‘কণিকার £-- 

উতর; শিশিরে নিষীদতি তরোর্ূলালবালে শিখি . 
. নিভিদ্যোপরি ক্পিক্কা্ মুকুলাম্তাশেরতে ফ্টপদাঃ। 
তগ্তং বাঁরিবিহাঁষ তীরনলিনীং কাঁরওবঃ সেবতে 
ক্রীড়াবেশ্নি চৈব পর্জবস্তকঃ ক্লান্তোজলং যাঁচতে ॥ বি ২১৭০ ॥ 
অন্গৃতট পুল্পিতক্কলিক্াক্রযষ্টি ॥ বি ৩1১৫ ॥ 
- অভিধানে কর্ণিকাব পর্যায়ে “ক্রমোৎপলঃ কণিকারঃ পরিষ্যাধ*” ( অমৰ ) এবং ৃক্ষোৎপন: 
কণিকারঃ” { হলায়ুধ ) এইয়প পাওয়া যায়।. হলারুধের যে T. 13. Aufrec৷এর সংস্করণ 
আছে তাঁহাতে ইহার্‌ বৈজ্ঞানিক নাম Pterospermum Acerifolium পাওযা যায় । 
| বিনৌষধিদর্পণে “ল্লাজ্তনিদ্ব-উ্‌ বচয়িতার মতে ক্ষুদ্র আরঞধের নাম কণিকাঁর। 
এই ক্ষুদ্র কোন. অংশে তাহা জানিতে পার! যাধ না। কর্ণিকাবের ধষন্তরীব নিঘণ্ট,ক্ত 
একটি নাম “আরোগ্যশিদী”, আর বাজনিষ্ভ- অপর নাম 'পংক্তিবাঁজক”। কালিদাস 
কা ৮1৮ তাং বুঝিতে পাঁরিতেছি যে কর্ণিকীরের ফল 
শিখিবৎ দীর্ঘ, বীজ পংক্তিবন্ধ থাকে এবং উহার ফুল পীতবর্ণ। এ বনৌষধিদর্পণেই 
আরহধের ' করে নাম-_সৌদাল; " হিঃ-_অমল্তাস ।, Bot.—Casia  fitstula | 
বিকোধৈ পীই-_ছোট'সোন্দান। বৃক্বিশেষ, কণিযাব। | 
| হেমচন্দের ““অভিধানচিন্তামণিঃ” অভিধানের কলিকাতা সংস্কৰণে ( ১৩১৪ সাঁল) অনুবাদক * 
লিবিতেছেন = স্থলপত্মগাছের নাম । জ্রমৌৎপল, কণিকার। 

 বেনীমাধূব ' ভ্টীচার্যেব (ইং ১৮৯২ সংস্করণ ) অমরকোঁষে -“স্থানবিশেষে, কণিয়ার, 
স্থলপদু ৰলে”__পাওযা যাঁয়। স্থলপদ্ধের বৈজ্ঞানিক নাম Hibiscus mutabilis, Linn. 

বোটান্কি নাম তিনি প্রকার পাওয়া গেল। অভিধানাদিতেও যা পাওয়া গেল তাহাতেওঁ 
গোল মিটিল না। এখন, কালিদাস কণিকারকে_ স্থলপদ্ম বা সৌঁদাল বলিযাছেন কি ন) 
তাহাই বিবেচ্য! যে নাম পাওয়া গেল তাহার আভিধানিক অর্থাদি লইযা দেখ! যাক কোন 
দীমাং রর আসি! যায কি না। 

"৮ 2স্্রমোৎপল- দ্রুমে উৎপলাঁকারং পু্পমন্ত। অর উপকার ( পরের মত) 
পুষ্প ইহাঁর। রি 


xr 


bd 
+ 


প্রক্কৃতি এন 


কর্ণিকার-_কর্ণিকা কর্ণভুষণং তায়িষর্তি আগা, কর্ণিকা ( কর্ণভূষণ ) 
পায় যে।, 

জ্রমোৎপল বা বৃক্ষোৎ্সল হইতে ভিত কিন্তু স্থলপন্মের আকার বেক্সপ 
বৃহৎ তাহাতে উহা কৰ্ণতূষণ হইতে পারে বলিয়া মনে হয ন/।. তারপর কালিদাস “হেমদ্যতি” 
কর্ণিকারের রং বলিয়াছেন।” শ্থলপন্ম যন প্রাতে প্রস্ফুটিত হয়, তখন শাদা থাকে, পরে 
বেলা বাড়িবার' সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ লাল্চে হইতে থাকে, শেষে বেলারু শেষে লালবর্ণে পরিণত 
হব। সুতরাং কবির বর্ণনার সঙ্গে মিল হয না । আরও" দেখা - স্লাইতেছে যে, পূর্বোক্ত 
স্লৌকের দ্বিতীষ চরণে. মহাঁকবি--.ক্র্ণিকার” এবং তৃতীব চরণে -প্তীরনলিনী, প্রয়োগ 
করিয়াছেন।, ওঁ ছুই চরণের অর্থ-হইতেছে ফে_(-পীক্জনিত-)ভ্রমরগণ তাহাদের পা দিযা 
কর্ণিকার মুকুল ফাঁক করিধা তাঁহার মধ্যে শয়ন করিয়াছে এবং .কারগুবগণ উত্তপ্ত জল? ত্যাগ 
করিযা তীরন্লিনীর. -(স্থলপন্মের )-সেবা করিতেছে, অর্থাৎ স্থলবৃক্ষের: ছোষাঁষ- রহিয়াছে:। 


'অতএর একই .স্লোকে একবার কর্ণিকাঁর, তারপরই" তীরনলিনী থাঁকায় বোধ হয-যে, এখানে 


মহাকবি, কালিদাস. ছুইটি আলাদা! আলাদা "বৃক্ষের কথাই বলিয়াছেন. তুরে_ হাঃ 
বৃক্ষ যে জল ie জন্মা তাঁহা আসামি মা রাত 
(৮9 কুন fp le SE 
লিন মাধবীং নক লতীং কৌন চ লাগ । রি 
মাধবপরিণতপত্রা! কতিপষ কুস্থুমেব কুন্দলতা ॥ মা ৩৩৯ ॥ 
মাধ্যং কুন্দং_অমর। মাঁধে ভবং যৎ, অর্থাৎ মাঘ মাসে ইহার ফুল হষ। The 


* Materia Medica of the Hindus (by Uday Chand Dutt) পুস্তকে কুন্দের Bot. 


নাম_"]Jasminum pubescens, Willd. কিন্ত বিশ্বকোষ ‘Jasminum multiflo- 
rum বলিয়াছে। আর “মালঞ্চ” রচয়িতা প্রবোধচন্্র ছে মহাশয়ের মতে Jasniinum 
98100৪০- ইংরাজিতে Arabian Jasmine কহে। ইহার পাপড়ী সরু ও লম্বা হয; 
গন্ধ তত ব্যাপক নহে? বিশ্বকোষে কুন্দপুপপ পর্যায়ে শুরু পৃষ্প, মকরুন্দ, সদাপু্প এই 
উড ইহার পুষ্প শিরপুজায় ব্যবহৃত হয না-_“শক্ষরায় ন দ্বাতর্যাঃ কুন্দশেফালিকা 
” -উষর়ে ইহার .র্যবহারের কথা « কলা যে নিত ২), দত্ত ও 
উঠ দেওয়া হয়। 

, এই কুন্দ আমাদের সাধারণ কু'দফুল। . [EE EEE 
কিন কালিদাস এমাধবীং লঙ্গীং* এবং, মাঁধ্বপরিণ্তপত্রা” বলাষ রসম্তকালে-.ইহার ফুল 
,হুব-জানা, যাইতেছে আর কালিদাম কুন্দকে..“কুন্দলতা” বলিয়াছেন |... কিন্তু ঠিরু . লতা 
জাতীয় নয, ইহাকে গুল্ম "বা plant জাতীষ বলা!" উচিরিয মনে হয। : “লতাভী্পন্ 
ধারাকে: লতা বনি থাকিবে । ১ দি 
(৯); কুমুহ্বতী $= এয 


১১৭২ প্রকৃতি 
অন্ততিতে শশিনি সৈব কুমুদ্তীংং : - 
দৃষ্টিং ন নন্দয়তি সংস্মবণীয়শোভা । 
ইঞ্টপ্রবাসজনিতাশ্গবলাজনেন 
হখানি ন্যুনমতিমাত্রদরুত্বহানি ॥ শ 81৩৪॥ 
« গ্লপযতি যথা শশাক্কঃ কুমুদ্ধতীং ন তথা হি দিবসং ॥শ॥ 
কুমুদান্তেব শশা: সেবিতা বোধ্যতি পৰ্বজান্তেব। 
. বশিনাং হি পরপরিগ্রহ সংশ্লেষপবাত্যুখী বৃত্িঃ ॥শ ৫।১১৭৷৷ 
কুমুদ্ধতী কুমুদিনী বুধৈঃ কৈরবিনী স্বতা--হলাযুধ। 
কুমুদ্বতী কুমুদিন্তাং__অমর। নিতে কুমুদ কৈরবে-_-অমর। 
কুমুদ ও কৈরব শব্দে শাঁদা উৎপল বুঝায়। সাধারণতঃ ইহাকে নাইল নাল বা শাসন 
বলে। কুমুদ্বতী ও কুমুদীনি অর্থে কুমুদময স্থান এবং কুমুদ্সমূহ (কুমুদের ঝাড়) বুঝায। 
বাঙলায় শাঁলুক এবং হিন্দিতে কোই ০? বলে। Bot._Nymphea, Lotus, 
Linn.—Materia medica of the Hindus. প্রবৌধবাঁবু বলেন ইহাকে ছোট শাঁলুক 
Nymphaea Stellata এবং ইংরাজী নাম NN. Pubescens | 
উৎপলানান্ত শাঁলুকং--( হেমচন্দ্ৰ ), কুমুদসূলের নাম শাঁলুক। সম্ভবতঃ ইহা হইতেই শালুক 


নাম লাল ফুলের ( কুমুদিনীর ) হইয়! থাকিবে। 
| (ক্রমশঃ) 


বিবিধ 


ডিম্বসংরক্ষণের ব্যবস্থা 


কৃত্রিম উপায়ে গৃহপালিত হংসকুকুটাঁদির অণ্ডোৎপত্তিব উৎকর্ষসঘন করিবার চেষ্টা বৈজ্ঞানিক 
মহলে গত কযেক বৎসর হইতে দেখা যাইতেছে এবং তাঁহা আশাতীত প্লূপেই ফলবতী 
হইযাছে বলিষা মনে হয়। বসন্তকালেই প্রচুর পরিমাণে ডিম্ব প্রস্থত হয ; সুতরাং ব্যবদাষী- 
দিগের হস্তে উহার প্রচুর কেনা-বেচার সম্ভাবনা থাকে। তজ্জন্ত বাঁজারে আমদানির 
আধিক্য দেখা যায়৷ অন্ত খতুতে উৎপাঁদন্হীসের সঙ্গে সঙ্গে আম্দাঁনিও হাঁস পাইয়া থাকে । 
কাঁজেই খান্ত হিসাবে অণ্ডের অভাব অনুভূত ভ্য। ব্যবসায়ীরা সাধারণতঃ যে ভাবে 
সমস্ত বৎসরের জন্ত ডিষ্ব সঞ্চয করিয়া রাখে তাহাতে অধিকাংশই নষ্ট হইয! যায ; ফলে 
অভাব আরও বাড়িয! যায় । এতদিন ইহা! বৈজ্ঞাঁনিকের দৃষ্টি আকর্ষণ-করে নাই। সম্প্রতি টি, 
মোরান এবং জে, পিক্‌ নামক ছুই জন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক বিস্তর গব্ষেণাঁর ফলে যে 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা অনুধাবন করিলে মনে হয় যে, বিলাতের এই খাঁ 


প্রকৃতি - "১৭৩ 


সমন্তাব সমাধানচেষ্টা এত দিনে ফলবতী হইল । তাঁহাবা সমন্ত বৎসরের জন্ত অণ্ড-সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা দিষাঁছেন। সঞ্চয়ের জন্য প্রথমতঃ ডিম বাছাই করা আবন্তক। তাহাদিগকে কখনও 
৬০ ডিগ্রি ফার্ণহাইটের অধিক উত্তাপে রাখা উচিত'নয। অন্যথা উর্কার অগুগুলি আংশিক 
পরিণতি প্রাপ্ত হইবে; ফলে খাত্তাংশ পচিয়া যাইবে। সম্ভপ্রস্থত সংগ্রহোপযোগী অগগুলিকে 
“আলোকে স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার দেখাঁষ। খাদ্যের অনুপযোগী দূষিত ডিমগুলাকে আলোকে 
অন্বচ্ছ দেখায। - দ্বিতীষতঃ ডিম্বগুলিকে অতি যত্র সহকারে মৌড়াই করিধা গুদামজাত করা 
কর্তব্য এবং এ কার্যে যে সমস্ত দ্রব্য ব্যবহৃত হয তাঁহা ' পরিষ্কার ও গন্ধবিহীন হওষ! চাঁই। 
'গুদামজাত অবস্থা প্রত্যেক ডিমের গাঁষে যাহাতে মুক্ত বায়ু লাগিতে পারে এয্নপভাবে 
মোড়াই হওষা উচিত। গুদামের উত্তাপ ৩২৭৩৩” ফাঁঃ রাখ দরকার ; বায়ুর আর্দ্রতা 
যাহাতে শতকবা ৮০ হয় তাঁহাব চেষ্ট! করিতে তাহারা যুক্তি দেন; কারণ উহার বেশী হইলে 
ডিমে ছাতা ধরিবে এবং কম হইলে অণ্ডের জলীয় অংশ কমিয়া যাইবে । মৌরান এবং পিকের 
নির্ধারিত উপাঁষে অগ্সঞ্চষ করিয়া রাঁখিষা দেখা গিয়াছে যে, সাত মাসে অওগুলি ওজনে 
শতকরা ২৬৮ কমিষাঁছে মাত্র। ডিমগুলাকে মোম-কাঁগজে আবৃত করিয়া! রাঁখিলে তাঁহাদের 
ওজনের হাঁস কমান যাইতে পারে । ঠাণ্ডা জাষগাঁষ গুদামক্তাত করিয়া রাঁখিলে ডিমের শ্বেতাংশ 
এবং কুম্ুমের জলীষ পদার্থ কিযৎপরিমাণে বান্পাকারে উড়িয়া যাঁষ।- ফলে শ্বেতাংশ অধিক 
গা এবং চটচটে হয। খাস হিসাবে সন্ভজাঁত অপেক্ষা সঞ্চিত ডিম কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট 
বহু কাল সঞ্চঘ করিষ! রাখিলেও ডিমের ভাইটামিন্‌ নষ্ট হয নাঁ। পারিপাঁশিক বায়ুমণ্ডলের 
উত্তাপেব সহিত সামগ্রন্ত রাঁখিষা তবে ঠা গুদাম হইতে ডিমগুলি বাহির করিতে হুইবে। 
নচেৎ জলীয় বাঁ্পে ডিমগুলি ভিজিঘ! যাষ এবং বাজারে উহার মূল্য হ্বীস পায়। অল্প উত্তাপের 
ক্রিষাষ ডিমের কি পরিবর্তন ঘটে, মিঃ মোরান তাহা লিপিবদ্ধ করিযাঁছেন। ঠাঁগায জমাইযা 
পুনরাষ অল্প উত্তাপের প্রক্রিয়ায গলাইযা ফেলিলে ডিমের শ্বেতাংশের তরল পদার্থ বাঁড়িষা 
যায় এবং আঠাঁল অংশ কমিষা যায় 1-৬০ সেটিগ্রেড পর্য্যন্ত উতভাঁপে কুন্থমের কোন 
প্রকার পরিবর্তন লক্ষিত হয না; কিন্তু উত্তাপ আরও কমাইয! দিলে যদি ডিমটি জমিষা যায 
এবং কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত ও উত্তাপেই রাখিয়া আবার উত্তাপ বাড়াইয়া৷ দেওয়া হয, তাহা 
হইলে অগ্ুকুন্থুম কঠিনাকার ধারণ করে এবং তাঁহাকে আর তরল করা যায না। অওস্থ 
Lecitho-vitellinএর তলানি পড়ার জন্তই এয়াপ ঘটে। 


উত্তরমেরুর বায়ুমণ্ডল-তাপমাত্রা 


ডাক্তার হ্বয়ারক্রপ দীর্ঘ ছয় বৎসর বাল উত্তরমের প্রদক্ষিণ করিষ! তত্রস্থ বায়ুমণ্ডলের 
তাপমাত্রা সম্বন্ধে কযেকটি মন্তব্য প্রকাশ কবিষাছেন। শীতকালে ববফন্তুপের মন্লিকটস্থ 
বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা অপেক্ষা তথা হইতে তিন শত মিটার উপরিতন প্রদেশের উত্তাপ বেশী। 
ববফগাত্রস্থ বাঁযুমণ্ডলেব গড় উত্তাপ--২৮৪* সেট্টিগ্রেড । আন্দাজ ১০০ মিটার উর্ধতন 


১৭৪ - প্রক্কৃতি 


প্রদেশে ইহা আবও ক্মিষা যাঁষ, আবার ৩০০ মিটার উপরিস্তন বাঁযুমগ্ুলের উষ্ণতা 
হঠাঁৎ- অনেকটা রাড়িযা উঠে ; তনুর্দ্ধে ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে এবং প্রা -১০৫৮ মিটার 
উর্ধে ইহ!-২০৩০ সেটি দড়াইধ! যায়। যে খতুতে বড়বৃষ্টি থাকে না, গাত্রস্থ 
তাপমাত্রা প্রায-- ৩৩০ মেষ্টিগ্রেড, দীড়ায।, বরফগাত্রের সংস্পর্শে খাঁকে বলিয়াই এখানকার 
বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা এত কম। এই তাপমাত্রার উপর বায়প্রবাহের বিশেষ প্রভাব আছে 
বলিষ! ডাক্তার স্বযারত্রপ নির্দেশ, করেন।, উহার ফলে -নিনস্তরেব তাপমাঁজ। উচ্চতার 
'তারতম্য[হ্ুসারে কমিষা যায়। কিন্ত কি উর্ধতন প্রদেশে এ নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়. 
সেখানে উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে তাপমারা বাড়ি যাষ। 


ইটজারল্যণডে নবীন নিসর্গ:সনিতি.. 


ভারত হরকালার, আরণ্য বিভাগ স্থানে স্থানে কতকগুলি অরণ্য এমন করিযা রক্ষা 
করিয়া আঁসিতেছে মে, তাহাদের অনুমতি না লইয়া কোন শিকারী বা.কাঠুরিষ! প্রাণী হনন বা 
বৃক্ষ কর্তন করিতে পারিবে না। স্ব্যবস্থার ফলে অনেক আর্য বৃক্ষ ও পণ্ডপক্ষী কতকট! 
হিং মানবের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। সভ্যজগতের অনেক স্থানে কিন্তু গত শত 
বৎসরের মধ্যেও এ সম্বন্ধে অনেকেই সচেতন ছিলেন না। ফলে অধিকাংশ অরণ্য লুপ্ত হইযা 
নগরে পরিণত হইল বটে, কিন্তু এত জীবজন্ত .লুগ্তপ্রায় হইয়াছে যে,. এখন নানাস্থানে 
‘বিশেষ, ভাবে চেষ্টা কর! হইতেছে, যাহাতে প্রাক্ৃতিরু.. পরিঝেষ্টনের মধ্যে লুগ্তপ্রাষ 
'জীবগুলিকে রক্ষা করিয়া তাহাদের বংশের ধারা অঙ্গুপ্ন রাখিতে পারা-বাইতে পারে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে. নান! জাতীয় লতা, গুল্ম, পাদপ অদৃগ্ঠ হইযা না ঘাষ। সম্প্রতি এই নৈসর্ণিক আবেষ্টনের 
রক্ষার চেষ্টা -সুইটুজারল্যণ্ডে পরিলক্ষিত হইতেছে । সেখানে. একটি প্রক্ৃতি-রক্ষা-সমিতি 
(86550090850) গঠিত হইয়াছে; সভ্য সংখা। প্রায় ত্রিশ হাঁজার; ভূমিপরিসর 
প্রায় ৫৪ বর্গ মাইল'( সেখানে বৃক্ষচ্ছেদন হইতে গোচারণ পর্যন্ত সবই নিষিদ্ধ । কেহ 
ঘাম কাটিতে পারিবে না, মাছ ধরিতে পারিবে না,_-শিকার কর! ত দূরের কথা । নিকটে 
কোন হোঁটেল নাই, কষেকটি কুটার আছে মাত্র। পটমণ্ডপে অবস্থান বা অগ্নি-পরন্্বপন 
একেবারে নিষিদ্ধ । এই ভূখওটুকুর রক্ষণাবেক্ষণের ভার যাহাদের হাতে ন্তস্ত তাঁহারা 
সরকারী লোক। এখন সেখানে বিশাল জঙ্গল। শুাময়, হরিণ, শৃগাল, নানাজাতীয় কুকুট, 
ঈগল্‌ প্রভৃতি পণ্ডপক্ষী স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে। আট বৎসর পূর্কে বারটি হরিণ ছিল, 
এখন হইযাছে নব্ব,ইটি; হরিণীর-সংখ্যা ছিল ষাট, এখন এক শত নববুই ; শ্যাময় ছিল এক 
হাজার, এখন সাঁড়ে বাঁর.শত। এইরূপ কুহ্ুট, ঈগল্‌ প্রভৃতি পাখীর সংখ্যাও যথাক্রমে 
বন্ধিত হইয়াছে । ভঙ্গক. প্রস্ততি কষেকটি জীব এ অঞ্চলে একেবারে লুপ্ত হইষ! গিযাছে; 
আবার. তাহাদের ফিরাইয় আন! ষাষ কিন! তাঁহার চেষ্ট! চলিতেছে। ভূতত্ব ও ভৌগোলিক 
তত্ব, জলরায়ু-আবহাওযাতত্ব, উদ্ভিদত, ও জীবতৰ সদ্দন্ধে এ যীবৎ চল্লিশ জন পণ্ডিত কর্তৃক 


Ls 


প্রকৃতি ১5৫ 
গবেষণা চলিযাছে। তাঁহাদের উদ্যম ব্যর্থ হয় নাই । প্রকৃতির সহিত নৃতন করিযা এপ 
্ স্থাপনেৰ চেষ্টায় ইহারা অন্তুত সাফল্য লাভ করিয়াছেন । | 


আন্তর্জাতিক জীবতত্ব 


মার্কিণ দেশের এক বিজ্ঞান-সভাষ অধ্যাপক কেলগ, একটি বক্তৃতায় কষেক্টি উদাহরণ 
দিযা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে জীব-তত্ব পর্যালোচনা সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা 
একান্ত আবশ্যক । এখন নানা দেশে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্নভাবে যে আলোচনা চলিতেছে . সেই 
সমস্ত আলোচনার ফল কার্য্যক্ষেত্রে পরিণত করিতে হইলে সমবেত চেষ্টা চাই; তাহা হইলে- 
সর্বত্র মঙ্গলের সম্ভাৰনা। মার্কিণের যুক্তরাষ্ট্রে শস্তের অত্যন্ত অনিষ্টকারক পঞ্চাশটি কীটের 
মধ্যে নানাধিক ত্রিশটি বিদেশ হইতে আমদানী ;_কতকগুলা . ইউরোপের, কতকগুলা 
জাপানের, বাকী মেক্সিকোর'। পক্ষান্তরে মার্কিণদেশের একটা পতঙ্গ (51511058) সমুদ্র 
পার হুইয়া ফরাসী দেশে প্রায় বিশ লক্ষ একার ভূমির সমস্ত দ্রাক্ষালতা বিনষ্ট করিল এবং 
আর একটা কীট মার্কিণে কলোরাডো! প্রদেশ হইতে বাহির হইয! ফরাসীর দক্ষিণ-পূর্ব 
কোণে আশ্রয় লইয়াছে এবং সেখানকার আলুর চাঁষ নষ্ট করিতেছে। জার্্াণীর ভয় 
হইতেছে যে ও কীট জার্ম্মাণীর আলুর ক্ষেতে বা প্রবেশ করে। কিন্ত প্রত্যেক দেশেই” 
এমন অনেক কীট আছে যাহারা ও সকল দুষ্ট কীটকে বিনষ্ট করে। “ কখনও কখনও ' 
বিশেষ চেষ্টা করিয়া ও সকল কীটের আমদানী করা আবগক হুইঘা-পড়ে। আবাব 
একথাও ঠিক যে, বিদেশ হইতে বহু নূতন চার! গাছের আমদানী না থাকিলে মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্র এত সমৃদ্ধিশালী হইতে পারিত না । . উদাহরণ স্বরূপ ক্যালিফণিষার ধান্তক্ষেত্র ও 
খঙ্জুরের উল্লেখ করা যাইতে “পারে । যাযাবর বিহ্গগুলিকে রক্ষা করিতে হইলে জীবতত্বের 
দিক" হইতে আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধ - আবশ্তক-1--তজ্জন্ বিভিন্ন রাষ্টরগ্ুলির পরস্পর “ভাব-' 
বিনিময়সুত্রে আঁধুনিক - আন্তর্জাতিক জীবতন্বের ' (International Biol0৪y)- উদ্ভতব। 
বিগত ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড, রুষিয়া, জাপান “ও যুক্তরাষ্ট্র প্রশীস্ত মহাসাগরের সীলগুলিকে * 
(Furseal) রক্ষা করিবার অন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হইলে বোধ হষ উক্ত জীবটি এতদিনে লুপ 
হইয়া” যাইত।" অধ্যাপক কেলগ বলেন থে, দিন থাকিতে যদি জগতের শভিপুঞ্জ সতর্ক 
না হন, তাহা হইলে তিমি মৎস্য অচিরে ধ্বংস হইবা যাইবে। - 

‘আন্তর্জাতিক জীবতত্তের পর্য্যালোচনা করিতে হইলে মাঙ্ুযকে' বাদ দেওয়া চলেনা। 
দেশে বিদেশে মানুষের আমদানী রপ্তানি চনদিতেছে। এতৃদিন, /নেসঘন্ধে কেবল অর্থনীতির 
ারাষ্টনীতির দিক হইতে আলোচন! চলিয়া আসিতেছে; সুতি যুক্তরাষ্ট্রের একটা কমিটি 
নিযুক্ত হইয়াছে। তাহাদের আলেচ্য বিষয়-মানকযাযাব্রত্বের বৈজ্ঞানিক সমস্ত । ইহা মূলত 
জীবতত্ব ও বংশীছক্রমসম্প্‌ক্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ 'নাই। Ee 

প্রসঙ্গ ক্রেমে জীবতত্সূলক সমুদ্রবিজ্ঞানের উল্লেখ করা যাইতে পারে।' মধ পশ্চিম 
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১৭৬ প্রকৃতি 


জগতের সমুদ্রতীরবর্ভী রাষ্ট্রশমূহ একটি স্থায়ী সমিতি, গঠিত করিয়াছেন। উত্তরে নরওয়ে হইতে 
দক্ষিণে স্পেন ও পর্ত,গাল পর্য্যন্ত সমস্ত রাষ্ট্রই এই সমিতির, সত্য । মহাম্বুধিগর্ভস্থ ম্ত্ঠাদি 
জীব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণাইহাঁদের একমাত্র উদ্দেগ্ড। 


বিজ্ঞান-চচ্চায় বড়লাটের উৎসাহ 


বিগত ২৪শে জুলাই লর্ড আরউইন নাগপুবের নৃতন বিজ্ঞানকলেজ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 
যে বক্তৃতা করেন তাহাতে তাঁহার কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধে মনের ভাব বেশ পরিস্ফুট হইযাছে। 
ভারতবর্ষে কৃষি ও শিল্পের উন্নতিসাঁধনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা কতটুকু স্থান অধিকার করিষাঁছে 
তাহা! স্মরণ কবিযা তিনি বলিতে বাধ্য হইযাঁছেন যে, আমব! অত্যন্ত মন্থর গতিতে পাশ্চাত্য 
জগতের অনুসরণ করিতেছি । আমাদের বিদ্যালয় ও ভন্তান্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে বিজ্ঞানের 
সমুচিত আদর এখনও হয় নাই ;--আঁমাঁদের সাহিত্যিক ও দার্শনিক বেক ইহার জন্ত 
কতকটা! দাঁধী। বিজ্ঞানের কঠোর পরীক্ষাগাঁরের হাঁওযায কৰি ও দার্শনিক ভাবুক হাঁপাইয়া 
উঠিবেন; অথবা এ দেশেব পুরুষপরম্পরাগত শিক্ষার ধারা কাব্য-সাহিত্য দর্শনের খাতের 
ভিতর দিযা -এতদিন প্রবাহিত হইয! আঁসিষাছে। উপরন্ত আমাদের ছাঁব্রগণ ভবিষ্যতে 
উকীল বা কেরাণী হইতে ব্যস্ত; বিজ্ঞান-চর্চায্ কোন ফলোঁদয হইবে না--ইহাই তাহাদের 
বিশ্বাস ।: অবন্ঠই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে একটা ভাল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার গবেষণার 
উপযোগী করিষা প্রস্তুত করিতে হইলে বছ অর্থ ব্যয অব্তভ্ভাবী। নানা কারণে আমাদের 
শিক্ষাপদ্ধতি বিজ্ঞানকে এতদিন কতটা দুরে রাঁখিযাঁছে। কিন্তু আশার. .কথা এই যে আমরা 
আমাদের বৈজ্ঞানিক দৈন্য সম্বন্ধে কতকটা সচেতন হইয়াছি; তাই আজ ভারতবর্ষের 
বৈজ্ঞানিক কংগ্রেস সম্ভবপর হইয়াছে । বিজ্ঞানকে সতন্ত্রভাবে দেখিলে চলিবে না। লর্ড 
আবউইন বলেন যে সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাঁসের সহিত বিজ্ঞানের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ট যে উহারা 
পবম্পর প্রতিদ্বন্থী না হইযা ভিন্ন ভিন্ন পথে সত্যের অনুসন্ধানে অগ্রসর "হইলে বিদ্াচর্চ্জার 
সৰ্বাঙ্গীন সফলতা হইতে পাঁরিবে। নাগপুরে লর্ড আর্উইন ব্যবহারিক 'বিজ্ঞানের কথা 
বিশেষ করিয়া বলেন নাই। অন্তত্র কিন্ত তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভারতবর্ষে চিরপ্রচলিত 
কুষিব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিলে এ দেশের ভবিষ্যত কিয়প উজ্জ্বল হইবে তাহার কিঞ্চিৎ 
আভাস দিষাছেন। তাঁহার আশ্বীস বাণীতে মনে হষ-ষে রাষ্্রীঘ নানা ব্যাপারে তাঁহার চিত্ত- 
বিক্ষেপ্র্রে সম্ভাবনা থাকিলেও কৃষি ব্যাপারের উৎকর্ষসাধনে তিনি বিশেষ যত্ত্বান থাকিবেন। 


শত... প্ৰথমিক শিক্ষা ও প্রকৃতিপরিচয় | 
রর বোষ্াইএর ্াচর্যাল হিট, সোসাইটির মুখপত্র এদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে হুপ্রতিষঠিত। 
মাত্র কয়েকজন মুষ্টিমেয় পণ্ডিতের চেষ্টায় যাহার আরম্ভ, আজ দেশে বিদেশে তাহার আদর 
কেবরমাত্র,তাহার পত্রপুটের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। ধীরে ধীরে সে যে শুধু, বিহজ্জুন সমাজের 
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প্রকৃতি ১৭৭ 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা নহে, বাই সরকার তাহার নব নব প্রচেষ্টায় 
সহযোগিতা প্রদর্শন করিতে তৎপর -হইয়াছেন। বিজ্ঞান-শিক্ষা এখন আর শুধু শিক্ষাগারের 
মধ্যে আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না; দেশের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে কাজে 
লাগাইতে না পারিলে আমাদের শিক্ষা পঙ্গু থাকিয়া যাইবে ১ এই ধারণার বশবর্তী হইয়া 
এই নিসর্গ-দমিতি যে যাদুঘর স্থাপিত করিয়াছিল তাহারই এক প্রকোষ্ঠে এ দেশের 
শিক্ষার্থীদিগকে সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের স্থযোগ দিবার চেষ্টায় সমিতি অগ্রসর হইতেছে । 

বোশ্বাইএর বিস্যালয়গুলিতে, এমন কি প্রাথমিক ক্কুলেও যাহাতে প্রক্ৃতিতত্বের অনুশীলন 
হয়, তজ্জন্ গত পাঁচ বৎসর ধরিযা তত্র স্তাচার্যাল হিষ্টী সোসাইটির প্রেরণায় আন্দোলন 
চলিতেছিল। বোদ্বাই গভর্ণমেন্টের সহিত এই সম্পর্কে চিঠিপত্রে বহু আঁলেচিনা হইষাছিল।। 
তাহার ফলে এক কমিটি নিযুক্ত হইল। এই কমিটি বিশদ গবেষণার পর যে সমস্ত প্রস্তাব 
করেন, তন্মধ্যে প্রধান প্রস্তাব হইতেছে প্রিন্স অফ. ওয়েলম্‌ নামক যাদুঘরে একটি কামরা 
স্বতন্ত্রভাবে নির্দিষ্ট থাকিবে যেখানে কেনি বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের তত্বাবধানে : প্রক্কৃতিতন্থ 
সম্বন্ধে পাঠের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বৌন্বাই 'গভর্ণমেন্ট এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। 
১৯২৫ সালের ডিসেম্বর আসে উক্ত যাঁদুঘরের কর্তৃপক্ষগণ এই উদ্দোন্তে একটি- কামরা ছাড়িয়া 
দিবার ব্যবস্থা করিলেন বটে, কিন্তু ১৯২৬ সনের এপ্রিল মালের পূর্বে কাৰ্য্য আরম্ভ হইবার 
কোনসম্ভাবনা রহিল না। - খরচের তালিকার: ১৫০০২ টাকা কর্ধ্যারস্তেই আবশ্যক হইবে এবং 
বাৎসরিক ব্যয় চার হইতে ছয় হাঁজার পর্য্যন্ত টাকা লাগিবে এইরূপ নির্দিষ্ট হইল। সরকারি 
শিক্ষাবিভাগ আপাততঃ, প্রথম বর্ষের জন্ত কোন ব্যয় বহন করিতে পারিবে না। অগত্যা 
কমিটিকে প্রত্যেক বোখাইবাসীর প্রতি নিবেদন জানাইতে হইতেছে যে, তীহাদের বদান্ততা 
ভিন্ন কিছুতেই সর্বতৌভাবে প্রকৃতিতব্বের অন্গুশীলনের সুব্যবস্থা সম্ভব হইবে না। | 

ভারতবর্ষের স্কুলগুলিতে প্রকৃতিতত্ব শিক্ষার প্রধান অন্তরায় হইতেছে উপযুক্ত পুস্তকের 
অভাব। জীবজস্ত এবং উদ্ডিদ্বিষষক গ্রন্থ স্থানীয় ভাষায় ছোট ছেলেন্দের উপযোগী 
করিয়। লিখিত হ্ইয়াছে- এরূপ কয়টা আছে? এখন হইতেই বোম্বাইর এই কমিটি এই 
অভাব মোচন করিবার'জন্ত তৎপর হইয়াছে ; তাঁহারা ছযথানি এইরূপ লক্সাপ্রস্তত কার্য 
হস্তঙ্গেপ করিয়াছে যাহাতে ভারতবর্ষের সাধারণ পাঁখীগুলি চিত্রিত থাঁকিলেও. বোঁাই বিভাগের 
পাখীর ছবি বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইবে। ম্যাজিক লঠনের সাহায্যে পাঠের ব্যবস্থার 
নিমিত্ত এখন হইতেই উদ্ভিন্জীবন এবং জীবজন্ত বিষয়ক চিত্র স্কুলের ছেলেদের উপযোগী 
করিয়া অঙ্কিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে । এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রধান উদ্দেও 
বোম্বাইএর প্রাথমিক স্কুলগুলির ছাত্রদিগের সুশিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় করা র্যতীত আঁর কিছুই 
নহে। বোশ্বাইএর স্থাচার্যাল হিষ্টী সোসাইটী তাঁহাদের প্রবর্তিত ত্রৈমাসিক পত্রিকার ভিতর 
দিয়া এবং যাঁছুবরের প্রদর্শনীর সাহায্যে ভারতবাঁসীর শিক্ষার -যথেষ্ট অবসর দিয়া আমাদের 
ককতজ্ঞতাভাজন হইয়াছে । তাহাদের এই নূতন প্রকল্লিত পন্থায় তত্রস্থ সরকারি শিক্ষারিভাঁগের- 

১১ j 


১৭% প্রকৃতি 

সহযোগে তরশ্বমতি পাঠারথীগণের যে সুশিক্ষ প্রবর্তনের সুযোগ হইযাছে, - -তাহা দেখিযা . 
ভারুতরর্ষের বিভিন্ন. প্রার্দেশিক শিক্ষা বিভাগ যদি শিক্ষাকেন্সে ্রকৃতিপরিচ়ের ব্যবস্থা প্রাথমিক” 

শিক্ষবিধির মধ্যে প্রচলিত করিবার চেষ্টা করেন, তাহা! হইলে এ দেশের, টা সাধিত 

হইবে, iS 


০ দি. ক. 


রোমে আরণ্য কংগ্রেশ 


Ee অরণ্য সম্বন্ধে আমরা মাঝে মাঝে কিছু আলোচনা! করিয়াছি। সম্রতি রোম নগরে একটি 


বিরাট আরণ্য-কংগ্রেশের বৈঠক হুইয়! গিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রতিনিধি স্বরূপ অধ্যাপক ষ্টেবিং 


তথায় উপস্থিত ছিলেন। ইনি পুর্বে ভারত সরকারের আরণ্যবিভাগের প্রধান কীটতত্ববিৎ- 
ছিলেন। ইংলগডের প্রতিনিধি লর্ড লভাট এবং এতস্তি্ জার্দমী, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফরাসী, . 


ব্রেজিলজাপান, স্পেন প্রভৃতি নানা দেশ হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধি সভা. আলঙ্কৃত করিয়া" 
ছিলেন। -বিগত ই৯শে এপ্রিল ইটালির রাজা ও মুসলিনী স্ভার উদ্বোধন-কার্য্য সম্পাদন 


করেন। কয়েকটি.বিভাগের সভাপতি নির্বাচিত হইলে নানা দিক হইতে আলোচনা! হইল. 
অরণ্যের উৎকর্ষসাধনে  রাষ্ট্রশক্তি কি ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত; আর্থনীতির- দিক. 


হইতে গাছপালার. উপকারিতা ক্রিক্পপ) আইন কাঁ্ুন্‌ কি ভাবে বিধিবদ্ধ হুইলে অরণ্য 
রক্ষা নুসম্পন্ন হয়; আরণ্য কৃষি (9515181091৩) সম্বন্ধে শিক্ষারিস্তার সাধারণ্যে কি- ভাবে 


হওয়া উচিত ;,কাষ্ঠ এবং অন্তান্ত অরণ্যজাত দ্রব্যের-ব্যবমায় কি ভাবে নিষস্ত্িি করিলে বিশেষ . 


গুভ-ফর পাওয়া যাইতে পারে ; গিরিনির্বর সংযত করা কখন আবৃ্ক: হইয়া পড়ে ; বৃক্ষহীন 
পাহাড়তলী; জায়গায় কেমন্‌.. করিয়া বস্তপাদপ উৎপন্ন করা যাইতে পারে; বিশেষৃতঃ-উফ্ণ- 
প্রধান দেশের জঙ্গল-সম্বন্ধে গবেয়ণার প্রসার বৃদ্ধি কত দূর সম্ভবপর |--এই সমস্ত বিষয় সমবেত, 
পণ্ডিতমগ্ডলী ধীর ভাবে আলোচনা করিয়া কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন । যেঁ সকল 


প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল, কংগ্রেশের সম্মতি ক্রমে তাহ! বিভিন্ন ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়া. 


প্রচারিত হইল।.. প্রাযণআড়াই .শৃত-প্রবন্ধের মধ্যে কতকগুল্লির সংক্ষিত্তমার পঠিত, 'হইয়াছিল। 
এই/রকম বৈঠকের-উপকারিত৷ সম্বন্ধে মততৈধ হইতে পারে না । প্রাচ্য ও' পাশ্চাত্য জগতে 


এ.সন্বন্ধে অন্ততঃ শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রবুদ্ধ হইলে ষ্টেটের রাষ্ট্রশক্তি i অরণ্যের - উরি 


টল ন হত বানি : fl te CT 
te ed রঃ আন্তর্জাতিক পক্ষিবিজ্ঞান রুংগ্রেশ 9 


নী মহাসয়রের পর থক্ষিতত্বের আন্তর্জাতিক বৈঠককে -পুনজ্জ্জী বিত. করিবার, চেষ্টা! . 


স্প্রতি ফলরতী হইল। প্রসিদ্ধ পক্ষিতত্ববিৎ ডাঃ ই-হার্টেট মহোঁদযেব উগ্ভোগ-এবং উৎসাহে 


পঁয়ত্রিগটি“বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি লইয়া একটি ক্ষুদ্র-কমিটি গঠিত হইয়াছিল। .সেই কমিটি এই 
আবন্তর্জাতিক-বিরাট সভার বন্দোবক্তের ভার গ্রহণ করিয়া ডঃ -হাটে্টকে উহার প্রেসিডেন্ট: 


bl 


+" 


4৯ 


প্রকৃতি ১৭৯" 
মনোনীত করিলেন। বিগত ২৪শে মে তাঁরিখে ডেনমাকের" কোপেনহেগেন্‌ নগরীতে এই 
সভা প্রথম অধিবেশন হয। ইহাই আন্তর্জাতিক পক্ষিবিজ্ঞানের বষ্ঠ সম্মিলনী । কোপেন- 
হেগেন্‌ সভাব কার্যাবলী পাঁচটি স্বতন্র শাখা বা বিভাগে বিভক্ত হইষা পাঁচ দিন ব্যাপিয়া 
সুপরিচাঁলিত হইয়াছিল। এই শাখাগুলির মধ্যে 4১৮1০41851৩ বা আধুনিক পক্গিপালন- 
পদ্ধতি স্থান পাইযাছিল। প্রকৃতির পাঠকবর্ণের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, উনবিংশ শতাব্দীর” 
শেষভাগে লগ্ডনের Avicultural 9০০০৮০র প্রতিষ্ঠান-কাল হইতে নূতন প্রবর্তিত পক্ষিপালন- 
রীতি আবদ্ধ পক্ষিজীবন পর্যবেক্ষণ করিয়া যে সকল, অজ্ঞাতপুবর্ব তথ্যের সন্ধান দিতেছিল” 
তাহাতে আর সন্দেহ ছিল না! যে ওঁ পক্ষিপালনপন্ধর্তি অচিরে বিজ্ঞানের সহায়কয়পে পরিগণিত 
হইবে। ফ্রান্স এবং জার্শরীর অনেক পক্ষিপাঁলক এখন বিহঙ্গজীবনের নানা গু রহস্ত-” 
উদ্বটনে ব্রতী ছিলেন্‌। খৃষ্টীফ ১৯০৫ সালে অন্তর্জীতিক পক্ষিতত্বের চতুর্থ বৈঠকে সর্বপ্রথম 
পক্ষিপালনের স্থান নিদ্দিষ্ট হইল। তৎপরে বালিনেব পঞ্চম অধিবেশনেও (খুর্টায় ১৯১০) 
Aviculture বৈজ্ঞানিক আঁসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এবার কোপেনছেগেনেৰ অধিবেশনীতে. 
সভীপতি হাঁটে যে সন্দর্ভ পাঠ করিষাছিলেন তাহাতে ১৯১০ সাল হইতে পক্ষিবিজ্ঞানেব 
নবাবিষ্বৃত তথ্যগুলি যথাক্ৰমে ৰণিত হইয়াছিল | 


“জুয়ল জিক্যাল রেকর্ড» 


জীবতৃ সন্ধে গবেষণা ইংলণ্ডে অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিডেছে। বা 
কষেকজন খ্যাতনামা জীবতববিদ্‌ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তাহাদের গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ করিবার, 
জন্য একখানি পত্রিকার প্রচার করেন তাঁহার নামকরণ হুইল ছুযিক্যাল “রেকর্ড! 
নামক জনৈক পুন্তকপ্রকাশক সম্পর্ণ নিজের দাত এই 'রেকর্ড প্রকাশিত করিয়া! ক্ষতিগ্রস্ত, 
হন, কিন্ত ষ্ঠ বৎসর হইতেই একটি জীবতব্‌ স্মিতি ইহার প্রকাশভার গ্রহণ করেন। এই কাৰ্য্যে 
তাহারা রয়েল সোসাইটি প্রভৃতি কয়েকটি সমিতির নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছিলেন।, বাইশ 
বৎসর পরে অর্থাভাবে পত্রিকার পরিচালকবর্গ কাগন্দখানির প্রচার বন্ধ করিতে বাধ্য হন 
দেখিয়া বৃটিশ জীবতত্ব-সমিতি (Zoological Society) ইহার সম্পূর্ণ দায়িত লইয়া ইহাকে 
বাঁচাইয! রাখেন। এ 

কিছুদিন গেল। রয়েল সোসাইটির খেয়াল হইল সমগ্র বিজ্ঞান সাহিত্যের একটা 
আন্তর্জাতিক ক্যাটালগ প্রস্তুত" করিতে হইবে । ইং:১৯০০' খৃষ্টাব্দে এই ক্যাটালগের 
প্রচার আরম্ভ হইল; তাঁহার একথণ্ড জীবতত্বের আলোচনায় পূর্ণ-। রেকর্ড পত্রিকার 
পরিচালকবর্গ দেখিলেন যে ক্যার্টালগের এই আকস্মিক প্রতিযোগিতা কোন প্ররারেই সুফলপ্রদ 
হইতে পারে না । পরস্ত একই ব্যাপারে এক শ্রেণীর পঞ্ডিতমগুলী ছইটা-বিভিন্ন পত্রিকা... 
মস্তি পরিচালন! করিষা শক্তির অপব্যয় করিবেন মাত্র । ছুইটাকে মিলাইবার চেষ্টা করিলে হয় 


১৮৩ প্রকৃতি 


না? স্থির হইল যে, অতঃপর উভষে মিলিয়! প্রতি বৎসর জীবতত্ব বিষয়ক রচনাবলার তাঁলিকা. 
প্রকাশ করিবেন। মলাঁটের উপর “ক্যাটালগের” ও “রেকর্ডের” নামে এমন ভাবে দুইটি 
স্বতন্স প্রচ্ছদের ব্যবস্থা হইল যে যদি কখনও উভয়ের বিচ্ছেদ হয়, তাহা হইলে “রেকর্ড ও 
“ক্যাটালগ” সহজেই স্বীয় স্বীয় প্রচ্ছদে স্বতন্ত্র আকারে প্রকাশিত হইতে পারে। ১৯১৪ খৃঃ 
অব্দ পর্য্যন্ত এই যৌথ ব্যবস্থায় কোন বিশুঙ্ঘলা ঘটে নাই, কিন্তু পর বৎসর রয়েল সোসাইটি 
পশ্চাৎপদ হইল। যুরোগীধ ভীষণ সমরানলের ইদ্ধনে কত হিতবারী অনুষ্ঠান যে আছতি 
প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার ইযত্বা নাই। রয়েল সোসাইটি যুদ্ধের প্রারস্ত হইতেই তাহার সহ- 
যোগিত! বন্ধ করিযা দিল। লগুনের জীবতন্ব সমিতি কিন্তু যে হঃসাহসে বুক বাধিয়া সমস্ত 
বাধাবিদ্গ অতিক্রম করিযা “রেকর্ড' পত্রিকাটিকে বাঁচাইযা রাখিতে চেষ্টা করিযাছিল তাহার 
সন্ধান রাঁখিবার আমাদের বড় একটা সুযোগ ঘটে না । জীবতত্বের পাঠকগণের হন্তে এই 
সময়ে প্রকাশিত 'জুষ্লিক্যাল রেকর্ড’ পত্রিকার যে খশ্ুগুলি পৌছে, উহাদের শষ্কীর্ণ আকার 
দেখিয়া অনেক সময় তাঁহারা তাহার কারণ খুঁজিষা পান না; কিন্ত যুদ্ধের সময়ে এবং যুদ্ধাব- 
Wt পরও কষেকবৎসর পর্যন্ত যে অসৃহাঁয় অবস্থাধ সশক্কচিত্তে ভবিষ্যতের অন্ধকার ভেদ 

| লওনের জীবতত্ব সমিতি স্বীয় লক্ষ্য পথে অগ্রসর হইয়া পত্রিকাটির বিলোপ নিবারণে 
সমর্থ হুইযাঁছিল, এখনকার এই শীর্ণকাঁধ খণ্ডগুলিই উহার একমাত্র সাক্ষ্য। 

এখন এই ‘জুষলজিক্যাল রেকর্ড পত্রিকার একটু. পরিচয় আবস্তক । ইংরাজী ১৮৬৪ 
খৃষ্টাব্দ হইতে প্রতি বৎসর জীবতত্বের নান! বিভাগ লইয়া জগতের বিভিন্ন প্রদেশের পুস্তক 
ও পত্রিকাদিতে যে রচনাবলী প্রকাশিত হইষা আসিতেছে, উহাদের সম্পূর্ণ তালিকা বা 
Bibliography বৈজ্ঞানিক "পদ্ধতিতে শ্রেণী, গণ; বিভাগ হিসাবে যথাযথ ভাবে নিদিষ্ট 
খণ্ডে সন্নিবেশিত 'করিয়া “নেকর্ডের বাৎসরিক সংখ্যাগুলি (০1015) বাহির হইতেছে।' 
দৃষ্টান্ত স্বর্নপ বল! যাইতে পারে যে, ১৯২৪ সালে যে সমস্ত প্রাণিতত্বের রচনা প্রকাশিত 
হইয়াছিল তাহাদের তালিকা “রেকর্ডের একবটি সংখ্যক খণ্ডে সন্নিবেশিত হুইয়া ১৯২৫'সাঁলের 
মধ্যে বাহির হইযাছে। ১৯২৫ সাঁলেব রচনাবলী বাষটি সংখ্যক ভাগে বাহির" হইতেছে। 
যুদ্ধাবসানে ক্রমশঃ আবার রয়েল সোসাইটি, সরকারি কৃবিতত্ব বিভাগ ([mperial Entomalo- 
gical Bureau)’ প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ সমিতির সহযোগিতা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া লগুনের জীবতত্ব 
সমিতি কিছুদিন হইল দ্বিগুণ উৎনাহে 'বেকর্ড/ প্রক।শকার্য্য সুপবিচালনে নিত লিগ 
ডি 


আচার্য্য স্তর ভ্রজেন্দ্রনাথ শীল. 


ন্‌ বিশ্ববিদ্তালয়ের তাইস্চেন্সলার আচার্য্য ব্রজেন্্রনাথের "উপর সম্প্রতি রাজসম্মান' 
অপিত হইযাঁছে। " বাঙ্গালীর কাছে "ডাঃ ব্রজেন্্রনীথের নূতন করিযা পরিচয দিবার 
আবগ্যক  নাই। - ছাত্রাবস্থা হইতেই দর্শন শাস্ত্রের উপন তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ সুপরিচিত। 


Ta 


উড 
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যৌবনকাঁলেই তাঁহার পাণ্ডিত্যের গৌরব দিগন্তব্যাপী হইয়া. উঠে। তাঁহার তীক্ষ বুদ্ধি, অসীম 
অধ্যবসাষ, কঠোর অস্বীকার, এবং পাঠে আগ্রহাঁতিশষ্য অতুলনীয় । যৌবনেই তিনি 
যে সমস্ত পুস্তক পাঠ করিয়া সার সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তৎকালীন বন্ধ 
প্রাচীন সাহিত্যিক পণ্ডিতও ওঁ সমস্ত পুস্তকের নাম পর্যন্ত শুনেন নাই। তিনি যে শুধু 
দর্শন এবং সাহিত্যেই ক্কতবিদ্ভ এমন নহে, বিজ্ঞানেও তাঁহার অগাধ বুৎপত্তি। প্রাচীন 
হিন্দুদিগের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্বন্ধে তিনি যে পুস্তক প্রণয়ন করেন তাহাই তীঁহার বিজ্ঞানান্ব- 
রাগের যথেষ্ট পরিচাষক। গণিত শাস্বেও তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। নৃতব এবং অন্তান্ত - 
বিজ্ঞানে পারদর্শী বলিষা ১৯১১ খৃঃ অব্দে তিনি লগুন বিশ্বজাতি কংগ্রেশের প্রথম অধিবেশনের 
সভাপতি নিযুক্ত হন। কলিকাত! বিশ্ববিস্থালয়ের শিক্ষা সমন্ধীয় ব্যাপারে তাহার যে কৃতিত্ব 
দেখ! গিয়াছে বিশ্ববিস্তালয়ের কর্তৃপক্ষবর্ তাঁহা' বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেন। ডাঃ শীল 
নানা ভাষায় সুপণ্ডিত । “রাঁজনীতিক্ষেত্রেও তাহার প্রতিভা কম নহে। তাঁহার রচিত 
“্মহীশূর রাজ্যেব কনাষ্টিটিউসন্” হইতেই তাহার গভীর চিস্তাশীলতা ও কুট রাঁজনীতিজ্ঞান 
প্রতিফলিত হইয়া পড়ে। আজ প্রবাসী বাঙ্গালীর এই সম্মানে সাহিত্য ও বিজ্ঞান গৌরবাদ্থিত। 


' গোৌঁমড়ক : 


আমাদের দেশে প্রতিবৎসর গবাঁদি.পণ্ড যে ভীষণ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হা! মৃত্যুমুখে 
পতিত হয় তন্নিরাীকরণে এতদিন পর্য্যন্ত কোন চেষ্টাই ফলবতী হইতে দেখা যাষ'নাই। সম্পতি . 
সরকারী পশুচিকিৎস! গবেষণাগারে (Imperial Institute of Veterifiary Reseatch) 
এই ব্যাধির প্রতিষেধক যে কয়টি ওষ্ধ প্রস্তুত করিতে পার! গিয়াছে, তাহাদের প্রযোগের 
পরীক্ষিত ফল আমাদের দেশে সাধারণ্যে পরিজ্ঞাত হওষা (আবশ্তক। গোৌ-মহিষ - 
আমাদের চাষের কার্য্যের প্রধান সম্বল। এই জীবগুলির পায়ে মুখে ব্যাধি জন্মিযা মড়ক 
উপস্থিত.হইনে ক্কৃষিকার্য্যের বিশেষয্নপ বাধা. জম্মিযা থাকে ।,-প্রতি বৎসর ও পশ্ুদিগের 
সংখ্যা হাঁস হইতে থাকিলে, দেশের কি পরিণতি হইরে তাহা! সহজেই অনুমেয় । আবার 
দুঞ্ধের জন্ত যে সকল গাঁভী পালিত হয, উহাদিগের সন্ততি . শৈশবাবস্থাতে প্রায়ই এক প্রকার 
রোগে আক্রান্ত - হইয়া, মরিয়! .যাঁয়।. এই ব্যাধি Blackquarter নামে পরিচিত; 
বাছুরদিগের . মধ্যেই. ইহার প্রকোপ দেখা যায়।. সরকারী পশুচিরিৎসগবেষণাগৃহে যে' 
প্রতিষেধকগুলি প্রস্তত হইযাছে উহাদের প্রয়োগে এই রোগের হাত হইতে আগু ফল লাভ. 
হইবে। এমন ওষধও বাহির হইযাছে যাহার প্রয়োগে নিরোগ পণুগুলার উক্ত সংক্রামক রোগ 
দ্বারা আক্রান্ত হইবার প্রবণতা থাকে ন!। শৈশবাবস্থায় বাছুরে ইহার ব্যবহারে পণুটার 
ব্যাপ্িগ্রাতিরোধক শক্তি ক্রমশঃ. বযৌবৃদ্ধির -সহিত বাড়িষা' উঠে। সরকারী চিকিৎসক- 
গণের গবেষণা ফলে জানা- গিষাঁছে ' ষে...এই সংক্রামক ব্যাঁধিগুলার আবির্ভাব এবং 
তিরোধানকাল ' বৎসরে তিন বার) একবার সংক্রামিত হইবার পর মুড়ক :থাঁমিলে, যে- 


১৮২ প্রকৃতি 


পশুগুলা বাঁচিয৷ থাকে তাঁহাদের ব্যাধিপ্রবণতা কিছুদিনের জন্য হাস পাষ। এই হাঁসেব 
কালে কতকগুল! নৃতন পণ্ড জন্ম লাভ কবে, অথবা অন্ত স্থান হইতে আনীত হয। তৎপরেই 
আবার ব্যাধিৰ আবির্ভাব ঘটে । প্রতিষেধক ওষধ প্রযোগার্থ টীকাব ব্যবস্থা আছে। 

গবেষণার কার্য্য এখনও চলিতেছে । গবাদির যন্্া এবং অন্তান্ত ব্যাধি সম্বন্ধে অনেক নৃতন 
তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে । আশা করা যাঁষ যে অদূর ভবিষ্যতে ইহা আমাদের গ্রামে গ্রামে 
জনসাধারণের নিকট সুবিদিত হইলে গৃহপালিত পত্ুগুলাকে সংক্রামক ব্যাধির কবল হইতে 
বাঁচাইতে পাবা যাইবে এবং ফলে আমাদের স্বাস্থ্য এবং কৃষির প্রভূত উপকার সাধিত হইবে। 


| চিঠিপত্র 
প্রশ্ন 


" ডাকার শ্রীযুক্ত একেন্দ্র বাবু “প্রক্ৃতি”তে উদ্ভিন্‌ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিযাছেন। 
অনেক দিন হইতে ফুলের রংয়ের কাঁরণ সম্বন্ধে আলোচন! করিবার আমার ইচ্ছা ছিল। একই 
সন্ধ্যামণি ফুলে লাল ও শাদা! রং হয কিয়পে ? আবার কোন কোন সন্ধ্যামণি হল্দে, কোন 
কোন ফুল পাখ্রা .( লালযুক্ত শাদা) দেখা যাব ; এমন কি একই গাছের বিভিন্ন ডালে 
বিভিন্ন বর্ণের ফুলও দেখা যাঁষ_ইহারই বা. অর্থ কি? কেহ যদি অনুগ্রহ পূর্বক 
এ সে বিস্তৃত আলোচনা করেন, বা সন্ধান দেন তবে উপর্কৃত হইব। 

শীজানেন্্নারামণ রাঁষ 


বণ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন 


অধুৰীকষণযয্ের আবিষ্কারের, ফলে এক বিশাল অনু রাজ্যের বিচিত্রতা দিন “দিনই 
বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিপথে .আঁসিষা পৌছিতেছে। এই যন্ত্র সম্বন্ধে আমার বিশেষ কুষেকটি. 
জ্ঞাতব্য বিষষ আছে? অনেকদিন হইতে তাহার কোন সণুত্তর বা স্থমিমাংলা পাই নাই । 
অধুবীক্ষণধ্তরের প্রথম প্রচলন হয় কোথায়? এবং সে. কোন্‌ সময? প্রাচীনতম যন্তরটির 
আবিষ্কারক, ছিলেন কে? বিজ্ঞানের. যে যুগে [19801/18%- কাচের রহস্ত উদ্ঘাটিত হয, 
ইহাও কি সেই সমকালবর্তী নাকি? 2117যর আলোচনায় এক প্রকার Globe of 
0:581এর উল্লেখ আছে দেখিতে পাঁওষা যায়; সে যুগে চিকিৎসক মহলে উহা! দাহক যন্ত্র 
হিসাবে ব্যবন্ৃত হইত। অতি প্ৰাচীনকালে চিকিৎসকেরা ইহারই সাহায্যে রোগীর "দুষ্ট 
স্থান দ্ধ করিয়। দিতেন। ,আমার কিন্ত মনে হয Globe of crystalaর সঙ্গে magnifying 
৪1959এব গুণাগুণের কোঁন কিছু নিকটতম সম্বন্ধ আছে। আমার এ-অন্মানের' কোন 


স্ত্যতা আছে কি.? ৪ 
রীপরযু্রকুমার দাশগুপ্ত 


দিন 


তৰ 


প্রকৃতি ১৪৩ 
সহযোগী সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 


অতিকাষ প্রত্রমানব--শীঅবিনাশ চন্দ্র দাস ( বঙ্গবাণী, আষাঢ় 4557. 


" অহিফেন ও ভারতবর্ষ_-পীরামলাল সুর (স্বাস্থ্য শ্রাবণ ১৩৩৩) 


আনারস--জী আশুতোষ দত ( মাপির 'বস্থুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ ) 
আম্নের চাষ-(ব্বাবাদ, আযাঢ় ১৩৩৩) 
আলে কন্তস্ত-_জ্ীকুমূদনাথ লাহিড়ী ( আখিক উন্নতি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ ) 
ইসি ( ইলেক্ট্রোলাইট্ক্‌ করি? )_শীৰৃপেন্্নাথ দে সরকার বিএস-সি - 
(মাসিক বন্গুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩) 
খুলনা, যশোহর, নদীয়া ও মুশিদাবাদ জ্ছেলার ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতিসমূহ-_ 
(সোনার বাংল! নবপর্য্যায়, আষাঢ় ১৩৩৩) 
চা-বাগানের কর্ম্পরিচালনা-_শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী ( আর্থিক উন্নতি, আষাঢ় ৯৩৩৩) 
জগদীশচন্দ্র বহর পত্রাবলী-( প্রবাসী, আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩৩৩) 
জন্ম-সংরোধের বিপক্ষবাঁদের বিরুদ্ধে ( পূর্ব প্রকাশিতের পর )- শ্রীন্পেন্্রকুমার বন্ধ 
| ._ { স্বাস্থা-সমাচার, আষাঢ় ১৩৩৩ ) 
জাপানে যন্মা নিবারণ--ডাঃ শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী এল, এম, এস ; ডি পি এইচ 
( স্বাস্থ, আঁবণ ১৩৩৩) 
জিনগণ্ড--শীশশধর রায় এম এ; বি, এল ( ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৩৩) - 
ঢাঁকা বিভাগের ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায়-সমিতিসমূহ( সোনার্‌ বাংল! নবপৰ্য্যায়, 
আঁবণ ১৩৩৩) 
দার্জিলিং এবং ডুয়ার্সে চা”র আবাঁদ-_( আঁবাদ,.আষাঁ় ১৩৩৩) 
নলকুপ (Tube well)--শক্ষেত্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গরীনগেন্দ্ৰনাথ্‌ দে 
. (সোনার বাংলা নবপর্য্যায, অযাঢ় ও শ্রাবণ ১৩৩৩ ) 
'পাঁরসীকগণের গায়ত্রী ( অহুন বইর্য্য )--শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য ( ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৩৩ ) 
ভারতের কার্পাস-শিল্প শ্রীনিকুঞ্জবিহাঁরী দত ( মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ ) 
ভূমিরুম্প--শরীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিএ) বি (প্রবাসী, আঁষাঁঢ় ১৩৩৩) 
ভোট জাতির বিবরণ- শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার (মানসী ও মর্ম্মবাণী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩). 


* * মাপ সুনুকে চাষ্বাস__তাহ্কেন্দিন আহম্মদ ( আর্থিক উন্নতি, আধা ১৩৩০:).. 


মিশর---অধ্যাপক শ্রীভৃপেন্্রনাথ দত্ত এম এ ; পি এইচ ডি- (ভারতবর্ষ; ১০০5: 
মুক্তাসংগ্রহ--ভীদরোজনাথ ঘোষ ( মাসিক বসুমতী, আাঁঢ় ১৩৩৩) 

মেণ্ডেলের আবিষ্কার (১১)-_-কষিসম্পদ, বৈশাখ ১৩৩৩) 

লঙ্কার আবাদ-_( আবাদ, আষাঢ় ১৩৩৩ ) 


১৮৪ প্রকৃতি 


বাঞ্গলার স্বাস্থা-বিবরণী (১৯২৪)--{ স্বাস্থ্য সমাচার, আফাঢ ১৩৩৩) 
বাঞগালীর আহার রায় বাহাছুর ডাঃ জীচুনীলাল বস এম্‌ বি; সি আই ই ) আই এস ও 

( মাতৃমন্দির, আঁযাঢ় ও শ্রাবণ ১৩৩৩ ) 
বাংলা স্টহাও--শীইন্দ্রকুয়ার চৌধুরী, (আর্থিক উন্নতি, ত্য ১৩৩৩ ঠক 
বেতারের বার্ত৷--শরীউদিতেন্দু মল্লিক ( খেষালী, আধা ১৩৩৩) 
বেরিবেরি--কবিরাজ সত্যচবপ সেন কবিরঞ্জন শাস্ত্রী ( স্বাস্থ, শ্রাবণ ১৩৩৩ ) 
শন্তক্ষেত্রে চুণের উপকাঁরিতা-_ডাঃ আশুতোষ জানা ডি এম নি ক্েষি্পদ, বৈশাখ ১৩৩৩ ) 
বিশাল শণ শিল্প- শ্রীনিকুঞ্জবিহাবী দত্ত ( মাসিক বন্ুমতী, আবাঁঢ ১৩৩৩) 
ুর্্যমুখী_শ্রীঘীতুতোঁষ গুহঠাকুর্তা ( কৃষিসম্পদ, বৈশাখ ১৩৩৩ ) 
মুখী মরিচ -_হ্লধরবাঁবু ( ক্ৃষিসম্পদ, বৈশাখ ১৩৩৩ ) 
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১৯*২ মালে কেনেলী এবং হিভীদাইড নামক দুই জন বৈজ্ঞানিক সর্বপ্রথম মত প্রচার 
করেন যে, যে সমস্ত ইথারতরঙ্গ আকাশের উপরিভাগে বিকীর্ণ হয় তাহারা কিছু দূর পর্যন্ত 
যাইয়া পুনরার প্রতিফলিত হইয় নীচের দিকে ফিরিয়া আমে, অর্থাৎ পৃথিবীকে সমকেন্দ্রিক ভাবে 
% বেটন করিয়া আকাশের পঞ্চাশযাট মাইল উর্দ্ধে যেন একথান। আয়না আছে; এই আয়নাতে 

₹ ঘা'খাইয়া তরঙ্গ আবার নীচমুখী ফিরিয়া আঘে। ইহাকে আমরা প্রতিফলক স্তর বলিতে 
পারি (Reflecting layer) । জ্তরাং দেখা যাইতেছে যে ইথারতরঙ্গ বায়ুমণ্ডল ভেদ 
₹ করিয়া অনন্ত আকাশে বিকীর্ণ হইতে পারে না; প্রতিফলিত হইয়া উহা পৃথিবীর চারিদিকে 
সীমাবদ্ধ থাকে । কি কারণে বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগ তরঙ্গকে এইরূপ ভাবে গতিনিত 

করে, তাহাই এখন জিজ্ঞান্ত | 
_ সকলেই জানেন যে, ধাতুমাত্রই অল্লাধিক পরিমাণে আলোক প্রতিফলিত করি থাকে 
খুব মস্থণ রৌপাফলক আলোকের প্রায় নিরানব্বই ভাগ অংশই প্রতিফলিত করিয়া থাকে 1 
২... যে ধাতু যত পরিমাণে তড়িৎশক্তি পরিচালন করে সেই ধাতুর আলোক-প্রতিফলনের ক্ষমত| : 
৮... ততবেশী। রৌপ্য সর্ধাপেক্ষ। তড়িৎ-স্থপরিচালক ; সেই জন্ত উহার আলোক-প্রতিফলনের 
ৰা শক্তিও খুব বেণী । প্রমাণ ছারা স্থির হইয়াছে যে, সমস্ত ধাতুর মধ্যেই স্বাধীন তড়িৎকণ। 
(8159 Electrons) বহু পরিমাণে বর্তমান এই স্বাধীন তড়িৎকণ ধাতুদ্রব্যে বেশী পরিমা! 
থাকাতে উহার ভিতর দিরা খুব সহজে তড়িৎশক্তি পরিচালিত হুয়। আবার যখন আলে 
এ ধাতুদ্বব্যের উপর আসিয়া পড়ে, তখন এই সমস্ত তড়িৎকণ' .স্পন্দিত হইতে থাকে « 
_ আলোকের তরঙ্গকে বিপরীত দিকে নিক্ষেপ করে। ৃ 
.. তিড়িৎকণা ধাতুদ্রব্য ব্যতীত অন্তত্রও স্বাধীন অবস্থার থাকিতে পারে । আমাদের ও 
প্রত্যেক ঘন সেটিমিটারে প্রায় সাত শত আয়ন (1০1) ধর্তমান। আয়ন আর কিছুই. 
নয; তড়িংকণার চারিদিকে অনেকগুলি পরমাণু ঘনীভূত হইয়া এক একটি পরমাগুপুজ 

গঠন করে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, আকাশের যতই উদ্ধে উঠা যায়, তড়িৎবিশিষ্ট i 
এই পরমাণুপুঞ্জের সংখ্যা ততই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং প্রত্যেক পরমাণুপুঞ্জের আকারও ততই 

ছোট হইয়া আনে । আকাশের ৫০।৬* মাইল উদ্ধে বায়ুর পরিমাণ অত্যন্ত কম; এক ঘন 

সে্টিমিটারে হয়ত চার-পাঁচ হাজারের বেশী অন্ন বা নাইট্রোজেনের পরমাণু নাই, কিন্ত সেখানে... 
বছ পরিমাণে স্বাধীন তড়িৎকণ। বিগ্মান। ইথারতরঙ্গ যখন এই স্বাধীন তড়িৎকণাপূর্ণ স্তরে 
_ পৌঁছায়, তখন এই তড়িৎকণাগুলি স্পন্দিত হইয়া তরঙ্গকে নিয়দিকে নিক্ষেপ করে, উর্ধ দিকে 
উঠিতে দেয় না। সুতরাং ইথারতরঙ্গের সমস্ত শক্তি বা তেজই পৃথিবীতে আবদ্ধ থাকে। 
টু গল কেনেলী ও. হিভীদাইডির মোটামুটি মত। যদি এই মত সত্য হয় তাহা হইলে 
তরঙ্গবাহিত তেজ (72212) ব্যস্ত বর্গ নিরম ( [nverse ১০. law) অনুসারে বিকীর্ণ হইবে 
₹ না। নিয়ে কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়। বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করা যাক। যদি 
কোন অন্ধকার ঘরে আলো জালা যাঁর, তাহা হইলে আমি আলোক হইতে যত দূরে রিয়া 


| শা 








































যাই, 
_. প্রধরত। যতটা হয়, দুই হাত দূরে তাহার এক চতুর্থাংশ ; কারণ আলোক চার গুণ অধিক' 
জমিতে, ছড়াইয়৷ পড়ে। দেই রকম তিন হাত দূরে এক-নবমাংশ হইয়! যায়। অর্থাৎ 
দুরত্ব যতই বাঁড়িতে থাকে, আলোকের প্রথরত৷ দূরত্বের বর্গ অন্থারে ততই কমিতে থাকে । 
: ইহাকে বাস্তবর্থ নিয়ম বল৷ যাইতে পারে। ইথারতরঙ্গ যদি যথেচ্ছ চারিদিকে ছড়াইয়৷ 
_ পড়িতে পারিত, তাহার প্রথরতাও তাহা হইলে ব্যস্ত বর্গ নিয়ম অনুসারে কমিতে থাঁকিত ; 
কিন্তু কাজে তাহ! হয় না। পুনরায় মেই অন্ধকার গৃহস্থিত আলোকের কথা ধরা যাক। 
আলোকের ঠিক উপরে যদি একথাঁন। প্রতিফলক (২০০০০?) থাকে, তাহা হইলে প্রতি 
_ফলকের ঠিক নীচে আলোক পার্শ্বদেশ অপেক্ষা প্রথর হইয়! থাকে । 

ছি হিভীসাইডের প্রচারিত তত সত্য হয়, তাহা হইলে আকাঁশিতরঙ্গের তেজ ব্যস্ত বর্গ 
নিয়ম অনুপারে বিকীর্ণ হইতে পারে ন, তদপেক্ষ। অনেক গুণ বেশী বিকীর্ণ হইবে । ১৯১০ 
[লে অষ্টিন্‌ নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক এ সম্বন্ধে নান! রকম গবেষণা ও আলোচন! করেন। 
নি. মাকিণ যুক্তরাজ্যের নৌ-বিভাগের বৈজ্ঞানিক ছিলেন। নৌ-বিভাগের একখানা জাহাজে 
পরক-যনত দ্বারা ইথারতরঙ্গ উৎপন্ন কর! হয়। অন্ত জাহাজ দুরে থাকিয়া! গ্রাহক-যন্্ সহযোগে 
তরঙ্গের প্রথরতা নির্ধারণ করে। পরীক্ষাতে দেখ! যায় যে, যদি দুরত্ব পঞ্চাশ গুণ 
হয় তাহ! হইলে তরঙ্গবাহিত তেজ (৪৮)২ অর্থাৎ ২৫ শত ভাগের একভাগ না হইয়া ১০ 
ভাগের এক ভাগ অথবা ২০ ভাগের এক ভাগ হয়। সুতরাং দেখা গেল যে, আলোকতরঙ্ 
আকাশের বহির্ভাগে ছড়াইয়া পড়ে না। অষ্টিনের পরীক্ষাকাঁধ্য হিভীসাইডের থিওরি বা 
সিদ্ধান্তের গ্রতিপোৌষক | 

৯৪ মাল হইতে [119৫6 ৮৪1৮৩ আবিষ্কারের পরে, বিনাতারে টেলিগ্রাফের দ্বিতীর 




















হইয়া পর ডিয়াছে। কঁলিকাত। সহরে অনেকেরই Valve receive আছে । ৬৭1৮০ দ্বারা 
কি. উপায়ে ইথারতরঙ্গ উৎপাদন ও গ্রহণ, করা যায় একটু চেষ্টা করিলেই তাহ! সকলে 
_ জানিতে পাঁরিবেন। 





| 080৭6 valveর প্রবর্তনের পর হইতে বেতারের মৌলিক গব্ষেণার ধারা বে পরিমাণে ট বে 
রা বাড়া { গিয়াছে। ১৯১৪ হইতে ১৯১৯ পৰ্য্যন্ত মহাযুদ্ধের মময় বেতার সম্বন্ধীয় কোন মৌলিক 
 গব্ষণাই প্রকাশিত হয় নাই। ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মানী প্রভৃতি সমস্ত দেশেরই 


_ বৈজ্ঞানিকগণ তখন অতি সঙ্গোপনে মৌলিক গবেষণা করিয়া নূতন নৃতন তত্ব আবিষ্কারে চেষ্টিত 
- ছিলেন। যুদ্ধের অবসানে তীহার। আরার মৌলিক গবেদণ। প্রকাশ করিতে আরম্ভ 
র্‌ করি ছেন। হিভীমাইড স্তর সম্বন্ধেও সমপ্রতি অনেক গব্ষেণা প্রকাশিত হইয়াছে । 
টু বিনা তারে টেলিগ্রাফ প্রেরণ করিবার জন্ত যে সমস্ত ইথারতরঙ্গ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের 
টু ঠা বিজিত হই. থাকে। কারণ, প্রেরক-র ঘর ইচ্ছা মত দিত তরঙ্গ উৎপাদন করা 












আলোকের প্রথরতাও : তত ত বেলী | কির আহিবৰ | এক হাত বব + স্থানে আলোকের 


হইয়াছে | Triode Valve দ্বারা তরঙ্গ উৎপাদন এবং গ্রহণ ছুইই খুব সহজসাধ্য 
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যাইতে পারে এবং গ্রাহক বিভিন্ন রকম তর ধর! যাইতে পারে । অনেকে লক্ষ্য করিয়া 
থাকিবেন যে, যদি একটা ঘরে দুইটি বেহালা থাকে এবং যদি ছুইটিরই তার একই সুরে নিয় ৃ 
হয়, তাহা হইলে প্রথমটি বাজাইব! মাত্র দ্বিতীয়টও বাঁজিতে আরম্ভ করিবে। প্রথম বেহালাটি 
. ঝাজাইলে শব্ষতরঙ্গ দ্বিতীয় বেহালার তারের উপর গিয়া পড়ে এবং শব্দতরঙ্গ্র স্পন্দ 
বি বেহালার তারে স্পন্দনমাত্রার সহিত এক হওয়াতে তরঙ্গাঘাতে বেহালার তাঁর স্পন্দিত 
রর থাকে; এই ব্যাপারটাকে ইতরাজীতে Sympathetic vibration বা সহান্ুুভৃতিক * 
₹ বলে। যদি উভয়ের স্পন্দনমাত্র সামান্ত তফাৎ হয়, তাহা হইলে প্রথম বেহালা হাজার ৫ 
 বাজাইলেও দ্বিতীয় বেহালার তারে স্পন্দন উৎপত হয় না। ইথারতরঙ্গ ঠিক একই ভা 
. গ্ৰাহকখস্্ে ধরা যাইতে পারে। গ্রাহক-যন্ত্র প্রেরক-যন্তরের সহিত সমতানে নিয়্িত থ 
দি প্রেরক-যন্ন হইতে ৩৫০ মিটার লগা ইথারতরঙ্গ প্রেরণ করা যায়, গ্রাহক-ন্ত্রকেও ঠি 
৩৫০ মিটার লঙ্কা তরঙ্পন্দনমাত্ায় নিয়প্তিত করিয়া রাখিতে হইবে । যদি গ্রাহক 
ঝা ৩৪৯ মিটারে নিয়ন্ত্রিত থাকে, তাহা হইলে কিছুই ধরা যাইবে না। বিনাতারে টে 
সংবাদ প্রেরণের পক্ষে এই ব্যাপারটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মনে করুন অনেকগুলি প্রেরক 
আছে। সকলেই যদি এক সঙ্গে ৩৫* মিটার লম্বা তরঙ্গে সংবাদ প্রেরণ করিতে আন্ত 
তাহা হইলে যে বেচারী সংবাদ গ্রহণ করিতেছে, সে যুগপৎ বিভিন্ন প্রেরক-যন্তের 
সংবাদ পাইবে ; অর্থাৎ সমস্ত সংবাদ মিলিয়া এক বিষম অর্থহীন গোলমালের হি কা 
রাজীতে ইহাকে বলে Jamming । 
বিগত মহাযুদ্ধের সময় এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া শক্রপক্ষ সংবাদ নই করিবার চে ক 
_ছিল। মনে করুন, ইংরাজদের এক জাহাজ হইতে ৩৫০ মিটার লন্ব। তরঙ্গ ছার! অন্য জা; 
সংবাদ পাঠান হইতেছে । যদি শক্রপক্ষ ঠিক এক সঙ্গে একই সময়ে ৩৫০ মিটার লক্ষ! ই 
তরঙ্গ পাঠাইতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে গ্রাহক-নতরে শুধু কোলাহলের স্থষ্টি হইবে। : 
_ বেচারী কোন সংবাদই ধরিতে ব অর্থ বুঝিতে সমর্থ হইবেন না। জাটল্যাণ্ডের নৌশুদ্ধে 
. জাৰ্ম্মাণরা এইরূপ ভাবে ইংরাজদের প্রেরিত সংবাদ গণ্ডগোল করিয়া দেয়। এই কারণে 
. বিনাতারে সংবাদ প্রেরণ সম্বন্ধে আইন করার দরকার হুইয়া পড়িয়াছে। গভর্সে্ট প্রত্যেক. 
প্রেরক-যক্দের মালিককে কেবলমাত্র এক বা ততোধিক তরঙ্গ প্রেরণের অনুমতি দিয়া 
থাকেন। কারণ, যদি লোকে ইচ্ছামত তরঙ্গ ব্যবহার করে তাহা হইলে অপরের প্রেরিত 
তরঙ্গের সহিত তাহার তরঙ্গ মিলিত হইয়া বিষম গণ্ডগোলের স্থষ্টি করিবে। টপ 
ঃ তাং ধরিয়া গবেষণার ফলে ইথারতরঙ্গ সমন্ধে আরও অনেক নূতন তত্ব আবির 5 
য়াছে। পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে, দিনের বেলা তরঙ্গ বেশী দূর যায় না। দিনের বেলা 
জান পর সত ব্যবহার করিয়া তরঙ্গকে যত দূর পর্যাস্ত ধরা যায়, রাত্রে তাহ! অপেক্ষা চার পাঁচ গুণ 
দুর পর্যন্ত বেশী ধরা যায়। আবাঁর সমস্ত বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ সমান দূরে যায় না; তরঙ্গ যত 
| কক হয়, তাহা তত বেশী দুরে যাইতে পারে। ক সুর্য দাখন বিখ্যাত নাউয়েন ষ্টেশন 





































১৯৮ 


হইতে বার কিলোমিটার পর্যন্ত লম্বা তরঙ্গ প্রেরণ কর! হইত। কিন্তু পরে দেখ! গেল যে, এত 
বড বড় তরগগ ছার সংবাদ প্রেরণ করা অনাবশ্তক। পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে যে, 
যদি তর্কে ক্রমান্থরে ছোট কর! যায়, তাহা হইলে আবার তরঙ্গের দুরে যাইবার ক্ষমতা বাড়িয়া 
উঠে। গভর্মেন্ট প্রথমে ছয় শত মিটার অপেক্ষা অধিক লম্ব। তরঙ্গ ব্যবহার করিতে দিতেন ন!। 
তখন বেতার অনুরা গীগণ ( 817501 )ছোট তরঙ্গ ব্যবহার করিতে আর্ত করেন। পরীক্ষ। 
দ্বারা প্রমাণ হইল যে, এই ছোট তরঙ্গ বনু দূর যাইতে পারে; কারণ, ছোট তরঙ্গের বিকীর্ণ 
_ হইয়া পড়িবার ক্ষমতা অধিক । সকলেরই জান। দরকার যে, প্রেরক-যক্ণে যতটা তাড়িত শক্তি 
বায় কর! হয়, তাহার সমন্তট! তরঙ্গরূপে বিকীর্ণ হয় না। বড় তরঙ্গ ব্যবহার করিলে বড় জোর 
২ লন একভাগ মাত্র শক্তি বিকীর্ণ হয়। কিন্তু ছোট তরঙ্গ ব্যবহার করিলে শতকরা ১০1১২ 
এমন কি ৩০৪০ অংশ পর্যন্ত শক্তি আকাশে বিকীর্ণ হয়। আধুনিক পরীক্ষার প্রমাণ 
পাওয়া গিয়াছে যে, তরঙ্গকে যদি খুব ছোট করা যায় (৩০ বা ৪০ মিটার ) তাহা হইলে 
_ অতি সামান্ত শক্তিতেই বহুদূর পর্যন্ত সংবাদ প্রেরণ করা যায়। ছোট তরঙ্গ দিন এবং 
জাতি উভন্ন সময়েই প্রায় সমান দূর যাঁয়। 
“Fading ব! বিলীন হওয়া £= 
অনেক সময় দেখা যায় যে, হয়ত আমি গ্রাহক-হন্তৰ দ্বারা! দূরবর্তী স্থান হইতে প্রেরিত সংবাদ 
গ্রহণ করিতেছি এবং আমার গ্রাহৰু-যন্ত সম্পূৰ্ণ ঠিক আছে ; কিন্তু হঠাৎ সমস্ত সংবাঁদ অন্তহিত 
হইয়া গেল। ছুই তিন মিনিট অপেক্ষা করার, পর আবার সংঝাঁদ ফিরিয়া আসে ; এই 
অন্তধর্ণন ব্যাপারকে ইংরাজীতে বলে (ding । 
এখন দেখা যাক যে, কি করিয়া এই সমস্ত সমন্তার সমাধান করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ 
সর নি ০৫ বা বিলীন হওয়ার বিষয় আলোচনা করা যাক। পূর্বে বলা 
রা । ইখারতরঙ্গ আকাশের উর্দ্ধে প্রতিফলিত হইয়। নীচমুখী ফিরিয়া আঁসে। 
কিন্ত টব প্রতিফলিত তরঙ্গ ব্যতীত আর একটি তরঙ্গ পৃথিবীর গাত্র বাহিয়া চতুর্দিকে বিস্তৃত 
হয়), কোন স্থান হইতে আমর! যে তরঙ্গ পাই, তাহা ধরাতলবাহিত তরঙ্গ এবং 
হিভীদাইড স্তর হইতে প্রতিফলিত তরঙ্গের সমষ্টি । অর্থাৎ গ্রাহক-যন্ত্রে হুই তিন বিভিন্ন পথ 










_ হইতে ঢেউ আসিয়া যুগপৎ লাগিতেছে। সকলেই জানেন যে, প্রত্যেক তরঙ্গেই চূড়া এবং 





কোল আছে। যদি ছুই বিভিন্ন তরঙ্গের চূড়ায় চুড়ায় এবং কোলে কোলে মিলিয়া যায় 
তাহা, হইলে তরঙ্গ আরও প্রচণ্ড হইয়া উঠিবে। কিন্তু যদি এক ঢেউয়ের চূড়া অন্ত 
 েউয়ের কোলের সহিত মিলিত হয় তাহা হইলে সেখান হইতে ঢেউ একেবারে লুপ্ত হয়। 
fading: বা অন্তৰ্ধান ব্যাপারটাও ঠিক এইভাবে বুঝ। যাইতে পারে। পূর্বেই বলিয়াছি 
থে একটা তরঙ্গ পৃথিবীর তল বাহিয়৷ আসে এবং আর একটা তরঙ্গ হিভীনাইড স্তর হইতে 


নাদিম আদে। কিন্তু হিভীসাইড স্তর নিশ্চল নয়; যদি উহ! একটু উপর দিকে চলিয়।- 


রে যায়, তাহা হইলে প্রতিফলিত তর্কে বেশী পথ অতিক্রম করিতে হয়। পূর্বে যেখানে 











প্রতিফলিত তরঙ্গের চূড়া আসিয়া পড়িতেছিল সেখানে এখন প্রতিফলিত তরঙ্গের কোল. 
আপিয়া পড়ে। সুতরাং স্থানটি নিস্তরঙ্গ হইয়া যায়। হিভীসাইড স্তর যদি আবার কটু 

সচল হইয়া উঠে, তাহা হইলে পুনরায় পূর্বেকার অবস্থা ফিরিয়া আনিতে পারে । - টা 
সম্প্রতি ইংলণ্ডের অধ্যাপক এপণ্টন্‌ একটি সুন্দর পরীক্ষা করিয়া এই মতবাদ প্রচার টা 
করিয়াছেন। মনে করুন, কলিকাতায় একট প্রেরক-যন্ত্র ও. বর্দমাঁনে একটি আহক 
 আছে। কলিকাতা হইতে আমি ৩৫০ মিটার লঙ্কা এক ইথার-তরঙ্গ পাঠাইতেছি। বর 
সুই বিভিন্ন পথে তরঙ্গ আসিয়া মিলিত হইতেছে। এক তরঙ্গ পৃথিবীর পৃষ্ঠ ব | 
-_ কলিকাত! হইতে বর্ধমান আসিয়াছে, আর দ্বিতীয় তরঙ্গ আকাশের উর্ দিক হইতে প্রতিফলিত 
হইয়া উক্ত স্থানে পৌছিয়াছে। উভয় তরঙ্গই যদি চুড়ায় চুড়ায় এবং কোলে কোলে মির 
হয, তাহ! হইলে বর্ধমানে আমরা খুব জোর আওয়াজ পাইব। এখন মনে করুন, অ 
২৩৫৯ মিটারের এক খুব জোর তরঙ্গশব্দ পাইতেছি। হঠাৎ যদি তরঙ্গের দৈৰ্ঘ্য ৩৫১ 
এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রাহক-যন্তকেও ৩৫১তে আনয়ন করি, তাহা হইলে কি হইবে? 
৮... আর পৃথিবীর তলবাহিত তরঙ্গ এবং উর্দ্ব দিক হইতে প্রতিফলিত তরঙ্গ উভয়ের চুড়ায় 
এবং কোলে কোলে পড়িবে না; একের চূড়া অন্তের কোলে গিয়া পড়িবে। জু 
সমন্ত স্থান নিস্তরক্গ হইয়। উঠিবে। এইয়প ক্রমাগত গ্রাহক এবং প্রেরক-যস্ত্রের তরঙ্গ 
পরিবর্তন করিয়া আমর! তরঙগবাহিত সংবাদকে ক্রমান্বয়ে ক্ষীণ অথব| প্রবল করিতে | 
এইরূপ পরীক্ষা করিয়া অধ্যাপক এপন্টন দেখাইয়াছেন যে, হিভীসাইড স্তর রর : 
8৫০ মাইল উৰ্দ্ধে অবস্থিত । 
. উপসংহার ২ এ 
সুতরাং ইথার-তরঙ্গের সঞ্চরণ বা পরিগমন (Propagation) হইতে প্রমাণিত: হইতেছে টা 

যে, চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল উর্ধে আকাশ স্বাধীন তড়িৎকণায় পরিপূর্ণ। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, 
কি করিয়া এই তড়িৎকণা উৎপন্ন বা স্ষ্ট হয়, অথবা স্বাধীন ভাবে বিরাজ করিতে থাকে? 
অনেক বৈজ্ঞানিকের এই মত যে, স্বর্্যালোকের প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের উপরিস্থিত পরমাণূকল 
বিভক্ত হইয়া স্বাধীন তড়িৎকণার উৎপত্তি হয়। রাত্রি হইলে ক্রধ্যালোঁক থাকে না; সুতরাং 
নিষ্নদেশস্থ যোগ ও বিয়োগ তড়িৎকণা সন্মিলিত হইয়া আবার পরমাণুর কৃষ্টি করে। অর্থাৎ 

... হিভীমাঁইড স্তরের উচ্চতা রাত্রিকালে ঢের বাড়িয়া যায় । এ সম্বন্ধে এখনও বিশেষভাবে টি 
 প্ীকগাকার্ধা হয় নাই। লেখকের মতে, এই মত শুধু আংশিকভাবে সত্য। কর্ধা 
লের উত্তাপ অত্যন্ত প্রচণ্ড বলিয়া সেখানে পরমাণুসকল বিভক্ত হইয়া স্বাধীন, তড়িৎকণার ২ 
স্্টি করিতেছে। স্্যমণ্ুলের চতুর্দিকে বু হু দূর পরাস্ত এইয়প স্বাধীন তড়িৎকণ নিগ্দিপ্ত 
__ হইতেছে।- আমার অনুমান হয় যে, হিভীসাইড স্তর স্য্যমওলের ৫ তড়িৎকণামগুলের 
টা টি (Atmosphere of free electrons and ions} অংশমাত্র |... 






































বিষধর সর্প ও সর্পবিষ 

টু শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত 

ভারতের ডু ৰিৰ সম্পদের ন্যায় প্রাণীসম্পদও যথেষ্ট । এত বিভিন্ন প্রকারের জীবজন্তুর 
রি অন্ত কোন একট দেশে বিরল। এই বিশাল প্রাণী-সমষ্টির মধ্যে আমরা এস্থলে 
একটি ক্ষুদ্র বর্গের আলোচনার প্রবৃত্ত হইতেছি ; ইহার নাম সরীস্থপ (Reptilia)। কুম্তীর, 
কচ্ছপ, গোধ॥ ক্ককলাস, সর্প প্রভৃতি এই বর্ণের অন্তভূ ক্র। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় বাহারা 
বা রীস্থপগৃহ Reptile House) দেখিয়াছেন তাহাদের অবশ্ত বিভিন্ন প্রকারের সরীস্থপ 
সম্বন্ধে বিশদ ধারণ! আছে। সাপের কুটিলতা ও বুদ্ধিমত্তার প্রবাদ অনেক পুরাকাল হইতে 
চলিয়া আঁসিতেছে। কিন্তু সাধারণ লোকে সাপকে ভয়ের চক্ষেই দেখিয়া থাকে। সম্ভবতঃ 
ইরূপ ভীতি হইতেই ভক্তির উদ্ভব হইয়া এক সময়ে এতদ্দেশে নাগপুজার প্রভূত প্রচলন 
ছিল। এখনও সেইরূপ পুজ। প্রভৃতি দিয়া সর্প অথব| সর্পের অধিষ্ঠাত্রী মনপাদেবীকে 
বর পদ্ধতি একেবারে উঠরা যায় নাই। যে দেশে বর্তমান সভ্যতার যুগে বৎসরে 
ৃ শতি সহজরেরও অধিক সংখ্যক ব্যক্তি সর্পদষ্ট হইয়! প্রাণত্যাগ করে, দে দেশের 
শি ত জনদাধারণের মধো নাগপুজার অস্তিত্ব থাক! আদৌ অস্বাভাবিক নহে। 

বর অন্তান্ প্রাণীর মধ্যে কয়েক জাতীয় কৃকলাসকে অনেকে সর্প বলিয়! ভ্রম 
রি তাহার মধ্যে অন্ধকীট (31104 ০7০0) অন্ততম। বস্তুতঃ ইহার শরীর সর্পের 
য়ই প্রলদ্ষিত (৩1০7৫8:50) এবং প্রততঙ্গাদির "কোন চিহ্ুই নাই। কিন্ত অন্ধকীটের 















চি স্বন্নপ দুইটি অলোচ্চ অংশ (১) দেখিতে পাওয়| যায়। যাহা হউক, স্থলতঃ প্রলশিত 
__ প্রতাঙ্গবিহীন দেহ সাপের বৈশিষ্ট বলিয়া ধরিতে পার যায়। সর্পশরীরের গঠন ভাল করিয়া 
. বুঝিতে হইলে ইহার সহিত আরও কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা আবন্ভক। সাপের 
সমস্ত দেহ ছোট বড় শক্ক দ্বারা আবৃত ; বড় শক্কগুলিকে বর্ম-শক্ক (51510) বলিতে পারা 
মায়; এইয়প শঙ্ক মন্তকেই দৃষ্ট হয়। কোন কোন জাতীয় সাপের উদরের শঙ্ক প্রস্থভাবে 
_ বৃদ্ধি পাইয়। দেহের তলদেশ, এমন কি সমস্ত উদরকে আবৃত করিয়া রাখে ; ইহাঁদিগকে 
 সান্ুথিক (০7021) শঙ্ক বলা হয় । 

-. করোটির অব্যবহিত পরেই £১0এ১অস্থি ব্যতীত সর্পের মেরুদণ্ডের অন্ত সমস্ত অস্থিই 
(51006) পঞ্জরান্থির সহিত সংযুক্ত । সন্মুখে বক্ষাস্থি না থাকায় এবং মেরুদণ্ড ও পঞ্জরের 
রঃ অস্থিসমূহ পরস্পরের সহিত আঁলগ। অথচ দৃঢ় পেশী ছারা সংযুক্ত থাকার সর্প নানা প্রকারে 
শরীর বাকাইতে পারে; তাহাতে মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায় না। পঞ্রাস্থি এবং গাত্রস্থ শক্ই 
টা সাপের জত গতির প্রধান সহায় । গোক্ষুরার গ্রীবাদেশের পঞ্জরান্ছি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এবং 





রী গঠন অন্াক্পপ। পক্ষান্তরে কোন কোন দীপের ( যেমন অজগর ) দেহে প্রত্যগের 


ক; 2 নি 
























সাধারণ অবস্থায় শরীরের সহিত সমরেখায় বিস্তস্ত থাকে। কিন্তু গোক্ষুরা উত্তেজিত হইলে 
রে উক্ত অস্থিুলি প্রস্থে প্রসারিত করে। গলদেশের টিলা চামড়া তাহাতে উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত 
হয়; উহাই গোক্ষুরার চক্র । অন্ত দু'এক জাতীয় সর্পের চক্র ধরিবার ক্ষমতা থাকিলে } 
গোক্ষরার সহিত তাহা তুলনীয় নয় 
__ সের জিহ্ব। যে সন্থুথে দ্বিখণ্ডিত তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। স্বাদ মা গত 
কতকটা স্পর্শেক্িয়ের কাজও সম্পন্ন হইয়া থাকে । সাপ তাহার মুখের আয়তন অপেক্ষা বৃহত্তর 
শীকার গলাধঃকরণ করিতে পারে দেখিয়া লোকের বিশ্বয় উৎপাদিত-হয়। বাস্তবিক কি' 
ছা করিলেই মুখব্যাদান খুব বড় করিতে পারে ; কারণ ইহাদের নিয় চোয়ালের উ 
পারের ছুই পাটি দাত অস্থি দ্বার! সংযুক্ত নয়; দৃঢ় স্থিভিস্থাপক মাংসপেশী ছারা সংযত 
ব্ষহীন সর্পের ছয় পাটি দাত আছে,_নিয় চোয়ালে হুই পাটি এবং উৰ্দ্ধ চোয়ালে চার, ] 
বিষধর সর্পের উর্ধ চোয়ালের প্রান্তিক (11!) দত্তপংক্তির স্থান উভয় পার্থে এক একটি 
_.. বিষদাীত দ্বার! অধিকৃত হইয়াছে। প্রান্তিক দন্তশ্রেণী ব্যতীত সকল সাপেরই তালুপ্র শে. 
ছুই পাটি দাত আছে। এই দীতগুলি পশ্চাৎদিকে বর এবং শীকার ধরিয়া! আটকা! 
রাখার প্রধান সহায়। বস্তুতঃ সাপে শীকার ঠিক গলাধঃকরণ করে না, বরং আপন 
শীকারের উপর টানিয়া লয়। ইহারা কোন জিনিষ ঠিক কামড়াইয়া ধরিতে পারে 
কারণ মুখ বন্ধ করিলে উপরের দাত নীচের দাতের সহিত এক রেখায় মিলি 
খ আড়দিকে বক্র করিয়! সাপ কামড়াইয়া থাকে এবং বক্র দাতগুলি ক্রমশঃ ক্রম 
উপর সরিয়। গিয়া উহার চর্ম বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত লালা নিঃলর* 
" শীকার পিচ্ছিল হইয়া গেলে উহাকেন গলাধঃকরণ করা সহজ হয়। অজগর 
রত দ্বারা বড় বড় শীকারকে আগ্রে নিম্পেষণ করিয়া মাংসপিণ্ডে পরিণত: করিয়া 
আহার করে। পুর্ণভুক্ত সর্পের ন্যায় এমন নির্জীব প্রাণী আর নাই। আহারের পর. 
সম ইহারা প্রায় চলৎশক্তিরহিত হইয়া পড়িয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় মুষিক প্রভৃতি 
ক্ষুদ্র জন্তও বৃহৎকায় সর্পের গাত্র হইতে মাংস তুলিয়া লইয়াছে এইরূপ দৃণ্তও জঙ্গলে গোর রর 
হইয়াছে । 
সর্পের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে বুলিঞ্জার সাহেবের প্রণালীই ইদানীং প্রচলিত ঞ বিভাগ রে 
অনুসারে Fauna of British India নামক প্রামাণ্য গ্রন্থে সর্পকুলের আলোচনা হইয়াছে । ৰ { 
সাপের প্রধান গোষ্ঠি (91011) নয়টী। তন্মধ্যে বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যে তিনটি গোিই রি 
লেখযোগ্য । নি্ে তাহাদিগের সংঙ্গপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। পু 
১৯৭: 8০109 অর্থাৎ অজগর গোষ্ঠি ; ইহাদের জাতি সংখ্যার কম। রি 
২)0০1801112- সর্পজীতিসমূহের প্রায় এষ অংশ এই গোষ্ঠির অন্তু অন্তু 
এত বড় গোষ্ঠি বলিয়া ইহাকে আবার তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে £₹. 
৭ (ক) Aglypha— ইহারা বিষদস্তহীন) (খ) Opisthoglypha-— ইহাদের বিষদস্ত থাকিলেও 
) হি 


































3 বেবি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং উপরের মাড়ির শ্চান্দিকে ; এবং মুখের অনেক + ভিতরে বে অস্থি; 


ইহারা মানুষের প্রাণনাঁশক নহে, যদিও ক্ষুদ্র জন্তু ইহাদের বিষে সংজ্ঞাশৃন্ত হইতে 

পারে গে) Proteroglypha-—উপরের মাঁড়ীর সন্মুখতাগেই ইহাদের বিশেষ নালীযুক্ত 

না বর্তমান। এইগুলিই প্রক্কত বিষধর সর্প। গোক্ষুরা, করে, সমুদ্রফণী প্রভৃতি 
সর্প এই বিভাগের অন্তর্গত । 

৩। Viperide অর্থাৎ বোড়া গোষ্ঠি; ইহাদের চোয়াল অপ্রশস্ত হইলেও বিষদস্ত 

. খুবই সুষ্পষ্ট । ইহারা মুখও উর্ছ্ধদিকে তুলিতে পারে। ইহাদের বিষদস্তের সহিত গোক্ষুরা 


ও করেতে বিষদন্তের কিছু পার্থক্য আছে। বোড়াগোষ্ঠির বিষদস্তের অগ্রভাগ সচ্ছিত্ 


ৃ (perforated) ; দত্তের মধ্য দিয় বিষ আসিয়া দংশনজনিত ক্ষতের সর্বাপেক্ষা গভীর 










সে এবং সমস্ত বিষ ক্ষতের সর্বনিয় দেশে পতিত না হইতেও পারে। সকল জাতীয় 
বাঁড়ারই অক্পবিস্তর বিষ আঁছে। কতকগুলি বৌঁড়া সাপের মন্তকে চক্ষু ও নাসারদ্ধের 
স্থলে একটি গহ্বর দেখিতে পাওয়া যায়; এই গুলিকে সগহুবর (Pit ৮10০1) এবং 
দর মস্তকে এ এরূপ গহ্বর নাই তাহাদিগকে অগহ্বর (Pit!e55) কৌড়া বলা হয়। 
ভারতের অধিবাসী দর্পজীতির সংখ্যা ৩২০র কম হইবে না। স্থখের বিষয় যে, তাহার 
₹_ মিকিভাগও বিষাক্ত নয়। বিষধর জাতির সংখ্যা সর্বলমেত ৬৮টি । পাঁচসাতটি জাতি ভিন্ন 
. অন্তগুলির বিষক্রিয়া এ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত হওয়া যায় নাই এবং বিষাক্ত জাতি মাত্রেরই 
টা বিষ যে মানবের পক্ষে মারাত্মক তাহা বলা যায় না। কতকগুলি প্রধান প্রধান লক্ষণ 
ধরিয়া বিষধর অথবা বিহীন সর্প চিনিয়া লইতে পারা যায়। বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ 
অব সর্প-কঙ্কালের বিশিষ্টতার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্ত চর্ম, মাংস প্রভৃতি অপস্থত না 
করিলে সেরূপ পরীক্ষার সুযোগ হয় ন|। সেই ভজন্ত বাহিক লক্ষণাদি দেখিয়া বিষধর সর্প 





{ostals 





Hentra/ls 





১ নং চিত্র 


হা মধ্যে সাম্মুখিক ও তৎসংলগ্ন ২৩ সারি পার্শ্বিক শক্ষ। সর্প বিষহীন।... 

রর চিনি লওয়ার উপায় সাধারণলোকের পক্ষে বিশেষ হিতকর। এস্থলে সেই প্রকার 
কয়েকটি লক্ষণের উল্লেখ করা গেল। বলা বাহুল্য যে, কোন নিদিষ্ট জাতির যে কয়েকটি 

. লক্ষণ থাকা দরকার তাহার মধ্যে একটি থাকিলেই যথেষ্ট হইল * না; সকল কয়েকটি লক্ষণের 

. একত্র সমাবেশ হওয়া আবশ্যক | 





শে নিপতিত হয়। পক্ষান্তরে গোক্ষুরার বিষদন্তের গাত্রস্থ নালী (87০০৮) বহিয়া বিষ 


পি 






















__ আমরা ইতিপূর্বে সর্পের উদরের অথবা সান্মুখিক শক্কের (ড670115) যে কথা বলিয়াছি 
তাহা বিষধর মর্পের একটি প্রধান লক্ষণ (চিত্র নং ১ও ২)। উক্ত শব্কসমূহ উদরের | 
৮... এক প্ৰান্ত এইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে; সেরপ অবস্থায় সর্প বিষধর 
হওয়াই খুব সম্ভব। উদরের উভয় পার্থ ২৪ সারি পার্থিক (০০৪%!) ক্ষুদ্র শঙ্ক একই. 
আকারের হইলে বুঝিতে হইবে যে সর্প বিষহীন। উক্ত শঙ্ক বিধয়ক লক্ষণ স্মরণ রাখিয়া 
= সর্পতনববিৎ, ওয়াল দাহেৰ দ্বারা সঙ্কলিত নিয়্লিখিহ তালিকাটি পাঠ করিলে বিষধর দর্প 
টা চিনিবার অনেক সুবিধা হইতে পারে। 5 





Last row of costalr 
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3 ২ নং চত্র 

সান্মুথিক শঙ্ক শরীরের উভয় প্রান্ত পর্য্যন্ত গিয়াছে; পাশবিক শক্ষের এক নারি মাত্র 
অন্পষ্টভাবে দেখ। ঘাইতেছে। সর্প বিষধর । ২, 
_ ক্ুলভুভ্রিন্ডি গোষ্ঠি জিমশ্রল্প সৰ্পসমুহ % এ 
টা গুচ্ছ পাঁকাল মাছের স্তায় চেপ্ট! ; মস্তক বন্ুশিক্কাবৃত'****.* 1১৮৮০ সমুদ্রফণী (২৯জাি 
পুচ্ছ গোল) পৃষ্ঠোপরি মেরুদণ্ডের উপর দিয়া যে শক্ষদারি চলিয়! গিয়াছে তাহার শন্কগ 
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Re চিত্র নং ৩ A 
মেরুদণ্ডের উপরিস্থিত এক সারি বড় শব্ধ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে । (চিত্র স্বাভাবিক অপেক্ষা দ্বিগুণ বিবর্ধিত) 
অন্তান্ত শক্ক অপেক্ষা বড় (চিত্র নং ৩); অধরের প্রান্তে উভয় দিকে কেবলমাত্র 








করেত (১২জাতি) : 



















চিত্র নং ৪ 


_. করেতের মস্তকের অধোদেশ। 1৬ চিহ্নিত শকই সর্ব্বাপেক্গী বড় বর্ধশক্ষ । 


পুচ্ছ গোল; ওঠ্ঠের ৩য় বর্ণাশক্ক এক দিকে নাসা-শক্ক ও অন্ত দিকে চক্ষু স্পর্শ করিয়াছে 





নিয়ে ৫নং চিত্র টষ্টৰ্া J. গোক্ষুরা ও প্রবাল সর্প (৯ জাতি) রি 
পালিত গোষ্ঠি ৪ Fe 
পুচ্ছ গোল; মন্তকে পূর্বোলিখিত গহৰর........... -....*গহবর বোড়া ( ১৩জাতি) রঃ 
ছু গোল; শরীরের উপরাংশ সমস্তই এক ভাকানের শঙ্ধ দারা আবৃত; নিয়দেশে সান্মুখিক 
শন্কের উভয় প্রান্তে কেবলমাত্র ১ মারি পার্শিক শঙ্ক দেগা যায় .... ০ 'অগ্হবর বোড়া = 
অনেক লোকে সপের বর্ণ দেখিয়া জাতি চিনিবার চেষ্টা করেন; তাঁহাদের ইহা জানা 
ত যে বয়, আঁবাদস্থান ও অন্তান্ত অবস্থাভেদে একই জাতীয় দর্পের বর্ণের এত তারতম্য 


₹ হয় যে শুধু বৰ্ণ দেখিয়া কোন নিদ্ধান্ত করা চলে না। রে 











__ কোন সর্প বিষধর কি না নির্ণয় করিতে হইলে সর্পটিকে প্রথমে মারিয়া ফেলা আবশ্যক । 
মন্তকের কৌন প্রকার ক্ষতি না করিয়া কণ্ঠের নিয়াংশে এক ঘ। লাঠি মারিলেই সহজে সাপের 
মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায় এবং সাপ প্রায় চলংশক্তিরহিত হইয়া পড়ে। পরে সাপকে লাঠি 
দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া বাঁশের সরু কঞ্চি কিনব! কোন প্রকার সরু কাঠি দিয়া কার্কলিক্‌ এপিড, 
অথবা হু'কার ধাঁটা অথবা একটি সিগারেট ভাঙ্গিয়। অল্প জলে গুলিয়া সামান্ত তুলায় রাখিয়া 
সাপের মুখের মধ্যে চালাইয়া দিলে সাপ অল্পক্ষণের মধ্যেই মরিয়া যায় ৷ তখন উহাকে উল্টা ইয়া 
উদরের ও অধরের শব্কাদি ও মন্তক পরীক্ষা করার সুবিধা হয়। ৬ 2 
পূর্বোক্ত আটযটি জাতীয় সর্পের বিবরণ প্রদান করা বর্তমান প্রবন্ধে অমস্তব এবং তাহা 
অনাবস্তক। কারণ অনেকগুলি জাতির বিষক্রিয়া সম্বন্ধে এপর্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
নাই; আবার কতকগুলির আবাসন এত সীমাবদ্ধ এবং লোকালয় হইতে 































$} এত দূরে যে-ভাহাদিগের বি সাধারণ পাঠিকবর্গের আগ্রহ না হইবারই কথা) | জন্ত 
আমরা এন্থলে প্রত্যেক গোষ্ঠির প্রতিভূ স্বরূপ ছুচারট সুপরিচিত বিষধর সর্পের উল্লেখ 
৮... করিলাম। এগুলি যেমন সুপরিচিত তেমনই মারাত্মক | ভারতে সর্পনং ংশনজনিত তু জন্য 
টি. পধানতঃ এই কয়েকটি জাতিই দায়ী। হে 
৯ সমুদ্ৰকণী--উপগোষ্ঠি [7510210719৩ ; প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রজার্স সাহেবের মতে নু 
এই উপগোষ্ঠিহুক্ত Enhydrina valakadienনামক সামুদ্রিক সর্পের বিষ গোন্ধ 
বিষ অপেক্ষ। আট গুণ তীব্রতর! সমুদ্রকণী দ্বারা প্রাণনাশের বিবরণ বিরল ন! হ 
অধিকাংশ সময়ে কোন্‌ জাতির দ্বারা যে অনিষ্ট সাধিত হইল তাহা ঠিক নির্নীত 
. পুর্কোক্ত জাতিই সর্বাপেক্ষা সাধারণ এবং বঙ্গ, উড়িষ্যা ও মান্্রাজ উপকূলে পরি 
8 অবশিষ্ট আঠাশটি জাতির জীবন-ইতিহা সম্বন্ধীয় অনেক তথ্যই এখনও অজ্ঞাত। টা 
২। বাঙ্গেরাস্‌ অথবা করেত, গণ (075) এই গণের বারটি জাতির মধ্যে এ 
এখনও ভারতবর্ষে পাওয়া যায় নাই। অবশিষ্ট এগারটি জাতির মধ্যে নিলিখিত হইটরই 
পরমার কিছু অধিক। 
২ Bungarus  coeruleus—ধামন চিতি, কাল চিতি, করে {জাতে j 
চিত্র দষ্টব্য )। সমতল প্রদেশের প্রায় সর্বত্র এবং পার্কত্য অঞ্চলে ৪০০০ ফুট উ 
্ন্ত করেত, দৃষ্ট হয়। তিন হাত পর্যন্ত ইহা বড় হয়। পৃ্ঠের রং চক্চকে কাল 
পর খিলান সদৃশ রোড বোঁড়া হুক্ম শ্বেত রেখ। আছে এবং গুলির উপর 
ার্দ অধিক সুস্পষ্ট । পেটের বর্ণ সাঁদা। পুচ্ছের তলদেশের শক্কগুলি অবিভক্ত 
[হেবের মতে করেত, বিষ গোক্ষুরার বিধ অপেক্ষা দ্বিগুণ তীব্র । ! LE 
i Bungarus £a50iat॥5--রাজ সাপ, শাখনি, বানা সাপ 4 সমস্ত দেহে হল্দে শু 
বর্ণের পর পর বলয়াকাঁর দাগ দ্বারা ইহাকে সহজেই চিনিতে পারা যায়) ব্ৰহ্মদেশ, 
বদ, উড়িষ্য| ও বিহারের কতিপর স্থানে এই সাপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা চারি হাতেও 
অধিক লঙ্কা হয়। রজার্স সাহেব বলেন যে, ইহার বিষের তীব্রতা করেৎ বিষের ২ গুণের 
সমতুল্য । ব্ৰহ্মদেশবাসীগণের বিশ্বাস যে, এই সর্পদংশনে মানবের প্রায়ই মৃত্যু হয় নাযদিও 
ই, ঘা ফুল, জালা যন্ণায় অনেকদিন কষ্ট পাইয়া থাকে। এই ধারণাই সত্য বলিয়া বোধ হয়। 
_ শীখনি দংশনে ত্বরিত মৃত্যুর কোন প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। 
৩৭. গোক্ষুরা ও প্রবাল নর্পপমূহ £__-এই বিভাগের নয়টি জাতির মধ্যে একটি লোকা Ss 
একটি পাতরাজ ; অন্তগুলি সমন্তই প্রবাল সর্প । প্রকৃত প্রবাল সর্প, Elaps corallinus, দক্ষিণ 
|মেরিকাবানী। এই সর্পের বহিত ভারতীয় কয়েক জাতীয় সর্পের সৌদাদৃণ্ঠ কাছে বলি 
হাদের প্রবাল সর্প নাম দেওয়া! হইয়াছে। ইহাদের উদর রক্ত প্রবাল রঙে রঞ্জিত। ন 
যৃত্যুর পর উহার রং কিন্তু অধিক নম স্থারী হয় না|; প্রায় সকল কয়েকটি করা রি 
প্রবাল সর্পের বিষক্রিয়া লি দানা নাই, সেইজন্ত এস্থলে উহাদের উল্লেখ অনাবগ্ক |... 




















































| Naia tripudians £-গোক্ষুর। ও কেউটিরা এক জাতেরই প্রকারভেদ মাত্র। মন্তকে 
দুইট অক্ষিগোলক অগব| চশমার মত দাগ থাকিলে গোক্ষুর! ও তজ্বপ একটি দাগ থাকিলে 
_ কেউটিয়া বলা হয়। ভারতের উপদ্ধীপাংশে সর্বত্রই গোক্ষুরা জুলভ) কেউটিয়ার প্রদার 
কিন্তু বঙ্গদেশ ও তৎপূর্বাঞ্চলেই অধিক | অক্ষিগোলক সদৃশ চিহু যে সব সময়েই সুস্পষ্ট 
থাকে তাহা নয) স্থানবিশেষের মাপে এই চিহ্ন যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়! যাঁয়। 
_ সেইজন্ত এই দাগের সহিত পূর্বোক্ত লক্ষণাঁদির সন্ধান করাও উচিত (চিত্র নং ৫)। গোক্ষুরার 
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চিত্র নং ৫ 


গোক্ষুরার মস্তক এক পার্শ্ব হইতে দেখ! যাইতেছে। উপরদিকে ছায়ারেখা যুক্ত শব্ষটি 
টি নাগারন্ধ ও চক্ষু স্পর্শ করিয়াছে। নিয়ে ত্রিকোণাকার Cuneate 
দেখ! যাইতেছে। ( স্বাভাবিক আয়তন ) 


কটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, অধরের চতুর্থ ও পঞ্চম বর্মমশন্কের মধ্যস্থলে ত্রিকোণাকার একটি 
শঙ্ক আছে; ইহাকে ০৭৩৪০ বলে। মুখ ন! খুললে ইহা সুম্পষ্ট দেখা যায় না। শ্বেত, | 
ৎ, পাটল, ধুম, কষ প্রভৃতি বর্ণভেদে অথবা এই সমুদয়ের সংমিশ্রণজনিত বর্ণের রূপাস্তর 
ফলে গোক্ষুরা ও কেউটিয়ার নান। স্থানে নান। নামকরণ হইয়| থাকে । লম্বায় এই জাতীয় 
সাপ প্রায় চারি হাতের ভুধিক হয় না যদিও সংখ্যায় খুব কম, পার্ধত্য প্রদেশে ৬০০০ 
জুট উচ্চ স্থানে পর্যাস্তও গোক্ষুর দেখা যায় | গোক্ষুরাকে অনেক সময় লোকালয়ে বাস 
করিতে দেখা গিয়াছে। ইহারা মান্গুষের চাল-চলনের সহিত অনেকট। সুপরিচিত; বিন! 
উত্তেজনায় প্রায়ই কামড়ায় না। কেউটিরা কিন্তু মাঠেরই সাপ; কেবল বর্ষাকালে মাঠ-ঘাট 
_. ভূবিয়। গেলে গৃহস্থের বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় লয়। মানুষের হাবভাব ন! বুঝিতে পারিয়া 
সময়ে সময়ে আখরক্ষার্থ ইহাদিগকে অযাচিতভাবে মানুষকে আক্রমণ করিতে দেখা গিয়াছে । 
ঝা» bungarus ১-পাতিরান্ছ, শঙ্খচূড় | পূর্বোক্ত লক্ষণাদি ব্যতীত পাতরাজের আরও 
ৃ ছইটি লক্ষণ আছে। মস্তকের ধারের (parietal). বৰ্দ্মশন্ধের পশ্চান্দিকে দুইটি বৃহ্দাঁয়তন 
_ শন্ক পরদ্পর সংঘুক্তভাবে রহিয়াছে (চিত্র নং ৬) এবং পুচ্ছের তলদেশস্থ শঙ্কদনূহ অবিভক্ত এবং 
. তৎসঙ্গে মেরুদণ্ডের শন্ধ ও তৎপার্থস্থ শক্কসমূহের মধ্যে আয়তন অথবা আকৃতিতে কোন প্রভেদ 
| নাই। ব্ৰহ্মদেশে এই জাতীয় সর্প সুলভ ; সিন্ধু, পঞ্চনদ ও পশ্চিম রাজপুতান| ব্যতীত 
ভারতের অধিকাংশ স্থলেই বনে-জঙ্গলে পাতরাজ দৃষ্ট হয়। বিষধর সর্পনমূহের মধ্যে ইহারাই 
নর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। কঙ্কন ও ত্রিবা্ুরে ১৫২ ফুট লঙ্ব৷ পাতরাজ সাপ ধৃত. হইয়াছিল এবং 






























. প্রকৃতি oe A 
এপ দশ হাত পাতরাজ ভারতের অন্তত্রও দেখা গিঘাছে। সুন্দরবনে মালবৈন্ধর | গ্ৰীয়ের টু 


প্রারস্তে পাতরাজ সাপ ধরিতে হায়। যে সময় সাপ খোলস ছাড়ে, তখন খুব দুর্বল থাকে. 
এবং চোখেও ভাল দেখিতে পায় না । ঠিক সেই সময়েই মালবৈন্রা অপেক্ষাকৃত ছোট র্‌ 


5 














চিত্র নং ৬ 


পাতরাজের মন্তকের অধোদেশ। হোঁয়ারেখাযুক্ত দুইটি বর্ধশক্ক (০০) 
সংবুক্তীবস্থায় দেখা যাইতেছে । ( উ স্বাঁভীবিক আয়তন ) 









কারের সাপ ধরে এবং ক্রমশঃ পোষ মাঁনাইয়া লয়। কিন্ত পাতরাছের স্বভ 
মড়াইবার চেষ্টায় লোকের পশ্চাদ্ধীবন করিবার কথা একেবারে অবিশ্বাসযোগ্য নয় 
বয়সে পাতরাজের চর্ম্ম কালো জমির উপর শ্বেত অথবা পীত বর্ণের প্রাস্থিক রেখাযুক্ত । 
রঃ বয়সে বর্ণ পীত, হরিৎ, ধূসর, কৃষ্ণ অথবা ক্ৃষ্ণধুনরে পরিণত হই যায়। প্রাস্থিক রেখাণ্ড 
. অরবিস্তর. স্পষ্ট থাকে । উদরের বর্ণ এক রং কিন্বা বিন্দু অথবা প্রাস্থিক রেখা ছারা যুক্ত 
পারে; কিন্তু-গ্রীবাদেশ বরাবরই ক্ষীণ পীতাভ থাকে। পাতরাজ অন্ত সাপ ধরিয়া ভঙ্গণ করে; . 
এতন্তিন্ন ক্ষুদ্র পক্ষী, ভেক, মৃষিক ও কীটপতঙ্গাদিও ইহাদের ভক্ষ্য । গোক্ষুরার সা. 
পাতরাজেরও চক্র আছে, কিন্তু দেহের অনুপাতে ইহা ছোট । পাতরাজের বিষ গোক্ষুরা বিষে 
তায় তীন্র কিম্বা অতি সামান্ত মাত্রায় কম। 
Pit ৬7995 £ সগহবর বোড়া।--এই উপগোষ্টিতুক্ত কয়েক জাতীয় সাপ আকার 19 
বড় হইয়া থাকে। ইহাদের দংশনে কদাচিৎ মৃত্যু ঘটতে শুনা যায়। দেড় হাজার হইতে 
দশ হাজার ফুট উচ্চ পর্যন্ত পাব্বত্য অঞ্চলই ইহাদের আবাসভূমি । আমরা এন্থলে এই ২ 
ৃ উপগোষ্ঠির প্রতিনিধি স্বরূপ হুইট সাধারণ সাপের উল্লেখ করিলাম ১- টা 
.8005010৫০7 himalayanus : (চিত্র নং ৭) | ইহার মন্তকের উপরিভাগে সন্মুখের ; 
দিকে বন্শক্ষগুলি বেশ বড়। শরীরের মধাস্থলের ছোট শক্ষগুলি ২১ হইতে ২৩ সারিতে. 
সজ্জিত পশ্চিম হইতে পূৰ্ব হিমালয় পর্য্যন্ত এই জাতির প্রসার দেখা যায়। কাশ্মীরে ইহার 
সাধারণ নাম নি । দৈর্ঘ্যে ইহা দেড় হাতি কিন্বা উহার কিছু অধিক হইয়া থাকে। বর্ণ 



















710 চিত্র নং ৭ 
 গুণসের মন্তক এক পার্থ হইতে দেখ! বাইতেছে। চক্ষুর সম্মুথেই লন্ব। 
কাল দ্াগ-__গহ্বরের চিহ্ন। (দ্বিগুণ বিবদ্ধিত) 


রজার 2001101০018 £-_ভূটান হইতে পূর্বদিকে ঘুনান পর্য্যন্ত এই জাতীয় বৌঁড়। 















ত হইয়া থাকে | শরীরের উপরিভাগের বর্ণ ফিকে ধূসর ; পৃষ্ঠে মধ্যস্থলে অনিয়মিতাকার 
ল দাগ আছে। উদরের উদ্ধাংশ পীতাভ, নিয়াংশ বিন্দু বিন্দু দাগযুক্ত। 
হেব এই সর্প বারা কয়েকটি ব্যক্তিকে দষ্ট হইতে দেখিয়াছেন। দংশনে যদিও খুব 
রক্তস্রাব হয় বটে, তবু মৃত্যু সংঘটিত হয় না। ই 
সত Vipৎer--অগহৰর বোড়া 

ls carinata—('৮নং চিত্র ); ফুর্সা, কাটি, ভিরিয়ান। ইহা সাধারণতঃ বাঁরি- 
ন শুদ্ধ অঞ্চলের সর্প ; |দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থলেই ইহা পাওয়া যায় এবং স্থানবিশেষে 
| র্‌ প্রাচাও যথেষ্ট। ভারতের পশ্চিমে, বোম্বাই, রাজপুতানা, পঞ্চনদ, সিন্ধু, 'বেলুচিস্থান 





চিত্র নং ৮ 
ফসর মস্তক পার্শ্ব হইতে দেখ। যাইতেছে । ( আড়াই গুণ ববি) 


পকি দেশ দিয়া ককেশিয়া পর্য্যন্ত এই সর্প বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। গঙ্গার উত্তরে কিন্তু ইহা 
বিরল এবং বঙ্গদেশে কচিৎ পরিদষ্ট হয়। ফর্ম দৈর্ঘ্যে এক হাত কিস্বা তাহার কিঞ্িদধিক। ইহার 
_ বৰ্ণ বালির সার; ; স্থানভেদে গাঁট অথবা ফিকে হইয়া থাকে । মন্তকে পক্ষিপদ সদৃশ একটি অম্পষ্ 





লাগ আছে। উদর তব, অথবা ফিকে শ্বেত এবং Ne নং বণ 0 ইহার বা 





খিতে পাওয়া যাঁয়। শিলং ও খাসিয়া পর্বতের ইহা সাধারণ সর্প। লম্বায় ইহা প্রায় টি 





















হি হর | 
বিষ গোক্ষুরার ভ্তায় তীব্র ন! হইলেও এই জাতীয় সর্পাঘাতে যে অনেক লোকের মৃত্যু 
হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মৃত্যু ঘটতে সাড়ে চারিদিন হইতে কুড়ি দিন বিলন্ন হইতে 
পারে। রোস্বাই প্রদেশে রত্রগিরি প্রভৃতি অঞ্চলে বৎসরে ছুই লক্ষেরও অধিক ফুর্দা সাপ 
__ মীরা হয়। জীবন্ত অবস্থায় ইহার একটি বিচিত্র অভ্যাসের জন্য ফুর্ন। সাপ চেনা সহজ 
সন্মুখে পড়িলে ইহা ডবল কুণ্ডলী পাকাইয়া একটি কুণ্ডলী অন্তটর সহিত ঘর্ষণ করিয়া 
... গর্জনের স্ঠায় এক প্রকার শব্দ উৎপাদন করে। সাপের আয়তনের তুলনায় গর্জ্জন খুব গভী 
বলিয়াই বোধ হয়। : রঃ 
রঃ “Vipera russelli—চন্বোড়া। গঙ্গার দক্ষিণে ভারতের উপদ্বীপাংশে সর্বত্র ও পশ্চিমে 
₹ লিন্ধনদের তটভূমি দিন! হিমালয় পর্যন্ত ইহার বাসম্থান। ইহা দৈর্ঘ্যে তিন হইতে সাড়ে. 
ৃ তিন হাত হইয়া থাকে। বর্ণ ফিকে ধূদর ; পৃষ্ঠে লক্বালন্বি তিনটি রেখায় গোলাকার 
_ কতকগুলি দাগ আছে। প্রত্যেক দাগের কেন্দাংশ সাধারণ গাত্রবর্ণের ন্যায়, তৎপরবন্ 
বৃত্ত অপ্রশন্ত ও গাঁড় ধূসর এবং একেবারে বাহিরের বৃ্টি আরও সুন্মতর এবং শ্বেত অথবা 
 বিচালীর বর্ণ। মন্তকের উপর উভয় চক্ষুর পার্শ্ব দিয়া ছুইটি লোহিতাঁভ রেখ! বহির্গত হইয়া 
একটি ‘ডি’ (V) দদৃশ দাগ সৃষ্টি করিয়াছে (চিত্র নং ৯)। এতন্তিযন মস্তকে কাল কাল দাগ 





















| উদর শ্বেতাভ ও বিচ্ছিন্ন অর্দচন্াকৃতি কৃষ্ণ দাগযুক্ত ৷ 





2 চিত্র নং ৯ 
 উশ্রবোড়ার মস্তক ; *-সদৃশ দাগ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে । স্বাভাবিক আয়তন 





নান জাতীয় সর্পের বিষের প্রকৃতির বিষয় বলিতে গেলে সাধারণতঃ ইহা বলিতে পারা... 
যায় যে, কল্উত্রিডি গোষ্ঠির বিভিন্ন জাতীয় দর্পের বিষের মধ্যে বিষক্রিয়ার যেমন একটা 
ধারা দৃষ্ট হর, ভাইপারিডি গোষ্টিতেও তাহাই হুইয়া থাকে। কিন্তু উভয় না 
টুর সর্পের বিষের ক্রিয়ার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। গোক্ষুরা, করেত প্রভৃতির 
তঃ মন্তিফ ও মেরুদণ্ড আক্রমণ করে এবং সন্তিষবস্থত শ্বাসপ্রশ্থাসকেন্ত্রের পক্ষাঘাত 
তু উপস্থিত হর। অন্তদিকে ফু, চন্দ্রবোড়া প্রভৃতির বিষ সাধারণ নাড়ীচক্রের 
বস্থার় কোন ক্ষতি ন! করিয়া হৃ’পিও ও রক্তের উপরই ক্রিয়া প্রকাশ করে। এন্থলে 








85018709101 কেন্দ্রের পক্ষাঘাত, অবিরাম ও প্রচুর রক্তআঁব, অথবা! ক্ষত-পথ দিয়া রক্তে 
জীবাণু প্রবেশ জনিত বক্তছুষ্টির জন্যই প্রাণনাশ হইয়া থাকে। গোক্ষুরা, করেৎ, ও ফুস' 
সর্পের বিষ মানবশরীরে মারাত্মক মাত্রায় প্রবেশ করিলে কি কি লক্ষণ দৃষ্ট হয় তাহা নিয়লিখিত 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পার! যাইবে । 

_ গোক্ষুরদংখনের সর্বপ্রথম অবস্থায় একপ্রকার নেশা বোধ হয়; তাহা রোগীর নজরে 
না আদিতেও পারে। অল্প গণ পরে পদ হইতে উদ্দদিকের অঙ্গপ্রত্যদ্াদিতে ক্রমশঃ দুর্বলতা 
বোধ হয়, অর্থাৎ পক্ষাঘাত আরম্ভ হয়। তখন রোগী দীড়াইয়া কিম্বা বসিয়া থাকিতে পারে 
টি লা এই দুৰ্বলতা মন্তকে উপস্থিত হইলে মন্তকও আর সোজা রাখা যায় না, ঝুঁকিয়া পড়ে; 


__ চক্ষুর পাতাও পড়িয়া যাঁয়। ক্রমশঃ মুখের পক্ষাঘাত হইলে নিয়ের চোয়াল ও অধর ঝুলিয়া 





পড়ে বাক্রোধ হইয়া যায়, কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ হয় না, নিশ্বীসপ্রশ্বীস কমিয়া আসিতে 


থাকে এবং শেষে বন্ধ হইয়া যায় । কিন্তু তখনও হৃদপিণ্ডের কার্য্য চলিতে থাকে ; যতক্ষণ 
Al বিষাক্ত রক্ত একেবারে মস্তিষ্ককে অভিভূত করিয়া ফেলে ততক্ষণ হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ 
|| সেই জন্য অনেকে মনে করেন যে, গোক্ষুরাবিষে এমন কোন পদার্থ আছে যাহা 
রপিগুকে উত্তেজিত করে। 











অধিকন্ত, সময়ে সময়ে পাকস্থলীতে রক্তআাব হয় ও তঙ্জন্য রোগী বিশেষ কষ্ট পাঁয়। মৃত্যুর 
পুর্বে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির আক্ষেপ ( 001781510175 ) হইয়া থাকে । 


_বীধিবার শক্তি ক্ষয় করে রক্তধমনীসমূহের অন্তর্গাত্র এই বিষ দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় 


এবং সেই জন্যই নানাস্থানে প্রচুর র্তআব হইয়া থাকে। ক্ষত স্থলে বিশেষ বেদনা অন্থৃভূত 
হয়; ইহা শীঘ্র শু্ধ হয় না এবং ক্রমশঃ পচিয়া চর্ম্ম ও মাংস বিচ্যুত হইয়া যায় ও তাহাতে 


₹ বাহিরের জীবাণু দ্বারা রক্ত ছুষিত হওয়ার সুবিধা হয়। ফুসণ সাপের বিষ রোগীর শরীরে 
ক্ৰমশঃ ক্রমশঃ এইরূপ অবস্থা আনয়ন করে। তাহাতে মৃত্যু ঘটিতে দেরী হইলেও অনেক সময় 
আকস্মিক হইয়া থাকে। 
₹_ দেশভেদে সর্পবিষের যে কত রকন চিকিৎসা আছে তাহা বলা যায় না। আমাদের 
দেশেই বিষধর-দর্পদষ্ট ব্যক্তিকে বীচাঁইবার জন্য পল্লীগ্রামে কত রোজা ও মালবৈগ্তকে ডাকা 
হয়। কিন্তু সর্পবষ মারাত্মক মাত্রার শরীরে প্রবিষ্ট হইলে উহা এত শীঘ্র শরীরময ব্যাপ্ত 
হইয়া পড়ে এবং মাংসপেশীর মধ্যগত দর্পবিষ-ষধ অথবা রাসায়নিক অবযাদির ক্রিয়া এত 
.. দৃঢ়ক্লপে প্রতিরোধ করে যে উহার প্রকৃত প্রতিকার কিছু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
 আঁটিভেনিন্ই (Antivenene) সর্পবিষ চিকিৎসার সর্বাপেক্ষা আধুনিক এষধ। প্যারি 
. সহরের পাস্থর ইন্ট্রটউটের ডাক্তার কামে প্রথমে ইহা আবিষ্কার করেন। এখন এতদ্দেশেই 





করেৎবিষের ক্রিঃাও প্রায় উক্ত রূপ । ইহাতেও ক্রমে ক্রমে শরীর অবশ হইয়া আসে ; 
বন্ধ হইয়া যায়, বমন হয়, মুখ দিয়! লালা গড়াইতে থাকে একং অবশেষে শ্বাসরোধ হয়। 


_বোড়া সাপের বিষ রক কণিকামহ (Red corpuscles; নষ্ট করিয়! উহার জমাট 


ত 








| প্রকৃতি র্‌ ২০৩ 
মুক্তেখবরের সরকারী পরীক্ষাগারে ইহা প্রস্তুত হইতেছে । একটি অশ্বের শরীরে অতি অল্প 
মাত্র। হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ এত বেশী পরিমাণ বিন সহ করাইয়া লওয়া হয় যে তাহাতে 
দশটি অশ্বের মৃত্যু হইতে পারিত। তখন উক্ত অশ্বের রক্তে যে বিষক্রিয়াপ্রতিরোধক 
_.. উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত হয় তাহা সহজেই অঙ্থুমেয়; এবং সেই রক্ত হইতে উক্ত 
উপাদান পৃথক করিয়া লইয়া মন্তয্যশরীরে সঞ্চারিত করিলেই যে বিষক্রিয়া নষ্ট হইবে তাহাও 
বুঝিতে পার! যায়। . বস্তুতঃ এই প্রথাতেই আ্যা্টিভেনিন্‌ প্রস্তুত হয় এবং ইহা দ্বারা 
উপকারও হইয়া থাকে । কিন্তু একজাতীয় সর্পবিষ, বিশেষতঃ এক গোষ্ঠির সপ্পের বিষ হই 
প্রস্তুত জ্যার্টিভেনিন্‌ অন্ত জাতীয় অথব! অন্ত গোষ্ঠির সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে প্রাণদান করিতে 
সমর্থ কিনা সে মন্থন্ধে মতদৈধ আছে। অধিকন্তু, আযাটিভেনিন্‌ হুচিকাভরণ রূপে রক্তে প্রবেশ 
করাইয়া প্রয়োগ করিতে হয়; তাহা সাধারণ লোকে করিতে পারে না এবং পল্লীগ্রামের উবধের 
দোকানে কিম্বা সরকারী চিকিৎসালয়ে যথেষ্ট পরিমাণ আযা্টিভেনিন্‌ থাকে না। নী রে 
বিষয়ও আযাটিভেনিনের দ্রুত প্রসারের প্রতিকূল । 
__ ফলতঃ বিষধর সর্প দ্বারা দষ্ট হইলে সর্বপ্রথম কর্তব্য দষ্ট স্থানের উপরিভাগে একটি দ্ঢ 
বাধন দেওয়া ।' রবর অথব! অন্ত কোন স্থিতিস্থাপক পদার্থের বাধন হইলেই ভাল হয়। 
তৎপরে দষ্ট স্থানে পৌণে এক ইঞ্চ গভীর করিয়া চিরিয়া যত রক্ত বাহির হইয়া যায়, যাইতে 
ওয়া উচিত; এবং সঙ্গে সঙ্গে পটাস্‌ পার্‌ ম্াঙ্গানেট ডরাবন (Condy’s fluid) অথবা 
৫7০৪৩ Peroxide দিয়া ধুইয়া ফেলা ও দরকার | এই সমন্ত কাৰ্য্য মগ কি ৃ 
ডাক্তারের উপর চিকিৎদার ভার দেওয়াই ভাল। 
সর্বশেষে ইহা বলা আবশ্যক যে, সর্দভীতি লোকের এত অধিক যে দর্প স্পর্শ করিতে 
তাহারা আপনাদিগকে মৃত বলিয়া জ্ঞান করে। সেই জন্ বত কয়েকটি ৰ্ষিয় বিশে 
ভাবে স্মরণ রাখ! উচিত । 5 
"বিষধর সর্প দংশন করিলেও বিষ শরীরে প্রবেশ না করা সম্ভবপর ; গানের মে ৰ 
হা এইয়প ঘটনা ছুই একটি দেখা গিরাছে। | : 
0 গোক্ষরার প্তায় বিষধর সর্প দংশন করিলে এমনও হইতে পারে যে, মারাত্মক মাজার ৰিব Ll 
শরীরে সঞ্চারিত হয় নাই; তদপেক্ষা কম পরিমাণ বিষ প্রবিষ্ট হইয়াছে। ভিজিগাপতমে 
জনৈক আয়র্লওবাসী স্বকীয় দ্বতাবনুলভ গোয়াৰ্ড,মি করিয়া সাপুড়িয়াদিগের অনুকরণে 
একটি গোক্ষুর সাপকে কামিজের মধ্য দিয়া নিজ বক্ষস্থলে ঢুকাইয়া দিয়াছিল ও ভদ্ারা দষ্ট 
[| বিষক্ৰিয়া ও তীব্ৰ যন্ত্রণা প্রথমে অনুভূত হইয়াছিল, কিন্তু বুকের ঘ! সারিতে মাসাধিক 
নয় লাগিলেও লোকটি বাচিয়া যায়। রিয়া 
কোন কোন লোকের তর এত অধিক যে, ফেকোন সর্প এবং এমন কি বিশেষ দাউ: 
_. কৃকলাস কামড়াইলেও ত তাহারা হতজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং হৃদপিণ্ডের গভীর অবসাদ হেতু পরিশেষে 
তাহাদের মৃত্যুও ঘটে। সিংহলে একটি স্ত্রীলোক সর্পদষ্ট হইয়া মরিয়া যায় ; পরে দেখা যায় 










































ৰ্পটি ইন: বাতি লোকের ধারণা s-cobra নামক গোধা end) 
অপেক্ষা অধিক বিষধর এবং উক্ত গোধার | দৰং ংশনজনিত ৃত্যুদংখ্যাও তদ্দেশে বিরল 
| কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই জাতীয় গোধা একেবারেই বিষহীন এবং এমন কি ২ 
টান বিষধর গোধা ভারতে আছে বলিয়া এপর্যন্ত জানা যায় নাই। চা 
১ বিষক্রিয়ার প্রথমাবস্থায় যে মাদকতার ভাব আসে তাহা আমর! পূর্বেই বলিয়াছি। ্‌ 
 অহিফেন, আর্সেনিক, আযকোনাইট প্রভৃতি লোকে যে নেশার জন্ত ব্যবহার করে তাহ! 
অনেকেই অবগত আছেন। সেইব্প স্বর মাত্রার সর্প-বিষও কোন কোন অতি সাহসী বাক্তি 
য নেশা উৎপাদনের জন্ ব্যবহার করিয়! থাকে তাহা আমরা বিশবসতত্রে শুনিয়াছি; ইহাতে 
অসম্ভব কিছুই নাই। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বিষ ক্রমশঃ সহ হইয়। যায়। “চোট” করাইবার 
 জন্ত দুই একজন মন্যাসী ফকিরকে বিষধর সর্প পুবিয। রাখিতে দেখা গিয়াছে। একবার 
চে ক্রাইলেই নাকি তিন চার দিবস তাহার নেশা থাকে । বিলাতী ডেলিমেল্‌ (Daily Mail) 
য় একবার দক্ষিণ আফ্রিকার যাঁছুঘর (V॥৪৫um) সম্বন্ধীয় একটি বিবরণ প্রকাশিত... 
ছিল। তাহাতে দেখ গিয়াছিল যে, যাদবরসংলগ্ন গড়খাই-পরিবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র দীপ ২ 
₹ উক্ত দ্বীপে জীবন্ত বিষধর সর্পনমূহ রাখা হয় এবং জনৈক জুলু & দ্বীপে থাকিয়া... 
if র তত্ত্বাবধান করে। জুলুটি দিবারাত্রই সাপগুলি লইয়। নাড়াচাড়া করিতেছে এবং 
ন সময়ে দষ্ট৪ হইতেছে। দষ্ট হইলে গড়খাই পার হইর| যাহুঘরে আসিয়া সে এক এক 
ক্ষতস্থান পোড়াইয়া যায়; কিন্তু এখন আর সেরূপ প্রয়োজন প্রায়ই হয় না। উহার 
রক্তে এত অধিক মাত্রায় সর্পবিষ প্রবেশ করিয়াছে যে আর সর্পদংশনে কোন ক্ষতি হইবার 
ঠাবনা নাই। যাহা হউক, এই বিবরণ সত্য হইলে দর্পবিষসহ ব্যক্তির এই প্রথম উদাহরণ। 
__ আমাদের দেশে বিরাট উদার নীলকণ্ঠ। তিনি সকল বিষধর সর্পের পুঞ্জীভূত বিষরাশি ৪ 
অনায়াসে পান করিয়া ফেলিয়াছিলেন! বিষপান ও রক্তে বিষপ্রবেশের মধ্যে অবস্ঠ তফাৎ ক 
| আছে। কিন্ত এত বন্ছল পরিমাণে বিষ পান করাও মানবাতীত কাঁ্য। ইহার মূলে কোন 5 ট 
ও তথ্য ছিল কি না তাহা কে বলিতে পারে ! nn 
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ৃ প্রেসিডেন্সি হুতেনত্ে জ্বন্যাপন্না ও বসানো 
... ডিএস-সি ডিগ্রী প্রাপ্তির পর বিলাতের বিজ্ঞানাগারে স্বীয় আরন্ধ গবেষণা পরিসমাপ্ত | 
রি টু প্রকুল্চ্জ ভারতীয় শিক্ষা-বিভাগে প্রবেশ করিবার জন্য তদানীন্তন ভারত-সচিবের নিকট আঁ 

. করেন। কর্মপ্রান্তি সম্বন্ধে তাহার বিলাতী বন্ধগণ্ড বিশেষ চেষ্ট! করিয়াছিলেন। 
কি কারণে বলা যায় না, তাঁহার ন্যায় উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত এবং রসায়নশান্ত্ে সুপ্তি 
. i তি মহোদয় ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে (70187 Education Servic 
কর! আবগ্তক বিবেচনা করেন নাই। 
৮৮৮ সালের আগষ্ট মাসে প্রফুল্লচজ্জ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভারত 
 উপদেশান্যায়ী কর্ম্মপ্রাপির জন্য বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন। সুখে 
বঙ্গীয় গভর্ণমেন্ট তাহার প্রার্থন। মঞ্জুর করিয়া তাঁহাকে প্রাদেশিক শিক্ষা-বিভাগে (৮ 
ducational Service) গ্রহণ করতঃ গুণগ্রাহিতার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছিলেন। 
ন মাস হইতে মাসিক ২৫০ টাকা বেতনে প্রুল্ন্দ্রকে প্রেসিডেন্সি কলেজের ৭ 
সহকারী অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করা হয়। এই সময়ে স্থবিখ্যাত টনি সাহেব (০. পু 
as প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ এবং আলেকজান্দার পেডলার সাহেব (যিনি পরে 
3, হইয়া [ছিলেন ) রনায়নশাস্তরের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। l 
-_:প্রফুললচন্দ্র যখন কর্ম্প্রান্তির জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন সুপ্রসিদ্ধ রর (Cr 
_ সাহেব শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর । তিনি এই সময় দার্জ্জিলিংএ ছিলেন। ২৫০২. 
বেতনে নিযুক্ত হইয়াছেন শুনিয়া প্রফুন্ন্্র মনের দুঃখে দার্জিলিংএ ডিরেক্টর জার 











* বর্তমানে বঙ্গদেশে শিক্ষাবিভাগে তিন শ্রেণীর কর্মচারী দেখিতে পাওয়। যায়। Indian Education 
১৩:০৪) অর্থাৎ ভারতীয় শিক্ষাবিভাগের কর্মচারিগরণ ; ই হার বিলাতে ভারত-সচিব কর্তৃক নিযুক্ত হন; 
হাদের বেতন সাধারণতঃ ৫**২-১*০*২। প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাপ্ের (Provincia! Education Service) 
চা রিগণ-- স্থানীয় গভৰ্ণমেণ্ট কর্তৃক নিয়োজিত; ইহ'দের বেতন ২৫০২-৭০*২- পধ্যস্ত। কলেজের 
খিকাংশ অধ্যাপক ও পরিদর্শন বিভাগের উচ্চ কর্ম্মসরিগণ এই বিভাগের লোক। নিন্নতন বি 
ubordinate Educational Service) বেতন ৩০-১৫০; অধিকাংশ সময়ে বিভাগীয় ইনেলে 
এই বিভাগের রনী নিয়োগ করেন; স্কুলের শিক্ষক, সাব-ইনেস্পেক্টর ও ডিছ্াক্ট ইনেস্পেক্টরগণ এই । 
লি কমিশনের (| tree Commision} দির্ধীারণ অনুসারে বর্তমানে বেতনের হার যা 







গ্ৰ 





fen হট যান। কিন্ত ডিরেক্টর সাহেব তাহার আবেদন সমবেদেনার সহিত গ্রহণ ন 


করিয়া বরঞ্চ একটু তীর্রভাবই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে স্পষ্ট করিয়া 
রঃ বলিয়াছিলেন "There are other works in lite, who asks you to accept 
581০৩ ?”--চাঁকুরী ভিন্ন জীবনে অনেক কাজ করিবার আছে, কে তোমাকে চাকুরী 
লইতে সাঁধাসাধি করিতেছে ? ডিরেক্টর সাহেবের এই শ্নেষোক্তিতে প্রফুল্লচন্দ্রের আত্মাভিমানে 
অত্যন্ত আঘাত লাগে এবং তাহার চাকুরী করিবার সাধ একেবারে চলিয়া যায়; কিন্তু তাহাকে 
দায়ে ঠেকি়া বর্পগ্রহণ করিতে হয়; তিনি বিলাত হইতে উচ্চ রসায়নী বিদ্যা আয়ত্ত 
করিয়| দেশে ফিরিয়াছেন, অন্ত পথে যাওয়াও সুবিধাজনক নহে। বিশেষতঃ মৌলিক গবেষণ। 
. দ্বারা নূতন নৃতন তুস্বাবিষ্কার করিবার স্পৃহা তাহাকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিল। এমন 
কি, প্রেসিডেন্সি কলেজ ভিন্ন অন্ত কোন কলেজে নিযুক্ত হইলেও তাহার এই বাসন! ফলবতী 


__ হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং একক্সপ বাধ্য হইয়াই ‘রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া 


নয়ন’ গতিকে তাহাকে এই কর্ণ গ্রহণ করিতে হইল। 
_ ইন্সিত জ্ঞানান্ুশীলনের পথে এইক্সপে নানা বিদ্ল-বাধা উপস্থিত হওয়ায় রুলের 
[নপিপান্থর চিত্ত সহজেই বিক্ষু্ধ হইয়া উঠিল। তিনি শিক্ষাবিভীগের এই সকল নীরব 
ত্যাচার মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলেন বটে; কিন্তু পরাধীনতার একটা গ্লানি আসিয়া বৃশ্চিক 
দংশনের ন্যায় তাহার সর্ব শরীরে এমন একটা জাল! উৎপন্ন করিল যে তাহারই ফলে তাহার 
গর জীবন ভবিষ্য বংশীয়গণের মুক্তির সন্ধানে উৎস্্ট হইয়াছে। 
ৃ রে এই সময়ে প্রকুল্ন্দ্রের অন্তরপ্রদাহে সার জগদীশ্চন্দ্রের পারিবারিক স্নেহ, যত্ন ও ভালবাসা 
 কতকটা বাহ প্রলেপের কাজ, করিয়া ইল। প্রফুল্লচন্্র যখন এডিন্বরায় অধ্যয়ন করিতেন, 
₹ বাঙ্লার অন্ততম হে রব /বিজঞানা চার্য্য সার জগদীশচন্দ্র বস্থু মহাশয় তখন কেম্ত্রিজের ছাত্র 
₹ ছিলেন। উভয়ের প্রথম লগুনে সাক্ষাৎ হয়। প্রথম সাক্ষাৎ হইতেই চুম্বকের স্তায় 
উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকেন এবং প্রথম আলাপ হইতেই উভয়ের মধ্যে 
 লীহাপ্দের স্ষ্টি হয়। “দন্বন্ধমাভা ষণপুর্বমানু৮” । জগদীশচন্দ্র ১৮৮৬ সালে ভারতীয় 
. শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করেন। প্রফুললচন্দর ত তিক ফিরিয়া তীহার এই অকৃত্রিম সুদের 
গৃহে প্রায় ছুই বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এখানে বস্গুপত্রীর নিকট অনুজোচিত 
_' স্নেহ লাভ করিয়া তাহার ক্লান্ত দেহ সুস্থ ও ক্ষুব্ধ চিত্ত শান্ত হইল। 

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের শ্রীষ্মাবকশের পর কলেজ খুলিলেই প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের 
 বিজ্ঞানাগারে প্রবেশ করিয়। সেই যে টেষ্ট টিউবকে (699 6০৮০) সাদরে বরণ করিয়! 







_ রইলেন, তাঁহার জীবনের অর্ধ শতাব্দী অতীত হইয়া গিয়াছে, তবুও তিনি তাহার সহিত 


সম্বন্ধ অক্ষুণ রাখিয়াছেন। টেষ্ট টিউবএর সহিত তাহার যে যোগ তাহা, কোন বাহ শক্তির 
ধার ধারে না--তাহা তাহার অন্তরের যোগ। টেষ্ট টিউবগুলি তাহার অঙ্গুলিষ্পর্শে 
 সপ্ধীবিত হইয়া উঠে; তাহার! তীহাঁর সহিত যে ভাব ও ভাষার বিনিময় করে, তাহা 


৮৭ 


প্রকৃতি ২০ 


ইন্জিষগ্রা নহে; তাঁহার ন্যায় একনিষ্ঠ সাধকের নিকট তাঁহাদের ভাঁব পরিব্ক্ত হা 
এবং ভাষা বিস্ষুরিত হইতে থাকে। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিষাঁছেন ষ্টেট টিউব হাতে করিলে! 
তাহার কর্ম্মশক্তি জাগিয়া উঠে, তাঁহার জ্ঞানপিপাস! তৃপ্ত হয; তাহার কোন বাহ্‌ আকাজ 
থাকে না। টেষ্ট টিউব ছাড়িয়া তাঁহার অন্তত্র যাওবা অসম্ভব । দেবমন্দিরের পুজার 
যেমন মাঁষের পুজার ভার আর কাহারও হাতে দিযা তৃপ্ত হইতে পারে না, ষ্টেট টিউব 
সেবার ভার তেমনি অপরেব হাতে দিয়াও প্রফুর্চন্দ্রে শান্তি হয না। তিনি সেদিনং 
আমাকে বলিয়াছেন “The laboratory has been the solace ০. 
my life and the scene of my activity-—with the test tube conversing 
I forget the lapse of time ; and immured within its four walls for the 
last 33 years—exactly one-third ofa century—I have not bee: 
able to keep myself in touch with the outside uw ০৮1৭"--বিজ্ঞানাগারা 
আমার শাস্তি ও কর্মের স্থল; সেখানে টেষ্ট টিউবএর সহিত আলাপে আমি আমা: 
বাৰ্ধক্য ভুলিয়া যাই,_৩৩ বৎসর, এক শতাব্দীর এক তৃতীয়াংশ কাল বিজ্ঞানাগারের সীমানা: 
মধ্যে আবন্ধ থাঁকিষা বাহু জগতের সহিত সকল সম্বন্ধচ্যুত হইষা পড়িযাঁছি। বঙ্গ, বিহার 
উৎকল, আসাম, যেখানেই তিনি গিযাছেন, সর্বত্রই তাঁহার বক্তৃতা এই টেষ্ট টিউব 
সহিত বিরহবেদন! ফুটিয়। উঠিয়াছে। বাস্তবিক এইয়প একনি সাধন ভজনের ফলে তিনি টো 
টিউবএর ভিতর দিষা যে ভাষা ব্যক্ত করিযাঁছেন, তাহার উন্মাদনায় ভারত ভরপুর হই 
উঠিয়াছে ; যে কর্ম্মশক্তি তিনি উদ্ধ্ধ করিয়াছেন তাহার প্রেরণায। বাঙালীর জড়ত্ব দুরে ভাসিয 
যাইতেছে, তাহার অন্ুপ্রেরণীয় দেশের আর্বিবতা মুছিষা যাইতেছে 
প্রফুল্চন্দ্রেব আজীবন সাধনার ফল, তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত আর্ধবক্কিয়া, বেঙ্গল কেমিক্যাহ 
ও ফারমাসিউটিক্যাল ওযার্কসের প্রতিষ্ঠা ও হিন্দু রসায়নশাব্রেব ইতিহাস-সঙ্কলন প্রেসিডেখি 
কলেজের বিজ্ঞানাগারেই সম্ভাবিত হইয়াছিল। ইহাদের সম্বন্ধে ক্রমশঃ বিস্তারিত আলোচন 
হইবে। তিনি যে নানা রাসাযনিক আবিক্ষিয়া দ্বারা জগতে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন 
বিজ্ঞানাচীর্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নামের সহিত তাহ! . দেশবাসীর হৃদযদ্বারে উপস্থিত হইযাছে 
নানাবিধ উষধ, সুগন্ধি রাসায়নিক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি প্রচার দ্বারা বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসে 
পবোক্ষ পরিচয দেশের আবালবৃদ্ধবণিতার নিকট সুস্পষ্ট । দেশেব শিক্ষিত সম্প্রদাঁষধ তাহা? 
হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসের কথাও শুনিযাঁছেন। কিন্তু তিনি এই বিজ্ঞানাঁগারে বদি 
লোকলোঁচনের অন্তরালে আত্মগৌপন করিষা দেশের জন্ত যে মহ্নীষ কাৰ্য্য সম্পাদ: 
করিযাছেন, কষ জন তাঁহার খবর রাখে? তিনি যে দেশমধ্যে বিজ্ঞনচষ্চার অন্ত একট 
আঁকাজ্কার স্থষ্টি করিয়াছেন, নৃতন নূতন গবেষণা ও মৌলিক আবিষ্কারের যে একটা স্পৃহ 
জাগাইযা তুলিয়াছেন, যাহার ফলে অদূর ভবিষ্যতে ভারতের শ্রমশিল্পের সমূহ উন্নতির সম্ভাঁবন 
হইযাঁছে,_তাহাঁর বিবরণ বিজ্ঞানসেবী ও ইংরাজী শিক্ষিত ভিন্ন আর কাহারও নিকট তত 


২০৮ প্রকৃতি 


সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই । দেশে এই জাগরণের ভাব আনযন করিতে তাঁহাকে কত সাঁধ্যসাধনা 
ও কষ্টস্বীকাঁর কবিতে হইয়াছে, কত চিন্ত/'তাঁবনায় দিনযামিনী অতিবাহিত করিতে হইযাছে 
তাহা বাহিরের লোকে ধারণ! করিতেই পারে নাই। 

প্রফুল্পচন্দ্র যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন তখন এদেশে বিজ্ঞানশিক্ষার অবস্থা 
অতি শোচনীষ ছিল। পরীক্ষাপাশের উদ্দেন্ত ভিন্ন অন্ত কোন অভিপ্রাষে কেহ বিজ্ঞানচর্চা 
করিতে ইচ্ছা করিত না। পরীক্ষাপাঁশের সুবিধা হইবে মনে করিষা যাহারা পদার্থবিজ্ঞান 
বা রসায়নশান্ত্র পাঠ করিত, পবীক্ষাপাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাঁর৷ উহা বিশ্বত হইতে আরম্ভ 
করিত। এই সময়ে যাহাঁবা এষ, এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইযা প্রথম স্থান 
অধিকার করিত তাহারা ভ্রমে কোন দিনও মৌলিক গবেষণার কথ! মনে করে নাই। 
ওকালতী বা ডেপুটাগিরি তাহাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল। এখন অবগত এমন দিন আঁসিযাঁছে 
যে বিশ্ববিস্তালয়ের কৃতী ছাত্রগণ ডেপুটীগিরি বা অন্তান্ত বহু বেতনের সরকারী কর্ম অনাষাঁসে 
পরিত্যাগ কবিষা একমাত্র জ্ঞানচর্চাব অস্থরোধেই নান! মৌলিক গবেষণার কার্ধ্যে 
আত্মনিয়োগ করিতেছে । কিন্ত প্রসুল্লচন্দ্রেব কর্মজীবনের প্রারম্ভে ইহ। স্বপ্নেব বস্তু ছিল। 

প্রসিডেন্ে কলেজে প্রবেশ কবিয়া তাঁহার প্রধান চেষ্ট। হইল ছাত্রগণের মনে বাস্তবিক 
বিজ্ঞানালেচিনাৰ জন্ত একটা আকাঁজ্কাব স্থাষ্ট করা। দুরূহ পব্ভাষা, বিভিন্ন জটিল মতবাদ 
প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিভীষিকাঁষ অল্পবয়স্ক ছাত্রগণ দুব হইতে প্রণাম করিযা বিজ্ঞানের 
মন্দির হইতে সবিষ! যাঁইত। প্রফুল্লচন্দ্র ইহা বুঝিতে পারিতেন এবং বুঝিতে পারিয়াই 
তাহাব অধ্যাপনাপ্রণালী এরূপ ভাবে পবিবর্তিত করিয়া লইলেন যে ছাত্রগণ ক্রমে ক্রমে 
তাঁহার নিকট শিক্ষালাভের (নত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। তিনি কখনও বিজ্ঞানের জটিল তরগুলি 
প্রথম শিক্ষার্থীব সম্মুখে উপস্লিত করিষা তাহাব ভীতি উৎপাদন করিতেন ন|। প্রথম হইতে 
ছাত্রগণকে বিজ্ঞানেব প্রতি আক্ুষ্ট করিবার জন্ত তিনি প্রায়ই প্রথম ও দ্বিতীয় বাধিক শ্রেণীতে 
অধ্যাস্না করিতেন। তাহার অধ্যাপনীপ্রণাঁলী সন্বন্ধে তাঁহার একজন কৃতী ছাত্র ও সহযোগী 
যাহা লিখিষাঁছেন তাহা নিয়ে উদ্ধত হইল: 

The object of taking the juniormost students is to give to a 
fresh batch of students the magnetic impulse for the study of 
Chemistry. He very seldom dealt with the details of the facts or 
theories of Chemistry, but he explained most lucidly the beauty of 
the science ; how a man can be enamoured with its achievments and 
devote his entire life to a study of the subject. Besides this he also 
strongly advocated to his pupils study for 22 sake of study ; pursuit of 
truth, attempt to discover new phenomenon, not -to take up the study of 
Chemistry as a means-to an end. The higher class students were taken 


প্রকৃতি. ২৯ 
up by him 00600 help them to obtain better marks in their examinas 
tions, nor he dealt before- them with any details.of any particular 
theory from the subject prescribed by the University. He would go 
on speaking about the researches that he is doing or intends -to do in 
future. He would ‘scarcely.deviate from his principle of -this sort of- 
teaching. Allhis lectures were intermixed with some kind of hum: 
orous stories about social defects and also other stories that 
would lead to the health and development of the good moral character 
of his students. In the junior classes he used to perform some 
experiments, which are most charming and which disclosed the seeret 
treasure of Chemistry without paying the -slightest attention to what 
the students ought to learn to get the University hall-mark.” «১০ 

অর্থাৎ--কলেজে নব প্রবিষ্ট ছাত্রগণের মনে ' রসাঁধনশাস্ত্র শিক্ষাব জন্ত আগ্রহ সাইট 
কবিবার উদ্দেস্তেই তিনি নিয্নতম শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতেন। তিনি রাসয়নিক তথ্য 
বিশ্লেষণে অথবা বিভিন্ন মতবাদের আলোচনায় সময ক্ষেপ না করিয়া কিয়পে- রসায়নের 
সেবায় আত্মনিয়োগ করা যায তাহার দৃষ্টান্ত ছাত্রগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেন; বিদ্যার 
জন্ত বিস্যাচর্চ্চা, স্যাসুসন্ধান, নৃতন তথ্যেব আবিষ্কার, রসায়নশাস্ের পরিপুষ্টির জন্য রমাযন- 
শান্তর অধ্যঘন প্রভৃতি খাঁটি সত্যগুলি ছাত্রগণের মনে সুপ্রবিষ্ট' করিয়া দিতেন ? উচ্চ শ্রেণীর 
ছাবরগণের সম্মুখে তাঁহার নিজের আবিষ্তিযার বিবরণ সবিস্তারে শন! করিতেন; কেবলমাত্র 
পরীক্ষায় পাশের জন্ত সাহায্য করিতেন না। মধ্যে 'মধ্যে ক সন্বর্ভের অবতারণা, 
সামাজিক ব্যাধির আলোচনা প্রভৃতি দারা ছান্রগণের মনে পৌরুষের আদর্শ জাগাইয়া উহ! লাভ 
করিবার পন্থা নির্দেশ করিয়া দিতেন নিয়শ্রেণীতে -প্রীতিকর রাসায়নিক পরীক্ষা উপস্থাপিত 
করিষ! ছাত্রগণকে রসায়নবিজ্ঞানের গুপ্ত রহস্তের সহিত পরিচিত ও উহ! উদবাটনের জন্ত 
উৎসাহিত করিতেন ।, | 

এই সময়ে এফ. এ ও বি, এ পরীক্ষায় রসায়নশীন্ত্র পঠিত হইত বটে, কিন্তু কাঁহাঁকেও 
হাতে-কলমে কোন কাঁজ করিতে হইত না; এমন কি, এম, এ পরীক্ষার জন্যও হাতে কাজ 
সামান্য মাত্র আবশ্যক হইত। সুতরাং প্রেসিডেন্সি কলেজের যন্্াগারের অবস্থাও তত উন্নত 
ছিলনা এডিন্বর! বিশববিস্ালয়ের যন্্রাগারে কাঁজ করিয়া আসিয়া: কলিকাতার এই 
সামান্য যন্ত্রাগারে স্বাধীন গবেষণাঁর কাঁধ্য চালান 'প্রফুল্লচন্স্রের পক্ষে একরূপ অসম্ভব" ব্যাপার 
হইযা দীড়াষ। কত ধ্যের্য্ের সহিত যে তীঁহাকে এই "সময়ে নানা বিদ্ন অতিক্রম করিয়া 
সত্যের পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছে, তাঁহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। একে বহ্থাগারের 
অবস্থা আশীহুয্নপ নহে, আবগ্তক. মত রাসায়নিক ব্রবা-ও যন্্রপীতিরও অভাব ঘটিত, তাহাতে 
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আবার কলেজের অধ্যক্ষ বা উপরের প্রধান অধ্যাপকের অত্যাচাবে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত 
করিয়! তুলিয়াছির , কিন্তু তাহার স্থিতিশীল প্রকৃতির গতি যতই বিপর্ধ্স্ত হউক না কেন, 
ইহা অচিরেই পূর্বাবস্থায় গিয়া স্থির হইষা দাড়াইত। 

প্রফুন্নচন্দ্র তাহার আদর্শ শিক্ষা দানপ্রণাঁলীর গুণে অচিবে ছাত্রগণের হৃদয অধিকার করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। পাঠে অমনোষোগ, উপেক্ষা ও ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন কব! শিক্ষকের 
প্রধান কর্তব্য। অনেক ছাত্র এমন অমনোঁষোগী থাকে যে ক্লাসেব বক্তব্য বিষয় তাহাবা' 
কিছুমাত্র মন দিযা শুনে না, শুনিলেও কাঁনেব ভিতর দিয়া তাহা তাঁহাদের মন্দ স্পর্শ করিতে 
পারে না) এক কান দিয়া প্রবেশ করিষা অন্য বান দিয়া বাহির হইবা যাঁয়। অনেকে 
এক্্‌প অলস যে ক্লাশে বসিয়া সময় ক্ষেপ কবিবে, তবু অধীত বিষয়ে মনোনিবেশ করিবে না। 
অন্ত এক শ্রেণীর ছাত্র আছে, তাঁহারা সহজ কি কঠিন অনুসন্ধান না করিবাই- একট! জিনিষকে 
অকারণ দুর্ব্বোধ মনে করিয়া তাহাতে এরূপ জুঙ্জুর ভয় দেখিতে পায় যে সেদিক দিষা' 
যাইতে চাহে না। এইয়প বিভিন্ন শ্রেণীব ছাত্রকে বিনি নিজেব ব্যক্তিত্ব ও ভাষাপ্রযোগের: 
কৌপল দ্বারা একমুখী করিষা নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিতে পাবেন তিনিই আদর্শ শিক্ষক । 
্রফুল্চ্ত্র তাহার অধ্য।পনা-প্রণাঁলী, পাঠ্য বিষষ ছাত্রদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার রীতি, 
বিষষ-নির্ব্বাচন, -সবস বাঁক্যপ্রযোগ, নানাবিধ সাঁরগর্ভত আলোঁচনাঁব সমাবেশ, জটিল বিষষ 
সবল ভাবে গ্রক।শ-করিবাব ক্ষমতা, ছাত্রগণেব প্রতি সহানুভূতি প্রভৃতি যাবতীয় শিক্ষকোচিত 
গুণে সকলকে- মুগ্ধ করিয।ছিলেন। সমগ্র শিক্ষকজীবনে ছাত্রগণের সহত তাঁহার গ্রীতিব 
বন্ধন কাঁচ দুধ হয় নাই।, প্রেসিডেন্সি কলেজেব অন্তান্য বিভাগে সময সমষ অধ্যাপক 
ও ছাত্রগণের মধ্যে নানা সিগ্রীতকব ব্যাপার মংঘটিত হইলেও তাঁহাব বিভাগে কোনরূপ 
অশান্তির কথ! কোন দিন গুম! যায নাই৷ 
. আদর্শ অধ্যাপকরূপে প্রফুল্পচন্দ্রের যশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইল বটে, তীঁহার চেষ্টা যন্ত্রাগ রেরও 
যথেষ্ট উন্নতি হইল, কিন্তু তাঁহার অন্তরে অন্তরে ষে অনিদ্র বাসনা চক্ষু চাহিবা জাঁগিযা বহিল, 
তাহাকে শান্ত করিবার:কোন উপাষই তিনি সহজে কর্ধিতে পারেন নাই । সেই যে এডিন্বরায় 
অধ্যবনকাঁলে তিনি ব্যথিত চিত্তে লক্ষ্য করিধাঁছিলেন জাপানী ছাত্রগণেষ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে 
লগুন ৪' বাঁলিনের বৈজ্ঞানিক পত্রগুলি পূর্ণ হইতেছে; আর জাপানের সভ্যতাব সূলাধার 
ভারতবর্ষ মহাঁনিদ্রাষ শায়িত) তিনি যে আশা করিবাছিলেন, ভারতের এ মহানিদ্র৷ ঘুচাইয়া 
পুনরাঁধ- জ্ঞানের বস্তি প্রজ্জলিত করিতে হইবে, ভারতীয় ছাত্রগণেব মৌলিক গবেষণাঁয ও 
প্রবন্ধগৌববে জগতের বিশ্ময় উৎপাদন কবিতে হইবে*। কিন্তু বহু দিন চলিয়া গেল, কোন 
ছাত্রই তৃষণা্ভ চিত্তে তাঁহাব নিকট আসিল না; যদি বা ছুই এক জন আসিল, তাহাবা ছুই 
এক মান কাঁজ করিয়া ডেপুটীগিরি বা ওকাঁলতীব গন্ধে ছুটিযা পলাইল। এক এক জন 
পলাইতে লাগিল, আঁর প্রফুল্লচন্দ্রের উদ্বেগ ও অশান্তি দিন দিন বাড়ি! চলিল। ছাত্রদিগের 
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এই বাবহাবে তাঁহার সরল চিত্ত ক্ষোভে উদ্বেগ হইঘ! উঠিল। . একদিন 'এমন হইল, তিনি 
সংবাদ শত্রে দেখিলেন যে তীহারই এক প্রিয় ছাত্র, যিনি: গবেষণার জন্ত সরকারী বৃত্তি লইয়া, 
তাহার সহিত, একযোগে কাজ করিতেছিলেন, আইন পরীক্ষায় উত্বীণ হইয়াছেন! 
প্রহুললচন্দ্ৰ ক্ষোভে ও বিস্ময়ে আত্মহারা হইযা €কবলই বলিতে লাগিলেন “51715 75:1112851 ! 
This is illegal ! He 51100101706 have done it. While receiving a research 
scholarship he should not have attended law class. All my labour of 
twenty years is gone‘.for nothing in making Lawyers and Deputy 
Collectors*—ইহ| কেআইনী! তাহার এক্গপ করা উচিত হয় নাই। গবেষণীবৃতি 
লইঘা আইন -পড়িতে -যাওয়া' সঙ্গত নহে। -আমার বিশ-বৎসরের চেষ্টা বিফল হইল; 
উকীল “এবং ডেপুটী -কলেক্টর স্থষ্টতে পর্য্যবসিত হইল [--তিনি ক্ষোভে, রোধ ও হর 
এরূপ বিচলিত হুইযা- পড়িলেন যে তাহাব- শরীর 'ভালিযা গেল তিনি লি অন হই পাদ 
এক বৎসর ভূগিলেন। - : 

-এই সমযে প্রফুল্ন্দ্রের অস্থিরত৷ কবি দিনের কবিপ্রসিদ্ধিলাভের দাত 
চিত্তাঞ্চন্য ও আক্ষেপোক্তি স্মবপ করাইধা _Aেষ— "My hasting days fly on with 
full career, but’ my late spring no bud or blossom shew’th?” | দিনে দিনে 
যখন তাঁহার জীবনের তেইশ বৎসর "অতিক্রান্ত হইষা চলিল, এবং কবিপ্রতিভা ৬ 
মানসক্ষেত্রে ফুটিয়| উঠিল না, তখন মিল্টনের এই অস্থির্তী। - 

প্রফুল্চন্্র নীরবে তাহাব গবেষণার পথে অগ্রসর ১ শ্রাস্তি নাই, বিশ্রাম নিন 
গ্রীগ্ম নাই; সমান ভাবে নীরব কন্মাঁ পথ বাহিযা চর্দিধাছেন! কম | অসীম, অনস্ত ; যাত্রী তিনি 
একা ৷ সঙ্গী নাই, পথ- দেঁখাইবার লোক "নাই, পৃষ্ঠপোষক নীই, অঙ্গুসরণকাঁরীও- কেহ নাই। 
তাঁহার কেবলই মনে হইতেছে, তিনি যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার -ভাব সাই তুহিয়াছেন তাহার 
অবর্তমানে কে তাহ! সন্ীবিত রাধিবৈ}" তিনি দেখ্চিস্টু_ 7 তীহার শত চেষ্ট|- সবেও 
কর্মক্ষেত্রে এমন কেহ আসিয়া ভুটিল না'যাহীর; উপৰ. তাহার আরব্ধ: কার্্যের ভার দিযাঁ তিনি 
অরামে শেয-নিঃশ্বাস ফেলিতে পারেন. তিনি ভগবানকে কাতর-ভাবে সর্বদাই- অন্তরের 
বেদনা জানাইতেছেন, -“মাঁমি মরি হে মুরাবি, হ্খ নাই, অন্তরে গো”, কে আমার এই 
আঁবন্ধ কর্মের স্রোত বহমান রাখিবে ?- : 

দেবতার অন্নগ্রহে তাঁহার ও দেশের মুখরক্ষা হইল! 4 কোন কোঁন ছার ভাঁঠার। 
সহিত সামান্ত-ভাবে গবেষণায় নিষোজিত হইলেও, তাঁহাদের কার্য স্থাধী হয় নাই। ১৯৮৬ 
সাল হইতে তাহাব- স্হযোগীরূপে অধ্যাপক -পঞ্চানন- নিয়োগীর নাম “দেখিতে -পাওযা-যাঁধ। 
ইনি রসায়নশান্ত্রে মৌলিক- গবেষণার জন্ত--'রামচাদ গ্রেমটাদ বৃত্ত-ও 9এস্‌:সি ডিগ্রী-লীভ 
কবিধাছেন। সুখের বিষয, ইনি এখনও শিক্ষা বিভীঞ্গে 'থাঁকিয়! রসীয়নশাস্ত্রের চর্চার নিযুক্ত 
রহিয়াছেন। কিন্ত বাস্তবিক জত ফিবিল-১৯১০ লাল হইতে, যখন শ্রীযুক্ত জিতেন্সনাথ 
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বক্ষিত প্রমুখ ছাত্রগণ আসিষা প্রেসিডেন্সি কলেজের নির্জন লেবরেটারী মুখরিত করিযা 
তুলিলেন। জিতেন্দ্রনাথ বক্ষিত, হেমেন্দ্রকুমার সেন, নীলরতন ধব, রসিকলাল দত্ত, 
বিমানবিহারী দে প্রভৃতি কৃতী ছাত্র নানা মৌলিক প্রবন্ধে যুরোপ ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিক 
পত্রগুলির স্তম্ভ পৃবণ করিতে লাগিলেন। দিন দিন নৃতন আবিষ্িষা দ্বাবা বাঙ্গালী মন্তিষ্বের 
উর্ব্বতাব সাক্ষ্য বাহিবে প্রচারিত হইতে লাঁগিল। প্রফুল্লচন্দ্র হিন্দু বসায়নীবিষ্ভার ইতিহাস 
সঙ্বলনকাঁলে বাঙ্গালীর জড়ত্ব সন্ধে যে হতাশ ভাব প্রকাণ কবিয়াছিলেন দশ বৎসরের মধ্যেই 
তাহা! পরিবর্তিত হইযা! তাঁহাকে পুনরাষ আশাব সঙ্গীত গাহিতে হইল। ভারতের মর গাঙ্গে 
আবার বান ডাঁকিষা ফিরিল এবং স্রোতের জল ভাবতবর্ষ প্লাবিত কবিল। প্ররফুর্চন্্র নিজেই 
বলিতে বাঁধ্য হইলেন--”]1605 did I dream hen that in the course of a 
decade or so I should have to revise the estimate I then formed of 
the capacities of my own countrymen and chronicle that a ‘bright 
chapter is about to dawn in our life-history.”—হিন্দু রসাযনশাক্সের ইতিহাস 
প্রণযনকালে আমি যখন বাঙ্গালীর স্বাধীন চিন্তা সমন্ধে হতাশ ভাব প্রকাশ কবিযা ছিলাম, 
তখন আমি স্বপ্নেও ভাঁৰি নাই যে দশ বৎসরের মধ্যে তামার অভিমত পরিবর্তন করিতে হইবে। 
আমাকে এখন বলিতে হইতেছে যে, আমাদের জীবিত কালেই স্বাধীন চিন্তাব তরুণ বশ্মিপাত 
লক্ষ্য করিতেছি’ । 

প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রফুল্লচন্দ্রের কার্য্য সমন্ধে তাহাব সুবিখ্যাত সহযোগী ও গুণগ্রাতী 
জে; এ, ক্যনিংহাম সাহেব যাহা লিখিযাছেন তাহার কিবদংশ উদ্ধত করিতেছি । 

“Jt is not only that he (Dr P. 05 Ray) is the favourite Professor 
of the students, who has first awakened their interest in and their respect 
for learning by all % 


৮ 


teacher. He has ৫০1০ far more than all that. 


he subtlest arts of a painstaking and successful 


"- “It has to be remembered that science consists essentially of two 
parts,—scientific knowledge and scientific method. Each part has its 
proper 015০5 as the complement of the other in all scientific work and 
in a scientific education, Of the knowledge of the scientific facts, already 
achieved results, it is impossible to say dogmatically how much or how 
little is indispensable to the proper carrying on of scientific work in its 
various froms and branches. But without repeating all the arguments 
that have been set out by so many able writers, it is safe to state for 
our special case of Indian education, that the mere acquisition of 


scientific knowledge presents but slight d:fficulties to our clever Bengali 
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students. The whole tradition of the country for untold generations 
has been to repeat, to imitate, to accept ‘on authority, whatever was 
taught. 

“The scientific method, on the other hand, the seeking after truth 
by direct first-hand experiment, far more than its immediate tangible 
results, is the special triumph of the nineteenth century. It has had a 
very up-hill struggle in Europe. It has finally swept before it all 
opposition in Germany and America, but has scacrely yet won for itself 
universal acceptance in England. In Indiait has only hitherto been heard 
of asina dream. And thus itis that Dr. Ray has done a special and 
exceptional good service to the students of Chemistry trained at the 
Presidency College. He has actually demonstrated before their eyes 
what the scientific method is. 

| “Jn every course of lectures on Chemistry we have to tell our students 
the formula’ of several scores of ‘compounds’. Of these we select a few 
typical specimens and explain the manner in which those ‘formule’ 
have been arrived at by the experiments of the great chemists, and we 
may, even in some special case, repeat before theirgyes some vital part 
of the experimental argument. Butinthe main, er all, we 1185৪ to 
ask our undergraduates to accept the greater part of our. teaching 
upon the authority of some great name or other,—Lavoisier, Priestley, 
Fresenius, Berzelius, Dalton, Faraday, Davy, Wohler, Berthollet, Kekute, 
Dumas, Stas, Vawt Hot, Moissan, Mendelejeff, Perkin or Ramsay. 
But what does any thinking person imagine all these great names and 
their classical works mean to students who have never been inside a 
laboratory ( our first and second year classes), or to a- privileged third 
year allowed eighteen inches of bench space for four hours a week ? 
Such a performance can teach no science—not even an inkling of it. 
But when we come to the subject of the nitrites, we are not only able 
to say—thus and thus have we come to know what we do know. But 
we can -show the very apparatus in which the composition of nitrites 


Was determined. We can take the class downstairs, and individuals 
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of them can see from day to day how, laboriously, carefully, resourcefully 
step by step, their own ‘Dr. P: C. Ray’ has discovered and proved to the 
world what are the true formule whereby to represent the nitrites. Such 
truly privileged “students can begin to ‘appreciate real science—the 
scientific method. From their éxperience, their knowledge of the nitrites 
they can understand on what all our scientific knowledge is based, and 
hence why it is that the world has made such marvellous progress since 
the evolution of the experimental sciences. That is education. On 
the’ heel of that will follow knowledge, science, and industrial ie 
ment.” - 
প্রেসিডেন্সি কলেজে কার্য্যারস্ত টার পর, প্রফুল্ন্র পিতৃখণের জন্ত বিশেষ ব্যতিব্যস্ত 
হইয়া পড়েন। নিজ অসাঁধাবণ মিতব্যযিতার ফলে তিনি তিন বৎসবে প্রায় ৪০০২ টাকা 
পিতৃখণ পরিশোধ করেন এবং কলিকাতায় নিজ খরচা বাদে ৮০০ শর্ত টাকা বাঁচাইযা তাহা 
দ্বারা ১৮৯২ সাঁলে বেঙ্গল কেমিক্যাল ওযার্কসের পত্তন করেন। এই সময় ইনি জগদীশ্চন্দ্রে 
বাটা হইতে আঁসিযা ৯১ নম্ব অপার সাঁকুলীর রোডের বাটাতে অবস্থিতি করিতে থাঁকেন। 
এইখানেই বেঙ্গল কেমিক্যাল ওযার্কসের জন্ম হয় এবং অল্পদ্িন পূর্ব পর্য্যন্ত এই বাঁটাতেই 
ইহার প্রধান আফিম ছিল বেঙ্গল কেমিক্যালের জন্য অনেক জিনিষের পরীক্ষা এই সময় 
প্রেসিডেন্সি কলেজের বীতে (যন্ত্রাগারে ) হইত। 

১৮৯৫ সাল প্রফুল্ল জীবনের প্রধান ম্মরণীষ বৎসর | এই বৎসর তাহার গবেষণার 

ফল দ্বরূপ- MercuroUs Nitrite আবিষ্কৃত হয়। ইহাই তাহাব সর্ধপ্রধান ও সর্বপ্রথম 
আঁবিফার। এই বৎসবই গন্ধকদ্রাবক প্রস্তুত করিবার যন্ত্রপাতি ( Sulphuric Acid Plant) 
সংস্থাপিত হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে বেঙ্গল কেমিক্যাল ওযার্কসের কার্য্যারস্ত হষ। আবার-এই 
বৎসরই তাঁহার নেহময পিতার-মৃত্যু হইল। এইরূপ পরম্পর-বিরোধী হাঁসিকান্না, সুখছুঃখ, হব 
ও বিষাদের সঙ্ঘাতে তাঁহার প্রকৃতি এক অনির্বচনীষ ভাবে বিভোর হইযা! পড়ে। 
"_ প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করিয়া তিনি এ যাবৎ ষে সকল মৌলিক গবেষণা ও রাসাঁষনিক 
আবিক্ষিরাধ নিযুক্ত ছিলেন; তাহার বিবরণ ১৮৯৮ খৃঃ অব স্বতন্ত্র পুন্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 
ও পুস্তক তিনি তাঁহার প্রিয় বদ্ধ শ্রীযুক্ত পৃত্বীশ্চন্দ্র রায়ের নামে উৎসর্গ করেন। উক্ত পুস্তক 
প্রকাশিত হওযাঁয় তাহার আবিক্ষিযার খ্যাতি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। 

১৮৯৮ সালে কলিকাতায় প্লেগ মহাঁমারীর প্রথম আবির্ভাব হষ। প্লেের ভষে 
বহু লোক এই সময়ে কলিকাঁত। ছাঁড়িযা পলায়ন করে। প্রেসিডেন্সি কলেজের লেববেটাবী 
হইতে বহু চাকর বেহারা পলায়ন করায কার্য বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। প্রফুলচল্র এই সময 
এপ ধীর ও অবিচলিত ভাবে লেবরেট।বীর কার্ধ্য পবিচালন। করিযাঁছিলেন যে, তাহাতে 


রিং 


প্রকৃতি ২১৫ 
তাহার উপরিতন -কর্মচাঁরীগণের বিস্ময' উৎপাদন - করিয়াছিল। . তখনকার (রাসায়নিক: 
বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পি, মুখোপাধ্যায় মহোঁদষ বলেন যে এই সময়ে.ডাঃ পু 
চন্দ্রের সাহায্য না পাইলে লেবরেটারীর কাধ্য নিশ্চয়ই বন্ধ হইয| যাইত 

১৯০২ খৃঃ অন্দে তাহার. হিন্দু রসায়নীবিদ্যার- ইতিহাসের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। 
প্রাচীন ভারতে রসায়নীবিস্তার কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, তাহা প্রমাণ করিবার জনই? 
তিনি বহু পরিশ্রমে -এই ইতিহাস, প্রণয়ন করেন। ১৯০৫ খৃঃ :অব্দে ইহার দ্বিতীয় সমস্বরণ 

প্রকাশিত হইল। ১৯১০ সালে উক্ত গ্রন্থেব দ্বিতীয় ভাঁগ-প্রচাঁরিত হইযাছে 2 
প্রেসিডেন্সি কলেজের রাসাঁধনিক যন্ত্রাগারের . উন্নতিসাধন করিবার অভিপ্রায় বাঙ্গালা' 
সরকার 'প্রফুল্লচন্দ্রকে ১৯০৪ খৃঃ অব্দে যুরোপের প্রধান প্রধান যন্থাগার পরিদর্শন করিবাব 
জন্ত প্রেরণ করেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্দুণীর প্রধান প্রধান যন্ত্াগার দেখিয়া তিনি. যে 
অভিজ্ঞতা -লাভ কবেন, তাহার ফলে ১৯১২ সাল হইতে প্রেসিডেন্সি কলেজের সনি 
যন্্রাগারের বহু উন্নতি সাধিত হইযাছে। 

যুরোপে প্রবাসকালে প্রফুল্লচন্্র যখন যেখানে গিয়াছিলেন, তথায় 'বিশেষ, সনদ 
করিয়াছিলেন।- এই ঘময়ে প্রফুল্লন্্রের গবেষণার কথা. পৃথিবীমষ রাষ্ট্র হইয়া বৈজ্ঞানিক- 
দিগের বিশ্ময' উৎপাদন করিয়াছিল। তিনি এখন হিন্দু রসারনশাস্ত্রের ইতিহাসেরও প্রণেতা! 
বল্িযা সর্বত্র সন্মানিত।- তাঁহার আদর্শ চরিত্র যুরোপীবগণের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল না 
তাই যুরোপীষ বৈজ্ঞানিকগণ বহু অনুষ্ঠানে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া! সন্মধনা করিযাঁছিলেন। 

তিনি এডিন্বরার যস্ত্াগার দেখিতে গমন করিলে, -তথাকার ।ভারতীয় ছাত্রগরণ: North; 
British Railway হোটেলে তীহাকে এক সান্ধ্য ভোজে আহ্বান করেন। এই সভায়: 
এডিন্বরার সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক, প্রফুল্লচন্দ্রের শিক্ষাপ্ডক, ক্রাম টাউন (Prof. Crum: 
Brown) মহোদয় উপস্থিত থাকিযা তাঁহাকে বিশেষ আস্তরিকতার সহিত অভ্যর্থনা: 
করিয়াছিলেন। * 

' ১৯০৫ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখে- Royal .Society Club নামক বলো 
গণের সুপ্রসিদ্ধ সমাঁজগৃহে তাঁহার সব্বপ্ধনার জন্ত এক ভোজের. আয়োজন হয়। উক্ত 
ভোজসভায় সার 'জেমন্‌ দেওয়ার (51 18105 Bewar), গ্লীসগো! বিশ্ববিদ্যালয়ের, 
অধ্যাপক জেম্‌স্‌ কিজ (Prof. James Kees) প্রভৃতি বিখ্যাত - অধ্যাপকগণ রি 
থাকিয়া প্রফুল্লচ্দ্রকে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন ।* 

ফরাসী দেশে উপস্থিত হইলে তথাকার বিদ্বন্মগুলী French Academy of Sciences; 
নামক সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানভবনে সমবেত -হইয়া- তাঁহাকে সাঁদবে "অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। 
এই সভার সভাপতি মিঃ টর্ট (1. Tr০০5) তাঁহার পরিচয করাইয়। বলেন যে. Ray, 
Professor of Chemistry at Calcutta and author-of-important works on 
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the nitrites as also of Hindu chemistry, is present at our meeting 
to-day .t 

প্রফুল্লচন্দ্র স্বকীষ গবেষণা ও মৌলিক আবিক্ষিযা দ্বাবা যুরোপীয বিদ্ধন্নগুলীর নিকট 
সম্মানিত হিন্দু রদায়নশাস্সরেব ইতিহাস প্রণযন ও প্রকাশে তাঁহার যশঃ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ; 
তাঁহার আঁদর্শচরিত্রে তিনি লোঁকমাত্রেরই বরণীয়; তাঁহার আদর্শ শিক্ষাপ্রণালীর ফলে 
দেশে মৌলিক গবেষণার স্রোত প্রবাহিত, কিন্তু আমাদের গবর্ণমেন্ট তাঁহার গুণগ্রহণে 
কতকট| অন্ধ ছিলেন। তাঁহাকে যে প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগে কোণ-ঠেন! করিযা বাঁখী হইল, 
তাহার আর কোন নড়চড় হইল না। প্রফুল্লচন্দ্র তাহার সরকাঁবী চাকুরী সম্বন্ধে লিখিযাঁছেন, 
“তিনি ২৫০২ টাকা মাসিক বেতনে ১৮৮৯ খৃঃ অন্দে শিক্ষ/বিভাঁগে প্রবেশ কবেন এবং 
সেই বেতনে সাত বসব কর্ম করার পব, তাঁহার বেতন ৪০০২ টাঁকা হয। আঁবও 
সতের কি আঠার বসব. পরে তাঁহাকে প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগেব উচ্চতম সৌপানে উন্নীত 
করা হয এবং তিনি ৭০*২ টাকা বেতন পাইতে থাঁকেন।” 

প্রফুল্চন্দ্র যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে কর্ম গ্রহণ কবেন, তখন Provincial Service ব| 
প্রাদেশিক শিক্গীবিভাগেব স্থষ্ট হয নাই। তাঁহাকে বিভাগীয় কর্মচারিগণেব নিদ্দিষ্ট গ্রেডের 
বাহিবে (Outside the classified list) বাঁথা হইযাঁছিল। এইরূপে শিক্ষবিভাগের 
একাধিক কন্মচাবী অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে প্রথমে নিয়োজিত. হইযাও স্বীয় স্বীয যোগ্যতাব 
পুবস্বার স্ব্পপ উচ্চতর বিভাগে উন্নীত হ্ইয়াছিলেন। যুবোপে শিক্ষাপ্রাণ্ত ডাঃ পি, কে, 
রায, সাব জগদীশচন্দ্র ; বঙ্গ, মিঃ এইচ, এম, পাসিতাল প্রভৃতি অনেকে এ্রইরূপে 
উন্নীত হইয়াছিলেন । ' এন কি ভারতে, শিক্ষাপ্রাপ্ত ৬প্রসন্নকুমার সর্কাধিকারী, 
মহেশচন্দ্র স্তায়বত্ব, ার্িহীপ্রস মুখোপাধ্যায়, ব্রহ্মমৌহন মল্লিক প্রভৃতিও কার্য্যদক্ষতাঁর 
গুণে উচ্চতম বিভাগে গৃহীত হন। প্রফুর্চন্্র সহজে আশা করিষাঁছিলেন যে, যখন 
তাঁহাকে ‘outside the classified list’ নিয়োজিত করা হইল, তখন তিনিও পূর্বোক্ত 
কর্ম্মচারিগণের ষ্যাষ কাঁধ্যকুণলতা৷ প্রদর্শন করিতে পাঁরিলে হযত একদিনে উচ্চতম বিভাগে 
উন্নীত হইতে পাঁরিবেন । , প্রধানিতঃ এই আশার উপব নির্ভর করিয়াই তিনি কাৰ্য্য স্বীকার 
করেন। এরূপ ভরসা না থাকিলে এবং পববর্তী কানে প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাঁগের কর্ম্মচারি- 
গণকে _ যেক্ূপ অসম্মানজনক অবস্থায় ফেলা হইযাঁছে, তাহাতে তিনি এই কর্ম গ্রহণে সম্মত 
হইতেন কি না সন্দেহ। মান্তবর সাব দেবপ্রসাদ সর্বাঁধিকাবী মহোঁদয বঙ্গদশীষ ব্যবস্থাপক 
সভাঁষ "একথা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিয়াছেন যে, “These officers were placed 
outside the classified 1150, and naturally expected that, in course of 
time, they would be absorbed into the. higher service. It is. more 
than doubtful if they would have joined the Department, had they 
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anticipated the টি “position ৯ এ of the- Provincial 
Service. > * 

" প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৮৯ খৃঃ অন্দে শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করেন।- ১৮৯৬ খৃঃ অন্দে ভারত 
সচিব কর্তৃক ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে নৃতন রকমের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই ব্যবস্থার 
ফলে শিক্ষাবিভাগের কর্ম্চচারিগণ ভারতীয় (57018), প্রাদেশিক (Provincial) 'এবং 
নিয়তম (০৮৪ Subordinate) এই তিন বিভাগে বিভক্ত । এইরূপ স্থির হয যে, 
ভাঁরতীয শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারিগণ বিলাতে ভারত-সচিব কর্তৃক মনোনীত হুইবেন? 
ভারতের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রধান প্রধান কার্যে ইহারাই নিযুক্ত হইবেন; ইহাদের 'বেতন 
সাধারণতঃ ৫০০২-১০০ হইবে। প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগের (Provincial Educa 
tional Service) কর্ম্মচারিগণ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিয়োজিত হইবেন; ইহাদের বেতন 
২৫০২--৭০০২ পর্য্যন্ত । কলেজের অধিকাংশ অধ্যাপক ও পরিদর্শকগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত 
হইলেন । সুলের শিক্ষক ও ডেপুটী ইনেস্পেক্টরগণ নিয্তন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ; তীহাদের 
বেতন ৩*২--২৫*২। পুর্বে যেমন দেবীবর ঘটক ব্রাহ্মণদবিগের মেল বন্ধন করিযা এক এক 
শ্রেণীর ব্রাঙ্মণকে এক স্বতন্ত্র গণ্ডীতে আবন্ধ করিযা ফেলেন, তদ্রপ এই নব প্রতিষ্ঠিত বিধানের 
ফলে এতদ্দেশীয়. শিক্ষাবিভাঁগের কর্ম্মচারিগণও মেল বদ্ধ হইযা তিন বিভিন্ন শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট 
হইয়াছেন। কপালে বিধাতার কলমের খেখচাব হি ছে বজ ভাগো 
এক গণ্ভী পাঁর হইয়া অন্ত গণ্ডীতে প্রবেশের অধিকার নাই। - 

Provincial Educational 5৩5106স্থষ্টির পূর্কে শিক্ষাঁবিভাঁগে কর্ম্মচারিগণের মধ্য 
বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না; জাঁতিধর্ম্ম অহুদারে কোনয়প তারতম্যু ছিল না; মাত্র ভারতীয় 
কর্ণ্চারিগণ সমশ্রেণীস্থ ইংরেজ অধ্যাপকদিগের তিন ভাগের হুই৷ ভাগ-বেতন পাইতেন। 
কিন্তু এই নৃতন শ্রেণীবিভাগ হওয়ায় শিক্ষাবিভাগেও একটা অন্দার পার্থকোর স্থষ্ট হইয়াছে। 
উভয় শ্রেণীস্থ কর্ম্নচারিগণের পাথেয, ভাতা, বাঁটীভাঁড়া প্রভৃতি সঘন্ধেও এত অসাম্প্রস্তের 
হৃঠি করা হইয়াছে যে, আত্মসম্মান বজায় রাধিযা! প্রাদেশিক ও ভারতীয শিক্ষাবিভাগের 
কর্ম্চারিগণের এক যোগে কাজ করা অসস্তব হইয়া পড়িযাছে। পাবলিক সাভিদ 
কমিশনে- প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগেষ প্রতিনিধি হিসাবে প্রফুল্লচন্স যে লিখিত 
মন্তব্য দাখিল করেন, তাহা পাঠ করিলেই ইহাদের হৃদয়ের বেদনা কতকটা অনুভব করা 
যাব । প্রফুল্লচন্দ্র বলিষাছিলেন, “These Indians, most of whom were graduates 
of the British Universities, were thus denied a place in the Indian 
Educational Service, and the anomaly as unjust as it was inexplicable 
compelled these unfortunate men to enter the Provincial Service for no 
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other or stronger reason than their nationality, This glaringly unjust 
treatment meted out to them still rankles in their mind ; and in the case 
Df some of them it is almost too late to repair the consequences of this 
grievous ॥i503৮০"_মর্থাৎ এইরূপে ভারতীয় অধ্যাপকগণেব পক্ষে-এমন কি মাহা- 
দিগের মধ্যে". অনেক কৃতবিদ্য . বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের :উচ্চ.ডিগ্রীধারী লোকও আছেন 
উচ্চতম শিক্ষাবিভাগে প্রবেশের পথ রুদ্ধ করা হ্য। এইয়প ' অগ্রীতিকর বৈষম্যের ফলে 
এই হত্ভভাগ্য অধ্যাপকগণ নিয্নতর বিভাগে যাইতে বাধ্য হইলেন। : জাঁতিবৈষম্য ভিন্ন 
এইয়াপ .ব্যবহাঁরের অন্ত কোন কৈফিষৎ. নাই। এই অসাঁম্যের ফলে তাঁহাদের মনে যে 
অসস্তোষের বিষক্রিয়া হইতেছিল, তাহা তাঁহারা অদ্যাপি ক্ষোভের. সহিত- স্মবণ করিষা 
থাকেন। কোন কৌন ক্ষেত্রে এই ব্যবহারে যে বিষময় ফল উৎপাদন করিয়াছে, তাহার 
প্রতিকারের আর কোন সম্ভাবনা নাই। উভষ বিভাগের কর্মচারিগণের যোগ্যতা , তুল্য, 
এমন কি বহু -ভারতীয় কর্মচারী যুরোপীয় কর্ম্মচারিগণ “অপেক্ষা অধিকত্ব ক্কতবিদ্য, 
প্রবীন ও মৌলিক গবেষণার জন্তু প্রসিদ্ধ ; অথচ যে কোন অজ্ঞাত কাবণেই হউক ভারতীয় 
শিক্ষাবিভাগের অন্তভূক্তি হইলেই, যুবোপীয়গপ ভারতীষ কর্মচারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত 
হইতেন। এই : কারণেই প্রফুল্লচন্দ্র বলিতে - বাধ্য হইযাঁছিলেন যে], was not 
consistent with a sense of self-respect that men equally educated, doing 
the same kind of work and of equal calibre, should be ranked in two 
different $211০59. পাঁবলিক সাঁভিস কমিশনের নিকট প্রফুল্পচন্দ্র যে Memorandum 
দাখিল করিয়াছিলেন, তাঁহা]পরিশিষ্টে প্রক।শিত হইযাছে। 

্রফুন্নচন্দ্রের স্তায় » এন, দাশ গুপ্ত, ডাঃ ডি, এন, মল্লিক, এম, ঘোঁষ, 
ডাঃ গণেশপ্রসাদ, মিঃ এস্‌, সি, মহালানবিশ প্রভৃতি. বিলাতী বিশ্ববিদ্যালযের উচ্চ 
উপাধিধারী, ল্বপ্রতিষ্ঠ, অধ্যাপকগণকেও বহুকাল ধবিষা প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগে অল্প 
বেতনে কাজ করিতে -হ্ইয়াছে *। ইহাতে ফল এই হইযাঁছিল যে, যাহারা প্রাদেশিক 
শিক্ষাবিভাঁগে যাইতে বাধ্য হইযাছিলেন তীহার| অশান্তিতে .জীবন যাপন করিতেছিলেন। 
দেশের ভবিস্যবংশীষগণও ইহাঁদিগেব দুর্দিশ! লক্ষ্য ক্রিয! শিক্ষাবিভাগে প্রবেশের আকাঙ্জা 
প্রাষ বিসর্জন করিতেছিল। প্রফুল্লচন্্র যখন - ২৫০ বেতনে কর্ম কবিতেছিলেন, তখন 
এক সন্াস্ত লোকের ছুই পুত্র তাহার নিকট অধ্যন করিত); ভদ্রলোকের ইচ্ছা ছিল, 
তাঁহার. পুত্রন্বযকে বিলাতে রাখিয়া" শিক্ষা দেন। .তিনি 'একদিন প্রফুল্নচন্দ্রে অভিমত, 
জানিতে আসিলে, প্রফুল্লচন্্র তাঁহাকে বলেন, তাঁহার পুভ্রগণ বিলাঁতে উচ্চ রকমের বিজ্ঞান শিক্ষা 
করিয়া -শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করিলে ভাল হয় এই কথায় তিনি একেবারে চীৎকার করিয়া 
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by French and German -savants, a man adored by his pupils, 
a mani who has been doing original work for the last 20 years and: 
more. ‘But he is stillin the Provincial Sérvice, whereas 50000107507 
fresh from college ‘without any original work to their credit, men: 
Who are admittedly his inferiors, are brought out to. the country 
and put over his head, simply betause he happens to be in the Provin- 
081: Service and they: ‘are ‘brought out as members of the Imperial 
Service. “Now, Sif, this’ sort ‘of. thing hurts not merely the men who: 
are actually affected by- it, it hirts the- students studying under them. 
In ‘other department any ‘injistice done to an Indian official concerns 
that 7 official .only. In- the “ Educational Department it affects the’ 
students as well; the bitterness passes from -the Professors to the 
students,-.aiid the” whole- student community comes ££ be affected 
bydte - — - , |. 
"- মাননীয় দেবপ্রসাদ সর্কাধিকারী মহোদয় রি, বৎসর 739৫৪8০চ আলোচনাকালে: 
বঙ্গতদশীয় ব্যবস্থাপক 'সভাঁষ এ সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়াছেন। - এত আন্দোলনে 
প্রফুলচন্জের গ্রাহবৈগুণ্য' খুচে নাই। প্রফুল্চন্্রকে ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে-গ্রহণ করিবার" 
প্রস্তাব মধ্যে মধ্যে উঠি) -এইয়প শুন! যায়; শিক্ষাবিভাগের-অধ্যক্ষ মহোঁদয় কলিকাতায় 
তাঁহাকে দুইবার ডাঁকিষা পাঠান; কিন্তু সরকারী কর্ম্মচা' রগণ্রে ' সহিত সাক্ষাতে” প্রথম 
জীবনে তিনি যে দুর্ব্যবহার পাইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া -ককিনি দ্বিতীয়. বার -তীঁহাদের' 
সন্মুখীন হইতে সাহসী হন নাই। ১৯১১ সালে প্রফুল্লচন্দ্র যধন পীড়িত হইয়া 'দার্জজিলিংএ ছিলেন; 
তখন স্থহাকে শেষবার ডাকা হয়, কিন্তু তিনি অনুস্থ বলিযা “ দেখা করিতে যান নাই।- ফলে 
এই সময়ে তাহাকে উচ্চতম বিভাগে গ্রহণ করিবার যে প্রস্তাব চলিতেছিল, তাহা - চাঁপা দরিয়া 
উক্ত" অধ্যক্ষ মহোদয় এইয়প মন্তব্য করিয়াছিলেন, "The - present. proposal -of 
Dr, Ray's- appointment in the Imperial grade’ may be’ postponed ‘till 
the reorganisation of the Provincial Service is done” ( প্রাদেশিক শিক্ষা- 
বিভাগের পুনর্গঠন না' হওযা পর্যন্ত ডাঃ রায়কে উচ্চতম বিভাগে গ্রহণ করিবাব যে -প্রস্তাব 
চলিতেছে' তাঁহার মীমাংসা স্থগিত থাকে-)।- প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগ ভৃগুমুনির ন্যায় প্রফুলল- 
87775815758 
পদসেবাকরিয়! তাঁহার মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন!  "' ই রঃ 
দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগের কয়েক জন 'অধ্যাপককে বিভাগীয 
ইনেম্পেক্টর:ও -গম্পর্ে্ট কলেজের প্রিন্সিপাল করিয়া দেওয়ার কথা' স্থির হয়। প্রফুল্লচন্্রকে 
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রাঁজসাহী বিভাঁগেব ইনেম্পেক্টর" বা রাজসাহী কলেজের প্রিন্সিপাল কবিয়া পাঠাইবার প্রস্তাব 
স্থিবীকৃত হয 1 . প্রফুলচন্ত্র এই প্রস্তাবে একান্ত ভীত হ্‌ইযা "পড়েন (‘He looked upon. the 
proposal with consternation’) | তাহাকে বহু আবেদন' লিবেদন করিয়া তবে নিষ্কৃতি 
পাইতে হুইষাছিল।' প্রেসিডেন্সি কলেজই তাহার বৃন্দাবন ; এই বৃন্দাবনের বিজ্ঞান-চর্চা 
ছাড়িয়া তাহার. অন্তত্র এক পা যাইবার সাধ ছিল না। এই সময়ে মাননীয় আনন্দমোহন বন্তু 
মৃহাশয় তাহাঁকে এ বিষষে যথেষ্ট সাহায্য করিযাছিলেন। | 

প্রফুল্লচন্দরের কার্য্যকালে মি: পেডলার (পরে সার), মিঃ পি, 'মুখাজি, মিঃ ষ্টেসল্টন ও 
মিঃ ক্যানিংহাম " যথাক্রমে প্রেসিডেন্সি 'কলেজের রাসায়নিক বিভাগে প্রধান অধ্যাপক 
ছিলেন। মিঃ পেডলার ও মিঃ মুখাজি প্রফুল্চন্্রকে অত্যন্ত প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। মিঃ 
ষ্টেপল্টন কিছু ক্ষমতাপ্রিয় ছিলেন) ইহার সহিত ব্যবহারে মধ্যে যধ্যে প্রীতির অভাব হইলেও. 
প্রফুল্লচন্র কিছুতেই বিচলিত হইতেন না। " মিঃ ক্যানিংহাম প্রফুল্লচন্সরের গুণমুগ্ধ ছিলেন এবং 
বাঙ্গালী ছাত্রগণকে অত্যন্ত" ভালবাসিতেন। -- ক্যানিংহামের চেষ্টায় বাঙ্গালাদেশে বিজ্ঞান 
শিক্ষার্‌ যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। প্রফুল্সন্দ্রের উপরে তাঁহাকে সংস্থাপিত-করায় তিনি অত্যন্ত 
বিস্মিত হুইয়া গভর্ণমেপ্টেব কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ১৯:৬--৯ সাল' পর্যন্ত 
প্রেসিডেন্সি কলেজের রাসায়নিক -বিভাগ ক্যানিংহাম সাহেবের অধীন্‌ ছিল। ১৯১০ সালে 
তাঁহার মৃত্যু হয়। ক্যানিংহামের পর, হইতে প্রুললচন্দ্রের উপর উহার কর্তৃত্বভার দেওয়া 
হয় এবং অবসব গ্রহণ না কর! পর্য্যন্ত তিনি প্রধান অধ্যাপকের কাঁজ কবিতেন। 

সূরকারী বৃত্তিলাভ করিয়া মৌলিক গবেষণাঁধ নিযুক্ত থাকিতে থাকিতে তাঁহার এক প্রিষ 
ছাত্র বি, এল পরীক্ষাষ উত্বীর্ণ হওয়াষ তিনি কিয়প মনোক্ষু্ণ হইযাছিলেন, এবং ইহার ফলে 
কিরূপে তাঁহার শরীরও ভায়া যায়, তাহা পূর্বেই বল৷ হইযাছে। ১৯১২ সালের প্রথমে 
এই ভগ্ন দেহে অচিরে ম্যালেবিয়া প্রবেশ করিয়া তাহার স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট করিষা ফেলে। 
পুনঃ পুনঃ Quinine Mixture সেবনে রোগের উপশম হওযা দুরে থাকুক, উহা] দিন দিন 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে । তাঁহার প্রিয় বন্ধু ডাঃ নীলরতন সরকার মহোঁদব তাঁহার শরীরের এক্সপ 
অবস্থা দিয়! উদ্বিগ্ন হইষা পড়েন এবং তাঁহাকে একফপ জোর করিয়াই দাঁঙ্জিলিং 
পাঠাই দেন। সেখানে তাহাকে নিজেব বাটীতে রাখিয়া :এবং চিকিৎসার সুব্যবস্থ। -করিধা. 
তিনি আদর্শ বন্ধব কাজই করিযাছিলেন। ডাঃ সরকারের, চিক্কিৎসাষ এবং স্থানপবিবর্তনে ; 
প্রফুল্পচন্্র কযেক মাসের মধ্যেই রোগমুক্ত হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। , 

তিনি অসুস্থ হইয়া দার্জিলিং গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চিত্ত কালিদাসের 'চীনাংগুকমিব 
কেতোঃ' পশ্চাতে প্রেসিডেন্সি কলেজের লেবরেটারীতে পড়িয়া রহিল । যুদ্ধে আহত সেনানী 
যেমন স্বয়ং যুদ্ধ করিতে পারে না, নিজ সৈন্তগণের জয়কামনায সতৃষ্ণ নযনে কেবলই যুদ্ধের 
গতি লক্ষ্য করিতে থাকে, রুগ্ন প্রফুল্লচন্ত্রেরও ঠিক সেই অবস্থা হইল। অসুখে তাঁহার 
নিজের কিছু করিবার সামর্থ নাই, তিনি ছাত্রগণের জষকামনায কেবল্‌ লেবরেটারীব দিকে 


প্রকৃতি ২২৩ 
তাকাইতে লাগিলেন -এবং ছাত্রগণকে যুক্তিও উৎদাহ্‌: দিতে লাঁগিলেন-। নিয়ের গরধানি 
পাঠ করিলে তাহার এই সময়কার মনোভাব কতকটা জানা যাইকে,। | 3 


Sj. Jitendra. Nath হোন 
+ Bengal Chemical and Pharmaceutical Works, " 
91, Upper Circular Road, Calcutta. 


Darjeeling | 
E Glen Eden, 
I4GII 
My dear Jiten, 


পা 


০৪৫-০৪৫৫ of the-I2th instant has been very gratifying i: me. 
In fact I was about to write to you enquiring of your work.. You 
give me the percentage of ‘C’ and গর” of C, H,, HNH,, HNO, but 
are silent about ‘N°’ by Dumas and CF but! hopes it is ail HERE রঃ 
Yon may. tell Hemendra. that his. method of detecting and quanti- 
tatively estimating methyl ether will find ample recognition at last. 

‘I feel like a disabled General watching from a distance the thick 
of the fight and his valiant soldiers' marching triumphantly on. By 
. God’s grace the year of my illness has been crowned with most brilliant 
and unexpected results. You must go on giving evidence of the 
vitality of Indian intellect. 

I am very glad to hear that Rasick’s work is ০ progressing well. 
I hope shortly to hear from him about the isofation of allylamine 
nitrite and its decomposition ‘product—allyf "alcohol. 

Last Friday and Saturday the weather was brilliant, warm and sunny. 
But since then it rained incessantly for nearly three days, and since 

yesterday it has been again getting fine. 
ই I am keeping well. Dhirendra writes me from ‘Germany and. is 
happy i in being allowed to take up his thesis ror ‘the Ph.'D. But I feel 
. convinced that yourself, Hemen’ and Rasik' will prove to demonstrate 
that equally. ৪০৩৫, if not better work can- “be carried.on here.. - 7 { 


এ “.* Yours sincerely .. 
Sd. P,C, Ry 


১৯১২ সালৈ জবান উন যাবত: বালের এক মইন 


পক্ষ হইতে ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী-ও ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র' রায উহার প্রতিনিধি নির্বাচিত হুন | 


২২৪ প্রকৃতি 
এই মহাসম্মেলনে তাঁহারা বিশেষ যোগ্যতার সহিত ভারতীয় বিশ্ববিস্তালয়ের ও ছাঁত্রগণের 
পক্ষ সমর্থন করিষাঁছিলেন। স্থানান্তরে ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইবে। তাঁহাদের 
যোগ্যতার পুরস্কার স্বয়প এবাডিন বিশ্ববিষ্ভালয ডাঃ সর্বাধিকারীকে এল, এল, ডি এবং ডার্কাম 
বিশ্ববিগ্ভালম ডাঁঃ রায়কে ডি-এস্‌-সি ডিগ্রী প্রদান করেন। 9৮ ্রফুল্লচন্্রকে 
সি আই ই উপাধি প্রদান করিষাঁছিলেন। 
বিজ্ঞানশিক্ষা বিস্তারের জন্ত ১৯১২ সালে স্তর টি, পালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে পণ 
লক্ষ টাকা দান. করেন। পরবর্তী বৎসরে এই মহছুদ্দেন্তে স্তর রাসবিহারী ঘোষ মহোঁদয়ও 
অতিরিক্ত দশ লক্ষ টাকা দান করেন। এই ছুই মহাত্মার অর্থ-সাহায্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সংশ্রবে বিজ্ঞান-কলেজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। প্রফুল্চন্দ্র বিলাতে থাকিতেই সার আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় মহোদয় তাঁহাকে পালিত-প্রতিষ্ঠিত রাসাযনিক অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিবার 
'ন্ত আহ্বান করেন। বিলাঁত হইতে ফিরিয়া আসিষা তিনি এ পদ গ্রহণে স্বীকৃত হইলে ১৯১৩ 
সালে বাঙ্গাল! সরকারের অন্গুমতি লইয়া তাঁহাকে ও পদে নিযুক্ত করা হয। ১৯১৩ সালে 
বিজ্ঞান কলেজের নবনির্মিত ভবনে বিস্তারিত ভাবে বা্ধ্যারস্ত হইযাছে। 
১৯১৭ সালে প্রফুল্লচন্দ্র সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যা 
বসানে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রগণ তাঁহাকে যে অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন [তাহা শিক্ষকের 
রত ছাগলে ভক্তি ও শ্ার শর্ট িদশন। 


(ব্যবসায় ও মনোবিদ্যা 
ডাক্তার জ্রীনরেন্্নাথ সেনগুধ 
১1 কারখানার কাজ 


কিছু দিন হইতে ব্যবসায়ের নানা ক্ষেত্রে মনোবিদ্যা প্রয়োগ করিবার চেষ্ট! হইতেছে। 
ইউরোপ ও আমেরিকাষ এই কাজের জন্ত কয়েকটা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইয়াছে। ইংলগ্ডের 
Industrial Fatigue Research Board ও National Institute of Industrial — 
P5y€০}০৪7 এ বিষয়ে বিশেষ পরিচিত। আমেরিকায় ও জার্মানীতে অনেক বড় বড় 
ব্যবসায়ে-কোম্পানী নিজের কারখানায় ব! কাধ্যঙ্ষেত্রে মনোবিদ্যা প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়া- 
ছেন। ' বোষ্টন এলিভেটেড কোম্পানী ( Boston Elevated ০০, ) বহু দিন পূর্বেই এ কাজ 
আরম্ভ করিযাছিলেন। জার্ম্মাণীতে RKrupps Zeiss, The Allgemeine 01510101686 
Gesellschaft, Osram Company, Berlin Tramcar Company প্রভৃতিতে সম্প্রতি 


ন 


"প্রকৃতি ২২৫ 


৬০০৪০151155 প্রযোগেব আযোজন হইয়াছে। অনক্ট্রেলিষা এবং জাপানেও বই ছয় বৎসর 
হইল ব্যবসায়ের নানা দিকে মনোবিষ্ঠার প্রয়োগ হইতেছে । 

এই সকল চেষ্টার ফলে Industrial Psychology বা Psycho-Technicএর আঁদব 
শিক্ষাক্ষেত্রেও দেখা যাইতেছে । 11515 তীহার Industrial Psychology in Great 
Britain নাঁমক-নূতন পুস্তিকাতে (২৪-২৫ পৃঃ). যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে Industrial 
চ55০71085র অধ্যয়ন, অধ্যাপনা বা পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা আছে তাঁহাদের নাম দিষাঁছেন। 
তন্মধ্যে London, Cambridge, Aberdeen, Manchester ও Edinburgh নাম 
দেখা যাষ। জাৰ্ম্মাণীতে Charlottenburgএর বিখ্যাত ইপ্জিনিযারিং বিদ্যালয়েও Psycho- 
Technic 'ব| প্রযুক্ত মনোবিদ্যার Laboratory আঁছে। ব্যবসায় দ্েত্রে মনোবিদ্যার, প্রযোগ 
যে ফলপ্রস্থ হইযাছে, এই সকল আযোজন হইতেই তাহা প্রতীয়মান। 

মনোবিস্তার এই নৃতন ধারা আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। যাহারা ২০২৫ বৎসর পূর্বে 
এই বিদ্যাব অধ্যযন করিয়াছেন তাঁহারা মনোবিদ্যাকে দর্শনের অঙ্গ বলিষাই জানেন। 
তীহাদের মতে মন লইযা আলোচনা করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য মনের টিটি তদ 
কাজেই তত্ববিদ্যার সহিত মনোবিদ্যার সাহচর্য্য 

কল কাঁরধীনা বা খনিতে - যন্ত্রপাতি প্রস্তুত কর! হয় ম'মুষের টি উপযোগী করিষা । 
চ82০৩এর উত্তপি যাহাতে পুরাপুরি গায়ে নালাগে, যাহাতে ঘপ্পেব উত্তাপ শরীরে সয়, 
যাহাতে শ্রমিকেরা উপযুক্ত পরিমাণে আলো! পায়_এ সকল ব্যবস্থা সর্বত্রই করিবার চেষ্ট! 
হয। মাস্থৃষের শরীরের সঙ্গে মিলাইয়া তাহার কর্ম্মক্ষেত্রকে গড়িয়া তুলিতে হয। তাহা না 
হইলে, চারপাশের অন্থৃবিধা দুর করিতেই মানুষের অনেক সমন যায়। ' যদি দর্জকে বার 
বার ঘাম মুছিতে হয়, তাঁহা হইলে কেবল যে স্ময় নষ্ট হয় তাঁহা নহে, হাতের জিনিষও খারাপ 
হইবার সম্ভাবনা! । শরীরের ও চারিপাঁশের আয়োজনের 'সামজন্ত কির তেরে 
শ্রমিকের সুবিধা, অপরদিকে তেমনি মনিবেরও লাভ। 

কিন্ত কেবল শরীরের সঙ্গে মিলাইয়! কর্মের সরঞ্জাম করিলেই চলিবে না) মন যাহাতে 
স্বস্তিতে থাকে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে । যে হাতের সুস্্ম কাঁজ করিতেছে, যদি তাহার 
পাঁশেই কোনও ধর্থর শব্ধ হয়, কাজের ব্যাঘাত হুইবেই। বস্তুতঃ সব কল কারখানাতেই 
এত প্রকারের শব্দ হয়, যে শ্রমিক বহু দিন পর তাহাতে অত্যন্ত হয। কিন্তু অভ্যস্ত হইলেই 
সে শব্দের যে কুফল তাঁহা দূর হয না। কেউ Furnace<র গরমে অভ্যন্ত হইলেও উত্তাপের 
ফলে দেহের অনেকটা অনিষ্ট হয়; মনের বেলাতেও একই নিষম। সামান্ত একটু অসুখ-বিস্ুখ 
হইলেই অভ্যাসের বাঁধন কাটিয়া যাষ। যাহা কিছু অপ্রীতিকর তাহার কুফল পরিস্ুট হইয়! 
উঠে। এই সব কারণে শ্রমিকদিগের মধ্যে স্নাষযবিক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব কিছু বেশী দেখা যায. 
জার্দাণীর Working man’s Insurance Systemর তরফ হইতে এই বিষয়ে অনুসন্ধান 
করা হইয়াছে । দেখা গিয়াছে যে, প্রায় শতকবা! ৭০ জন শ্রমিক স্নায়বিক ব্যাধিতে আক্রান্ত। 

ঙ 


২২৬ প্রকৃতি 
Beelitz Sanitorium হইতে একটি তালিকা প্রস্তুত হইযাছে। কোন ব্যারামে শষ্যাশায়ী 
থাকিবার ফলে এক বৎসরে কত সময় নষ্ট হয়, এই তালিকা হইতে তাহা বোবা যায়। 
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-. হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সময় হইতে আবোগা. 
হওষা পৰ্য্যন্ত নষ্টদিনের সংখ্যা । 
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॥  কারখানাতে মন্তুরদিগকে যেয়প জীবনযাপন করিতে হয় এই ব্যাধি যে তাঁহার়ই ফলত, 
সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। দৈনিক জীবনের কঠোর.নিযগ, দিনের পর দিন উপযুক্ত 
বিশ্রামের-অভাক, তাহার মধ্যে আবার আর্থিক -অসচ্ছলত! ) এই সকল অবস্থা স্বভাবতই . 
মাঙ্গযৈর মন ও শরীর ' ছইএরই সহজ স্থুর্তি নষ্ট হইয়া যাষ। একদিকে নানাপ্রকার ব্যাঁরাম 
হয়, অপর দিকে: জীবনের একবেয়ে ভাব দুর করিবার জন্ত শ্রমিক নিজেই মন্তপান প্রভৃতি 

কু'অভ্যানের আশ্রয় লয়। . এই অবস্থার প্রতিকার করিবার জ্ন্ত নান! বিজ্ঞান অগ্রসর 

হুইয়াছে। মনোবিদ্তাও দই উদ্দেণ্ডে কারখানার প্রণালী ও শ্রমিকের জীবনের পরীক্ষা 

আরম্ভ করিয়াছে। ফলে Industrial Psychology উদ্ভব হইযাঁছে। 

. Industrial Psychology উদ্দেগ্য মানুযের মনের সঙ্গে মিলাইবা তাহাব কর্ম্মক্ষেত্রকে 

গড়িয়া তোলা । কারখানার যন্ত্রপাতির সমাবেশ, শব্দ নিবাবণ প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি দিলে 

শ্রমিকের মনকে. অবান্তর বিষয় হইতে নিবৃত্তি কবিষা কর্মমুখী করা অনেক সহজ হয। 

ফলে, প্রত্যেকের কাধ্যক্ষমতা বাড়িয়া ষায়। সেইরূপ কারখানার মধ্যে মানুষে মান্য়ে 

যে সম্বন্ধ আছে তাঁহার অদল বদলের সঙ্গেও কাজেব শক্তি বাড়ে। অনেক স্থলে স্ত্রপুরুষ - 
একসঙ্গে কাজ করিলে যেয়প ফল পাওয়া! যায়, তাহাদের ভিন্ন জায়গায় কা ক্রিতে 

দিলে তাঁহা অপেক্ষা বেশী ফল লাভ হয়। 0:50727) বা সর্দার, ম্যানেজার প্রভৃতি শ্রমিকদের 

সহিত ষেক্ধপ ব্যবহার করেন, তাহার উপর কাঁজের পরিমাণ অনেক অংশে নির্ভর করে।- 
এই সকল বিষয়ে আজকাল বিশেষ অনুসন্ধান করা হইতেছে ।২ কিন্তু অবসাদ বা fatigue . 
নম্বন্ধেই সর্বাপেক্ষা বেণী অনুসন্ধান কর! হইযাছে ও হইতেছে। দিনের পর দিন অবসাঁদের 


১ Josephine Goldmark—Fatigue and Efficiency ১৭৩ পৃঃ হইতে দেখুন | 
৯ Munstcrberg-Psychology and Industrial Efficiency, 
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প্রকৃতি ২২৭ 
ফলে দেহের ক্ষমতা হ্রাস হয, ও নানাগ্রকাব ব্যারাম সহজেই শরীরে প্রবেশ করে। 
সেইরূপ মনের উপরও অবসাদের প্রভাব বড় কম নহে। জীবনের সুখশান্তি, মনের আনন্দ ও - 
উৎসাহ অবদাঁদের বশে নষ্ট হইয়া যায়। আজকাল শ্রমিকেরা সঙ্ববন্ধ হইয়া যে কাজের সময় 
কমাইতে চাহিতেছে, 713০: ৫5 লইয়া যে তুমুল বিবাদ করিতেছে সে এই অবসাদের 
তাঁড়নে। শ্রমিকের দৈনিক জীবন যে কড়া নিয়মে বাধা তাহাতে স্বাধীনতা ও মনের 
"আনন্দ ছুইই নষ্ট হইতেছে; উপযুক্ত ম্ুরীও লাভ হইতেছে না। এই সব কারণেই বিশ্বব্যাপী 
শ্রমিক-আন্দোলনের স্থষ্ট হইযাছে। 

অবসাদের একটা সুস্পষ্ট ফল দেখা ষাঁয় কল কারখানার দর্ঘখটনাতে। নীচে ইংলণ্ড ও 
জার্মানীর কয়েকটা কারখ'নার হিসাব দেওঘা গেল। ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, কাজের 
শেষদিকেই সর্বাপেক্ষা বেশী দুর্ঘটনা হয; অর্থাৎ অব্সাদের পরিমাণ যখনই বাড়িয়া উঠে 
তখনই মজুরেরা অমনোযোগী হইয়া পড়ে, তাঁহাদের অপ্রসঞ্চ|লনেব ক্রুটি হয। রাঃ 
আজকালকার ক্রুতগতি যন্ত্রাদিতে তাহার! সহজেই আহত হয। 


দুর্ঘটনার তাঁলিক! “খ' ১ 
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২২৮ i প্রতি 


ক্রখানায়১ ষাহাঁদের কোনও দুর্ঘটনা হয না; তাহারা অবসাদের কুফল-ভোগ করে।. 
Beclitz. Industrial Sanitoriumeর -প্রধাঁন চিরিৎসক বলিতেছেন *_”১৯০৯ সালে 
এখানে ১৮১৯ জন. খুরুষের-ও ৮:০০-দ্বীলোকের চিকিৎসা হইয়াছেন : পুরুষদের মধ্যে ১২০৬ 
অননের সাঁয়ুবিক ব্যাধি; স্ত্রীনৌকদিগ্লের মধ্যে, আধাচ্মাধি, দবীয়বিক রোগে আতা - এই 

সরল ব্যাধির প্রধুন মূল কারণ অতিরিক্ত শ্রম ও অবসাদ: . ডঃ 

[ মনোবিষ্ার দিক হইতে নানা উপায়ে অবসানের, পরিমাণ ্ন্িযর- খে তে 
কতক্ষণ কাজের পর কতখানি অবদাদের সঞ্চার হয় তাহা কাজের পরিমাণ দেখিয়া ও যয্নাদির 

সাহায্যে মাপিবার চেষ্টা চলিতেছে ।, পূর্বের একটা প্রবন্ধে .এইয়প ছু'একটা যয্ের পরিচঘ 
দা হইযাছে। এই সকল অনুসন্ধানের ফলে অব্দাদ-নিবারণের নানা প্রকার -উপাষ 

উদ্ভাবিত হুইতেছে । এইয়প দুইটা উপাযের কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

: প্রথমত; এক সঙ্গ অনেক ক্ষণ কাজ না করিতে দিয়! মাঝে মাঝে বিশ্রাম দেওয়া। ইহার” 
ফলে পরীর ও মন কোনটাই অধিক_ পরিমাণে অবসন্ন হইতে -পারে না'। তজ্জন্ত' দিনের 
শেষে শ্রমিক মুহগান হইয়| পড়ে না। মনিবের দিক দিয়াও কোনও ক্ষতি দেখ! যায় না। 
একটা জুতার কারখানায় কলের সংখ্যা“ না বাড়াইযা প্রস্তুত দ্রব্যের পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা 
হইতেছিল। ৬ টি কল ছিল) প্রত্যেকটীতে দুইটি স্ত্রীলোক কাঁজ করিত। নৃতন বন্দোবন্তে 
পরঁতোক'কলে 'তিনটী তীনোককে দেওয়া হইল। এক একজন প্রতি ঘন্টাষ ২* মিনিট - 
বিশ্রাম করিবে ও ৪ মিনিট-কাজ করিবে এইকপ ঠিক হইন। সাধারণতঃ আমাদের 
মনে হুইবে যে.সময়ের পরিমাণ শতকবা ৩৩ কমাইয| দেওযাঁতে প্রস্তুত দ্রব্যের পরিমাণও 
কমিযা যাইবে। কিন্তু ফল. হইল ঠিক বিপরীত। পূর্কের -তুলনার, অর্থাৎ প্রত্যেকই যখন _ 
১ ঘণ্টা কাজ করিতেছিল /তাঁহ! ‘অপেক্ষা ৪* -মিনিটে বেশী কাঁজ হইল । ছয়টী কলে যথা- 
ক্রমে প্রতকরা ৪৫, ৪৩, ৫৯, ৩৯, ৪৩ ও ৭৫% ভাগ বেশী পরিমাণ দ্রব্য প্রস্তুত হইল । অপর 
একটা জযগায় মেয়ের! লেবেল লাগাইবাঁর কাজে নিযুক্ত ছিল। প্রতি ঘন্টা ১* মিনিট 
বিশ্রাম দেওয়াতে দেখা গেল যে শতকয়া ৮ হইতে ১৭% বেশী কাজ হুইয়াছে। কেমিজ 
বিশ্ববিস্ভালয়ের ভূতপূর্বব অধ্যাপক ও National' Institute of Industrial Psychology 
কম্মা 215515,বলিতেছেন ; . 700915০2706 -no.ddubt that in by far the | 
majority. of Industrial operations—in heavy muscular work, in work 
involving mental strain and in light repetitive and monotonous work, 
—the efficiency-.of a spell of work which exceeds four hours can be 
improved if divided into two halves separated by a few minutes’ pause. 
Unorganised pauses taken surreptitiously or due to irritating wait for 
material, are of little avail or even harmful. Again and again, workers | 


have testified to their appreciation of an organized general rest in». 


“প্রকৃতি ২২৯ 


terval. Their boredom and fatigue are relieven.; their- unpleasant: 
Phantasies (ff present) are removed. The work curve is not only: >.raised 
in height but is also improved in form*>. শ্রমের ক্লেশ-হাঁস করিবার দ্বিতীয় "উপায় 
" হস্তপদের সঞ্চালনের মধ্যে শৃঙ্খলা. স্থাপন । আমরা অনভ্যন্ত -কাজ করিতে গেলে -এতগুলিং 
অনাবস্তক অঙ্গ সঞ্চালন করি যে তাহাতে শ্রান্ত হইয়া -পড়ি। "যে লিখতে জানে না তাহাকে 
কাগজ কলম দিয়! লিখিতে বসাইযা দিলেই দেখা যাইবে যে, সে হাত পা সাথ! প্রভৃতি কতবার 
বৃথা নাড়ে, কত শীগ্র গলদ্ঘৰ্ম হইযা! ওঠে ।. প্রত্যেক কাজে -কোন্‌ অঙ্গের 'কিরপ সঞ্চালন 
আবশ্যক, কোন্টা অনাবঠক এই সব লইয়া বহু দিন পরীক্ষা চলিতেছে 1- 781০. অনেক 
দিন পুর্বে এইরূপ motion studyর ফলে Scientific management নামক প্রণালী 
প্রবর্তিত করেন২। একটা উদাহরণ দিলে প্রণালীটী সুবোধ্য হইবে] 031৮৩: রাজজ- 
মিশ্্রীদের ইট সাজানো বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করেন; -ইট হাতে লইয়! .সাক্গাইতে-ঘত 
প্রকার অঙ্গ সঞ্চালন হুইযা থাকে ফটোগ্রাফ লইয়া তিনি সেগুলির -বিশ্বেষণ কুরেন।- দ্বেখা, 
যায যে একজন সাধারণ রাজ মিন্ত্রী'ইট সাঁজাইতে ১৮ রকমের ॥০৮em৷ent .করে। কিন্তু- 
Gilbreth প্রমান করেন যে ইহার মধ্যে মাত্র :৫টী আবশ্তকীয। এই ধারণা লইয়! তিনি: 
" রাজমিল্পীদিগকে নূতন প্রণালীতে শিক্ষা দেন। ' তাঁহার ফলে তিনি প্রমান করেন যে সাধারণ 
উপাষে যেখানে ১:০ লোকের দরকাঁর, এই নৃতন প্রণাসীতে সেখানে ৩০ জন লোক 
হইলেই চলিতে পাঁরে। মামুলী ধরণে একজন লোক ঘণ্টায় গড়ে ১২৪ খানা ইট.সঁজাইতে 
পারে; নৃতন উপাঁষে সে ৪৫5 খান। সাজাইতে পারে। Motion 500/র ফলে এইরূপে 
প্রত্যেক শ্রমিকের কর্ম্ম-পক্তি বাড়িয়া যায়। - 

Motion Study হইতে আঁর একটা তথ্য লাভ হইয়াছে, principle of 
substituting automatism for frequent acts of decision | কাঁজের প্রতি পদেই 
যদি ভাবিয়া চিত্তিধা বুবিধা নিয়! হাত পা নাড়িতে হয়, তাহা হইলে শরীর ও মন অতি 
শীপ্রই অবসন্ন হুইযা পড়ে । যে কাজে যত বিচাঁর বুদ্ধি প্রয়োগ করিতে হয়, সে তত শ্রান্তি- 
জনক। পক্ষাস্তরে অভ্যাস বশে কাজ সহজ হয়, কারণ অভ্যাসের মূল-_মনের সাহায্য 
না লইয়া কাজ করা। আমাদের কাপড় পড়া অভ্যাস হইয়াছে; আমরা অনেক সময়" , 
নিজের অজ্জীতসারেই কাপড় পরিতে পারি। নৃতন ধরণের পোষাক -পরিতে .গেলেই 
দেখিয়! শুনিষ! লইতে হয। সব-কাঁজেই এইরূপ 'হয। যদ কারখানার কাজ বা অপর 
কোনও হাতের কাঁজ যতদূর সম্ভব বিচার বুদ্ধি ও মনের অপর -সকল. ক্রিষা বাদ দিয়! ' 
Automatism করিয়া তোলা যায, তবেই তাহা সহজ হষ। ইহা করিতে হইলে কাজের 
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২ Taylor—P rinciples of টি ইত ও বিরত ভি Study 
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২৩, | প্রকৃতি 
সাল সরঞ্জাম হাতের কাছে ঠিক করিযা রারিতে হইবে। প্রতিবাৰ যদি এক প্রকার 
- movement হয তবেই ক্রমে তাহা ' অভ্যস্ত ও automatic হইযা উঠিবে। কারণ 
অভ্যাসের 'মূলে রহিষাছে অঙ্গবিশেষকে একভাবে 'পুনঃসঞ্চালন কবা । ফলে দেখা গিয়াছে যে, ' 
একটা কারথানাতে প্রত্যেক মনজুর আগের চেষে তিনগুণ বেশী কাঁজ করিতে  পারে। সকল 
কাজ সমান নষ। কিন্তু এই সব উপায়ে কাজেব ক্ষমতা যে বহু পরিমাণে বাড়িয়া যাঁধ তাহাতে 
কোনও সন্দেহ নাই। 

" Industrial Psychology মনোবিগ্ভার একটা নৃতন ধাঁরী। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাকে 
বল! হইয়াছে Industrial Civilisation । মনোবিত্ত। এই নূতন সভ্যতার কর্ম্ম্ীবনকে 
সহজ করিবার জন্ত স্বীয তথ্যম্তার প্রযোগ করিতে অগ্রসর হইযাছে। এই জীবন যত - 
জটিল হুইয়া-উঠিবে, Industrial Psychology প্রয়োগ ততই বেশী আবগ্যুক" হইবে ।' 
আঁত্কাল ২৪টা ব্যাপার লইযাই মনোবিস্তার “কর্মী ব্যস্ত আাঁছেন।। “কিন্ত প্রতি পদেই 
নৃতন সমস্ত: ' দেখ যাঁইতেছে ।- Industrial 550:0108/র জীবনের সুচনা মাত্র হইযাছে।, 
আমাদের দেশৈ - ব্যবসীয়ক্ষেত্রে এখনও মনোবিষ্ঠার প্রষোগ হয় নাই। বস্তুতঃ এরূপ 
প্রয়োগ যে আদৌ'হইতে-পারে ও তাঁহাতে:যে কাহারও কিছু .লাঁভ হুইবে এরপ' ধারণাও 
বড় দেখা' যায় নী। ইউরোপ ও আঁমেরিকাঁতে যে কাজ ইইযাঁছে ও হইতেছে তাহার 
সাঁমান্ত কিছু পরিচয় 'দেওয়া- হুইল।- তাহা হইতেই বোঝা যাইবে be Mla se 
প্রয়োগ কিরূপ ফলপ্রস্থ 5: : 

ব্যবসায়ক্ষেত্রে আর৪ “কয়েক প্রকাঁবে মনোৰিভার প্রয়োগ হজ) ভবিষ্যতে 
তাহার ন্‌ একটীব বিবরণ লা ইচ্ছ৷ রহিল। 


2 পিক 


"_ সম্পতি না ,সাঁলে একবার, 'এবং ১৯২৪ সালে আর একবার “গৌরীশঙ্কর 
অভিযান” হইয়া গিয়াছে। ছুই বারই ব্যর্থ হইয়াছে । দ্বিতীয় বাঁব অভিনেত্রীদিগের মধ্যে ছুই 
জন বীর পুরুষ, আন .ও ম্যালরি, কোনও অজ্ঞাত কারণে অবশ্য হইযা যাঁন। এখনও তাহাদের 
কোনও সন্ধান পাওষা যায় নাই। সম্ভবতঃ-তাঁহারা জীবিত নাই। আহা! সমস্ত পথ অতিক্রম 
করিয়া, সমস্ত বিপদ আপদ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া, নৌকাখাঁনি তীরে আসিয়া জলমন্-হইলে 
ষেরূপ গভীর - আক্ষেপের কারণ হয়, এ ক্ষেত্রেও প্রা ঠিক সেই রূপ হইল! এভারেষ্টএর 
শিখর ২৯০০২ ফুট উচ্চ ; এই ছুই বীর ২৮২০০ ফুট পর্য্যন্ত অগ্রনব হইয়াছিলেন। কেহ কেহ - 


অনুমান করেন যে তাহার! শিখরদেশে উপস্থিত হইয়া গত্যাকর্তনের সময় জীবন হারাইয়াছেন। 
এই অভিযানদ্বয়ে ছুই বারই দলপতি ছিলেন জেনারেল ক্রশ (Genera! Bruce) । ইনি 
দীর্ঘকায়: ও বলিষ্ঠ ; নেপালী ভাষ! লিখিতে ও বলিতে ইহার ক্ষমত| অনন্তসাধারণ ; 
সদ! প্রফুল্লপচিত্ত ও মিষ্টভাষী, ইনি অনাহার, শৈত্য, পরেশ, অনিদ্রা, ইত্যাদি কষ্টকে কষ্ট 
বলিয়াই মনে করেন নাই; একাগ্রচিত্তে উদ্দেশ্য সচ্ছল করিতে সর্বদ৷ প্রয়াপী। দ্বিতীয় 
বারের অভিযানে কিন্তু অসুস্থতার জন্য ইনি অভিযানে যোগদান করিতে পারিলেন না। 

বস্তুতঃ এভারেষ্ট (7৬০75) ও গৌরীশঙ্কর এক নহে, পৃথক পৃথক । তাহাদের মধ্যে বারধাঁন 
বেশী নয় ; Evere5৪t অপেক্ষা গৌরীশঙ্কর প্রায় ৬০** -ফুট নীচু। ইংরাজী নামকরণের পূর্বে 
বোধ হয় 1:৮৩1৪5(কে শঙ্কর ও আধুনিক গৌরীশঙ্করক্ষে গৌরী বা গৌরীপর্কাত বলা হইত | 





১ম চিত্র 
1,2, 3 Ammonites 4 Garnet 
5 Granite with small pieces cf garnet inset 


তৰে বাঙ্গালা কাগজে Everest Expeditionকে গৌরীশঙ্কর -অভিযাঁনই বলা হইয়াছে। 
গৌরীশঙ্কর, রাধামাধব, সীতারাম, পার্ধতীপরমেশ্বরৌ, ইত্যাদির প্রয়োগ আমাদের দেশে 
নারীমধ্যাদার অন্যতম নিদর্শন। 


১৯২৪ সালে অভিযানের যাত্রিগণ দার্জিলিংএ প্রত্যাব্ভন করিলে, গিরিগাত্র হইতে সংগৃহীত 
কিছু দ্রব্যাদি দার্জিলিং হাইস্কুলের মিউজিয়মের জন্ত নোগাড় কর! হয়। ১ম চিত্রে সেগুলি 
দেখান হইতেছে। ইহাদের মধ্যে অতি আশ্চর্যজনক ও শিক্ষাপ্রদ জিনিস আছে। তিন চারি 
খানি 81001001166 দেখ। যাইতেছে) ইহারা শম্বকাঁদি জন্গজ প্রাণীর কঙ্কাল ; প্রকৃতির নিয়মে 
্রস্তরীভূত ৷ মানুষের জন্মের লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে ইহারা জীবিত ছিল। সেই সময়ে হিমালয় 
পর্বত সমুদ্রগর্ভে অবস্থিত । আমরা শতবর্ষ পূর্বের কথা স্মরণ করিতে পারি না; সহত্র কি 
লক্ষ বৎসর আমাদের কল্পনাতীত । কিন্তু ভূতন্ববিদের নিক্কুট ৫» হাজার বৎসর কিছুই 
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নহে_ব্রগ্ধার মূহূর্ত। অভিযানের একজন যাত্রী ভূবিগ্তায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি স্কুলে 
'আসিয়৷ এই বস্তুগুল| দেখিয়া গিয়াছিলেন। 

সংগৃহীত পাথরগুলির মধ্যে এক খান! অভিনব পাথর আছে। উহা দেখিতে শাদা 
Graniteএর মত। বিস্ময়ের বিষময় এই যে তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৭1776 পাথরের 
খণ্ড অকুত্রিম উপায়ে আবদ্ধ বা! সংলগ্ন হইয়া আছে । প্ররুতি দেবী স্বয়ং এই কারুকাধা করিয়া 
রাখিয়াছেন ! তিনি যে এক জন উৎকৃষ্ট শিল্পী ইহাতে আর সন্দেহ নাই । এই পাথরখানি 
Camp No. 4, North Column অর্থাৎ ২৩৯০০ ফুট উচ্চে পাওয়া গিয়াছে । আর এক 
খানি বৃহৎ Gre আছে । তাহার ওজন প্রায় ১২ তোলা । “আর একখানি পাথর একটি ক্ষুদ 
বাক্সের মতন; কিন্ত উহার ভভান্তর তিলক মাটীর মতন কোমল ; বাহিরের আবরণটা বেশ কঠিন। 

পূৰ্ব্ব যে 9101)010106গুল|র কথা বলা হইয়াছে, উহাদের মধ্যে একখানি অপেক্ষাকৃত 
বড়। ইহা এখনও কোন কোন নেপালী গৃহে শালগ্রাম শিলা রূপে পুজ। প্রাপ্ত হয়। 
বাংল! দেশের অনেক ব্রাহ্মগগৃহেও এইরূপ শালগ্রাম শিল। আছেন শুনিয়াছি। 

গৌরীশঙ্কর অভিযানের একখানি Relief 01719 দার্জিলিং হাইস্কুলের মিউজিয়মে রক্ষিত 





২য় চিত্র 
Neolithic 51016 implements 


আছে। উহা পুটিং ছার প্রস্তুত ও স্কেল অনুসারে উচু নীচু করিয়| নিশ্মিত। একটা লাল সুতা 
দিয়া গৌরী-অভিযাত্রিগণের পথ চিহ্নিত আছে; তুষারত্রোত, বরফের হৃদ ইত্যাদিও প্রদর্শিত 
হইয়াছে। যে স্থানে আভিন ও ম্যালরি বীরদ্বয় যবনিকার অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিলেন, সেই 
স্থানটিও দেখান হইয়াছে। 
মনুষ্যসমাজের অবস্থ! আমর এখন যেরূপ দেখিতেছি, পূর্বে ঠিক সেরূপ ছিল না । আমাদের 
জীবনেই কত পরিবর্তন দেখিলাম! শত বৎসর, সহজ বৎসর, কোটি বৎসর পূর্বে কি ছিল 
তাহা আমর! কল্পনাও করিতে পারি না। পরিবর্তনই জগতের নিয়ম | যিনি সমস্ত ত্রক্ষাণ্ডের 
মূল, একমাত্র তীহারই কোনও প্ররিবর্ভন নাই । প$ 
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- - আজকীল আমরা নানা-ভূষণ-পুরিচ্ছদের ব্যবহার করিতেছি, নানা প্রকার খছ্যে-আমাঁদের 
রমনা তৃপ্তি লাভ করিতেছে । কিন্তু এমন সুমূয় ছিল যথন আমাদের পূর্ব'পুরুষগণ-লৌহ; কি 
অগ্নির ব্যবহার জানিতেন না) ক্ৃষিকার্য্য অজ্ঞাত ছিল) বনজাঁত মূলাদিই তাঁহাদের খাদ্য, 
আর মৃগয়ালন্ধ পশ্ডচর্ম্ম তীহাঁদের পরিধেয় ছিল। এই চর্ম পরিষ্কার করিবার জন্ত 
তাঁহারা এক প্রকার ত্রিকোঁণাককৃতি প্রস্তবথণ্ড ব্যবহার করিতেন! আমরা এখানে অবস্ত উত্তর- 
প্রস্তর যুগের--Ne০lithi০ 2৪-_কথা বলিতেছি, অর্থাৎ প্রায় ১৫০০০ বৎসর পূর্বের কথা 
বলিতেছি। এইরূপ দশখানি প্রস্তরখণ্ড দার্জিলিং হাই স্কুলের মিউজিষমে রক্ষিত আঁছে। - ২ন্‌ং 
উস bi কখন কখন গাঁছেৰ একখানি ডাল ভাঙ্গিয়! হাঁতল রূপে ব্যবন্ধৃত 
হইত এবং- উহা -দ্বাবা খন্তা, বা সাবলের- কাজ চলিত। পাঠকপাঠিকাদের মধ্যে' কাহারও 
কাহারও মনে, থাকিতে পারে যে কিছু দিন পূর্কো ঠিক' এইরূপ এক খপ প্রস্তর লইয়া 
কলিকাতা মিউজিয়মে এক অভিনব 'ব্যাপাঁর- সংঘটিত হইয়াছিল। সেই পর্তরধানিয প্রতি- 
কৃতি ও রহস্ত "প্রবাসী ’-পত্রে মুদ্রিত হইযাছিল। 
থে দশখানি পাথরের কথা লব নিন 
আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে এইরূপ পাথর বাঁলক্ব'লিকারা ব্যবহার -কবিত। আবার 
কেহ মনে করেন ফে কোনও ্পতির তু হইলে “এইরূপ ক্ষু্রাকৃতি পাথর মৃত ব্যক্তির 
সহিত প্রোথিত- করা হ্ইত। এখনও ইউরোপের ' কোনিও কোনও প্রসিদ্ধ রাঁজপরিবারে 
অন্ুরপ প্রথা গ্রচনিত- আছে।- কোনও রাজাব " দেহাস্তর ঘটলে. তাহীর প্রিষ অশ্বটীকে 
নিহত করিয়া প্রোথিত: করা হয়; “কোথাও বা বহুসূল্য অনাদি মৃত রাজার সহিত 
সমাধিস্থ করা হয'।: যে-রাঁজপরিবাঁর যত প্রাচীন তাঁহার' মর্য্যা। তত বেশী এবং প্রাচীন 
কৌলিক প্রথার প্রতি তাহার জন্গুরাগ ও আসক্তিও ' 'সেই পরিমাণে উ |. প্রিষ বস্তুর প্রতি 
আমাদের আমক্তি-এতই বেশী যে, দেহান্ত হইনলও ' আমরা. সকল, | ব্য, পরিত্যাগ করিতে 
চাই না। প্রাচীন-কৌলিক- প্রথার. প্রতি. অনা মানুষের বসি ।-কিছু দিন পূর্বে মিশরে 
ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিষাছে এবং গত পূর্কা বৎসর ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে মহেজাদাড়ৌ। 
নামক স্থানে স্বনামখ্যাত শ্ীযুক্ত রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁশয়ও প্রচুর প্রমাণ সংগ্রহ করিষাছেন। 
যে দশখানি পাথরের কথা বলা হইয়াছে-উহা! কাঁলিম-পং, সিকিম ও আসাম অঞ্চল হইতে 
সংগৃহীত । দুঃখের বিষষ এই যে উহাদের যথার্থ বিবরণ. পাওয়া অসম্ভব। যাঁহাদের নিকট 
হইতে খ্গুলা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাদের ঘরে পাথ্রগুলি অনেক দিন ধরিয়া কে 
সংরক্ষিত ছিল। তাহাদের পিতৃপুরুষদের মধ্যে কে উহা! পাঁইযাছিল এবং কোন স্থানে - 
কবে উহা! পাওয়া গিয়াছিল তাহা তাঁহারা কেহই বলিতে পারে না। এখানকার লোকের 
বিশ্বাস যে এ সব পাঁথর বন্,-_পাঁপীর মন্তকে আকাঁশ হইতে পতিত হইয়া পাপীর প্রাণ 
সংহার করে। অনেকের বিশ্বাস আবার যে এই সকল প্রস্তর. জলে ঘসিয়া সেই জল পান 
করিলে অনেক কঠিন রোগের উপশম হয়। ক - ২! 
৭ 


১২৪ | প্রকৃতি 
ভি সন্দেহ নাই, আর সেই ইতিহাস পাঠ 
করিলে শিক্ষা ও আনন্দ উই গা হওযাযাফ। 
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 উদ্ভিদ্প্রজনন প্রণালী 
জীরাজেশ্বর দাশগুপ্ত 

বিবিধ প্রকারে উদ্ভিদের উৎকর্ষ সাধন করাই উদ্ভি-প্রজননের (Plant Breeding) 
প্রধান উদ্দেন্ত। মানবগ্প আহার, পরিধেয় এবং বাসগৃহ নির্ম্মাণের উপকরণের জন্ত প্রধানত; 
উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে; এই নিমিতই স্মরণাতীত কাল হইতে দৈনন্দিন জীবন- 
যাত্রা! নির্বাহের জন্ত মান্বজাঁতি উদ্ভিদের চাষ করিয়া আসিতেছে এবং ইহারই ফলে 
মানবের গ্রযোজনীয় বিবিধ উদ্ভিদ উদ্ভান ও কৃষিক্ষেত্রে বদ্ধিত হইয়া যুগে যুগে 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে । উদ্ভিদের, উন্নতিকল্পে বর্তমান যুগে যে সকল পদ্ধতি 
্রবন্তিত হইযাছে, এ সকল পদ্ধতির মধ্যে যে সকল সত্য নিহিত আছে এবং ওঁ সকল 
পদ্ধতি অবলন করিয়া যে সকল ফল লাভ করা গিযাছে.তদ্বিযয় নিয়ে আলোচিত. হইল। 
. ফসলের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত কয়েকটি মূল নীতি প্রচলিত আছে; ও নীতিগুলি 
উত্তমরূপে হাম করিতে পারিলে, যে কোন প্রকার উদ্ভিদের উন্নতি সাধনে উপায় 
নির্দেশ করিয়া লওয়া নীহ্জসাধ্য হইবে। - এ মুল নীতিগুলি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত -) নির্বাচন g election.), (২) শঙ্করউৎপাদন (Hybridisation) | 


নির্বাচন (Selection) 


ডিজনি মধ্যে -নাঁনাপ্রকার বৈষম্য (৬৪1125০7) বর্তমান আছে, অর্থাৎ উহারা 
একটি. হইতে - অপরটি অল্পবিস্তর স্বতন্ত্র এবং এই স্বাতম্ত্যের জন্তই ইহাঁদিগকে মণ্ডলী 
(Group or family), গণ (Natural order), শ্রেণী (Genus); উপশ্ৰেণী (Species) প্রভৃতি 
নানাবিধ বিভাঁগে-বিভক্ত 'করা যাঁয়। পাট এবং ধানেব গাছ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং সেই “নিমিত্তই 
উহাদিগকে দুইটি পৃথক গণের (Natural order) অন্তভূক্ত করা হইষাছে; কিন্তু সকল পাটের 
গাঁছ 'এবং সকল প্রকার ধানের গাছ: ঠিক একরূপ নহে, তথাপি যে কোন প্রকার 
ধার্নের গীছকে ধানের গাছ এবং যে কোন প্রকার পাটের গাঁছকে পাটের “গাছ বলিয়া 
চিনিয়া- লওযা যায় । অধিকাংশস্থলেই এই প্রভেদ' অতি সামান্ত, কিন্তু উহ! পুরুষাহুক্রমে 
চলিয়া আসিতেছে। এই পুরুষাহুক্রমে প্রবর্তিত স্থায়ী প্রকৃতিগত বিভিন্নতা থাকা সত্বেও 
একই. জাতির বহু.প্রকার ভে চিনিয়া লওষা যায ; উহা ব্যতীত আরও কতকগুলি স্ষুত্র 
গ্রভেদ তন্বানুসদ্ধানকারীগণের দুষ্টিপথ এড়াইতে পারে না। কোন বিশেষ জাতীয় পাট 


প্রকৃতি ২৩৫ 
অথবা ধান্তের ক্ষেত্র পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাৎযা যায় ক্ষেত্রে সমন্ত গাঁটের গাছ কিংবা 
সমস্ত ধানের গাছ ঠিক একরূপ নহে। নর 

কোনও অবিমিশ্র কার্তিক শাইল-- ধানের ক্ষেত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেরিতে - 
পাওয়া যাঁষ তজ্জাত ধানের গাছগুলির মধ্যে কোনটির ঝাঁড় বড় এবং কোনোট্রি বা 
ছোট, আবার কোনোটির শীষে ধানের সংখ্যা অধিক- এবং কোনটিতে বা ধানের সংখা! 
কম । এইরূপ আরও অনেক অন্প-বিস্তর প্রভেদ দেরিতে পাওষ! যায়। - 

একই. জাতীষ ধানের . গাছের মধো এই যে পরস্পব পার্থক্য বর্তমান রহিয়াছে, উদ্ভিদের 
উৎকর্ষদাধক বৈজ্ঞানিকগণের নিক্ট ইহা. অতিশয় সূল্যবান। পূর্বে বলা হইয়াছে .বিব্ধ 
জাঁতীষ ধানের মধ্যে যে. পার্থক্য বিদ্যমান রহিযাছে তাহা পুরুষাহুক্রমে স্থায়ীভাবে প্রবর্তিত ; 
কিন্তু এই একই জাতীয়. ধানের গাছের ম্ধ্যে, যে পরুম্পর. পার্থক্য দৃষ্ট হয় ইহা স্থায়ী এবং 
অস্থায়ী ছই প্রকারেরই . হুইতে পারে। যদি এই পার্থক্য অস্থাধী বা পরিবর্তনশীল. হয় 
তাহা. হইলে পরবর্তী পুরুষে সে পার্থক্য দৃষ্ট হইতে পারে, ন! হইতে ও পারে। কিন্তু দি 
তাহা স্থাধী ও প্রক্কৃতিগত হয়, তাহা হইলে পুরুষাহুক্তমে তাহা প্রবর্তিত হইতেই থাকিবে। 
এই একই জাতীয় উদ্ভিদের ম্ধ্য হইতে পরম্পর পুরুষাহুক্রমে স্থায়ী ও অস্থায়ী তাবে রবর্তন- 
ক্ষম গৃছগুলিকে পৃথক করিয়া লওয়ার নামই নির্বাটন। 

নির্বাচন বিবিধ প্রকারে করা যাইতে পারে, ষথা-_-€১) সঙ্ঘ-নির্বাচন (Mass selection), 
(২) একক-নির্বাচন (Single plant selection), (৩) অযৌন-নির্ব্বাচন . (Vegetative 
selection), (৪) মুকুল নির্বাচন (Bud selection) | 


(১) সঙ্ঘ-নির্বব।চন টু ( 


কোনে! এক বিশেষ জাতীষ শশ্তের ক্ষেত্র হইতে উল্লিখিত প্রথা অন্থসারে এমন কতকগুলি 
গাছ নির্বাচন করিয়৷ লইতে হইবে যাহাদের পার্থক্য ক্ষেত্রের অন্ঠান্ত গাছ হইতে ্প্টতর, 
অথচ ও পার্থক্য  শত্তের উৎকর্ষসাধন পক্ষে অনুকূল । এইরপে নির্বাচিত গাছগুলির 
বীজ একত্র করিযা! ক্ষেত্রে বপন করিলে তজ্জাত শক্ত প্রথম পুরুষে নির্বাচিত শস্তের তুল্য- 
গুপবিশিষ্ট হওয়াই সম্ভব । এইয়প নির্বাচন পুরুষাহক্রমে চাঁলাইলে, অর্থাৎ প্রথম পুরুষের 
শস্ত হইতে প্র প্রথা অনুযায়ী নির্বাচন করিয়া ঘ্বিতীষ পুরুষের জন্ত বীজ বপন এবং দ্বিতীষ 
পুরুষ হইতে নির্বাচন-করিষ তৃতীয় পুরুষের জন্তু বীজ বপন এইভাবে বংশপরম্পরা নির্বাচন 
প্রথা অবলম্বন করিষা চাষ করিলে বিশেষ সুফল পাঁওয! যায় ; কিন্তু এই নির্বাচন-প্রথা কিছুকাল 
বন্ধ করিয়া দিলে আর সুফল পাঁওযা যায না। কারণ, প্রথম হইতেই নির্বাচিত গাছশুলির 
মধ্যে যেগুলির অস্থাধী পার্থক্য ছিল তাঁহা পুকযাহুক্রমে প্রবর্ঠিত ন! হইয়৷ অপক্ষ্ট ফল গ্রদমি ও 
করিবে এবং যেগুলিতে স্থাধী পার্থক্য বর্তমান ছিল তাহা বংশ|হুক্রমে. প্রবর্তিত হইলেও অস্থায়ী, 
ফলগ্রীদঞ্ডলির সহিত মিশ্রণের ফলে ক্রমে লুগ্ত হইযা যাঁইবে। এই জন্কই--বর্তমান - সমন 


২৩৬ প্রকৃতি 


সঙ্ব-নির্কাচন, (81595 5election). প্রথা অনুসরণ না করিয়া টির (Single 
Plant selection) দ্বারা*উদ্ভিদের উৎকর্ষ সাধন করা হয। 


(২) একক নির্ববাচন 


এই প্রথা অবলখন করিতে হইলে প্রথমতঃ সঙ্ঘনির্কাচন প্রথার নিয়মান্যাযী কতকগুলি 
গাছ বাছিয়| লইতে হইবে এবং এ সকল গাছের গ্রত্যেকটির শীর্ষস্থিত ফলের অথবা .কোঁন 
একটি গুচ্ছের ফলের বীজ পৃথক পৃথক শ্রেণীতে (7০%3) বপন করিতে হইবে, অর্থাৎ যতগুলি 
গাঁছ লইয়া পরীক্ষা চলিবে তাহার প্রত্যেকটি গাছের ফলের বীজ পৃথক পৃথক শ্রেণীতে বপন 
করিতে হইবে। গাছের সমস্ত বীজ -বপন না৷ করিয়া গাছের গুণাগুণ পরীক্ষার উপযোগী 
কতকগুলি বীজ বপন করিলেই চলে । এক সারিতে ১০০ বীজ বপন করিলেই যথেষ্ট। 
এই প্রক্রিয়াতে বিশেষ সুবিধা এই ষেঁ-যতগুলি গাছ, 'ঠিক ততগুলি বিশুদ্ধ সারি রি 
পাঁওয়া যাষ। উহার প্রত্যেক সারির গাঁছগুলি এক একটি স্বতন্ত্র গাছ হইতে উদ্ভৃত। এই 
প্রায় আরও একটি. বিশেষ সুবিধা এই যে, কোন সারির গাছগুলিতে তাহাদের জনক- 
গাছের লক্ষণগুলি সম্পূর্ণভাবে প্রবর্তিত হইল কিনা তাহা প্রথম হইতেই সহজে ধরিতে পার! 
যাষ। প্রথম নির্বাচিত গাছের উৎকর্ষদাধক গুণগুলি যদি প্রকৃতিগত হইয়া থাকে, তবে তাহার 
পরবর্তী পুরুষেও ও সকল গুণ. সমভাবে পরিলক্ষিত হইবে এবং পুকষানুক্রমে উহা প্রবর্তিত - 
হইতে থাঁকিবে। এইন্সপে কতকগুলি স্থায়ী ও প্রক্ৃতিগৃত গুণসম্পন্ন বংশ পৃথক করিয়া 
লইতে পারিলে ভবিষ্যতে আর নির্বাচনের আবশ্যক হয না এবং & সকল নির্বাচিত বীজ 
দ্বারা বিস্তৃতভাঁবে চাষের কাঁজ চলিতে পারে । এই বিশ্ত্ধ একক-নির্বাচন প্রথা (Pure line 
culture) জগতের প্রায় ই গৃহীত-হইয়াছে। ' 

এই প্রণালী অব্জম্বনের জন্ত নির্বাচিত প্রথম গাছগুলি এ জাতীয় শন্ত বা ফল হিসাবে 
বিশুদ্ধ গুণযুক্ত এবং আত্মনিষেকী (5615০.0175) হওয়া আবশ্যক, অর্থাৎ শান্ধর্য্য দ্বারা 
উৎপন্ন হুইলে চলিবে, না, কাঁবণ শক্ষরোৎপুন্ন গাছ হইতে কোনো কালেও এক প্রকার ফল 
পাওয়া যাইতে পারে না । কিন্ত সর্বদা! সুমগ্ুণবিশিষ্ঠ ফল পাওষাঁই উন্নতিদাভেব মূল ভিত্তি । 
' "আঘ্মনিষেকী এবং . অযৌনপ্রথাঁষ বংশবৃদ্ধিগীল উদ্ভিদের পক্ষে একক-নির্বাচন সহজেই 
চলিতে পারে ;.কিস্তু যে সক্ল উদ্ভিদ পরনিষেকী (0৮০55-1156) তাঁহাদের মধ্যে এই প্রথা 
প্রয়োগ করিতে হইলে বিভিন্ন সারির গাছের পরস্পরের মধ্যে যৌনসবন্ধ রহিত করা বক | 


0৩) অযৌন নির্ববাচন 

গাছের কাটিং বা শীখাকলম এবং ডগ! প্রভৃতি দ্বারা অযৌন উপায়ে অর্থাৎ স্ত্রী ও পুং 
‘সংযোগ ভিন্ন যে সকল উদ্ভিদের বংশরিস্ডার কৃরা যায় ও সকলের মধ্যে নির্বাচনের নাম 
অযৌন-নির্বাচন। অযৌন প্রথায উৎপাঁদ্রিত হইলেও কোন একটি ফসলে নানা ধাতুর 
সংমিশ্রণ থাকিতে গাঁরে ; উদ্ভিদ্বে উৎকর্ষকাঁরিগণ এও সকল ফসল হইতে এ ফদলের- উৎকর্ষ- 


প্রকৃতি ২৩৭ 
সাধক. ধাতু বিশিষ্ট "গাছ বাছিয়া লইয়| তাহার শাখা! অথব| ডগ্বা দ্বারা. ও ফসলের উতর 
সাধন করিয়া থাকেন। ই, আনু: আনারস প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত ।. - 


(8) মুকুল নিৰ্ববাচন 


ইহাঁও অনেকটা অযৌন-নির্বাচনের অনুয়প। কলকর গাছের উৎকর্ষ মাধনের নিত 
প্রধানতঃ এই প্রথা অবলদ্ধিত হইযাছে। গাছের মুকুল বা শাখার মধ্যেও পার্থক্য থাকে, 
অর্থাৎ গাছের বিভিন্ন শাখা বা মুকুলের ফলের মধ্যে কখনও কখনও বৈষম্য দেখিতে পাওয়া 
যাঁষ। কোনে গাছের শীখাঁবিশেষের ফলের উৎকৃষ্টতার প্রতি লক্ষ্য করিষা ও শাখার 
কলম দ্বারা এই নির্বাচন সংঘটিত হইয়। থাকে । মাকিণের নেভেল কমলালেবু, বীজ্রশুন্ত 
কালো জাম ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। 
শঙ্করোৎপাদন 


শঙ্করোৎপাদন দ্বার! সাধারণতঃ তিনটি উদ্দেশ সাধিত হুইয! থাকে যথা--(১) অধিক 
পরিমাণ পরিবর্তনশীলতা আনষন; (২) কতকগুলি বাঞ্ছিত লক্ষণের একত্র সমাবেশ কর! ; 
(৩) কোন উদ্ভিদে অধিকতর বল সঞ্চার করা। 

শঙ্করোৎপাদন করিতে হইলে উদ্ভিদের লৈঙ্গিক সন্নিবেশ (9381 82470 এবং 
পবাঁগপাঁতন (Pollinati০n) বিষষে সবিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক । 

উদ্ভিদের লৈঙ্গিক সন্নিবেশ তিনপ্রকার হইযা থাকে। (ক) ভিন্নাবাস-পুষ্পী (725) 
অর্থাৎ যে সকল উদ্ভিদের স্ত্রী ও পুংপুষ্প স্বতন্ত্র গাছে থাকে, যথাঁ-তাল, পেপে প্রভৃতি, 
(খ) ছিলিঙ্ষভাক্‌ (Di০০i০৷5), অর্থাৎ যে সকল উদ্ভিদের স্ত্রী, এবং পুংপুষ্প একই গাছে 
থাকে, যথা-_-লাউ, কুমড়া প্রভৃতি | (গ) উভলিঙ্গ- পুষ্পী Bisexual or Hermaphrodite) 
অর্থাৎ যে সকল উদ্ভিদের স্ত্রী ও পুং-কেশব একই ফুলে থাকে। আবাস উই শিং 
শ্রেনীর অন্তভূক্তি। 

কোণ্গো ফুলের মাতৃ কেশরহ বীজাধারে সেই বি পুংকেশরমস্থ পরাগপাতন দ্বারা গর্ভা- 
ধানক্রিয়! (Fertili৪ati০৷) সম্পন্ন হইলে তাহাকে স্বনিষেক বা আত্মনিষেক (Self-fertilisa- 
0০7) বলে। আর কোনো ফুলের মাতৃ-কেশরস্থ বীজাধারে ওঁ জাতীষ ভিন্ন গুণসম্পন্ন কোন 
গাছের ফুলের পুংকেশরস্থ পরাগপাঁতন দারা গর্ভাধানক্রিষা সম্পন্ন হইলে তাহাকে পর-নিষেক 
(Cross Fertilisation) বলে এবং এই পরনিষেকোৎপন্ন সন্তান শঙ্কর (Hybrid) 
নামে অভিহিত হষ। এই শঙ্কর বা মিশ্র সন্ততি পিতৃ ও মাতৃকুলের অনেকগুলি গুণাগুণের 
অধিকারী হয এবং ওঁসকল শঙ্কর হইতে স্বনিযেকভাবে বংশ বিস্তার করিলে পরবর্তী বংশে 
এসকল গুণাগুণ বিভক্ত হইযা পড়ে । এসকল গুপাগুপ কি প্রণালীতে পরবর্তী বংশে বিভক্ত 
হব কুড়ি বৎসব পূবে মানবসমাজে তাহা অজ্ঞাত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 
অষ্ট্ৰিয়া দেশস্থ ব্রাণ নামক স্থানে একটি ধর্ম্মাশ্রম ছিল; সেই আশ্রমের ধর্ম্মাচার্য্য মহাঘ্ম। জর্জ. 


২৩৮ প্রকৃতি 

গ্রিগর জোহান মেণ্ডেল (Gregor Jokann' Mendel) এই" বিষষে অনের্ক প্রকার গবেষণা 
করিয়া ছিলেন। তাঁহার গবেষণীব ফল প্রকাশিত হওয়াব পব এই প্রণালীটি সাধারণের নিকট, 
বিশদ হইযা পড়িযাছে। 

মেগেল সর্বপ্রথমে বিবিধ জাতীয় ফুলমটর লইয়া ও সকল মটর হইতে উৎপন্ন গাছের 
ফুলে বিভিন্নভাবে পরনিষেক দ্বারা পরীক্ষা করিযাছিলেন এবং ও সকল পরীক্ষার ফল যথা সময়ে 
লিপিবদ্ধ করিযা রাখিযাঁছিলেন। উহাই এখন “মেণ্ডেলের বিধি” (Vende!’5 Laws) 
নামে পরিচিত হইয়াছে । পরনিষেক হইলে কি প্রণালীতে পৈত্রিক গুণসমূহ পরবর্তী পুরুষে 
প্রবর্তিত হয় উক্ত বিধি হইতে তাহা জানিতে পারা যায়৷ মেগডেলের বিধি হইতে বংশ- 
পরম্পরায় পিতৃপুকষের গুণাগুণ পরবর্তী বংশে নিয়লিখিত কয়েক প্রকারে প্রবর্তিত হযা। . ' 

(ক) প্রাণী কিংবা উদ্ভি্‌ উভয়েই পিতৃমাতৃ গুণাগুণের অধিকাঁবী হইবে। পিতৃমাত 
গুণ সস্তানে প্রবর্তিত হওয়াব সস্তাবনা খুবই প্রবল, কিন্ত করিণাঁধীনে তাহ! নাও হইতে পাঁরে। 

(খ) যে সকল গ্ণ তিন পুরুষ যাবৎ পিতৃমাত্‌ বংশে প্রবর্িত' হইয়া আসে তাহা 
সন্তানে নিশ্চিতরূপে বত্তিয়! থাকে । 

(গ) পূর্বপুরুষের শারীরিক ও মানসিক গুণগুলি সাধারণতঃ পৃথকভাবে সন্তানে প্রবর্তিত 
হয; সেই:কাঁরণেই বাহ্‌ দৃশ্য হইতে মানসিক ভাবের পরিচষ পাওয়| যায না। আবার 
কখনও কখনও উহা যুক্তভাবেও প্রবর্তিত হইয়া থাকে । | 

- ঘ) মেগেলেব বিধি জন্সারে তলিও মন্দ গুণকে তির করির! তাহার উৎকরষসাধন 
করা-যায়। | 

(ড) কোন গুণ কেন রী বংশপরষ্পরা-্থারী হা গেলেও ড্র 'বংশের .সংঅবে 
আসিয়া তাহা লুপ্ত হইয়া 

মেডেল সর্ধপ্রথমে ঠা oe উৎপন্ন কতকগুলি ফুল-মটর লইয়| পরীক্ষা করিয়ী 
ছিলেন। এ মটরগুলি খাঁটি স্বনিষেক ভাবে উৎপন্ন কিনা তাহা নিঃসংশযে অবগত হওয়ার 
জন্য তিনি ক্রমাগত ছুই বতমর কাল একক প্রথা অবলম্বনে পৃথক ভাঁবে উৎপাদন" করেন। 
ওরপ্রীকার পৃথকভাবে উৎপাদিত অবিমিশ্র (P॥৮) ফুলমটর দ্বারাই মেগ্ডেল শঙ্করোৎপাদন 
বিষয়ে মৌলিক গবেষণা আরর্ভ করিয়াছিলেন। 

“মেগ্ডেল একটি অবিমিশ্র লব্ষা-জীতীষ ফুলমটর গাঁছেব ফুলেব পুংকেশরস্থ পরাগ অপর 
একটি বেঁটে-জাতীষ অবিমিশ্র ফুলমটর . গাঁছের ফুলের স্ত্রীকেশরস্থ বীজাধারে কৃত্রিম উপায়ে 
পরনিষেক করিয়া শঙ্করবীজ উৎপাদন করেন। তদনন্তর এ শঙ্করবীজ হুইতে চারা উৎপন্ন 
করিয়া 'দেখিতে পান যে, প্রথম প্রজননে (First filial 25:76186105) এই শঙ্করোৎপন্ন ফুল- 
মটর গাছগুলি লখা-জাঁতীয মটরের গাছেব অনুরূপ হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত ইইল যে, 
গাছের কাণ্ডের লা! হওযাঁর্‌ গুণটি বেটে হওযাঁর গুণ হইতে প্রবল। লঙ্ব। ও বেঁটে জীতীঘ 
ফুলমটরের-শক্কর করিয়! প্রথম জননে (First ৪505:80০7) যে কেবল লঙ্ব। জাতীষ মটর 


প্রকৃতি | ২৩৯ 
'গাছই পাওয়া গেল এগুলি দৃগ্ডতঃ লম্বা হইলেও বেঁটে হওয়ার গুণটি উহাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন 
ভাবে রহিয়া যায় । উক্ত শঙ্কর গাছের বীজ হইতে একক ভাবে চারা উৎপাঁদন করিষা 
মেণ্ডেল দেখিলেন দ্বিতীষ জননে (Second generation) শতকরা ॥৫টি গাছ লঙ্বা-জাতীষ 
এবং শতকর! ২৫টি গাছ বেঁটে জাতীয় হইযাছে, সুতরাং ইহার অনুপাত হইতেছে ৩৪১, অর্থাৎ 
৩টি লম্বা হইলে ১টি বেঁটে । উক্ত ২৫টি বেঁটে মটর গাঁছের বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিলে 
উহার প্রত্যেক গাছই পুরুধাস্ক্রমে বেঁটে জাতীয় হইবে। কিন্তু কতকগুলি লম্বা মটরের 
বীঞ্জ হইতে লম্বা ও বেঁটে দুই জাতীষ এবং কতকগুলি হইতে কেবল লম্বা জাঁতীষ গাছই হইবে। 
মোটের উপর ওঁ শঙ্কব গাছ হইতে যতগুলি বীজ পাওয়া যায তাঁহার. এক-চতুর্থাংশ হইতে 
অবিমিশ্র বেঁটে, এক-চতুর্থাংশ হইতে অবিমিশ্র লন্বা এবং অবশিষ্ট অর্ধাংশ হইতে লম্বা ও বেঁটে 
উভষ গুণ-মিশ্রিত গাছ পাঁওষা যাষ।. ইহ! অনেকটা! বীজগণিতের (ক +খ)২ = কং +খ২ +২কথ 
এই সঙ্কেতটির অনুরূপ । 
পূর্বেই বল! হইযাঁছে লম্বা মটবগাঁছ ও বেঁটে মটরগাছের শক্করোৎপন্ন বীজ হইতে প্রথম 
জননে যে চারা জন্মে তাহার সকলগুলিই দৃণ্ততঃ লঘ। হইলেও উহাদের মধ্যে বেঁটে হওয়ার 
গুণটি প্রচ্ছন্ন রহিযা যায়। সুতরাং তাঁহার যান্ত্রিক গঠন কতকটা, লম্বা এবং কতকটা 
বেটের সংমিশ্রণে হয়। যদি: লম্ব। মটরকে -“]* বলিষা ধরা যাষ এবং বেঁটে মটরকে “৮ 
বলিযা ধরা যায়, তাহা হইলে উহাঁদেব উভযেব শব্করোৎপন্ন গাছেব যাঞ্িক গঠন হইবে 
“TT 6৮1 এইয়প দুইটি. পরস্পর অসমঞ্জন শঙ্কব বীজ হইতে দ্বিতীষ জননে যে গাছ 
উৎপন্ন হইবে তাঁহার গঠন (১) 2, (২) Tt এবং (৩) (৮ এই তিন্ন প্রকার হইবে। 
কোঠা অঞ্চিত করিয়া নিয়ে ইহার জনন-প্রণালী দেখান হইল। ( 


T লম্বা £ বেঁটে 
লম্ধ ! |(১) গা (২) 
বেঁটে £ | (৩) এ (৪) 


ঃ কোঠা পু শু, $ লস্থা। ূ 


(২) রে হ'লম্ব। ও বেঁটে রড 
৮.৩ কোঠা ৯2 মিশ্র। টু 
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‘+৮ (৪8) কোঠা--€১€- 1 & বেঁটে 


২৪০ প্রকৃতি 


| -- অন্য প্রকারে - ~ 
- - মিটি 





(৩) ৮4 লী 8 (৪) 
(১)১X(২)-IXT=TT & লক্ষা। 
6 (১১৮৫৪) ৮ রি ৰ 
(২)১৮(৩)- ৮৮. ] লা ০ঞ। 


v (৩) ২ (8) = =tXt=tt ই বেঁটে - চি 


ইহার মধ্যে যে গুলি ১নং কোঠাব (৭ TT) গাছের স্তায হইবে সেগুলির -বীজ বপন 
করিলে লম্বা গাঁছ হইবে। যেগুলি ২ এবং ৩ নং কোঠাব গাঁছের( TT £) ন্যায় হইবে সেগুলির 
বীজ বপন করিলে (১) লক্ষ! (7%]), (২) লক্ঘাবেটে (I) এবং (৩) বেঁটে (£)-_এই তিন 
রকমের গাঁছই উৎপন্ন হইবে । আঁব ৪ নং কোঠোব গাছের (££ )-বীন্গ বপন করিলে উহা! 
হইতে বেঁটে গাছ হইবে । ১ম ও ৪র্থ কোঠার প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাওয়া যাষ, 
বেঁটে ও লক্ব! মটর গাছের শঙ্কর হইতে দ্বিতীয় জননে পুনরাষ বেঁটে ও লখ্ব। মটর গাছ পৃথক 
হইযা গেল। 

এখানে কেবল মটর গাছের উচ্চতা সম্বন্ধে অর্থাৎ একটি স্বভাব লইয়া শঙ্কর উৎপাঁদন করা 
হইল ; এইজ্সপে একাধিক গুণ লইয়াঁও শঙ্কর উৎপাদন করা -যাঁইতে পারে, যেমন_(১) উচ্চতা 
এবং রং, (২) উচ্চতা, রং এবং স্বাদ, (৩) উচ্চতা, রং, স্বাদ এবং কলের সংখ্যা। ১ নম্বরে 
২টি, ২ নম্বরে ৩টি এবং ৩ নম্ববে ৪টি স্বভাবের তারতম্য বা যোগ বিষোগের জন্ত শঙ্কর 
উৎপাদন করিতে হয়। 

একটি স্বভাবের জন্ত দুই জাতির শঙ্কর উৎপাঁদন করিলে দ্বিতীয় জননে (Second filial 
generation) বিভিন্ন তিন প্রকার গাছের উদ্ভব হইলেও বাহৃতঃ ছুই রকমের গাঁছই দেখা 
যাইবে; কারণ 1' এবং পৃ এতদুভয়ের মধ্যে যান্ত্রিক (০৪৭০) পার্থক্য বর্তমান থাকিলেও 
বাহিক পার্থক্য থাকিবে না। এইরূপে এই ছই জাতির স্বভাবের মুধ্যে ছুই প্রকার পার্থক্য 
বর্তমান থাকিলে দ্বিতীয জননে ৪ জাঁতির, তিনটি পার্থক্য বর্তমান থাকিলে ৮ জাঁতির ও চাঁরিটি 
স্বভাবের পার্থক্য বর্তমান থাকিলে ১৬ জাতির উদ্ভব হইবে। 

ছুইটি গাছের মধ্যে ছুইটি স্বভাবের পার্থক্য বর্তমান থাকিলে তাহাঁদের শক্গরোৎপন্ন গাছের 


: প্রকৃতি ২৪১ 
বীজ' হইতে বিতীয় জননে যে উল্লিখিত প্রণালী অনুযায়ী জননের ফল পাওয়া যাইবে 
তাঁহার দৃষ্টান্ত নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

পূর্বপরীক্ষিত লঘ' ও বেঁটে মটর রানা হারার 
উচ্চতা, অর্থাৎ একটি মার স্বভাবের যৌগ বিষোগ লইয়া! পরীক্ষা হইয়াছে; কিন্তু এ ল্ঘ৷ ও বেঁটে 
মটর গাছের মধ্যে যদি একটি লাল এবং একটি সবুজ থাকে তাহা হইলে উহাদের মধ্যে উচ্চতা 
এবং -রং এই- ছুইটি স্বভাবের পার্থক্য লক্ষ্য হইবে। এখন এই দুইটি স্বভাবের পার্থক্য- 
বিশিষ্ট ছুই গাছের শঙ্গবোৎপাঁদন করিয়া যদি প্রথম জননে সমন্তগুলি গাছই লাল ও লা 


হয়, তাহা হইলে সেই বীজ দ্বারা দ্বিতীয জননে যে মকল গাছ হইবে তাহার মধ্যে 
(১) লাল ও লম্বা (7), (২) লাল ও বেঁটে (চু), (৩) সবুজ ও লম্বা (1 1") এবং 
(৪) সবুজ ও বেঁটে, (॥£)* এই চারি প্রকার উতৎপাঁদক(০:০:) পাঁওযা যাইবে । 
ইহাদের অনুপাত হইবে--৩১৯৩£ ১৯৪ ৩৫ ৩: ১1 এই অন্ুপাঁতের সত্যতা 
নিয়ে কোঠা অঙ্কিত করিয়া দেখা হইল । , j 2; 

RT Rt rT rt 


কয 

















- (৩) 

+ RT 12) লালও 110) লাল ও 
লাল ও লঘ| | লম্বা an লঘা । 
: + (৫) (৬) (৭-) (৮) 
RE RT) লালও | R+£) লাল ও | R£) লাঁল ও | 1) লাল ও 
৯ হাহ তত 

rE 
সবুজ ও লঘ৷ 
rt 
সবুজ ও বেঁটে 
১ - 
লাল ও লম্বা লাল ও বেঁটে . নবুজ ও কথা 'লবুজ ও বেঁটে 
১১ ২, ৩১ ৪, ৫, ৭, ৬, ৮ ১৪ নং ১১, ১২, ১৫নং ১৬নং কোঠা 


৯, ১০ এবং ১৩ নং 
কোঠা একুন কোঠ| একুন কোঠা একুন ' 
° £ ৩ : ৩ ‘ 3 


* লাল=ই₹; লাল কিন্ত যান্ত্রিক সবুজ-; লম্ব।=1 ; লম্বা কিন্ত বান্ত্রিক বেটে _£ ।' 
৮ 


২১২ কৃতি 


উল্লিখিত কোঠা চিত্র দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, দুইটি বিভিন্ন স্বভাঁববিশিষ্ট দুই গাছের শঙ্করোৎপন্ন 
বীজ হইতে দ্বিতীষ জননে যে সকল চারা উৎপন্ন হয় ভাহাঁদের মধ্যে ৪টি উৎপাদক (factor), 
পাওয়া যায় এবং ওঁ ৪টি উৎপাদকের অনুপাত হইতেছে ৯:৩৫ ৩:১। আর এই ৪টি 
উৎপাঁদকের বিভিন্ন প্রকার গাছের মধ্যে ১, ৬, ১১ ও ১৬ নং কোঠাতে ৪টি বিশুদ্ধ (pure) 
গাছ পাওয়া যায ৷ b 
.. উত্ভিদ-প্রজনন ছারা যে সকল বিশুদ্ধ জাতির উদ্ভব হয় তাহাদের মধ্যে যেগুলি ঝাঁঞ্ছনীয় 
গুণবিশিষ্ট হইবে, স্বনিযেক ভাবে তাহার চাষ দ্বারা আদর্শ বীজের স্থষ্ট করিতে হয় এবং 
রবী ক্বষকসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া দেশে সুপন্ত উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হয। 
উদ্ভি-প্রজনন ক্রিগটি নিতান্ত জটিল হওয়ার দরুণ কৃষকগণ দারা ইহা সম্পন্ন হওযা 
সম্ভবপর নহে। সুতরাং শিক্ষিত লোক বীজোদ্ভান (9০০৫ £70) স্থাপন করিষা বীজের ব্যবসাষ 
করিলে একদিকে যেমন দেশে সুশস্ত প্রচারের সহাযতা হয়, অপর দিকে ব্যবসায় হিসাবেও 
ইহা বিশেষ লাভজনক হইতে পারে। ইউরোপে এবং আঁমেরিকাতে এই প্রণালীতে 
বীজের ব্যবসায় প্রচলিত আছে এবং তথাকার কৃষকগণ আপন আপন ক্ষেত্রে বপনের জন্ত 
সাধারণত: এ সকল প্রতিষ্ঠান-জ্াত বীজই ব্যবহার করিয়া থাকে। এই কার্য্যটি সবিশেষ 
অধ্যবসাষ এবং সততা সাপেক্ষ । কৃবকগণকে একবার এঁ সকল ব্যবসাধীবর্গের সততা এবং 
বীজের কার্য্যকারীতাঁব উপর বিশ্বাস স্থাপন করাইতে পারিলে এই প্রথা দেশে প্রচারিত 
হইতে অধিক সময়্রে প্রয়েজন হয় না। সরকারী কৃষিবিভাগ দ্বারা এই কার্যের প্রাথমিক 
প্রচেষ্টা সহজে অনুষ্ঠিত পারে এবং এ বিভাগ এতছুদ্দেস্তে কিছু কিছু কার্য্য করিতেছেন 
বটে, কিন্ত কার্য্যের গুরুত্ব তাহা নিতান্তই অপ্রচুর। - 


রসবিজ্ঞান পরিভাষা 


অধ্যাপক শ্রীউমাপতি বান্দপেরী 
মূল পদার্থ 
প্রত্যেক বিজ্ঞানের একটা নিজস্ব ভাষা জাছে। বিজ্ঞানের পক্ষে এই বিশিষ্ট ভাষার 
প্রয়োজনীষত! অত্যন্ত অধিক,_এত অধিক যে, এ ভাষাকে বিজ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র ভাবে ধরা 
যায় না। বর্তমান পাশ্চাত্য রসাষফনের জনক পণ্ডিত লাবয়সিয়ে তাঁহার স্থুবিখ্যাত Traite, 
Elementaire de Chimie নামক গ্রন্থে বিশেষ ভাবে লিখিয়াছেন যে, তিনটি সামগ্রী 


... জইযা প্রত্যেক বিজ্ঞান গঠত £(১) বিষয়ীভূত ঘটন! ; (২) ও ঘটনালন্ধ ভাব; এবং (৩) 


সেই ভাঁবপ্রকাশক শবদরাজি।. এই তিনেব মধ্যে - অতি নিকট বক কাচা. ভাষা 


প্রকৃতি ২৪৩ 


এমন হইবে যে, উহা অতি সহজেই ভাব প্রকাশ কবিবে, এবং ভাব এমন হইবে যে, উঠ 
স্বত:ই ঘটনার চিত্র-্বরূপ হইবে। 

লাঁব্যসিষে প্রমুখ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা রসাঁধনের পরিভাষা প্রণয়ন করিবার কাঁলে 
তাহাদের দেশীয় চলিত ভাষা, গ্রীক, লাটিন, আরবী প্রভৃতি হইতে শব্রাজি আহরণ 
করিয়াছেন। বাঙ্গাল! ভাষায় রাসায়নিক পরিভাষা প্রণযনে আমাদের প্রধান অবলম্বন ইংরাজী 
পরিভাষা । ওঁ বিদেশী পবিভাধাঁকে ঠিক আমাদেব উপযোগী করিযা লইবার নিমিত্ত 
কতকটা! পবিবর্তন আবসশ্তক, এবং সেই পরিবর্তনে জন্ত সংস্কৃত, আঁরবী প্রভৃতি ভাষার 
সাহায্য গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে । এ বিষযে অভিমান করিলে চলিবে না। পরিভাষা 
প্রণয়নে তিনটা বিষষের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়-_(১) একটি শব্দ সর্বদা, একই অর্থে ব্যবহৃত 
হইবে, উহার দ্বিতীষ অর্থ থাকিবে ন! ; নতুবা ভাব প্রকাঁশে ব্যাঘাত ঘটিবে। সেই জন্য 
চলিত ভাষা হইতে আঁহরিত শব্দকে একটু পরিবর্তিত করিযা উহাতে পারিভাষিকত্ব, অর্থাৎ 
বিশেষভাঁবজ্ঞাপকত! অর্পণ করা আবপ্তক । (২) একটি ভাবের নিমিত্ত একটি মাত্র শব্দ 
ব্যবন্ৃত হইবে; একাধিক শব্দপ্রযোগে অনেক অসুবিধা উপস্থিত হয়। (৩) পরিভীষা 
সবল এবং সর্ববাঁদিসন্মত হইবে , তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন বাক্তির পক্ষে উহার অর্থবোধে কোন 
বাধ! থাকিবে না। 

উক্ত বিষষগুলির প্রতি লক্ষ্য রাঁখিষা ইংরাজী পরিভাষা রচিত হইযাঁছে। সেই কারণে 
পণ্ডিতের৷ অপরপির ভাষার খণগ্রহণে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। বর্ণ, গন্ধ, বাঁসাষনিক 
প্রকৃতি, তমঃপ্রভা প্রভৃতি বিশেষ গুণ অবলম্বন কবিষা তত্তৎগুণজ্ঞাপক গ্রীক ও লাটিন 
ধাতু হইতে কতকগুলি মূল পদার্থের নামকরণ হইযাছে। ৪৪২৪ 

(১) বৰ্ণ_{০dine ( গ্ৰীক i০০ide5 = বেগুনী ), 

(২) গন্ধ-_Bromine ( গ্রীক br০m০5 = তীব্র গন্ধ ), 

.(৩) রাসাধনিক প্রকৃতি--/১:৪০ (গ্রীক ৭1805 = অক্ষম, অলস ), 

(৪) তম্যপ্রভা_Phosphorus ( গ্রীক 07:০5» আলোক, phero=~ বহন কর! )। 

কতকগুলি মুল পদার্থের ষে দেশে প্রথম আবিষ্কার হইয়াছে, অণব| যে দেশে উহাদিগকে 
প্রচুর পরিমাণে পাওষা যায়, সেই সকল দেশের নাম অনুসারে তাঁহাদের নাম দেওয! হইঘাছে। 
উদাহরণ +- 

Ruthenium (Ruthenia=রুষিয! ), - 

- 17611010-( গ্রীক Helios = সুৰ্য্য ) 1 + 

কতিপয় মূল পদার্থ -ষে যে বস্তু হইতে উৎপন্ন ' হয," অথবা উহাবা যে যে বস্ত উৎপন্ন 
করে; সেই সকল বস্তুর নাম হইতে তাহাদেব নামকবণ হইয়াছে। উদাহরণ £-_ - 

Fluorine (fu০rsPar = এক প্রকার খনিজ, ইহা হইতে fluorine বাযু উৎপ্র 

করা যায় )। 


২88 প্রকৃতি 


Oxygen (০%/- অন্ন, ৫০7৪০ -* উৎপাদন কর! )। 

দেব, দেবী, ব্যক্তি, গ্রহ প্রভৃতির নাম অবলম্বন করিয়া খেয়াল অনুসাবে কতকগুলি মূল 
পদার্থের নাম দেওয়া হইয়াছে ৷ উদাহরণ £-- 

(১) 'দেব—_Therium (Thor = স্কান্নিনেভিয়ার এক দেবতা ), 

(২) দেবী_—Vanadium (Vanadis =সকান্দিনেভিযার এক দেবী ), 

(৩) ব্যক্তি-Victorium (Queen Victoria), 

(8) হ—Uranium (Uranus = একটি গ্রহ ) | 

বর্ণ, গন্ধ প্রভৃতি গুণাহ্দারে যে সকল পদার্থের গ্রীক ধাতু হইতে নামকরণ হইয়াছে 
আমর! সেইয়প অর্থজ্ঞাপক সংস্কৃত ধাতু হইতে তাঁহাদের নাম দিবার চেষ্টা করিব। যে সকল 
নাম সংজ্ঞাবাচক শব্দ ( দেশ, ব্যক্তি, দেবতা, গ্রহ প্রভৃতির নাম) হইতে উৎপন্ন, তাহাদের 
সংজ্ঞাবাচকতা. রক্ষা করাই উচিত। উহাদেব উচ্চারণকে আমাদের বাঁক্ষস্ত্রর উপযোগী 
করিবার- নিমিত্ত উহাদের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ও অক্ষরান্তর করিযা লইতে হইবে। যে সকল 
বন্তর নাম বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যাঁষ, আমরা সেই নাম গ্রহণ করিব, এবং তাহাদের 
ইংরাজী নাম বর্জন করিব। নামগুলি যে-কোন উৎপত্তি হইতে গ্রহণ করা হউক, 
উহাদের শেষে কোন পদাস্ত যোগ করিয়া, অথবা উহাদের অন্ত প্রকার পরিবর্তন করিয়া. 
উহাদিগকে বিশেষ, অর্থজ্ঞাপক পারিভাষিক শব্দে পরিণত করা আবস্তক | এয়সপ করিতে 
হইলে ব্যাকরণের নিয়ম অতিক্রম কর! ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। সেই জন্ত প্রীরস্তেই ব্যাকরণ- 
বিদের নিকট ক্ষমা! প্রার্থনা করিতেছি। অনেক সময মুল পদার্থের বিশেষ্য নাম হইতে বিশেষণ 
পদ প্রস্তুত করাঁব প্রয়োজন।হষ ; যেমন sulphur হইতে sulphuretted, arsenic হইতে 
arseniuretted, ইত্যার্দি। সুতরাং মুল পদার্থের নামকরণকাঁলে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, 
উহাদের বিশেষ্য নাম হইতে যেন সহজে বিশেষণ পদ প্রস্তুত করিতে পারা যাঁয়। 

ইংরাজী পরিভাষাঁর মধ্যেও অনেক দোষ আছে। আমরা সেগুলি যথাসম্ভব বর্জন 
করিবার চেষ্ট। করিব। নৃতন পরিভাষার শব্দগুলি প্রণম প্রথম শুনিতে ভাল লাগে না, কারণ 
তাঁহারা আগন্তক। কিন্ত নিয়ত ব্যবহারের ফলে তাহাদের আর সে দোষ থাকে না। 
ইংরাজী পরিভাষার অন্তর্গত hydrargyrum, praseodymium প্রভূত ধাতুর নামে 
কোনয়প ক্রুতিমধুবতার লক্ষণ পাওয়া যায না। তথাপি উহ্াবা বেশ চলিয়া! গিষাছে। 

রসায়নবিজ্ঞানে মূল পদার্থগুলি অপধাতু ও ধাতু এই হুই বর্গে ব্ভক্ত। কোন একটা 
মূল পদার্থ কোন্‌ বর্গের অন্তর্গত, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত ধাতুর নামের শেষে 510 এই পর্ীস্তটি 
যৌগ কর! হষ। এই এঃএ-অন্ত নাম -ধাতুজ্জাপক ; যেমন sodium, magnesium 
ইত্যাদি। কৌশলটা মন্দ নয়। কিন্তু এই-এ/০ পদাস্ত ইংরাজী পরিভাষায় কেবল ধাতুবর্গের 
মধ্যে সীমাবন্ধ বাঁ! হয নাই। ধাতুবর্ণের বহির্ভূত কতিপষ অপধাতুর নামেও ইহা যুক্ত - 
হইযাছে। উদাহরণ স্বরূপ 561504070-এর উল্লেখ করা যাইতে পাঁরে।। রাসায়নিক 


প্রকৃতি ২৪৫ 
প্রকৃতি হিদাঁবে এই -পদার্থটি গন্ধকের স্তায একটি অপধ্যতু । তথাপি-ইহার নামে এঃ 
যোগ করিষা পূর্বোক্ত, কৌশলের উদ্দেশ্য নষ্ট করা হইযাছে। ইংরাজী পরিভাষায় অপধাডু 
বর্ণের কোন নির্দিষ্ট পদাস্ত নাই৷ 
এই -এ৷৷ প্দাপ্তটি আমাদের অপবিচিত নয। সংস্কৃত ভাঁষায় ফল প্রভৃতি র্লীবলি্গ 
শব্দের প্রথমা বিভক্তির এক বচনে শব্দেব শেষে ম্‌ যোগ করা হয়। ধাতুমাত্রই জড় ও 
অচেতন পদার্থ । ইহাদের সকলগুলিকেই ক্লীবলিঙ্গ ধবিষা লইযা ইহাদের নামের শেষে ম্‌ 
দয কহিত ধারা মার তাহা হইলে ইংরান্্ী পরিভাষার দাৃগ্ত বজায় থাঁকিবে। 


০ অপধাতু-বর্গ 


- 4৭৪০০ কয়েক বৎসর পূর্বে, উইল্যিম্‌ রাম্সে বায়ুমণ্ডস হইতে এই বায়ুটি পৃথক্‌ 
কুরেন।, পরীক্ষণের ফলে দেখা গিয়াছে যে; ইহার রাসায়নিক আসক্তি অত্যন্ত অল্প, অন্ঠ 
কোন বস্তুর সহিত ইহার রাসায়নিক সংহতি হয় না। এই কারণে রামসে গ্রীক শব 
৭1605 ( অক্ষম বা! -অলস ) স্ববনম্ষনে ইহার নাম দিয়াছেন, ৪:5০: ৷ আমরা ইহার নাম 
দিলাম “আঙ্গলশ্ন+ বায়ু। a 

Ar50nic 2-এই পদ্দাৰ্থজনিত রুতকৃগুলি যৌগিক- পদার্থ, সেঁকো, হরিতাল, মনুঃশিলা! 
প্রভৃতি অতি প্রাচীন কাল হইতে নান! দেশে পরিচিত ছিল। -গ্রীক ভাঁষাষ 'আর্সিনী' 
শব্দে পুরুষ বুঝায়। এই শব্দ হইতে এ: শব্দের উৎপত্তি হয়। সংস্কৃত রসরতুসমুচচয, 
রসচিন্তামণি, রসার্ণব প্রভৃতি" গ্রন্থে হরিতাঁলেব নাম “তাল” -বা “তালক” | তাঁহা হইতে 
রসচিন্তামণি ও রসরত্নসমুচ্চয় গ্রন্থে 275616 তাঁলসত্ব নামে 2৪ আমরা উহাকে 
কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত করিয়া “ভাতসক? নাম দিলাম । ং . | 

Boron £-ইহ! সোহাঁগার -একটি১উপাদনি। সোহাঁগার সংস্কৃত নাম টঙ্ক, টঙ্ক 
ইত্যাদি । কিন্তু এই সকল নাম হইতে কোন সুবিধা হয় ন!। বোরণ কথাটা ইংরাজী 
হইলেও ইহার উচ্চারণ -্রহজ ; সুতরাং কেবল অক্ষরাস্তরিত করিযা ইহার “রান্রক্ 
নাম রাখা হইল । ই ত 

Bromine এই পদার্থ তীৰ গন্ধ রিনি বল্িযি! বালার্ড গ্রীক brom০s ( তীর গঞধ) 
রুথা অব্লঘধনে ইহার নাম দিয়াছেন br০min€ । আমর! নাম দিলাম “লাস? । 

Carbon £ঁ-বহুকাল ইহার অঙ্গার -নাঁঘ প্রচলিত ; তাং ইহার নাম সহিব 
“ভ্যাল্ছুল”। 

Chlorine a হিরণ রিয়া গ্রীক শব্দ ০1003 ay অবলম্বনে ড্চী 
ইহার নাম.রাখিযাছিলেন ০১1০১06 । আমরা ইহাকে বলিব ভক্তি বায়ু। 4 
. Fluorine $- 109 spar নামক -খনিজ পদার্থে ইহা বর্তমান-। দেই জন্তু ইহার এই নাম 
হইয্াছে। .-[]5০ধাতুর অর্থ প্লব, বাহ ইত্যাি। আমরা ইহার নায় দিলা গর |, . 


২৪৬ - . প্রকৃতি 


Helium £_এই বায় কুর্যযমগ্ুলে বর্তমান বলিয! গ্রীক শব্দ Heli০5 ( হ্য্য) হইতে 
ইহাব নামকরণ হইযাঁছে। হেলি শব্দ হুর্য্যের অন্যতম সংস্কৃত নাম; সুতরাং এই বায়ুর নাম 
হইল হিতক । 

Hydrogen £-ইহ।|কে দগ্ধ করিলে জল উৎপন্ন হয বলিয়া লবিয়সি়ে ইহার এই নাম 
দিয়াছিলেন। ইহা দ্বাবা জল উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু পক্ষান্তরে জল হইতে ইহাকে উৎপন্ন 
করা যায়। সেই জন্ত আমরা ইহাকে উচ্ছভছ বায়ু বলিব । 

[০৭175 ₹_এই পদার্থ হইতে বেগুনী বর্ণ বাষ্প উৎপর হয় বলিয়া গে-লুসক্‌ গ্রীক শব্দ 
ioeides ( বেগুনী বর্ণ) অবলধনে ইহাব নাম রাখিয়াছিলেন 1০017 1 আমরা ইহার নাম 
দিলাম নীলক | 

Krypton £ঁএই নাম গ্রীক 1505 (গুপ্ত) শব্দ হইতে উৎপন্ন - বায়ুমণ্ডলে 
অতি অল্প পরিমাণে গুপ্ত ভাবে বর্তমান বলিয়া ইহার এইরূপ নাম হইযাছে; সুতরাং 
ইহার নাম হউক গোশলক্ক । 

"Neon {=নবাবিষ্ৃত বলিযা- ইহার নাম গ্রীক শব্দ 15০9 (নূতন) ke গৃহীত । ৷ 
আমরা ইহাকে নন্বক্ক বলিব। 

1807 £লাটিন [১ ( উচ্দবল ) হইতে এই নাম হইয়াছে। আমরা ইহার নাম 
দিলাম দ্বীপক | ' 

Nitrogen i—nitre ( সোরা ) নামক পদার্থের উপাদান বলিয়া ইহার নাম হইযাছে 
nitrogen | nitre-এর সংস্কৃত নাম সোরক বা যবক্ষার, এবং চলিত নাম সোঁরা। কেহ 
তে যা উজির দি হয় বার কিন্ত রিনি 
সুবিধাজনক নয়। 

বায়ুমণ্ডলের -অধিকাঁংশ-_প্রায় চতুঃপঞ্চমীংশ এই বায়ুতে পরি দেই অন্ত ইহার 
নাম হইল সন্তক । 

9:5০ £লাবয়সিয়ে বিশ্বাস করিতেন, হি অম্নোৎপাঁদিক] শক্তি আছে। 
তদনুসাঁরে তিনি ইহার নাম দিয়াছিলেন ০%290 | পরবর্তী কালে স্থির হয, বা সে 
শক্তি নাই। তথাপি পরিভাষাৰ ইহার নামের পরিবর্তন করা হয় নাই। 

যাবতীয় সাধারণ দহনক্রিয়া ও জীবের শ্বীসক্রিয়া সম্পন্ন করা এই বা ভহন, 
কর্ম। সুতরাং আমরা ইহাকে বলিব দহ বায় 

02079 *₹-এক প্রকার গন্ধবিশিষ্ট বলিয়া গ্রীক ০৪০. (গন্ধ) শব্দ হইতে- ইহাব 
এই নাম হইয়াছে । এই বায়ু একটি স্বত্ মল পদার্থ নয; ০০০০১ 
পরাকার। ইহার নাম হইল পল্লাচ্ছহক্ক । 

Phosphorus ‘গ্রীক শব P০5 -( আলোক ) এবং pber০ ( বহন করা ) হইতে 
ইহার উৎপত্তি হইয়াছে । 'শব্দটার অর্থ আলোকবাহী। কতকগুলি পদার্থ আছে, তাঁহারা 


প্রকৃতি ২৪৭. 
দিনেব বেলাষ সুর্ধযালোক শোষণ করিয়! রাত্রিকালে ও অন্ধকারের মধ্যে উজ্জ্বল দেখায়। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা এ শ্রেণীর যাবতীয় তমঃগ্রভাশালী পদার্থকে phosphorus 
বলিতেন। পরবর্তী কালে এই নাম কেবল এই পদার্থে অগিত হয়। আমরা. ইহাকে 
শর্ত, বলিব। | 

Selenium 8 গ্রীক শব্দ Selene (চন্দ্র) হইতে এই নাম হয়। চন্দ্রের অপর নাম 
সোম; আমরা ইহাকে বলিব সাহু । 

Silicon ₹--511108 অর্থাৎ বালিতে ইহা বর্তমান, এই জন্ত ইহার নাম silicon | 
5111০5-র একটি সংস্কৃত নাম দিকতা। উহা হইতে এই পদার্থের নাম হইল ন্নিকুভব্ক। ৷ 
Sulphur £ ইহার চিরপ্রচলিত গ্রক্ষুক্ক নাম পরিবর্তন করিবার আবশ্যক নাই। 

Tellurium ৮ লাটিন শষ 105 ভূমি )অবলঘনে ইহার এই নাম হইয়াছে! 
আমরা ইহাকে বলিব ০.্ভীসক্ষ । - 

Xenon ₹ এই নামটি গ্রীক 91705 ( আগন্তক ) শব্দ হইতে উৎপন্ন । আমরা ইহার 
নাম দিলাম আপাল্তক । - 


শপ ২ 
অধ্যাপক শ্রীহিমাত্রিকুমাব মুখোপাধ্যাষ 


সাধারণতঃ .স্পঞ্জ দেখিতে 'উদ্তিদের স্তায় কিন্তু ইহার!- জীব ; জলের মধ্যে পাথরের 
গাঁব অথবা জলজ লতার গায় আটকাইয়া থাকে। পূর্ণাবস্থায ইহারা একেবারে. চলৎ- 
শক্তিহীন, কেবল বিষম -শিশু (a৮) অবস্থায নড়িষ। বেড়াইতে পারে। স্পঞ্জ জলজ 
প্রাণী এবং বেশীর ভাঁগই সামুদ্রিক । ইহাদের শরীর কেবল কতকগুলি নালী দ্বারা গঠিত। 
সেই সকল নালীমগ্ডলের ভিতর দিষা জল যাইয়া. ইহাদের খাবার :ও শ্বীসকার্যের জন্য 
অশ্জান (0%59) বাষ্প প্রদান করে'। প্রত্যেক স্পরঞ্জের শরীরে অসংখ্য ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে। ইহা" ছাড়া আরও গোটা কতক-বড় বড় ছিদ্রও. দৃষ্ট হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ছিদ্রের মধ্য দিয! জল স্পঞ্জের শরীরে প্রবেশ করে ও বড় বড় ছিদ্র দিয়া সেই জল বাহির হয। 
এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্তর্বাহ ছিদ্র থাকার জন্য স্পঞ্জকে ছিদ্রাক্ প্রাণীর ( Paraz0৭ ) অন্তর্ভুক্ত 
করা হইয়াছে। স্পঞ্জের শ্রেণিবিভাগ ইহার নালী-মগুল এবং কঙ্কাল-উপাদানের তারতম্যের 


২৪৮ প্রকৃতি - 

উপরই প্রধানতঃ নির্ভব করে।- ইহারা দ্বিস্তর (11019560) প্রাণী! বাহন্তর (Dermal 
layer) উপরিস্থ ত্বক, কোষ(Flattened epithelial cells) এবং রন্ধধর কোষ (Porocytes) 
দ্বারা গঠিত । মধ্যস্তর, (25501 layer) প্রতোদ কোষ (flagellated choanocytes) 
দ্বারা গঠত। এই ছুই স্তবেব মধ্যে সাল্্ স্তর (7155০81০৩2) নামে আর এক আঁকার-. 
বিহীন স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। দাল্জত্তরেব মধ্যে সচল্‌ কোষ (Am০b০০yte৪) নামে 


Endoderm, 7 -- .:8%1০0199, 
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) স্পঞ্জের শরীব-সংস্থাপন দেখান হইয়াছে 


4 


এক প্রকার পদার্থ দৃষ্ট হয়। এই সকল সচল কোষ এক স্তর হইতে অন্ত স্তরে খাস্ত ও অথাদ্ধ 
দ্রব্যাদি বহন করে। কতকগুলি' সচল কোষ কঙ্কালজনন কোষে (5০197010185) 
আঁর কতকগুলি জনন কোষে (85691 65119) পরিণত হয়। কষ্কাল-জনন, কৌষ হইতে 
সুচী (95080819) সকল ট্টৎপয়ন হইষা, থাঁকে। এই সকল সুচীর ০০ সাহায্যে স্পঞ্জ 
অন্তান্ত প্রাণী হইতে'আত্মরক্ষা করিতে পারে। 
কঙ্কাল-জনন কোঁষ হইতে নিয়লিখিত সাত প্রকার ুচী উৎপন্ন হব := 

"(১)" একণক্ষ-হুচী (Monaxon Spicule)-—ঠিক সুচের স্তাঁয় 

২): গ্যংশুক সুচী (Triradiate Spicule) 

(৩) এক্ষ সুচী (Triaxon Spicule) 
' (৪) চতুরাক্ষ সুচী (Tefraxon Spicule)’ E 

(৫}- নঙ্গর হুচী (Anchor- Spicule) i 

(৬) বহুস্ষচী (Polyaxon Spicule) 


প্রকৃতি ২৪৯. 


(৭) দ্বিস্থালী সুচী (40101110150 Spiculey 
স্পঞ্জের নালীমণ্ডল (05751 55ৎ) সাধারণতঃ চারি প্রকারের হয। এডি 





বিভিন্ন প্রকার সুীব চিত্র 


জল এই প্রকার ম্পঞ্জের অন্তর্বাহ ছিদ্রের (Inhalent pores or 05010) মধ্যে প্রবেশ 
পূৰ্ব্বক নালীর ম্ধ্যস্থিত পাঁকগহবরে (G৭5081 0৪০17) আঁসিযা পড়ে এবং তথা হইতে 
বহিমমু্ধী ছিদ্র (099০8157) দিয়! বাঁহির হয়। অন্তর্বাহ ছিত্রসকল রঙ্রধর 
কোঁষধ (6০:০০১%০৪) দ্বারা এবং পাঁক' রি (Gastral Cavity) 
| প্রতোদ কোষ দ্বারা বেষ্টিত থাকে। রর ' 

জল এই প্রকার স্পঞ্জের অন্তর্বাহ ছিদ্রের (Inbalent pores or Ostium) ভিতর 
প্রবেশ পূর্বক যথাক্রমে অন্তর্বাহ নালী (Inhalent Canal) এবং পুরঃরন্ধ (Prosopy!le) 
অতিক্রম করিয়| বিস্তৃত নালীর (Radiating Cn!) মধ্যে পৌছে এবং 
তাহা হইতে অন্তমু্খ ছিত্র (4,99515) এবং পাকগছ্বর (Gastric 
081৮) হইয়া শেষে বহিমু্থী- ছিদ্র (99০9151) “দিয়া বাহির 
হয়।.. - - - 

. জল এই প্রকার স্পঞ্জের অন্তর্বাহ ছিদ্রের (Inhalent pore) ভিতর প্রবেশ পূর্বক মুখ্য 
অন্তবর্ণহ নালীতে (Primary inhalent canal) গিয়া পড়ে-এবং তাহা "হইতে. গৌণ .অন্তর্বাহ্‌- 
নালী (Secondary inhalent.Canal) হইয়া পুরঃরক্ঞের (Prosopyle) - 
মধ্য দিয়া গৌণ বিস্তৃত নালীতে (Secondary radial 08791) আসিয়া 
পৌছে; সেখান হইতে মুখ্য বিস্তৃত নালী- দিয়া, অন্তৰ্মুখ ছিদ্র (2১015) 
ও পাঁকগঞ্বর অতিক্রম করে এবং শেষে বহিুধী ছিদ্র (05০9153) দিয়া বাহির হয়।.: “- - 

নি 


১। স্থল্যা অবস্থা 
5000 type 


২1 সশাখ-পহ্বর অবস্থা 
(Sycon type) 


৩1 হুড "কোঠ অবস্থা ' 
Leucon type 


২৫০: প্রকৃতি 


এই প্রকাব স্পঞ্জে মুখ্য অন্তর্বাহ নালী (Primary inhalent Canal) পুরাবন্ধ 
(72:0902519) দিষ! গৌণ বিস্তৃত নালীব (Secondary radial canal) সহিত সংযুক্ত থাকে । 


এ HC) ED FEEL obat: ০০০০০ পপ 
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Potoeyte " 
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&5০০৪ল্পঞ্জেব চিত্র হু 

এই গৌণ রিস্তৃত নালী গোলাকৃতি এবং প্রতোঁদ কোষ (Choanocytes) 

হার দ্বারা ইহার অভ্যন্তর ভাগ আচ্ছাদিত থাকে। জল অন্তর্বাহ ছিদ্রের 

Rhagon type (Inhalent Pore) মধ্যে প্রবেশ পূর্বক পুরঃরন্কের (Pr০50Py]e) ভিতর 

দিষা গৌণ বিস্তৃত নালী (Secondary radial canal) দিয়া মুখ্য 

অন্তর্বাহ মীলীতে আসিয়া পড়ে এবং তাহা হইতে অন্তমু্থ ছিদ্রের (4২2০১/19) মধ্য দিয়া 

পাঁকগহ্ররে (38510 0৪৮1) পতিত হয় এবং তথা হইতে বহির্যুর্খী ছিদ্র (09০0100) দিষা 

বাহির হয়। র্‌ 

' স্পঞ্জের ' কঙ্কাল-উপাঁদানের তাঁবতম্যানুনারে ইহারা Calcarea, Hexactinellidee 

ও Demospongiae নামে অভিহিত হয। তত 


প্রকৃতি ২৫১ 
- এই সকলম্পঞ্জের কঙ্কাল (5kelet০৷) চূর্ণ (09108169) দ্বারা গঠিত এবং তাহাদের 


১! চুৰ্ণ কঙ্কাল সুচী (5picu!le5) প্রায়ই ত্রাংশুক (I+iradiate) আকারের 


(Calcarea) 

এই সকল স্পঞ্জের কঙ্কাল অগ্নিপ্রস্তর দ্বারা গঠিত এবং তাহাতে সুচী ত্রাক্ষহচী বিশিষ্ট 
3 nc অগ্নিপ্রস্তর (5ilice০॥5) কঙ্কাল 
(Spicules are 91 নানা আকারের হয়। একই স্পঞ্জে বি ভন্ন আকারের স্থচী ও দৃষ্ট হয় ঠা 


silica) 





Leuc০nসপঞ্জের নালীমণগ্লী দেখান হইয়াছে 


-_ এই স্পঞ্জ কখনও কঙ্কাল-বিশিষ্ট ও কখনও কক্ধালবিহীন দেখা যায়। ইহাতে 
৩) শরীক ৰক্ধাল __যখন কঙ্কাল থাকে তখন প্রায়ই অগ্নিপ্রস্তরের সহিত স্পঞ্জীন মিশ্রিত 
(00970052908) থাকে । 
এক প্রকার রেশমের ন্যায় পদার্থ। ইহাতে [০17 নামক রাসায়নিক উপকরণ 
স্পঞ্জীন 'আছে। ইহা মধ্ন্তরস্থিত স্পঞ্জীন কোষ Spongino-blast হইতে 
92018). উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ আমর! যে স্পঞ্জ স্থানের সময় বাবহার.করি 


তাহাতে এই স্পঞ্জীন প্রচুর পরিমাণে থাকে । 
জনন (Reproduction)ক্রিয়া ছুই প্রকার, সঙ্গম-বিহীন ও সঙ্গমোৎপাঁদক £ be 


ও sexual ) | 


-২৫২ প্রকৃতি 
মঙ্গমবিহীন জননক্রিয়। (asexual reproduction)—ন্পঞ্দেহের অভ্যন্তরে এবং 
বহির্ভাগে কতকগুলি স্ফীত কোষ উৎপন্ন হয়। এই কোষসমষ্টিকে Gemmules 
কহে। ইহাই স্পঞ্জের শরীর হইতে বিছিন্ন হইয়া নৃতন স্পঞ্জে পরিণত হয়। 





৬ | 5১০০৷'পঞ্জের নালীমগ্ডলী 

আমাদের,/দেশের খালবিলের বন্ধ জলে এক প্রকার স্পঞ্জ দেখিতে পাওয়া 
যায় তাহাকে স্পঞ্জীলা কহে। এই প্রকার ম্পঞ্জের ৪ৎ:৷৷॥]e5৪য়ে অগ্নিপ্রস্তরের 
(5ilice০us)হ্কচী থাকে। এই সকল স্ুচীর আকার দ্বিস্থালী (॥mphidisc)। 
এই ৫6171001৩3 শরৎকালে উৎপন্ন হয় এবং স্পঞ্জের শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়! জলের নিয়ে পতিত হয়। বদস্তাগমনে সেই সকল ৪ৎ॥!৪ হইতে জীববস্ত 
(protoplasm) একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া নৃতন স্পঞ্জের আকারে 
পরিণত হয় এবং তাহাতে স্ত্রী বা পুরুষ জননেন্দ্রিয থাকে । ইহা হইতেই আবার 
গ্রীষ্মকালে স্ত্রী-পুরুষ সঙ্গমোখিত নূতন স্পঞ্জ উৎপন্ন হয়; এইক্ূপে একবার সঙ্গম- 

-_ বিহীন ও আবার সঙ্গমোৎপাদিত স্পঞ্জ হয়। ৫ 
সঙ্গমোৎপাদন (Sexual reproduction) জননক্রিয়া — 

“পুরুষ জননেন্দ্রিয় হইতে শুক্র (50৩10) এবং জিদ TE (ova) 
"উৎপন্ন হয়। এই সকল জনন কোষ সান্দ্স্তরস্থিত [জি সচল কোষ 
(amoebocytes) হইতে উৎপন্ন হয়। 


প্রকৃতি ২৫৫ 


কঙ্ধালটি কবর হইতে তৃলিয়। লয় এবং 
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রাখিয়া দেয়; কখনও কখনও ইহাঁও দৃষ্ট হয় যে, মৃত ব্যক্তির বুমূলা ধনরতু ও ভলঙ্কারাদ 
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১নং চিত্র 
সলোমন দ্বীপের সর্দারের কবর 


কবর দেওয়ার সঙ্গেই পুতিয়া রাখা হয়, অথবা কবর দেওয়ার পুর্বে তাহারই পার্শ্বদেশে 


স্নরয়পে সজ্জিত হয়; কখন কখন বা এ গুলিকে একেবারেই ভাঙ্গিয়া নষ্ট করিয়া 
, উক্ত মুত ব্যক্তির স্বোপাজ্জিত বহুমূলা 


ফেলা হয়। তাঁহার প্রধান কারণ এই যে 






রত্রাদি তাহার পেশীর স্বাতী প্রেতলোকে গমন কানে সঙ্গে দ করিয়া রগ বত 
পারিবে বলিয়া উক্তরূপ ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। 
আবার, অন্ত কোন শ্রেণীর লোকেরা তাহাদের সর্দারের মৃত দেহের রে 
_ মাটির উপরে স্থাপন করিয়া তাহার দেহটাকে কবরে পুতিয়া রাখে, এবং তহ্ূপরি এমনই 
কৌশলে আগুন জালাইয়! দেয় যাহাতে মন্তকের মাংদসমূহ জলিয়া যাইতে পারে। তৎপরে 
₹ ও মস্তক-খুলিটি যাহাতে সহজে নষ্ট না হয়, এমন ভাবে মাটিতে প্রতিয। রাখা হয়। পশ্চিম 
সলোমন, দ্বীপের অধিবাসীরা তাহাদের সর্দারের ও তাহার পরিবারবর্ের মৃত দেহগুলি 
অধিতে দাহ করিয়া ফেলে; পরে অগ্নিকুণ্ড হইতে উহাদের মাথার খুলি ও কঙ্কালের 
অংশ সাধারণতঃ সযত্রে রক্ষিত হয়। আবার উক্ত দীপের অন্ত স্থলেও মৃত ব্যক্তির যে 
ার খুলি দ্বীপের ভগ্রভাঁগে স্তব পীকৃত করিয়া রাখা হয় তাহা তত্রত্য ীপবাসীর 
অতীব পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। 
বে দ্বীগের পূর্ব প্রান্তস্থ দবীপসমূহে বিশিষ্ট ব্যক্তির কৰরগুলিকে জ্নীররও প্রস্তর 
| আর্ত করা হয়, এবং উক্ত প্রস্তরখগুগুলি এমনই সুন্দরয়পে ধাপে ধাপে 
য, উহার সর্বোপরিভাগে বৃক্ষকাণ্তখোদিত অপরিদ্থত একটা মুস্তি স্মৃতিরকষার্থ 
রা হয়।. আবার কখনও কখনও উক্ত স্তপীক্কৃত প্রস্তররাশির উপরিভাগে 
থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খু'টিগুলির উপর ত্রিকোণাকার ছক কিম্বা সোজা খুঁটির উপরে 
পিত দোচাল|৷ অথবা ঘরের মত অন্ত কোন প্রকার ছাউনি নিৰ্মিত করিয়া 
এমন ভাবে রাখা হয় যাহাতে পথিকের! বুঝিতে পারে যে, ও গুলিই মৃত ব্যক্তিদিগের 
কবরস্থান কোন. কোন ছাউনিতে শুধু মৃতের কঙ্কালটি, আবার অন্ত, কোনটীতে কেবল 
মাথার খুলিটা দেখিতে পাঁয়া যায়। কখনও বা বিষ্টি ব্যক্তির প্েতাত্মাকে উক্ত প্রস্তরোপরি 
২ নিৰ্ম্মিত কবরগৃছে নানাপ্রকার খাগ্যবস্তর উপহার দেওয়া হইয়া থাকে |. নং চির দেখিলেই 
ইন 
১ আবার ইহাও দৃষ্ট হয় যে, বিশিষ্ট সন্ত্রান্ত ব্যক্তির প্রেতাত্মার প্রতি সম্মান, পর্ন করিবার 
_ জন্ত উক্ত দ্বীপৰাসীরা পূর্বোক্ত পরস্তরস্ত পের উপরিভাগে সুসজ্জিত মনোহর গৃহাদি নিৰ্ম্মাণ 
_ করিয়াত তন্মধ্যে মৃতের বহুমূল্য ধনরড্াদি কিনা তাহার দেহাবশেষ স্থৃতিচিহু স্বরূপ রাখিয়া দিয়া 
_ খাকে। ই সমাধিস্থানকে এ দ্বীপবাসীরা অতীব পবিত্র ‘বিয়া মনে: করে।, নং 
চিত ব্য. | 
₹ নিউগিনি- i (ও Guinea Island) পেপুয়া জাতিরা (Pepuans) যন ব্যক্তি- 
দিগকে ভূমধ্যে কবর দেওয়াই বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে। কিন্তু মেফুলু 
(19519) জাতিদের মধ্যে মৃত দেহ সখকারের এক অদ্ভুত প্রথা বিদ্বমান আছে।, 
_ এই জাতির কোন সর্দার ও তাহার পরিবারস্থ ব্যক্তির কিছা অন্ত কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির 
মৃত্যু হি এই পানী তাহাদের মৃত দেহগুলিকে কাঠের, বাকের মধ্যে কিম্বা গ্রাম: 































প্রকৃতি ২৫৭ 


মধ্যে কা্ঠনির্ন্মিত উচ্চ মঞ্চোপরি অথবা তশ্বথবুক্ষের উচ্চ শাখার উপরে এমন ভাবে 
সংস্থাপিত করিয়া রাখে যে উহা শীপ্রই পচিয়! যাইতে পারে। ৩ এবং ৪নং চিত্র দ্টব্য। 





২নং চিত্র 
সন্ত্ান্ত ব্যক্তির সমাধি-মন্দির 


প্রাচীন প্রথান্থযার়ী আস্তোষ্টিক্রিয়ানুষ্ঠানাদি যদিও উপরোক্ত দ্বীপবাসীদিগের মধ্যে বিভিন্ন 
প্রকারের দৃষ্ট হয়, তথাপি বর্তমানে শ্বেত জাতীয় মিশনারীদিগের ধ্ম্মপ্রচার প্রভাবে তাহাদের 
ধন্মীনুষ্ঠঠন ও কুসংস্কারাদির অনেকটা বাতিক্রম ও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 


১০ 


২৫৮ প্রকৃতি 


বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জস্থ (Bismark 4১10119৩18০) গেজেলি উপদ্বীপের কোন এক স্থানে 
বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃতদেহ সৎকারের নিয়বণিত অনুষ্ঠানাদি পরিলক্ষিত হয়। কোন ব্যক্তির 


r 





৪নং চিত্র 





৩নং চিত্র 
মেফুলু জাতির কবর 


প্রকৃতি ২৫৯ 


মরণকাল সমূপস্থিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া উক্ত দ্বীপবানীর! ঢাক বাজাইয়! তাহার, 
আত্বীয়-কুটুম্ঘদিগকে সেই স্থানে জড় -করে। অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মৃতের দেহপার্শ্বে 
বলিয়া তাহার সর্ব শরীরে হস্তলঞ্চালন করিতে থাকে, এবং দাস্বনাজনক বাক্যে তাহাকে 
প্রবোধ দেয়। কিন্ত অপর সকলে রোগীর চতুদ্দিকে বসিয়া সুপারি চর্বণ করিতে 
থাকে এবং রমণীরা ঘরের বহির্ভাগে বসিয়া শোকধবনি করিয়া থাকে । মৃত্যু সংবাদ সমস্ত, 
গ্রামে প্রচারিত হইব মাত্র সমবেত স্ত্রীপুরুষের ক্রন্দন ও ঢক্কানিনাদে চতুদ্দিক মুখরিত 
হইয়া উঠে। এইয়প কোলাহল সমস্ত রাত্রি ধরিয়া চলিতে থাকে । গৃহের বহির্ভাগে 
একটি নীচু মঞ্চ প্রস্তুত করা হয় এবং অতি প্রতাষে উক্ত মৃত-দেহকে কাই 
বানাবার ছালিত বর ৫নং চিত্র দরষ্টবা। 





«নং চিত্র 
বিস্মার্ক দ্বীপপুঞ্জে মৃতদেহের দৃগ 

ইত্যবসরে তাহার বীজ ক্ষেত নষ্ট করিয়া তাহার সমস্ত মূল্যবান ধনরক্বাদি আনিয়া 
তাঁহারই চতুঃপার্শ্বে রাখিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে মুখোসপর! বিচিত্র মুত্তিকল বনের 
মধ্য হইতে বাহির হইয়| বাজনার তালে তালে গান করিয়া “মৃতের চতুদ্দিকে নাচিতে থাকে। 
ও সদ্দারের কোন আঙ্দীয় মৃতের পাঁদদেশে জাতীয় মুদ্রাদি স্থাপিত করে। কিন্ত 
পশ্চাৎ উক্ত মুদ্রাগুলি ও নৃত্যকারীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইলে তাহারা 
ইহা লইয়া অদৃন্ঠ হইয়া যায় । তৎপরে একটি ডোঙ্গাতে মৃত ব্যক্তিকে রাখিয়! তাহার হস্তে 
একখানি দাড় দেওয়| হয়, এবং উহ! নান! রঙ্গে চিত্রিত করিয়! মাছুরের দ্বারা আবৃত 
করিয়া গোরস্থানে আনীত হয়। তৎসঙ্গে নরনারীর শোকধ্বনি আরও দ্বিগুণতর 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আবার শোকে মুহৃনান কোন কোন কুটুম্ব মৃতের সহগমনেচ্ছু 


২৬৪ প্রকৃতি 


হইয়। কবরে বম্পপ্রদান করিতে উগ্যত হয়, কিন্ত এই দুঃসাহসিক কার্ধ্য হইতে 
তাঁহাকে নিবারিত করা হয়। অবশেষে মৃত্তিকা দ্বারা কবর আবৃত করা! হয়। পরদিন 
প্রত্যুষ পর্য্যন্ত ঢাক বাঁজাইয়া এই প্রকার কার্য্যাদি অনবরত চলিতে থাকে। তাহার 
প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে যাহাতে মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা পূর্ব'দিকস্থ তাহার স্বাভীষ্ট প্রেত- 


৬নং চিত্র 


ডুক্‌ডুক্‌ জাতির মৃত-সৎকার চিত্র 





লোকে নির্কিল্নে চলিয়া যাইতে পারে। প্রত্যুষে প্রেতাত্মা কবর হইতে "উঠিলেও তৎক্ষণাৎ 
স্র্য্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার নিজ বাসস্থানে প্রবেশ করিতে পারে না। যদি কোন 


একখানি অঞ্চরণশীল মেঘখণ্ড ক্রমশঃ অনৃষ্ঠমান নক্ষত্রগুলিকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে, নং 
- মনে করিতে হইবে যে মৃতের প্রেতাত্মা তাহার আবামস্থানে পৌছিয়াছে। 
{এক বৎসর পরে তাহার কঙক্কালস্থ মাথার খুলিটি কবর হইতে উঠাইয়া শ্বেতরক্তাঁদি রয় 
চিত্রবিচিত্র করিয়! বহুবর্ণ-পালক দ্বারা উহাকে রিট এবং পশ্চাৎ পূর্বোক্ত মঞ্চোপরি 
সে রক্ষিত হইয়া থ থাকে । J রর 
5. এই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী দিগের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি বা তাহাদের সর্দারের মৃত্যুতে. 
র টি, দেওয়ার সময় তাহার ছুই একটি পত্থীকেও J বৃতি কবরিত করিবার এক অং 
প্র বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বর্তমান কালে এই চিরন্তন প্রথার কোন লক্ষণ দেখিতে পা 
না): বোগাইনভিলি দ্বীপে (Bougainville Island) উক্ত প্ৰাচীন প্রথার 
নিদর্শন দৃষ্ট হয়, যদিও সর্দারের পত্নীর পরিবর্তে তাহার ছুই একটি ভৃত্যকে প্রেতলোকে যু 
__ প্রেতাত্মার পরিচর্যযার জন্ত তাহারই উদ্দেশ্যে ও সন্মানার্থে বধ করিতে হয়। আবার 
কৌন স্থানে মৃতের বিশেষ আত্মীয় মৃতের প্রতি ভক্তি সন্মান প্রকাশ করিবার 
_ গহগমনেচ্ছু হইয়া তাহারই কবরে বন্পপ্রদান করিতে উন্ভত হইয়া থাকে ।  ইহাও মু 
সঙ্গে কবরিত হইবার যে একটি আশ্চর্য চিরন্তন প্রথা ছিল তাহার নিদর্শন মাত্র।  : .. 
্‌ রং বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্রন্থ সুক্ক অধিবাসীদিগের মধ্যে (Sulka. people) কোন. ব্যক্তি 
হইলে তাহার কুঁড়ে. ঘরখাঁনিকে সুন্ররূপে সজ্জিত করিয়া তন্মধ্যে তাহাকে” 
হয, এরং তাহার আত্মীয়গণ সর্বদা তাহার শোকে ক্রন্দন করিতে থাকে ।. 
তাহার শস্যক্ষেত্রাদি বিনষ্ট করিয়া ফেলা হয়। , তাহার পোষা শৃকরগুলিত 
চা ₹ করিয়া কাটিয়া ফেলিতে হয় এবং তাহার অন্্রশ্ীদি ভাৰ্ধিয়া দি হয়। ধনী ও 
তাহার স্ত্রীগুলিকে রধ করিতে হয়। অবশেষে তাহার মৃত কবরে. উপ 
= বাইয়া এবং মন্তকটীকে মাটির উপরে রাখিয়া পশ্চাৎ সর্ক শরীর পা 
₹ ছেওয়া হয়, যাহাতে মাটি তাহার শরীরকে স্পর্শ করিতে না পারে। তাহার চতুর্দিকে 
_প্রন্তরখণ্ডাদি স্থাপন করিয়া অগ্নি জালাইয়। দেওয়া হয় এবং বহুক্ষণ পর্যন্ত ীকু্ঘ 
রি. শবের এক পার্শ্ব, আর পুরুষ কুটু্ধ আর এক পার্শ্বে নিদ্রা যায়। ভূতকে 
যে কোন প্রকারে কবরস্থান হইতে তাড়াইতেই হইবে। কিন্তু ভূত এই কার্ষো যাহাতে 
কোন বাধা দিতে না পারে সেইজন্ত ইহা অতি গুপ্তভাবে নিপপন্ন করা হইয়া থাকে। 
ভীর রাত্রিতে ভূত তাড়াইবার গুপ্ত অনুষ্ঠানাদি আর্ত করিতে হয়; এবং অতি প্রত্যুষে 
কে উঠিয়া চীৎকার করিতে করিতে ঘরের দেওয়ালগুলি দিয়া রর 


















































দহমাংাদি পচিয়া গেলে পরে কঙ্কালটি কবর হইতে উই একটা পাতার ঝুড়িতে টি 
র ঝুলাইয়া রাখা হয় এবং কিছুদিনের পর মৃতের স্থৃতিরক্ষার্থে একটি ভোজের অনুষ্ঠান 





করা হইয়| থাকে । মৃতের পুত্র কন্কানাস্থপূরণ ঝুড়িট তাহার স্বন্ধে লইয়া নিমন্তরিত ব্যক্তিদিগের 
নিকটে যাইয়া তাহাদিগকে আহারার্থে সংবর্ধনা করিতে থাকে । পুনরায় ও অস্থিগুলিকে 
ধরে আনিয়! নির্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া দেয়। উক্ত ভোজ তিন দিন পর্যন্ত চলিতে থাকে 
এবং স্ত্রীপুরুষ সকলেই বিভোর হইয়া নৃত্য করিয়া থাকে । ্‌ ্‌ 
বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জন্থ নিউ আয়ল্যাণ্ড (New [78/74 ) এবং নিউ হানোভার (New 
Hanover) দ্বীপের অধিবাসীদিগের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, যখন মৃত ব্যক্তির 
 আতীয়ের! বর্শানির্শিতি শয্যা বা খাটে করিয়া শবটিকে গ্রামন্থ প্রত্যেক বাড়ীর দরজায় 
__ দরজায় বহন করিয়া লইয়া যায়, তখন প্রত্যেক বাড়ীর নরনারী মুতের শোকে ক্রন্দন করিতে 
al পর দিন মৃতের ঘরের বাহিরে একটি মঞ্চ তৈয়ার করিয়া তদুপরি শবটাকে রাখিয়। 
টা প্র মঞ্চটী শবের শরীরের অনুপাতে উচ্চ করিয়া প্রস্তুত করা হয়। তৎপর মঞ্চের 
নি কয়েক বোঝা কাষ্ঠ রাখিয়া তাহাতে অগ্নি প্রজ্ছলিত করিয়া দেওয়া হয়। ইত্যবসরে মৃতের 
কোন আঙ্জীয় উক্ত মঞ্চোপরি উঠিয়া গান করিতে করিতে বর্শার অগ্রভাগ দ্বারা শবের মস্তকে 
আঘাত করিতে থাকে । আগুনের তেজ যতক্ষণ সহা হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে ঢু 
পরি দণ্ডায়মান থাকিতে হয়। অবশেষে নিযস্থ অগ্লিংযোগে মঞ্চ দগ্ধ হইয়া শব সহিত 
5 পতিত হইলে পর শবটাকে টানিয়! লওয়া হয় এবং খণ্ডে থণ্ডে বিভক্ত করিয়া উপস্থিত 
গ্রামন্থ যুবকদিগকে ব্টন করিয়া দেওয়া হইয়। থাকে । তৎপর উক্ত মাংসখগুগুলি একত্রিত 
করিয়া 8 প্রচ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। বহুগ্ষণ শোকধ্বনি করার পর একটি 
ভোজের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। পশ্চাৎ ও চিতার উপরে একটি খড়ের ছাউনি তৈয়ার 
করিয়া কয়েক সপ্তাহ পরে মৃতের ভন্মাস্থি নারিকেল ও দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া 
__ শোককারীরা সর্বাঙ্গে লেপন করে এবং বহু শোকপ্রকাশ করিয়া নৃত্য করিতে থাকে । 
নিউ আয়লর্াণ্ড দ্বীপে এতদ্যতীত আরও বহুবিধ অস্তোষ্টিক্রিযার প্রথা এখনও বিদ্যমান 
৷ আছে। কোনও স্থানে শবদেহটিকে একটি ক্ষুদ্র গৃহে তুলিয়া রাখ! হয় ; অথবা একটি 
___ ডোঙ্গাতে তুলিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হয় ; কথন বা শবটীকে গিরিমাট দ্বারা চিত্রবিচিত্র করিয়া 
কিনব, ছুই হস্তের বৃ্ধাঙ্ুলি দুইটি বন্ধন করিয়া ও হাত ছুইটাকে প্রার্থনা করার মত যুক্তাবস্থায় 
রাখিয়া দেওয়া হয় এবং পশ্চাৎ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া দেওয়| হয়।. কিন্তু রসোল (R০55!) 
নামক পার্কতীয় দেশসমূহের অধিবাসীরা মৃত বাক্তির শবটার দর্বাঙ্গে চুণ মাখাইয় 
 শজাদির ছারা আবৃত করিয়া ঘরের ছাদের নীচে কয়েক বৎসর ধরিয়া বমাইয়। 
টি রাখে। : 
_ বিষমার্ক দ্বীপপুঞ্জন্থ ডুকডুক প্রদেশে (Duk-duk 16৫191) কোন ধনী বকর মৃত্যু 
OO ঘটলে তাহার মৃত-দেহটিকে কেদারামদৃশ শবাধারে বসাইয়া ডুকডুক সমাজের লোকের! 
_ শোকক্ষচক নানাবিধ নৃত্যদাজে সন্ভিত হইয়| ভীষণ নৃত্য করিতে থাকে। তাহাদের মধ্য 
চিত্র ড্ধয। 
























বিশেষ টিনা পাখা শর 






.. পশ্চাৎ ঝুড়িটিকে সমুদ্রজলে ডুবাইয়া রাখে, যাহাতে শীঘ্রই ঢেউয়ের আঘাতে অস্থি 


টি বহু লোক মিলিত হইয়| বিশেষ আঁড়ম্বরের সহিত কার্য সম্পন্ন করে। এ 





a করিবার জন্যই উক্ত যাঁকরকে তাঁহার স্বন্ধে বসাইয়া তাঁহার শরীরকে -যাঁছুকরের 


কলা হয় এবং এই উৎসবে মৃত ব্যক্তির জীবনীর, তাহার সমবেত বন্ধবান্ধবাদির গুণকীর্তন 





ও এডমিরলটি ছীপন্থ ( Admiralty J সমুদ্রতীরবন্তী প্রদেশের অধিষাসীদিগের 
_ গৃহগুলি সমুদ্রে প্রোথিত খুঁটির উপরে নির্ন্িত হইয়া থাকে । কিন্তু জ্ীলোকদিগের জন্ত 
বিশিষ্ট গৃহ নির্মিত হইলেও টি মধ্যে শবাধারে শবটির মস্তক সমুদ্রমুখী করিয়া পচিয়! 
না যাওয়া পৰ্যন্ত রাখ! হয়। ভ্রীলোকেরা ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া গলিত 
 মাংসগুলিকে একটি থলের মধ্যে পুরিয়া সমূদ্রজলে নিক্ষেপ করে। তৎপর বৃদ্ধ রমণীর 
. কন্কালটি সমূদ্রজলে ধৌত করিয়া লয়। একটি ঝুড়িতে কঙ্কালের কয়েকটি অংশ রাখিয়া 
আর একটি ঝুড়িতে বঙ্ধালস্থ মাথার খুলিটি, হস্ত ও পঞ্জরস্থ অস্থিগুলি তুলিয়া লইয়া থা 


















ধুইয়া পরিষ্কৃত হইয়। দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। কিছুদিন পরে এগুলি তুলিয়া বনজাত সুগন্ধ দ্রব্যা' 
সহিত মিশ্বিত করিয়া একখানি কষ্ঠনির্শিত বারকোসে রাখিয়া নিজ গৃহের মধ্যে উঠাইয়া 
__ আনে। কিন্ত তৎপূর্বেই দত্তগুলিকে গাথিয়া মৃতের ভাই-ভগিনীরা গলায় পরিবে বলিয়া উঠাইয়। LL 
 লয়। ভোজানুষ্ঠান কালে ুর্বরক্ষিত অস্থিগুলি মুতের আম্মীয়-কুটুত্বের! | স্মৃতিচিহ্ন সপ { : 
দেহে ধারণ করিবার জন্য তাঁহাদের মধ্যে কটন করিয় লয়। কিন্তু কোন বিশেষ রা 


উৎসবকার্ধ্ের জন্য মন্তক-খুলিটিকে যত্বের সহিত রাখিয়া দেয় এবং সেই উৎসবে গ্রামের পট 
রি 











মঞ্চ তৈয়ার করিয়া তদুপরি মন্তকটিকে তুলিয়া রাখ! হয়। উৎসবের দিন অ' 
_ উৎসবকারী মঞ্চের সম্মুখে হাটু পাতিয়া বসে এবং কোন যাছকর তাঁহার স্ব 
ধরিয়া বিলে সে যাদুকরকে দূরে ছুড়িয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। যদি এই 

ধৃত চুল যাছকরের হস্তে ছিন্নাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় তবে রন অশুভ 
মনে করিতে হইবে । কারণ, উৎসবকীরীকে তাঁহার কর্তব্য কার্ধ্যে শক্তিমান্‌, 


অভিমন্্িত ত করা হইয়া থাকে। নিকটবর্তী গ্রামস্ততুহে ঢাক বাজাইয়! দর্শকমণ্লাঁকে একর 


এংং তাহার শক্রুর নিন্দাবাদ করিয়া উক্ত উৎসবকারী একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান 


করিয়া থাকে। পুনরায় একবার ঢাক বাঁজিয়। উঠিলে, যাদুকর আসিয়া মৃতের মাথার খুলিটা 


|  হাঁতে লয় এবং ভোজপ্রদানকারী অর্থাৎ মৃতের পুত্র দ্রাসেনা নামক (Draceana 
2/1) বৃক্ষের ডাল দ্বারা এঁ খুলিটাকে “আপনি আমার পিতা” এই বলিয়া আঘাত. 


্ করিতে খাকে। আঁর একবার ঢক্কাধ্বনি করা হইলেপর পুল্র পুনরায় খুলিটিকে আঘাত 
করিতে করিতে এই বলিয়া থাকে--“পিত! আপনার সম্মানার্থে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যাদি গ্রহণ 


ৃ টা কত তৃতীয়বার পূর্বোক্ত কাৰ্য্য করার পর পুনঃ পুত্র চীৎকার করিয়া এইরূপ বলিয়া 


_ খাকে-পপিত! আপনি আমাকে এবং আমার পুজ্রপৌত্র ও. আত্মীয়স্বজনদিগকে রক্ষা করুন”। 
তৎপর দা ভোজ সম্পাঁদনান্তে উক্ত খুলিটিকে অতি ধনের সহিত রাখিয়া দেওয়া হয়। 





২৬৪ প্রকৃতি 

নিউগিনি দ্বীপস্থিত কোইটা অধিবাসীদিগের মধ্যে (89144 2৫০০1৫) কাহারও মৃত্যু হইলে, 
সেই মৃতের মুখখানিকে লাল রঙে চিত্রিত করিয়া বন্ছবিধ অলঙ্কারাদি দ্বারা সজ্জিত করা 
হয়। পশ্চাৎ মাছরের উপর বিধবা রমণীর ক্রোড়ে তাহার মন্তকটী রাখিয়া শোয়ান হয়! 
মুতের গ্রামবাসীরা আনিয়া তাহাদের নাসিক! দ্বার। মৃতের মন্তকা প্রাণ করিয়! থাকে। 
ইহাই তাহাদের চুম্বন করিবার প্রথা । ক্রমে ক্রমে অন্তান্ত দর্শকগণ আসিয়া উপস্থিত হইলে 
স্ত্রীপুরুষ সকলেই মৃত বাক্তির শোকে মুহ্ৃমান হইয়া! সমস্ত রাত্রি অনাহারে গভীর ক্রন্দন করিতে 





/ ৭নং চিত্র রি), 
কে।ইট! জাতির শববাহী চেয়ার রা... 

থাকে । শববহনোপযোগী চেয়ারের মত কা্ঠদ্বার একখানি শবাধার তৈয়ার করিয়া উহাতে 
শবটাকে পশ্চাংদিকে ঠেদ্‌ দিয়া বসান হয়। তাহার জোষ্ঠ পুত্র ও পত্নী ছুই পার্শ্বে বসিয়া থাকে । 
গনং চিত্র রষ্টব্য। এক ঘণ্টাব্যাপী ঢক্কাধ্বনি ও মৃত্যুকালীন শে|কগীতি গীত হইতে থাকে । তৎপর 
মুতের মূল্যবান ধনরত্বালঙ্কারাদি ভাঙ্গিয়৷ তাহার শবাধারের চতুদ্দিকে সজ্জিত করিয়া রাখা 
হয়। দেহের অন্ঠান্ত অলঙ্কারাদি খুলিয়া মৃত দেহটিকে পুনর্ববার পূর্বোক্ত প্রকারে 
চুম্বন করা হয় এবং উহাকে মাছুরে জড়াইয়া একটি খুটিতে ঝুলাইয়৷ কবরস্থানে বহন 
করিয়া লইয়৷ গিয়া কবর দেওয়া হয়। তিন দিন ধরিয়। মহা উৎসব চলিতে থাকে । 
তৎপর মৃতের বিধব| পত্নীর মস্তক মুণ্ডন করাইয়া তাহাকে আপাদমস্তক কাল রঙে চিত্রিত 
করা হয় এবং তাহার দেহে কতকগুলি শোকচিহ্ন পরাইয়৷ দেওয়া হয়। প্রায় ছয় 
মাস পর্যন্ত বৈধব্য নিবন্ধন নানা বিধিনিষেধের বশবস্তিনী হইয়া! তাহাকে স্বামীর জন্ত 
শোকপ্রকাশ করিতে হয়। ইহার পর ভোজোৎসবের দিন তাহার দেহ হইতে অলঙ্কারাদি 
খুলিয়া উহাকে ডাবের জল দিয়া ধৌত করিয়া দেওয়া হয়। 


স্‌ 


a 


প্রকৃতি ২৬৫ 


পূর্বোক্ত দ্বীপের রোরো! জাতির (Ror০ £%%) মুত দেহের অস্তোিক্রিয়াদি প্রায়ই 
এই প্রকার! কিন্তু কয়েকটা বিষয়ে কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাঁকে। এই দ্বীপবাঁসীর 
কাহারও মৃত্যু হইলে ঘরের মেঝেতে প্রোথিত দুইটি বর্শার উপর একখানি বর্ম 





মেফুলু জাতির অস্ত্ো্টিকিয়ার ভৌজ-দৃষ্ঠ ৃ 

সংস্থাপিত করিয়া তদুপরি উপুড় করিয়৷ শবটিকে শোয়ান হব এবং শঙধ্ৰনি করিয়া তাহার 

: মৃত্যুসংবাদ চতুদ্দিকে বিঘোষিত করা হয়। তৎপর উপযোগী অলঙ্কার ও পোষাকার্ি' দ্বারা 

ও শবটাকে সাজাইয়া পূর্ত চেয়ারসদৃশ শবাধারে বদান হয় এবং কবরস্থানে লইয়া! 

গিয়া উহাকে কবর মধ্যে রাখিয়া ৯৮৮ 29 তাড়াইবার উদ্দেশ্বে 
৯১ 





আপাদমস্তক না করিতে হয়। কবর দেওয়ার ছুই মাস পরে: তাঁহাকে অ | 
পরম রাখিবার জন্তু যেন প্রতাহ কবরের উপর আগুন জালাইয়া রাখিতে হয়। | 
এই দ্বীপবাসীরা মৃত ব্যক্তির কঙ্কালের বিশেষ বিশেষ অংশগুলি. (যথা মাথার খুলি, 
মেরুদণ্ড কিনা নি্োষ্টটি ) আত্মীয়গণের অঙ্গভূষণের জন্তু রাখিয়৷ দেয়। ক্্ন্ লম্বা লব 
__ অন্থিগ্ুলি দ্বারা চামচে তৈয়ার করা হয়। 
ee j বৃটিশ নিউগিনি দ্বীপস্থ (British New Guinea) মেকিয়া রানী কাহারও মৃত্যু 
হইলে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়কুটুম্থাদি কোনপ্রকার নৃত্যগান বাদ্য প্রভৃতি জাঁকজমক সহকারে 
_ আমোদ প্রমোদ না করিয়া কেবলই শোকপ্রকাশ করিয়া থাকে। শবকে কোনপ্রকার 
রঙের, দ্বারা চিত্রিত করা কি! কোন অলঙ্কারাদি দ্বারা সজ্জিত করা হয় না। মৃত- 
দেহকে নদীজলে ধৌত করিয়া একটি খড়ের জামা পরান হয়। তৎপরে তাহার আত্মীয়ের 
বটিকে স্বজাতীয় সভাগুছে কিম্বা অন্ত কোন মঞ্চোপরি তুলিয়া রাখে এবং তাহার পাহারা 
শোক করে। অস্তোষ্টিক্রিয়াম্ঠানের দিনে শবটাকে মাঁছুরে জড়াইয়া আত্মীয়ের! 
কীদিতে তাহারই বাড়ীর নিকট খোঁদিত কবরে কবর দেয়। কিন্তু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে 
দবার সময় অনবরত ঢাক বাজাইতে তয়। এবং শবোঁপরি সামান্ত মাটি ছড়াইয়া 
পর, মৃতের ঘনিষ্ঠ আদ্মীয়দের মধ্যে কোনও ব্যক্তি (স্ত্রী, ভাই, তন্বী ও পুত্রাদি ) 
ক মাটি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ না করা পর্যন্ত সেই কবরের মধ্যে ঝাপাইয়া পড়িয়া 
নং যাগ করিতে চেষ্ট। করে। কিন্তু এইরূপ ছুঃসাহপিক কার্য্য হইতে তাহাকে নিবারিত করা 
হয়। সৎকারকার্ধ্য সম্পন্ন হইলে গাছের বন্ধল দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইয়া সমস্ত 
উক্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় অুঁদৃগ্ ভাবে অবস্থান করে এবং সমস্ত রাত্রি গোরস্থানে ক্রন্দন করিয়া 
 কাটাইয়া থাকে ; আবার কখনও কখনও মৃত ব্যক্তির বাড়ীর নিকট রাত্রিকালে ঘুরি 
) বেড়া: কয়েক সপ্তাহ পরে মৃতের জন্য শোকগ্রকাঁশ করিতে তাঁহাদের মধ্যে সাঁজসহ্জার 
রর আড়ন্বর পড়িয়া যাঁয়। মৃতের আত্মীয়কুটুন্বদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ মস্তক মুণ্ডন করিয়া এবং 
সর্ব শরীরে কালি মাথিয়৷ তাহাদের জাতীয় মিলনগৃহে মিলিত হয়। কিন্তু পুরুষের মস্তকে 
কর্ণের উপরে এক গুচ্ছ করিয়া চুল রাখিতে হয়। ভৌজসমাপনাস্তে ্ত্ীপুরুষ সকলই 
নির্মিত নানাপ্রকার অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়া থাকে । কয়েক সপ্তাহাবধি এই শোক- 
.. প্রকাশের সময় তাহারা কখনও স্নান করে না এবং বহু খাদ্যাখাদ্যের বিধিনিষেধ 
__ তাহাদিগকে মানিয়া চলিতে হয়। কিন্তু শোকপ্রকাশের নির্দিষ্ট কাল গত হইয়া গেলে তাহারা .. 
_ শরীর হইতে তাহাদের অলঙ্কারাদি খুলিয়া ফেলে এবং শুকর বধ করিয়া মৃতের মহা 
পোজ সমাপন করিয়া থাকে। hl 
_ নিউগিনিস্থ মাফুলু জাতির (Mafulu people) অস্ট্রিয়া একটি অদ্ভূত ধরণের : 
j | হয়। সেই জাতির কাহারও. নৃত্যু হইবে জানিতে পারিলে অস্ত্যেটি- 
জান পারদদিনী কোন পেশাদার স্ত্রীলোক তাহাকে পাহারা দ্য থাকে। তা রর 









































টু রঃ মাত্র সেই রমণী তাহার ন দ্বারা মৃতের মস্তকে সজোরে আঘাত করিয়া তাহার মৃত্যুব তা 
প্রচার করে। কিন্তু এই জাতির স্দারের মৃত্যুতে বিশেষ কিছু পার্থকা দৃষ্ট হয়। পযাশাহীর 
₹ কটিবন্ধের টুকরা ও তাহার চর্বি খাদ্যাবশেষ কোন যাঁদুকরকে দেওয়া হয়। এ যাদুকর 
জিনিষগুলি লইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করে এবং এগুলিকে পাতার মধ্যে জড়াইয়া একটি বর্ত, 
মত তৈয়ার করে। এই বর্ত,লটিকে সংগৃহীত কাটন্ত পের মধ্যে রাখিয়া যাদুমঞ্জাদি উচ্চারণ 
করিয়া নানীপ্রকার ভৌতিক কার্ধ্যানষ্ঠান করিতে থাকে । পশ্চাৎ কান্ত পে অগ্নিপ্রদান 
করিয়া ইহারই পার্শ্বে চক্ষু বন্ধ করিয়া শুইয়া থাকে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে জাগিয় কৌ" 
অনি মধ্য হইতে উক্ত বর্তলটি বাহির করিয়া লয়। যদি এই বর্তলমধ্যস্থ জিনিষপ্ত 
হইয়া যায়, তবেই বুঝিতে হইবে যে সর্দারের এখনই মৃত্যু হইবে ; স্গৃতরাং তাহার মস্তকে 
প্রকার ঘুষি মারিতে হইবে। যদি বর্তলমধাস্থ জিনিষগুলি দগ্ধ না হইয়! যায়, ৷ 
সেই সর্দারের মৃত্যু হইবে না। কিন্তু আবার এমনও দেখা গিয়াছে যে, কোন দুষ্ট যা 
হরভিদন্ধি বশতঃ সর্দারের প্রাণবিনাশে কবৃতঙ্কর হইয়া! পূর্বোক্ত বর্ত,লমধ্যন্ জিনিষ গুলিতে 
. পোড়াইয়া সর্দারের আত্মীয়গণকে দেখার এবং পূর্বপ্রকাঁর মুষ্টির আঘাতে তাহার প্রা 
! থপ করিয়া থাকে। 
মৃত্যুসংবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীগণ ভূত তাঁড়াইরাঁর জন্ত উচ্চ ধ্ব'ন করিয়া থা 
ল স্ত্রীলোক ইতপূর্বে শৌকধ্বনি করিতেছিল তাহারা তাহাদের রোদন ত্যাগ 
কে কবর দেওয়। পর্য্যন্ত শোঁকসুচক গান করিতে থাকে, এবং মৃত: ব্যক্তির 
ত্ভক তব ত্ৰক। দ্বারা তাহাদের সর্ব শরীর অন্থুলিপ্ত করিয়া থাকে । 
_ মৃত্যুর ২৪ ঘণ্টার পরে শবের অস্তো্িক্রিয়াদি আরম্ভ করা হা মৃতের হাটু ছুইটিবে 
চিক পর্য্যন্ত টানিয়া গুটাইয়৷ কোন বৃক্ষের বন্ধল বা পত্রাদি দ্বারা শবটীকে বন্ধন করা 
হয় এবং যখন কবরস্থানে শবটাকে লইয়া গিয়া কবর দেওয়া হয়, তখন স্ত্রীলোকের! নাচিয়া 
5 _ নাচিয়া গান করে। পুনরায় ভূত তাড়াইবার জন্ত স্রীপুরুধ সকলেই ভীষণ চীৎকার করিতে 
₹ থাকে। মৃতের আস্দীয়ের মুখ ও সর্ব শরীরে কালি মাখিয়া শোকপ্রকাশ করে। কিন্তু 
বিধবা! রমনী ও মুতপত্ঠীক পুরুষেরা তাহাদের স্বদেশজাত স্তা দ্বারা শোকহ্ৃচক হার 
তৈয়ার করিয়া গলায় ধারণ করে। এই জাতির মধ্যে শোকপ্রকাশের আর একটি অদ্ভুত 
প্রথ। বিদ্যমান আছে। কোন শিশুর বা বালকবালিকাঁর মৃত্যু হইলে তাহার মাতা স্বীয় 
a অঙ্ুলি কর্তন করিয়া শোকপ্রকাশের চিন্ন রাখিয়া দেয়। এইযূপে যদি কোন, 
ই রুমণীর তিন চারটা শিশু সন্তান নষ্ট হইয়া গিয়া থাকে, তবে তাহার হস্তের খরক্পপ ক্রমা্য়ে 
তিন চার অঙ্গুলি কর্তিত রহিয়াছে এমন বন দ্রীলোক এই জাতির মধ্যে ৃষ্ট হয়। 
_.- ছুই তিন দিনের পর মৃত্যুভোজের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । এই ভোজে অন্তান্ত বহু আমের 
লোক আগিয়া যোগদান করে। প্রথমতঃ দুইটি অতিথি রমণী দুই হস্তে বর্শা লইয়া গ্রামে প্রবেশ 
করে এবং বর্শ৷ ঘুরাইয়া হই বার সেই গ্রাম প্রদক্ষিণ করে ও অন্তান্ত দর্শকমণ্ুলী সমবিভ্যাহারে ঃ 



































২৬৮ প্রকৃতি 
নৃত্য করিতে করিতে মৃতের কবরস্থানে উপস্থিত হয়; তৎপর অন্ত একজন অতিথি, বিশেষতঃ 
কোন সর্দার বা তাহার পুত্র নৃত্য সাজে সজ্জিত হইয়া, ঢাক বাজাইয নানা ভঙ্গিতে নৃত্য করিতে 





ks ১* (ক) নং চিত্র 

REE; t .  কিবাই জাতির কবর-দৃশ্য 
- করিতে গ্রাম মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ক্রমশঃ কবরস্থানে প্রবেশ করিবামাত্র এই 
গ্রামন্থ সর্দার পাখীর বহুবর্ণ পালক দ্বারা নির্দ্মিত ৯২ ফুট দীর্ঘ চড় স্বীয় মস্তক হইতে খুলিয়া 
ফেলে। ৮ এবং ৯নং চিত্র ভষ্টব্য। মৃতের কবরের উপৰ বহু শুকরের ছানাকে 


প্ৰকৃতি ২৬৯ 
হত্যা করিয়া তাহাদের টুকরা টুক্রা মাংদ সমবেত অতিথিদিগকে বিলাইয়। দেওয়া 
হয়। ফলমূলাদি ছারা ভোজা্ষ্ঠান সমাপন করিয়া উক্ত মাংসখগুগুলি অতিথির! তাহাদের 
নিজ নিজ বাড়ীতে লইয়া যায়। মৃত ব্যক্তির কবরোপৰি শূকর বধ করিয়া এজি 
অপদেবতার তুষ্টিবিধান করাই এই জাতির জন্মগত বিশ্বাস। 

মেকি জাতির মত (11৩০০ C1৭55) পূর্বোক্ত দ্বীপবাঁসিগণের মধ্যে ও ert 


অপদারিত করিবার আর একপ্রকার অনুষঠান-প্রথা বিগ্মান আছে। এই অন্নষ্ঠান দুই 


হইতে ছয় মাস পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে করিতে হয়। পুনরায় মৃতের কবরোপরি 
নির্ন্মিত মঞ্চের নিয়ে আর একটা শূকর বধ করা হইলে পর শোকপ্রকাশকারীর কণ্ঠ হইতে 





পূর্বোক্ত শৌকহুচক কঠহার খুলিয়া ফেলা. হয় এবং উহা! শুকরের রক্তে ডূবাইয়া দূরে 
নিক্ষেপ করা হইয়া থাকে। তৎপর তাহার প্রত্যেক গণ্ডস্থল দুইট রক্তবর্ণ রেখ! দ্বার 
চিত্রিত করিয়া উপস্থিত দর্শকমগ্ুলী নৃত্যগীতাড়ম্বরপূর্ণ ভোজোৎসবকার্ধা সম্পন্ন করিয়া 


থাকে। 

বৃটিশ নিউগিণিস্থ পেপুল উপপাগরের (Gulf of Papua) পশ্চিম তীরবানী কিবাই 
জাতির! (14411১০০116) স্বগ্রাম নিকটবর্তী স্থানে মঞ্চের উপরে মৃতদেহ রাখিয়া উহার 
অস্তোষ্টিকার্ধযাদ সম্পন্ন করে। মুতের ব্যবহৃত অন্ত্রশস্ত্রাদি আনিয়া শবাধরের একপার্্ে 
ব্বাখা হয়। সময়ে সময়ে মৃতবাক্তির উদ্দেশে নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্যাদিও তদুপরি রাখি! 


৯৭ প্রকৃতি 


দেওয়া হয়। শবটা অতি শীঘ্রই পচিয়া যাইবার জন্ত তাহার আত্মীয়ের! তদুপরি প্রত্যহই 
জল. ঢালিয়৷ থাকে । গলিত শবের কঙ্কালটীকে জলে ধৌত ও পরিষ্কার করিয়া তাহারই 





১১নং চিত্র 
কিবাই রমণীর শোকসুচক অপর এক চিত্র 


বাগানে কবর দেওয়া হয়। কিন্তু শোককারী মস্তকটীকে গলায় পরিয়া শোক করিবার জন্ত 
মাথার খুলিটাকে রাখিয়া দেওয়া হয়; কারণ, উক্ত শোককারী মৃতের মন্তকখুলী দ্বার! 
তাহার প্রেতাত্মার সহিত সংবাঁদাদি পরিচালনা করিতে সমর্থ হয় এবং ইহারই সাহায্যে সে 
ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে বলিয়| তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। 


rT 


* প্রকৃতি ২৭৩ 


ফাই “নদীর (15 River) পুর্বোপকুলবর্তী গৈমা জাতিরা (G৪৪ ০p!) একখানি 

জাল দ্বারা তাহাদের মস্তক ও মুখমণ্ডল ঘোমটার মত ঢাকিয়া রাখাই শোকপ্রকাশের প্রধান 

১ চিহ্ন বলিয়া মনে করে। কিন্তু তৎসঙ্গে তাহারা তৃণনিশ্মিত একটি আচ্ছাদন তাহাদের কোমরের 
চতুদ্দিকে বেষ্টন করিয়া পরিধান করে। ১৫ নং চিত্র দ্রষ্টব্য । 








& ১৭ নং চিত্র 
পেপুয়| জাতির কবর 


ডাচ, নিউগিণি দ্বীপস্থ (Dutch New Guinea Island) পেপুয়াবাসীদিগের মধ্যে মৃত- 

সৎকারের একটি অত্যাশ্চর্য্য প্রথা এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে । এই দ্বীপস্থ বিভিন্ন স্থানে 

বিভিন্ন প্রকারের মৃতসৎকাঁর কাঁধ্য অনুষ্টিত হয়। কোন এক গ্রামের পশ্চান্ভাগে 

প্রোথিত খু'টিসমূহের উপরে স্থাপিত বৃক্ষশীখা-নিম্মিত খাঁচার ভিতরে মৃতদেহটিকে সমান্তরাল 

ভাবে শোয়াইয়! রাখ! হয়। অন্ত এক স্থানে শবটার হাটু ছুইটিকে তাহার কুক্ষিদেশ পর্য্যন্ত 
১৯২ 


২৭৪ প্রকৃতি রি 


গুটাইয়া এবং মন্তকটীফে বক্ষোপরি নোয়াইয়া বাঁধিয়া ফেলা হয়। তৎপরে নারিকেল পাতা 
্বারা নিশ্মিত চুপড়ির ভিতর উহাকে রাখিয়া মুখ বন্ধ করিয়া মৃতের গৃহে ও চুপড়িটাকে 





১৮নং চিত্র 





১৯নং চিত্র 
পেপুয়। রমণীর শোকপরিচ্ছদ 


ঝুলাইয়া দেয়; আবার এক স্থানে মুতদেহটাকে একটা অগভীর কবরে শোয়াইয়া রাখিয়া 


প্রকৃতি ২৭৫ 
তাহাকে গ্রন্তরাদি দ্বারা চাপা দেওয়া হয়। তৎপরে কবরস্থানটার চতুদ্দিকে বেড়া দিয়া 
বিরিয়। তন্মধ্যে কবর খননার্থ ব্যবহৃত কোছালি বা মুতের ধনুকাদি স্থাপন কর! হয়। 
৯৬ এবং ১৭নং চিত্র ছইটা দ্রষ্টব্য । 

আবার কখনও কখনও এই গোরস্থানগুলিকে নারিকেল পাতা দ্বার! ছাউনি তৈয়ারী 
করয়। দেওয়া হয়। তন্ত্র এই ছাউনিগুলিকে নানা কারুকাধ্যদ্বার৷ সুসজ্জিত 
করা হয় এবং তৎসম্থুখে ধন্ুবর্শাদি পুতিয়া রাখা হয়। কোন কোন স্থানে বড় বৃক্ষের 
পাদকাণ্ড খোদাইয়া তন্মধ্যে শিশু বা ছোট বালকদিগের মৃতদেহগুলিকে রাখিয়া: উহা ছুই 
তিনটি জলের বালতি দ্বারা টাকিয়া দেওয়া হম। আবার ইহীও দৃষ্ট হইয়া থাকে যে কোনও 
কোনও স্থানে শিকার হইতে আনীত শুকরাদি মন্তকখুলি দ্বারা মৃতের কবরস্থানগুলি 
সাজান হইয়! থাকে । ১৮নং চিত্র দষ্টব্য। কখনও কখনও পেপুয়া জাতির! তাহাদের কবরের 
উপর কাষ্ট-নির্ষিত চতু্কোণ গৃহবিশেষ প্রস্তুত করিয়া খু'টির উপর রাখে বা. উহাতে “বাধিয়া 
ঝুলাইয়। দেয়। চিত্রিত ছাউনি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়! রাখাতে উহা অতীব সুন্দর দেখায়। 





টরেস্-প্রণালীর রী শে!কনৃত্য 

পূর্বোক্ত দ্বীপস্থিত পেপুয়! রমণীরা শোক প্রকাশার্থ গাছের বন্ধলনিশ্মিত বসন পরিধান 
করিয়া ছিন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত উহা ব্যবহার করিয়া থাকে । পার্শ্বস্থ চিত্র দরষ্টব্য | 

টরেস-প্রণালীর নিকটবত্বী ছ্বীপসমূহের অধিবাঁসীর! মুত ব্যক্তির প্রেতের উদ্দেশে 
বাৎসরিক শোকনৃত্য :করিয়|। থাকে । তাহাদের শোকস্ছচক অদ্ভুত সাজসজ্জা দেখিলেই 
সাধারণের মনে স্বভাবতঃই ভীতির সঞ্চার হইয়া থাকে । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে 
কোন রমণী বা তাহাদের স্বধর্মে অদীক্ষিত যুবক এই শোক্নৃত্যে কিছুতেই যোগদান করিতে 
পারে না । ২০ নং চিত্র দরষ্টবা। 








প্রবন্ধে যে যে সকল অসভ্য জাতির অস্তে্িক্রিয়ার কথ বাত হর তদ্বিষয় চিন্তা 
মনে হইবে যে অপত্য জাতিরও মৃতদেহ-সৎকার সম্বন্ধীয় আচারানুষ্ঠানাদি কতই 
| অস্ত জণীকজমক-পরিপূর্ণ ও রহস্তময়। মৃত্যুর পরে যে তাহাদের আত্মা সমূহ বহুবিধ ভূতপ্রেতাদি 

_ অপদেবতার আঁকার ধারণ করিয়! তাহাদেরই সুখ-হুঃখোৎপাদনের প্রধান অঙ্গীভূত কারণ হইয়া 
উঠে) ইহাই তাহাদের আজন্ম বদ্ধমূল বিশ্বাস। যদিও তাহাদের এই সকল আচাররীতিগুলিকে 
আমর বিরাট কুসংস্কার অভিধায় অভিহিত করিয়া থাকি, তথাপি এই কুসংস্কারের মধ্যেই 
তাহাদের জাতীর ধন্ানতঠানের প্রধান উদ্দেগ্ত কেন্দ্রীতৃত হইর। রহিয়াছে। অসভ্য জাতির 
এই কুসংস্কারজড়িত আচার পন্ধতিগুলি কালচক্রপরিবর্তনে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া বর্তমান 
অসভ্য জাতির সুসংস্কারে পরিণত হইয়াছে। বর্তমান সভ্য জাতির মধ্যে এখনও এমন | 
কি ৭ আচার পদ্ধনিবিপ্রমান আছে যাহা দেখিলে : মনে হয় ইহা বর্ধর জাতির 








নিদ্রা 


শ্রীবিজয়রুষ্ণ মৈত্ৰ 





“হে দেবি! 
, অবসন্ন দেহ মন লয়ে 
ভীবনসংগ্রাম শেষে ফেরে যবে শ্রান্ত বীর 
তব সেহচ্ছায়ে ; 
বেদনায় জঙ্জরিত সর্ব অঙ্গে তার, 
বুলাষে অমৃতময় স্পর্শ আপনার, 
ৃ ব্যথা ভার হরি, 
নবীন উৎসাহে তার হৃদি দাও ভরি ৮ 
ৃ বব যখন নিদ্বামগন গগন অন্ধকার,” তখন কবির প্রাণের বীণার তারে অজান হাতের 
নিপুণ অঙ্গুলিষ্র্শে মোহন বঙ্কার ধ্বনিত হইলেও সাধারণ অকবির দল বিশ্বের সহিতই নিদ্রায় 
 নিমঞ্জ হইয়া থাকে। দীর্ঘ দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর ক্লান্ত অবসর হৃদয় মন লইয়া গ গাঢ় 
₹ তিমিরাচ্ছন্ন নিশা রাণীর অপুর্ব “আধার শোভা” নিরীক্ষণ করা, কিংবা চুমকী বদান 
_ ্ীলাঘরী'র অনুন্ধানে রত হওয়া! অপেক্ষ! স্থনিদ্রার তন্তু মন পরিতৃপ্ত করা তাহাদিগের .. 
ধিকতর প্রয়োজনীয় বলি! মনে হয়। কাবাচচ্চার টা হউক কিংবা, 
ৰ প্রয়োজনাঙ্গরোধেই হক, যদি উপ 















প্রকৃতি ২৪৭ 
হইলে পরিত্যক্ত উপেক্ষিতা নিত্র।-রোরুস্তমাঁনা হইফা পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করিযা স্বীয় ক্ষমতা বলে 
_--উপেক্ষাকীরীর উপর আপন প্রাধান্য স্থাপন করিয়া 'তাহাকে -পদানত করে। -এইয়প 
দেখা যায় যে, হয়ত কোনও সেহযষ পিতার একমাত্র সন্তান কালের কঠোর .তাঁপে ক্রমশঃই 
শুদ-হইয়া উঠিতেছে, হষত প্রতি মুহূর্তে সে ধীরে ধীরে সেই অচেন! রাজ্যের দিকে. অগ্রসর 
হইতেছে, এমন সময দীর্ঘ রাত্রির জাগরণের ফলে, উদ্বেগে-চিন্তায় হৃদয় মনের আকুলতা, 
চঞ্চলত! সত্বেও অনিচ্ছুক পিতা আপনার অজ্ঞাতদীরেই বারে বারে নিপ্রার আবেশে এলাইয়া 
পড়িতেছেন। - আবার রামায়ণে লক্ষণের জীবনেও প্রমাণ পাওয়া যায যে, অলৌকিক শক্তি 
প্রভাবে অদ্বিতীয় শুর দীর্ঘ চৌদ্দ বংসর ধবিষা৷ নিদ্বার অধিকার অগ্রাহথ করা সত্বেও রাজদভাষ 
আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও সেই অজেয় শক্রর কবলে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
সুতরাং যে দিক হইতেই বিচার করা হউক না! কেন, নিদ্রা শরীরের ' অত্যজ্য ধর্ম এবং যতদিন 
এই স্থল শরীর ধারণ করিযা থাঁকিতে হয়, ততদিন কোনও ক্রমেই এই ধর্ম অস্বীকার- করা 
চলে না। বস্তু হইতে তাহার ধর্ম বিচ্ছিন্ন করিতে যাইলে, বন্তরও বিক্কৃতি সাধিত হয়। 
নিত্রা যে শুধু জীবের সহিত অচ্ছেন্ত বন্ধনে জড়িত রহিয়াছে, এমন নহে। জীবের 
জীবন্ধারণ-কালে যে তিন অবস্থার (জাগ্ৎ, স্বপ্ন, নুযুস্তি) উল্লেখ কর! হইয়াছে, তাঁহার 
মধ্যেও দেখিতে পাওষা যায যে, নিদ্রার.আসন একাস্ত উপেক্ষার সামগ্রী নহে। জীব জাগ্রৎ 
১. ব্যতিরিক্ত যে অবস্থায থাকে, তাহা হয় সথযুণ্তি না হয ্বপ্ন। কিন্তু প্রেমিকের পক্ষে জাগতা- 
বস্থায স্বপ্ন সম্ভব হইলেও সাঁধারণে নিদ্র] ব্যতিরেকে স্বপ্নের দর্শনলাভ করে না। আবার দেখা 
যায়, দার্শনিক কবি, জীবনকালের হিসাব নিকাশ-করিয়া যে অঙ্ক আঁমাঁদিগের চক্ষের সমক্ষে 
ধরিষাছেন, ("আধ জনম হাম নিদে গোঁয়ায়স্ু* ) তাহাতেও নিদ্রার কাঁল মানবজীবনের অর্ধেক 
সময়ব্যাগী বলিয়া বর্ণিত হ্ইয়াছে। এই সকল রবিকে নিদ্রার রি কিছু 
জ্ঞানসঞ্চয় করা সকলেরই নিতান্ত প্রযোজন। - - 
সাধারণ ক্ষেত্রে এই যে প্রতিদিন জীবকে € এই স্থলে উন্নত লালা 
হইতেছে; নিয়ন্তরের জীবশ্রেণীর মধ্যে এমন দেখা যাষ্, যাহার! বৎসরের কোনও এক নির্দিষ্ট 
সময়ে দীর্ঘকালের অন্ত নিত্াচ্ছন্ন থাঁকে, আঁবাঁর জাগরিত হইযাও বহুদিন নিদ্রাহীন ভাবে 
কাটাইয়। দেয়) কিছু সমষের জন্টও নিদ্রায় অভিভূত থাকিতে হয, ইহা লক্ষ্য 'করিয়া 
বৈজ্ঞানিককৃনদ ইহার কারণীনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন.। বাস্তবিক জাগ্রদবন্থাধ যে জীব অঙ্গচাঁজনা 
করিতেছে, প্রাণের সমস্ত লঙ্গণই প্রকাশ করিতেছে, কিয়ৎক্ষণ পরে নিদ্রার আবেশে সেই 
জীবই যে বাহ্‌ লক্ষণে মৃতের মত হইয়া যায, ইহা বিন্মযকর সন্দেহ নাই ।.. বৈজ্ঞীনিকের' 
দল নিদ্রার কারণ অনুসন্ধান : করিয়া- সকলে একমত হইতে পাঁরিলেন না। কারণ, 'যতক্ষণ 
জীব জাগ্রদবস্থায় থাকে,-.ততক্ষণ তাহার শরীরাত্যস্তরে নিদ্রাকালে কি পরিবর্তন সাধিত 
হয় তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব? আবার যখন সেই জীবই নিদ্রাগত' হয, তখন তাহাকে জাগ্রিত 
ন! করিষা তাহার দৈহিক বিকার লক্ষ্য করাও সবিশেষ 'ছুরূহ.৷ কিন্তু ইহাঁতেও বিজ্ঞান- 


২৭৮ প্রকৃতি 


অনুসন্ধিৎসুগণ পশ্চাৎপদ হইলেন না৷ - সাধারণতঃ, নিদ্রার কারণ হিসাবে যে. থে মৃত্গুলি 
প্রচলিত আছে, নিয়ে তাহাদের উল্লেখ করা গে. E ,০ 


রর, মান্য নিত হইয়া পড়ে 'আগরতাব্া় মাংসপে্ূহের চালনার জন্য এবং 
উত্তেজুন! হেতু-শরীরে অগ্নের সঞ্চার হয় ( formation of Sarcolactic acid ).; সাধারণতঃ 
এই অল্নের কিয়ৎ-অংশ অগ্নজাঁন প্রভাবে ও ভন্ঠান্ত উপায়ে দ্রব্যান্তরে পরিবর্তিত হয় ; কিন্ত 
অয়ের যে অংগ অপরিবর্তিত থাকে, তাহাই ক্রমে সঞ্চিত হইয়া মন্তিফের ,দ্রায়ুকোষের উপর 
আঁপন প্রভাব বিস্তার রুরিয়া তাহাদের কার্ধাশুন্ করে, এবং তাহারই ফলে জীব নির্রিত 
হুই৷ পড়ে) নিদ্রাকাঁলে ..মাংসপেশীসমূহের চালনার, অভাবে অন্ন স্র্পে জন্মায় না এবং 
র্ব্বঞ্চিত, অ্নও: ধীরে ধীরে 'ভন্তান্ত প্রব্যগ্রভাবে পরিবর্তিত. হইয়া, যায, . কাজেই 
নিদ্দি্ট,সমমের জন্ত নিদ্রার পর্‌ জীব জাঁগর্তি হয় | টে + 

২। ক্লুগ্রার (2589) কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন মতের অবতারণা নার তিনি বলেন; 
নিদ্রাতিরক্ত সময়ে মস্তিষ্কের ন্নায়ুকোষের আভ্যন্তরীণ -তঞ্রজ্ানু অধিক. পরিমাণে :ব্যধিত -হইয়! 

যায়! নিশ্বাসের.সময় রক্তের সহিত-_যে অন্নজান শরীরে গ্রহণ করা, হয়, উহা, স্নাষকোযের 

কর্ধ্যকালে'ষে পরিমাণ ব্যয়িত হয, সেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ করিতে সমর্থ হয় না। কাজেই 
ক্রমশঃ ্বাযুকৌধ নিস্তেজ হই! পড়ে এবং তাহারই ফলে নিদ্রা জীবকে আচ্ছন্ন করে। নি 
স্ময়ে পুনরায় উপযুক্ত পরিমাণে অন্নজান স্বায়কোষে সঞ্চিত-হইয়া উঠে। Lo | 

৩। দেমুর (99:০০) এবং অন্তান্ত কয়েকজন বৈজ্ঞানিক আবার অন্ত কারণ, নি 
করিয়াছেন। মন্তিক্ষের ষ হইতে প্রসারিত শাখাপ্রপাখাঁসসূহ (051001653) পরস্পরের 
সহিত এবং অনুভূতিবাহী (affarent nerves) সহিত: সাধারণতঃ নিবিড় ভাবে সম্বন্ধ 
স্থাপন করিয়া থাকে । “কিন্ত নিদ্রাকালে এই সকল শাখাপ্রশাখা সঙ্কুচিত (withdrawn) 
হইলে, -অনুভূতিবাহী স্নায়ুর সহিত মস্তিষ্কের সাযুকোষের আর সব্বন্ধ থাকে না; কাঁজেই 
কোনও অুভূতিই আর মন্তিদ্কের উত্তেজনার 'সঞ্চার করিতে রাত না। তাং জীব 
নিপ্রাগত হয়। 

BI কিন্ত লুগাঁযো (1.06210) সম্পরণ বিদ্ধ -* "মতের প্রচার করিয়াছেন। তাহার মতে 
স্ায়কোষের পরস্পরের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়া’ত দুরের কথা, তাঁহার! তারও নিবিড়তর ভাবে 
পর্দার পরস্পরকে আবদ্ধ করিয়া রাখে । কাজেই কোনও -অন্থ্ভৃতি নির্দিষ্ট পদ্থার অভাবে 
স্তর প্রসারিত (5০৪৭) হইয়া যায়, এবং বিশেষ ফলপ্রস্থ হয না।. - 

& 1  নিদ্রার কারণ বিষষে মসোর (1055০) মত অনেকাংশে প্রশস্ত। এই মতবাদীর]: 
প্রচার করেন যে, জীব নিদ্রিত হইবার ঠিক পুর্বে এবং নি্রাকালেও মন্তিফষের মধ্য দিষা 
উপযুক্ত পরিমাণে রক্ত চলাচল করে না, এবং তাহারই ফলে জীব নিদ্রিত হইয়া পড়ে 

%। র্বশেষে হাউষেল (চ70দ৩1) এই সকল বিরুদ্ধ মতের কতক পরিত্যাগ করিষা , 


Le. 


প্রকৃতি ২৭% 
এবং কতকাংশের:সম্ষষ করিয়া নিজের মত প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'জাগ্রতাবস্থায 
প্রতি মুহুর্তেই অন্ুভূতিসকল মস্তিফের জ্মায়কোষে পৌঁছায় এবং উহা রিয্লেক্স ভাবে (reflexly) 
মেরুদণ্ডের শীরষস্থিত (situated in the medulla) ধমনীসকলের সঙ্কোচন ও বিক্ফারণের 
'কেন্দ্রকে (০৩1৮) উত্তেজিত করে। এই উত্তেজনার ফলে শরীরস্থ, বিশেষতঃ গাত্তচর্ন্মেব 
'খমনীসকল' (৭16. 35861) সঙ্কুচিত হয এবং তজ্জন্ত মন্তিফকের ভিতর দিয়া অধিক রক্ত 


চলাচল করে। কিন্ত নিয়ত উত্তেজনার 'ফলে মেরুদগুস্থিত কেন্দ্র ক্রমশঃ অবসম হয় এবং 


সেই জন্ত ধমনীসকল বিশ্কারিত হয়।- ধমনী বিক্ফারিত হওয়াতে হৃদপিণ্ড হইতে নিঃন্থত 
রক্ত এই সকল বিস্ফারিত ধমনীর পূরণের ' জন্ত অধিক পরিমাণে ব্যযিত হওযাতে মন্তিষবের 
‘ভিতর দিযা অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ রক্ত যাঁতা্যাত করে, কাজেই মস্তিষ্ক অবসন্ন হইযা পড়ে 
এবং শীদ্রই জীব নি্দ্রিতহয়। - এই জন্তই ভোজনের পর পাকাশযপ্রদেশে অধিক পরিমাণে 
রক্ত প্রবাহিত হওয়াতে মস্তিষ্কের ধমনীর ভিতর রক্তের পরিমাণ ক্মিয়া যায এবং তাহার ফলে 
জীব নিদ্ৰাৰ জন বাণ্ড হইয়া উঠে। : 

- নিদ্রাকালে মীনবশবীরে কয়েকটি পরিবর্তন ভিড হবার উঠ) বাহ 
লক্ষণসমূহের অধিকাংশ নিতান্তই “সাধারণ, কাজেই তাহাঁদিগের উল্লেখ নিশুযোজন। কিন্ত 
কৰেকটি আভ্যন্তরীণ বিরুতিও নিদ্রাকাঁলে সাধিত হ্য। 

প্রথমতঃ দেখা যায় যে, ধমনীসকল বিস্কারিত হইযা পড়ে এবং তাহাব ফলে রক্তের চাপ 
(Blood 0:555015 ) অল্প পরিমাপে হাসি পা ' 

সাধারণতঃ জাগ্রতীবস্থায় অন্নজান যে. পরিমাণে আঁমাঁদিগের দু পরিবর্তন সাধিত 
কবে, নিদ্রাকালে সেই পরিমাণে করে না ; কাজেই সম পরিমাণে অজান ও অঙ্গারের যৌগিক 
পদার্থের, ( Compound of Oxygen: and Carbon, Cos ) হ্ৃষ্টিহয না। - 
| শরীরের নানা স্থানের গণ্ডের (৪180) রসক্ষরণের পরিমাণ কমিষা যাষ। সাধারণতঃ , 
দেখা যায় যে, নিদ্রা হইতে জাঁগরিত হইলে অক্তান্ত সমযের স্কায চক্ষু সেয়প সবল. ও চাঁকচিক” 
শালী বোধ হয় না, উহা শুষ্ক প্রতীয়মান হয়। মুখবিবরের ভিতরের গণ্ডেরও রসক্ষরণ হাস 
পা, কাজেই দীর্ঘকালের জন্ত নির্ধার পর মুখের অভ্যন্তরভাগ নিতান্তই নীরস অনুভূত হয । 
"_ নির্রাকালের অপর এক বিল্মযকর বিশেষত্ব এই যে, যদি উপযুক্ত হুক্ম বন সাহায্য 
পরিমাণ করা যায, তাহ! হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, নিষ্্রামঞ্ জীবের হন্তপদাদি এই 


- সময়ের জন্য অস্থাধীতাঁবে দীর্ঘতর হইয়া থাকেন ইহা! পরীক্ষিত সত্য এবং এই বিষয়ে আর 


সন্দেহের অবকাশ নাই। ন যতি নিত হসতপদাদি দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে । 

লী ভি 
কর্ণ আপন কর্তব্য সম্পাদনে বিরত হয় না, অর্থাৎ কর্ণের শ্রবপশক্তি সর্বশেষে অন্তত 
হয়। পুরা জাগরণের কাঁলেও মাংসপেশীসমূহের বহু পূর্কেই শ্রবণশক্তি আপনার কার্ধ্- 


El 
সস 


২৮ প্রকৃতি 


ক্ষমতা -পুনবায় লাত করে . নিগ্াকালে- হৃদপিণ্ড ফুসফুস এবং-পাঁকাশয়ের ক্রিয়া: অবিরত | 


‘ভাঁবেই-চলিতে থাকে ; তাহাদিগের সেন্নপ বিশেষ-কোনও-বিকার উপস্থিত হয না। -. - - 
এই 'নিল্লার- বিষয় আলোচনা -করার "ফলে, -আঁমর! এক মহাঁন্‌ সত্যের আলোক সন্দর্শন 
করিতে.-পারি। সাধারণতঃ মানুষ ,আপনীর অর্জিত জ্ঞানকে. অবিশ্বাস করিতে পারে না। 


‘কাজেই বেদাস্তের ভাষায় যদি তাহাকে বলা খায় 'তরঙ্গ-সত্য এবং - জগুৎ মিথ্যা,-_সে যাহা 
কিছু ইন্জরিষাদির সাহায্যে-দর্শন করিতেছে, স্পর্শ করিতেছে, সে সক্লেরই :বাপ্তবিক পক্ষে 
কোনও ‘সত্তা বা- অস্তিত্ব নাই; তাহা হইলে তাহার জ্ঞানবির্বোধী এই বাক্য সে সহজে মনের 
মধ্যে ধারণা করিতে_পারে না। বাস্তবিক চক্ষ্রে সম্মুখে যে বস্তু স্পষ্টরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, 


ত্বকের সাহাঁয্যেযে জিনিষের ম্পর্শান্ভৃতি- লাভ করিতেছে, তাহাকে মিথ্যা বলিয়া অবিশ্বাস 
করা অত্যত্তই .কঠিন। -কিন্ত নিস্রাকালে যখন স্বপ্নদর্শন হয, তখন প্রকৃত, পক্ষে-চক্ষু মুদ্রিত, 
এবং -নিদ্রিত - ব্যক্তির সম্গুরে কোনও বস্তু অবিদ্যমান - থাকিলেও, তাহার দর্শনে ক্লোনও 
ব্যাঘাত হয না। দৃণ্ত নাই, কিন্তু দ্ৰষ্টা তাহা দর্শন করিতেছে'। এই সকল স্থলে” মনই 
আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত .করিয়া দ্রষ্টাী এবং- দৃণ্তরূপে প্রতিভাত হইতেছে । কাজেই জাগ্রত 
অবস্থায়ও আমর!" যাহার দর্শন লাভ করি, তাহাও যে প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন সত্তা বিশিষ্ট 
তাহাও যে- মনেরই স্ষ্ট পদার্থ নহে, 'তাহার কোনও প্রমাণ- নাই। , তবে জাগ্রত কালে 
আমরা সাধারণতঃ শ্বপ্রাবস্থাকে বিশ্লেষণ করিতে পারি, কিন্ত জাগ্রৎ-অবস্থার সেয়প বিশ্লেষণ 


" আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। পুনরায় দেখা যায়, নিদ্রা সাহায্যে আরও এক সত্য প্রতিষ্ঠিত 


হইতে পারে। সাধারণতঃ 'আমি' বলিতে এই স্থূল শরীরটাকেই উদ্দে্. কর! হয়; শরীরের 
কোনও স্থানে আঁঘাত-তাঁগিলে ‘আমি’ আহত হইয়াছি, এই কথাই বলা হয়। কিন্ত নিদ্ৰা 
কানে স্বপ্নদর্শন অস্তে-ধুখনূ জাগরিত হই, তখন -যে “আমি'- দ্বপ্ন- দেখে, তাহাত আমার 
শরীর নয়; কাঁজেই আমার 'আমি' শরীর-অতিরিক্ত: অন্ত কোনও পদার্থ. পূর্বেই বলা 
হইয়াছে, মনই স্বপ্নের - র্ট- এবং দৃগ্ড ; কাজেই এই অবস্থায মনই- সত্য ‘আমি’ ৷ কিন্ত 
যখন স্বপ্নহীন স্ুযুণ্ডিতে -কিয়ংকাল যাপন 'করি তখন -পুনরায় জাগরিত- হইয়া সহজেই 
অনুভব করিতে পারি, 'আমি' এতক্ষণ কোঁনও এক বিশেষ অবস্থায় কালাতিবাহন করিলাম । 
শরীর এবং মন -উভয়ই এই নিদ্রাসময়ে, আমার -আমি'ত্বের রোধ সঞ্চার করে নাই, কিন্ত 
তাহা সত্বেও আমার “ 'আমি'ত্বের ধারা - ভগও (৫1520776100099) হয নাই। কাজেই, 


লামার কামি মন এবং শরীর ব্রি অন্ত কোনও পদার্থ এবং ইহাই দিত ঠৈতর রর 


স্বরূপ আত্মা ৃ 
এর তোর SRG 

77৩০০ ; দ্বুরে মরে মোহ অন্ধকারে |, -. - 2. 22 

রি, - -পরশের যাদবলে তব, শরীরেরে জডুপ্িও করি,... ns ০ 


২,755... এসত্যালোক দেখাও তাহারে ॥” 


কহ) 


প্রকৃতি হ৮$ 

'নিদ্রাকাঁলে মন যে স্বপ্ন দেখে; এই ‘মন’ কথাটি বন স্থলে ব্যবহীব করিলেও ইহার -প্রক্বৃত 
স্বরূপ আমরা সম্পূর্ণ হৃদযঙ্গম করিতে পারি না; বাস্তবিক মনের সহিত মস্তিষ্কের প্রকৃত 
সম্বন্ধ কিরূপ, জাঁজও 'তাঁহা স্থির নির্ধারিত হয নাই। বেদাস্তে স্বপ্নার্শন কার্য্যে-মনের যে 
কর্তৃত্বের কথ! বল! হইল, মনন্তত্ববিদের! সামন্ত বিকৃত ভাঁবে ভাহাঁরই, সমর্থন" করেন 
তাঁহাদের মতে, মন ছুই প্রকারের জাগ্রত এবং অর্ধজী গর্ত (০০0501083 and Ssubcons- 


:9009)1 আমরা যখন জাগিযা থাকি, তথন এই জাগ্রত মনই কাঁধ্য করে; কিন্তু নিদ্রাকালে 


subconstious মন ইহার স্থান অধিকার করে। ‘তাঁহারা বলেন, আমাদিগের মনে 
সাধারণতঃ যে সকল" অভিলাষ উদ্দিত হইযা অপূর্ণ থাকে, তাহাই স্বপ্নে সার্থকতা লাভ 
করে। হয়ত কোনও বিপদসন্কুল পথে যাত্রা করিবাঁর- পুর্কে সেই বিষয় চিন্তা" করিতে 
করিতে' নিদ্রাগত হইলাম, স্বপ্ন দেখিলাম ষে নির্কিঘ্রে সেই স্থানে উপস্থিত : হইয়ীছি। 
সকল সময়েই এই সাধারণ নিয়মের মণ হা সচরাঁচব মনের- অপূর্ণ বৃতিসকল 


-স্প্নে সার্থকতা লাভ করে, এই কথা বলা যাঁষ। 


কাজেই নিদ্রা আপাতদৃষ্টিতে একান্তই পুবাতন নিত 
আঁধার-পর্দীর আঁড়ীলে অনেক রহন্তই গোঁপনে সঞ্চিত আছে। . কবি ইহাতে রসের 
উচ্ছাস লক্ষ্য করিতে না! পাঁরিলেও বৈজ্ঞানিক এবং বৈদান্তিক কোনও মতেই ইহাকে উপেক্ষা 
করিতে পারেন না। আবাব যদি একান্তই অকবির নয়ন মন লইয়া পরীক্ষা করা যায়, 
তাহা হইলেও দেখা যায়, যে, পরিশ্রমের পর শ্রাস্ত ক্লান্ত শরীরমনে নিদ্রা যে প্রফুল্লতা, কার্য্য- 


ক্ষমতা আনয়ন করে, তাহা! শরীরধারণ করিতে হইলে কোনও ক্রমেই উপেক্ষা! করা যায় না। 


অতি নিম্ন স্তরের জীবজগতে নিদ্রা বর্তমান কি না; সে-বিষ্ে নির্দিষ্ট ভাবে কিছু বলা 
যায না সত্য, কিন্তু তাঁহাদিগেরও জীবনযাত্রার প্রণালী লক্ষ্য করিলে, পরিশ্রমের পর বিশ্রাম, 
নিত্রা হিসাবেই হউক, কি কাৰ্য্য হইতে বিরতি হিসাবেই হউক, লক্ষ্য করিতে পারা যায়। 
" এই সত্য--কাৰ্য্যের পর বিশ্রাম আবগ্তক-_আরও কিয়দ্ধুর অগ্রসর করিয়া আঁজ 
রৈজ্ঞানিকের! প্রচার করিতেছেন যে, জড়জগতেও পরিশ্রমের পর অবসাদ আঁছে। আপাত- 
দৃষ্টিতে, এক খণ্ড কাষ্ঠ কিংবা এক -টুকরা লোহা অবসন্ন হইয়া! - পড়িয়াছে, এই দৃণ্ত 
যতই কেন বিসদৃশ ঠেকুক না, বাস্তবিক যখন ইহা উপযুক্ত যন্ত্র প্রভাবে প্রমাণিত' হইতেছে; 
তখন ইহা ‘আর কোনও মতেই অবিশ্বাস করা চলে না। অবসাঁদগ্রস্ত হইলে আমরাও যেমন 
কিয়ংক্ষণ বিশ্রামের পর কার্যক্ষমতা পুনর্লভ করি, তথাকথিত জড়জগতেও সেইয়প উপযুক্ত 
বিশ্রামের পর অবসন্ন বস্তু পুরা কর্ম্সামর্থ্য লাভ করে। ' 

পুনঃ পুনঃ উত্তেজনার ফলে (repeated 519019009) উদ্ভিদজীবনে যে অবসাদ 
(86559) লক্ষ্য করিতে পার! যায, ইহ! আজ আর কাহাকে বলিতে হইবে না। 

কিন্তু আর একদল বৈজ্ঞানিক আজ প্রচার করিতেছেন-ফে, নিদ্রা প্রকৃত পক্ষে আমাদিগের 
বা কোনও জীবেরই শরীররক্ষার লন্য একাস্ত আবক নহে। - পরন্থ দীর্ঘ কালের অভ্যাসের 
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বশে ইহা এক" সংস্কারে দাড়াইয়াছে। তাঁহারা বলেন, সেই আদিকাঁলে যখন সভ্যতার 
আলোক ধরাপৃষ্ঠ উদ্ভাসিত করে নাই সেই ‘সময়ে নিশা সমাগমে সেই কালের অধিবাঁসীগণ 
অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার উপকরণাঁদির অভাবে - রাত্রিকাঁলে কার্য্য সাধন করিবার 
সেকূপ কোনও সুবিধা করিয়! উঠিতে পারিত না। কাজেই নিদ্রায় এই সুদীর্ঘ কাল 
অতিবাহিত করিতে লাঁগিল। সেই পুরাকাঁলের যুগ বুগের অভ্যাদ আজ রাত্রিকালে কাজ 
করিবার সকল সুখ সুবিধা বিদ্যমান থাকা সত্বেও, আমাঁদিগের অস্থিম্জাষ জড়িত হইয়া 
ম্ামাঁদিগকে নিদ্রাচ্ছপ্ন করিয়া ফেলে। তাঁহারা আরও বলেন যে, আমরা যদি এই সময় হইতে 
ইহার বিপরীত-আঁচরণ করিতে আঁরস্ত করি, তাহা হইলে আমরা কালে (ছুই চারি বৎসরে না 
হইতে পারে, কিন্তু সুদুব ভবিষ্যতে) ক্রমশঃ নিদ্রার আধিপত্য হইতে নিস্তারলাভ করিতে পাঁরিব। 
কিন্তু যদি পরিশ্রমের পর ক্লান্তি আসে, অর্থাৎ পরিশ্রম জনিত শরীরে এমন পদার্থের 
উদ্ভব হয়, যাহার জন্য কর্ণকেন্দ্র নিস্তেজ হইযা পড়ে, তাহা হইলে কখনও আমরা নিদ্রাশূন্য 
হইয়া অক্লান্তভাঁবে পরিশ্রম কবিতে পাঁরিব কি না, সুধীজনই তাঁহার বিবেচনা করিবেন। 


বিবিধ 
স্যর অলিভার লজ. ও অধ্যাত্ব-জগৎ 
. এত দিন নি গঞ্চভৃত-সংষ্টি লইয়া বাস্তব জগতের মধ্যে নিবন্ধ ছিল। 
এখন এমন একটা অর্ক দাড়াইয়াছে যে, এই ইন্দিয়গ্রাহ্‌ বাস্তবতার বাহিরে নিশ্চয়ই 
একটা ‘কিছু আছে যাহার পরিচঘ না লইতে পারিলে বিজ্ঞান পঙ্গু রহিয়া যাইবে। বস্ত-তন্্ 
উনবিংশ শতাব্দী সমন্তই ভৌতিক বিকারের সাহায্যে ব্যাখ্যাত হইতে পারে, এইরূপ একটা 
দৃঢ় ধারণা লইয়া বসিয়াছিল। 1117 বা মন বুঝাইতে হইলে বলা হইত যে যাহা 
Matter নয তাহাই 71170 | 5০৪] অথবা আত্মাকে মindএর সহিত এক. পর্য্যায়ে 
ফেলিয়া এ রকম 'নেতি' ব্যাখ্যা দেওয়া হইত। ধার্মিক খৃষ্টান ইহা লইয়া পরিহাস করিতেন । 
What is matter ? Never mind: What is mind ? No matter; কিন্ত এ matterBাই 
ক্রমশঃ ঘুলাইয়৷ গেল। Matter যদি বস্তু না হইযা কেবলমাত্র স্পন্দন, শুধুই স্পন্দন বলিয়া 
বিজ্ঞানের গোচরীভূত হয়, প্রাণ সঞ্চার হইল কোথা হইতে ?- .চেতনা আসে কখন? 
মৃত্যুর অর্থ কি? মৃত্যুই কি জীবের পরিণাম ? এই প্রশ্নগুলি উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্মান্দোলনের 
ডিন শোনা গিষাঁছিল। ঢেনিয়নের ০॥5-০৭e:গপ গাঁহিষাছেন, 
- “Death is the end of all, 
Ah, why should life all labour he ?” 


- 


প্রকৃতি ২৮৩ 
হেমচন্দ্রেব দশমহাবি্তার নারদ গাঁহিয়াছিলেন, ৭. 
“নত প্রমাণ বিকট বি ভা 
। | উদ্ভব কোথা হতে কি হইবে চরমে ?”” 

এই ‘কি হইবে চরমে প্রশ্নের সত্তর পাওযা যাইত না। বিংশ শতাঁবীর বিজ্ঞান আশী 
করিতেছে যে, ইহার সদুত্তর দিতে পারিবে। সে যেন একটা অতিপ্রাক্ৃত জগতের সন্ধান 
পাইযাছে। স্তর অলিভার লজ, বৃটিশ এসোসিষেশন সভায় সে দিন বলিয়াছেন, মৃত্যুই চরম 
নহে, মৃত্যুর পরেও একটা অধ্যাঞ্ম্গৎ আছে যেখানে ভৌতিক সত! হইতে জীবের 
অবস্থান্তর ঘটে। এত দিন ইহা একমাত্র [২৩110 ব' ধর্মের বিষয়ীভূত ছিল। এখন 
আশা করা যাইতেছে যে ইহার বৈজ্ঞানিক- প্রমাণ পাওয়া যাইবে। জীর্ণ বাস পরিত্যাগ 
করিধা নব বস্ত্র পরিধানের উপমা আমাদের দর্শনশীন্ত্রে বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বলিতেছে যে, সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া মনে হুষ যে এই ধারণা, মৃত্যুর পরে 
জীবের এই অবস্থাত্তর-প্রাপ্তি নিতান্ত অলীক কবিকল্পনা মাত্র নহে। ন্তর' অলিভার লজ, এই 


বাস্তব স্ূপ-রসের জগৎ হইতে একটা অরূপ অধ্যাত্মজগতের বৈজ্ঞানিক সন্ধান পাইয়াছেন। 


হিলিয়-সংক্রান্ত নূতন. যৌগিক পদার্থ 
নেচার (38516) পত্রিকাঁষ অধ্যাপক ম্যান্লী (Prot. Manley) সম্প্রতি এক নৃতন 
যৌগিক পদার্থের সত্তা প্রকাশ করিযাছেন। গত শতাব্দীর শেষভাগে ব্যামূসে (Ramsay), 
র্যালে (31৩1) প্রভৃতি পণ্ডিতগণের চেষ্টা বাতাসে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কাঁরবণিক 
এসিড, প্রভৃতি পরিচিত বাষ্প ব্যতীত অন্ত কযেকটী নৃতন ধবণের বাশের অস্তিত্ব প্রকাশ 


পাষ। ইহাদের নাম আর্গন (4১180), নিষন (Neon), হিলিয়ম্‌ (Helium), জেনন্‌ 


(Xenon), ক্রীপ্টন (KrypPt০n)। এই সকল বাঁপ্পের প্রকৃতি আলোচনা করিয়া ইহার! 
দোখিতে পান যে কোন ভৌতিক পদার্থের সঙ্গে ইহার! সম্মিলিত হয় না) ইহাদের প্রক্কতিগত 


এই বিশেষত্বের' জন্ত ইহাদের নাম দেওয়! হয় শ্রথ বাষ্প (Inert ৪৭565) ।' 


ম্যান্লী প্রমাণ করিতে চান ষে, ইনা্ট গ্যান্‌শ্রেণীভুক্ত হিলিয়ম নিতাস্ত অসামাজিক 
নহে.; ইহা পারদের সঙ্গে সম্মিলিত হইতে পারে। তাঁহার বিশ্বাস যে, সাধারণ 'অবস্থাষ 
ইহারা মিলিত না হইলেও অবস্থাপরিবর্ভনের ফলে উভযে মিলিয়া যৌগিক পদার্থের সষ্ট 
করিতে পারে। "বলা বাহুল্য পূরাদস্তর যাচাই না করিয! বৈজ্ঞানিক' সমাজ প্রচলিত 


বিশ্বাসের বিরুদ্ধবাদী এই মৃত সহজে গ্রহণ করিবে না, কিন্তু এই ব্যাপার সত্য প্রমাণিত হইলে 


একটা বিষম খটকা বাধিয়া যাইবে; কারণ তাহা হইলে মেন্দলীফের তালিকার শৃন্ট পর্য্যায়ের 
(Zero group) কোন অর্থ থাকিবে না। আরো লক্ষ্য করবার বিষষ যে, ম্যান্লী স্বীকার 
করিতেছেন যে একই শ্রেণীভুক্ত আর্গন এই ভাবে পারদের সঙ্গে সংযুক্ত হয না। বাঁসাঁধনিক- 


3৮৪ প্রকৃতি, 


গণের .বিশ্বাপ যে এই পর্য্যায়ভুক্ত সকল বান্গই সমধন্্ী ; 2054 
সম্ভব তাহা আর্গনে সম্ভবপর হইবে না কেন? 

যাহা হউক, এই আবিঙ্ষিয়া সম্পর্কে -ইংলণ্ডের বিশেষজ্ঞ পৃত্তিত সডি (9০৫৫9) টব 
যে এই নৃতন পদার্থ যৌগিক পদার্থ হইলেও সাধারণ যৌগিক, পদার্থ হইতে সন্পূর্ণ- স্বতন্থ। 
তাহার মতে এই ব্যাপার সত্য প্রতিপন্ন হইলেও আধুনিক তড়িতাণুবাদের সাহায্যে ইহা 
ব্যাখ্যা কর! যাইতে পারে দিই ০ টু 


_ পঙ্গপাল সমস্যায় রুশের কীটতত্ববিদ্‌ | 

দুষ্ট পঙ্গপালের কবল .হইতে -কি উপায়ে শন্ত রক্ষা করা যাইবে, কি প্রকারে ইহাদের 
বংশবৃদ্ধি -কমান যায়, তাহাদের প্রজননখতু কখন, যাযাঁবরত্বের কারণ কি প্রভৃতি 
সমন্তা বহুকাল "হইতেই কীটতত্বরিদ্দিগের আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। বিগত কয়েক বৎসর 
হইল রুশ সরকারের কীটতত্ববিদ্‌ মিঃবি, পি, উভারভ- (3. ৮, 0৪:০৬) এ বিষষে যে 
গবেষণা করিয়াছেন তাঁহাঁতে পঙ্গপাঁল সম্বন্ধীয় অনেক জটিল সমন্তার সমাধান হইবে। 
তাহার মৌলিক গবেষণা, হইতে পঙ্গপালের শ্রেণীবিভাগ” (01895160869) এবং স্বভাব " 
সম্বন্ধীয় অনেক নৃতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । 

Locustaগণভুক্ত- Migratoria ও Pardalina জাতের EES EET যাযাবব-স্বভাব 
সম্পন্ন -এবং শন্তের ধ্বংশাঁচারী ; 7920105 জাতের জীবগুল! যাযাবরও নহে এবং শস্তের 
উচ্ছেদসাধনদোষে অভিযুক্তও নহে-_ইহাই ছিল প্রচলিত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত । আঁকার- 
বৈষম্য এবং প্রকৃতিগত পার্থক্য হেতুই যাঁষাঁনর Migrat০ria এবং স্থায়ী বাসিন্দা Danicaকে 
পৃথক জাতির অন্তর্গত ধরা হইত কিন্তু মিঃ উভাবভের পর্য্যবেক্ষণের ফলে জানা গিষাছে যে 
উক্ত উভষূ প্রকারের. পতঙ্গ একই জাতির অন্তর্গত ১-এই দুইটা প্রকারভেদ তাহাদের 
জীবনের যথাক্রমে যাযাবর এবং স্থিতিশীল পর্য্যায (12556) মাত্র । Migratoria পঙ্গ- 
পালের ..্রজননকার্্য সচরাচর হুদ, নদী, উপদাগর, সাগর প্রভৃতির কূলেই সম্পন্ন হয়, 
এবং Danica সাধারণতঃ মরুভূমি এবং জন্গল ব্যতীত সর্বত্রই অণ্ড প্রসব করে। কিন্ত 
“যাযাবর Migratoriaর দল যখন দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত পর্যটনে রত 
হয়, তখন মধ্যপথে - কোন অনিষ্ট স্থানে তাহাবা অণ্ড প্রসব করিলে ওঁ অওুজাত 
'পতঙ্গগুলাকে আকাব এবং স্বভাবে সাধারণতঃ Dni০রই সমতুল্য দেখ! যাষ। 
Migratoria পদ্গপালের শৃককীটগুনার উচ্ছেদসাধন করিবার জন তাহাদের প্রজনন- 
স্থানগুলাতে বিষাক্ত পদার্থ, প্রয়োগ করা সত্বেও যে অন্পসংখ্যক পূর্ণাঙ্গ পতদ্দের উদ্ভব 
হয তাহারা আকারে এবং স্বভাবে প্রাষই ব38715-ভাবাপন্ন। . একই ডিমের তাল 


/4 


প্রকৃতি ২৮৫ 


(6৪-৭55). হইতে উভয় প্রকারেরই 'পতঙ্গের উদ্ভব দেখ] গিষাছে এবং Migratoriaর 
বাঁকে কখন কখন 1087102রও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । এমন কি কবত্রিম্‌ উপাষে পারি: 
পার্থিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন করিয়া এক প্রকারের ত গহ অন্ত খা 


_ পরিণত করান গিয়াছে । 


যাযাবর সম্প্রদায়ের পতঙ্গ নির্দিষ্ট স্থানে ডি পাঁড়িলে, প্রত্যেক A 
(৪৪-1৭55) হইতে যৃতগুল| শৃককীট বাহির হয়-তাহারা সকলে একট! দল বীধিষা প্রথমে 
সম্পূর্ণ অনির্দিষ্ট পথে, পরে কথঞ্চিং নির্দিষ্ট পথে. বিচরণ করিতে থাকে এবং বিচরণ কালে 
অন্ত দলের সংস্পর্শে আসিলে তাহার সহিত মিলিত হুইয়া বিচরণ করিতে থাকে। এই- 


ফ্লপে শূুককীট অবস্থায় তাহাদের দূলটা খুব বাড়িয়া যায়। দিবাতাগে তাহারা অবিশ্রাস্ত 


বিচরণ করে এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে যেখানে উপস্থিত হয সারারাত্রি যাবৎ সেখানকার 
শন্ত এবং বৃক্ষলতাদিব উচ্ছেদ সাধন করে। রুশ প্রভৃতি দেশে পঙ্গপাল-কুল-নির্মমলের 
নিমিত্ত রাত্রিকালে যে সব স্থানে ও শৃককীটের দল্‌ অবস্থান করে, সেই সকল জায়- 
গায় আর্শেনিক যোগে বিষাক্ত পদার্থ তরল করিযা সিঞ্চন করিয়৷ তাহাদের ধ্বংশ করা হয়। 
কোন কোন বৈজ্ঞানিক ধারণা করেন-যে আহারের অস্বেষণই শৃককীটগুলার বিচরণের 
মুখ্য উদ্দেশ্য ; কিন্তু মিঃ উভারভ্‌ অনেক শুককীটদলকে প্রাত্যকালে শশ্যপূর্ণ প্রান্তর ত্যাগ 
করিয়া সন্ধ্যাকালে বৃক্ষপতাদিশৃন্ত মকপ্রায় স্থানে রাত্রি যাপন করিতে দেখিযাছেন। পূর্ণাঙ্গ 
পন্নপালগুলারও খাস্তসমন্যাই যাঁযাবরত্বের প্রধান, কাবণ বলিয়া অনেক বৈজ্ঞানিক নির্দেশ 
করিষাছেন? কেহ কেহ আবার স্থানাভাঁব ঘটিবাঁর সম্তাবনাকেই ধাঁযাবরত্বের .রারণ নির্দেশ 
করেন। রুশের বিখ্যাত কীটতত্ববিদ্‌ মিঃ কে, এন, রসিকভূ. ( K, N: Rossikov ) 
মনে করেন যে, কতক্গুস! পঙ্গপালেব গাত্রে Sarcopha. ঘুওপৃককীট এবং লাল 
মাইটের (Red ০৪ ) আক্রমণ হেতুই এই যাযাবরত্ব ঘটযু; থাকে |- মিঃ উতারভ 
এই তিনটি মতকেই নাকচ করিয়াছেন! তিনি শুককাটের স্ভাষ পূর্ণাঙ্গ পতদগুলাকেও 
যাযাঁবর-খতুতে শস্তপূর্ণ স্থান ত্যাগ করিয়া খাদাশূন্য স্থানেও অবস্থান করিতে দেখিয়াছেন। 
দ্বিতীয়তঃ প্রশস্ত তীরপ্রাঙ্গনে স্থানাভাব ঘটবার কোন সম্ভাবনা আছে - বলিয়া তিনি 
মনে করেন না এবং মিঃ রসিকভেব মতের বিরুদ্ধে তিনি বলেন ওঁ প্রকারেরই যে সমস্ত 
পতজগুলা উক্ত ০ara5ie-আক্রান্ত নহে তাঁহারাও যাযাবব ৷. নৈদ্গিক আক্ট্টেনের ফলে 
পত্ঙ্গগুলার অক্সপ্রত্যন্সের অনেক পরিবর্তন (physiological change) ঘটে এবং এই 
পরিবর্তনই তাঁহাদের যাঁাবরত্ব নিষস্ত্রিত করে বিমা মিঃ উভারভের-ধারণা। তিনি বন্ধ 
যাযাবর পক্গপাঁলেব শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিয়াছেন ফে, যাষাঁবর-খতুতে- পতঙ্গপুসার দেহে 
অত্যধিক পরিমাণে ক্লেদ (6৮১০১) সঞ্চিত হয এবং তাহাদের সর্ব শরীর বাুকোঁষে 
(৪7-50) পূর্ণ থাকে, এমন কি পাকস্থলী প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ অঙ্গনিচয়কে চাপে লঙ্কুচিত 
করিযা .রাখে। কাঁজেই যাযাব্র-তুতে খাস্ত-সমন্ত। তাহাল্গিকে বিচুলিত করিতে পারে না। 


২৮৬ প্রক্কাতি 

যাযাবরখতুতে ' তাহারা শগ্ত এবং বৃক্ষলতাদি-কাটিযাই নষ্ট করে, খান্ত হিসাবে অতি- অরই 
ব্যবহার-করে। 'যাঁযাবর-অবস্থার শেষ ভাগে পতক্গুলার জনন-অঙ্গের উৎপত্তি হয়, - 
এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের যাযাবরত্বেরও অবসান ঘটে । বছ মাকিণ কীটতত্বিদ্ও মিঃ যা 
Lo এক মৃত হইয়াছেন | 


প্রাগৈতিহাসিক. ও প্রাচীন যুগে রি ব্যবহার 


সম্্রতি “ন্চোর” পত্রিকায় ( ১৯শে জুন, ১৯২৬) নিউটন ফেণ্ড (Newton Friend) 
প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন যুগে লৌহের ব্যবহার সম্বন্ধে একটি মূল্যবান্‌ সন্দর্ভ প্রকাশ 
করিয়াছেন। : তাহার মতে প্রস্তর-যুগের প্রাচীন মানব লৌহের সঙ্গে প্রথম পরিচয় লাভ 
করে ভুূপতিত উল্ধা হইতে ; তখনকার কালে সম্ভবতঃ উন্ধাপাঁতও' হইত এখনকার অপেক্ষা 
ঘন ঘন। এই কৃষ্ণকায় ‘প্রস্তর পিটাইলে সহজেই অলঙ্কার বা অন্ত কোন প্রয়োজনীয় 
পদার্থে পরিণত হইত ; সুতরাং লোকে পাথর অপেক্ষী ইহার অধিক'সমাঁদর করিতে আরম্ভ 
করিল। খৃষ্টপূর্ক চারি হাজার বৎসর পূর্বের সমাধির মধ্যে মিশরে এই ধরণের 'ধাঁতব অলঙ্কার 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু কি করিয়া চারিধাঁরে বিক্ষিপ্ত লৌহজ প্রস্তর হইতে লৌহধাতু 
নি্ধাদিত হয় তাহা শিখিতে মান্থষের বহু যুগের অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের পিতা ৪ 
হইয়াছিল। - 

EL ne el UR Ste 
গিয়াছে। সমপ্রতি হিটাইটু রাজের লিখিত একখানি ছিন্ন পত্রের পাঠোদ্ধার করা হইয়াছে। 
পত্রধানি মিশরের -দ্বিতীয়। রামেসেসের উদ্দেত্তে লিখিত; পত্রে - একখানি লৌহের ছোরা 
পাঠাইবার উল্লেখ আছে এবং আশা দেওয়! হইয়াছে বে শীশ্বই অধিক পরিমাণ লৌহ পাঠান 
হইবে। -পালেষ্টাইনে -ক্ষলিষ্টিন জাঁতিই সম্ভবতঃ প্রথম লৌহের ব্যবহার প্রবর্তন করে] 
বাইবেলের পুরাতন পর্ধ্যায় হইতে জানা যায় যে ফিলিষ্টিনগণের লৌহের ব্যবস! একচেটিয়! 
ছিল ডেভিডের রাজত্বকাঁলেই লৌহের ব্যবহার পালেষ্টাইনে প্রচলিত হ্য। 

ইউরোপে সম্ভবতঃ গ্রীক ও জী'টবাসিগণই প্রথম লোঁহের ব্যবহার আরম্ভ করে-। হোঁমার 
লৌহের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন; হোমারের জীবিত কাল লৌহ ও ব্রঞ্যুগের, সন্ধিস্থলে। 
ধনীর এঁশ্বর্য্যের মধ্যে তখন লৌহও তালিকাভুক্ত হইত; অবস্ত কৃষিকার্যে লৌহের ব্যবহার 
অজ্ঞাত ছিল না। কিন্ত তখনকার লৌহের মধ্যে সমধর্মতাঁর (১০০7০৪61761) অভাঁব 
ছিল। আইসল্যাণ্ডের এতিহাসিক কিন্বদস্তির মধ্যে দেখা যায় যে অনেক 'সময় তরবারি 
শত্রুর দেহে প্রবিষ্ট হইত না; অনেক সময বাকিষা হি 'ষৌদ্ধীকে পদতলে টা 
ধরিয়া তাহাকে সোজা করিতে হইত | 
| হব লরি EO বিশেষ পারদর্শিতা লাভ 
করিয়াছিল। খৃষ্ট পূর্বা চল্লিশ সালে লিখিত ইনিডে (4271৭) ভাঙ্জিল একটি কর্ম্মকারের 


- প্ৰকৃতি ২৮৭ 


পরীক্ষাশীলার বর্ণন! করিয়াছেন। ' উত্তপ্ত ষ্টীলকে সহসা শীতল জলে ডুবাইলে যে শব্দের 
উদ্ভব হয তাহারও উল্লেখ আছে। সুতরাং লৌহের কাঁঠিন্ত বন্ধিত করিবার প্রক্রযাও তখন 
অজ্ঞাত ছিল ন! ;--এয়প অনুমান-কর! অসঙ্গত নহে । কয়েক বৎসর পরে প্রিনী (61179) নানা 
প্রকার লৌহজ প্রস্তরের উল্লেখ করিযাছেন; “ঢালাই লৌহ” প্রস্তুত করিবার গ্রক্রিষাঁও 
তাঁহার পুস্তকে বর্ণিত আছে। কিন্তু লৌহপ্রস্ততের চুল্ী তখনও এমন ভাবে সংস্কৃত হয় নাই 
যাহাতে অধিক পরিমাণ লৌহ প্রস্তুত হইতে পারে। লৌহের মরিচা ধরিবার যে 
কারণ প্লিনী নির্দেশ করিয়াছেন তাহাঁও অদ্ভুত তাহার মতে যুন্ধবিগ্রহে- ব্যবহারের জন্ 
দৈববোধে লৌহ মরিচাগ্রস্ত হয। 
- খষধ রূপে লৌহের ব্যবহারও অতি প্রাচীন। কথিত আছে, ফাঁইলেসিযার (12059) 
রাজা ইফিক্লাশ (]1710103) হীনবীধ্য হইয়া পড়াষ এক মেষুপালক 'লৌহের মরিচা মগ্ধের 
সঙ্গে পান. করাইযা তাঁহাকে নিরাময় কবেন। ইহাই .সম্ভবতঃ দি ফেরী” (Vinum 
1001) ব্যবহারের প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত । 

জুলিয়াস সীজরের আক্রমণেব- বহু পূর্বেই বিলাঁতে লৌহের ব্যবহার ও ছিল। 
পুরাতন রোমীষ উপনিবেশেব ধ্বংসাবশেষ খনন করিবাব সময় বহু লোঁহনির্দিত বস্তু রি 
হইযাছে। 

বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রাচীন ভারতের লৌহ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে কো 
আভাদ নাই। অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগীর মতে বৈদিক, পৌরাণিক ও :বৌদ্ধ -যুগে ভারতে 
লৌহের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। - 

বৈদিক যুগে ভারতবর্ষে লৌহ-ব্যবহারের প্রমাণ বৈদিক হিত্য যথেষ্ট বর্তমান । 
রামায়ণ ও মহাভারতের সময়েও লৌহের প্রচলন ধথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ধৃষ্টপূর্ক 
চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত গুশ্রত সংহ্তায় এক শতেরও অধিক 'লৌহনির্দ্মিত অস্ত্রৌপকরণের 
বিবরণ আছে। , বৌদ্ধ যুগের অনেক স্তু্পে লৌহ-ব্যবহারের নিদর্শন বাহির হইয়াছে। বুদ্ধ 
গষার স্তুপ খনন কালে অনেকগুলি লৌহশলাকা বাহির হইয়াছে । দিল্লীর কুতবমিনারের 
সন্গিকটস্থ লৌহন্তস্ত প্রাচীন ভারতে লৌহ্‌-ব্যবহারের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই লৌহের বিশেষত্ব 
এই যে, আজ পর্য্যন্ত ইহাঁতে মরিচা ধরে নাই। পরবর্তী কালে নির্শিত 'উড়িষ্যার মন্দিরসমূহে 
ভুবনেশ্বর, কণারক প্রভৃতি মন্দির-নি্মীণে যথেষ্ট লৌহ-ব্যবহৃত হইয়াছিল। মালোয়া প্রদেশস্থ 
ধার ও রাজপুতানার আবু পাহাড়ের লৌহত্তস্তখুষ্টা় একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল। 
এই সকল উদাহরণ হইতে দেখ| যাইতেছে প্রাচীন ভারতেও লৌহের ব্যবহার 'অজ্ঞাত 
ছিল না।--শ্রীহবোধকুমাঁর মঙ্কুমদার। 
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টি প্রকৃতি--শরৎ সংখ্যা 
7 ‘PET BIRDS OF BENGAL 


15 টু ৬ BY = : £2 ২৯. 
- এ) :SATYA CHARAN LAW, M.A., B.L, PH.D., F.2.5., M.B.O.U." 
With a Foreword by Dr. Graham Renshaw, M. 055 F. R. 5. E, 
"47 ৩1110569650 by N. 0917851৮501 I, 
‘:" CALCUTTA & SIMLA: THACKER SPINK & Co. 
» Charles L. Barret, C. M. 22 ১.৪. HM. B. 0. U.,- writes :—Many thavks 
for the copy of your valuable and deeply interesting" book, “PET 
BIRDS OF BENGAL,” May I say that your style of writing is the 
style that pleases mé most in bird 50019 :- clear and ‘concise, and 
charming. You have blended, very happily, field and aviary notes 
I shall place your book on the shelf among those by Dewar and 
“E. H. A.» ; it will often be “consulted”. 


কবিতার বঙ্কারের মত মনোহর ‘ভাষায় লিখিত 
বিজ্ঞানের বই 


স্পাহ্দীল্ল কুশ 


"ডাঃ শ্রীতাচরণ লাহ! এম, এ. বি, এল., পি, এইচ, ডি., এফ, জেড, এস., 
এম, বি, ও, ইউ | 
উপহার টু এমন উৎকৃষ্ট, বিশুদ্ধ ও মনোহর পুস্তক 
০ আর বাংলায় নাই। মূল্য ২০ মাত্র। 
- মহামহোপাধ্যাষ শ্রীহরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী মহাশয় বললেন__“বাঙ্গালায় এরূপ বই একেবারেই নাই। 
,..কাঁলিদাসের অনেক অবোঝা সৌন্দৰ্য্য বুৰাইযা দিযাছেন।” 
_ কৰিসমাট রবীন্দ্রনাথ বলেন--"এরাপ লেখা ত বাঙ্গালায় দেখি নাই।” 
আচার্য প্রফুল্চন্্র রায বলেন--“গ্রন্থকার বাঙ্গালা ভাঁষাঁয় এই পুস্তক প্রচারিত কবিষা 
মাতৃভাষাকে বিশেষ সমৃদ্ধিশীলিনী করিষাঁছেন ৮ 
আচাৰ্য্য জগদীশচন্দ্র বস বলেন__প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িয! সুখী হইযাঁছি। যাহারা 
বড় করি''''''তীঁহাদের দৃষ্টিশক্তি আছে বলিয়াই প্রন্কত ঘটনা! বর্ণনাদ্বারা জগৎ সৌন্দর্্যময় 
করেন। কাঁলিদাসের সেই অসাধারণ ক্ষমতা ছিল আপনি তাহা দেখাইয়াছেন 
গীযুক্তা প্রিযঘদা দেবী বলেন_-“পাঁখীর কথা” বই খানি একাঁধাঁরে বিজ্ঞান, কাব্য ও 
উপন্তাস-_এই ত্রিধারার সম্মিলনে এখানি যেন আনন্দের ভ্রিবেণীসঙ্গম। আমি ইহার কাব্যরসে 
পরিতুষ্ট, ভাষা-চিত্র-সম্পদ্দে বিমুগ্ধ” 
প্রাপ্তিস্থান কলিকাতা ওরিষেন্টাল প্রেস, ১০৭ নং মেব্ছুষাবাঁজার ট্রাট, উরি | 


চি 


১টি 
বে 








শুন বৰ্ষ কাত্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ শ্ব সহজ্খয। ৰ 
অক্সিজেন আবিষ্কার* 
*_ আচাৰ্য্য শীপ্রফুজ্জচন্দর রায় ' 
(১), 


- অক্সিজেন বা অম্নজান বায়ু বর্তমানে আমাদিগের নিকট- অতি পরিচিত হইলেও দেঁড়শত 
বৎসর পূর্বে লোকে ইহার অস্তিত্ব সমন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল! ইহার আবিষ্কারের কৃতিত্ব 
লাঁবোয়াসিয়ে ও প্রিষ্টলী ইহাদের মধ্যে কাহার প্রাপ্য, সে সম্বন্ধে 
জনক মীমাংসা হয নাই; কিন্তু ইংরাজী -র 
নিতান্ত সহজ ভাবেই এক তরফা| ডি 








২৯, প্রকৃতি 

সংযোগে জ্বলিয়া উঠে এবং অদাহ বন্ধ. উত্তীপে বিরুত হয় না কেন, ইহার কারণ এখন 
নিতাস্ত সহজবোধ্য হইয! গিযাছে। কিন্তু অক্সির্জেনের সত্তা যখন অজ্ঞাত ছিল, তখন এই 
প্রক্রিয়া নিতান্ত সরল বলিয়া বোধ হইত না । অবশ্ত এখন সকলেই জানেন যে দহনুক্তিয়া 
বায়ুর প্রধান উপকরণ অক্সিজেনের সঙ্গে সম্মিলন ভিন্ন আর কিছুই নহে; রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ' 
ফলে যে শক্তির উদ্ভব হয়, তাহাই আলোক ও উতভীপয্নপে আত্মপ্রকাশ করে। একটী..টৃষ্টান্ত 
দিলে বিষয়টা পরিষ্ফুট হইবে। সাধারণ মোম একটি যৌগিক পদার্থ, অঙ্গার ও হাইড্রোজেন 
সহযোগে ইহা গঠিত। উপযুক্ত পরিমাণ উত্তাপ দিলে, অঙ্গার ও হাইড্রোজেন বাতাসের . 
অফ্িজেন্র সঙ্গে মিলিত হুইয়া অদৃশ্য কাঁরবণিক এসিড বা জঙ্গারান্র* ও জলীয় বাষ্পের সৃষ্টি ' 
করে এবং এই উভয় রাঁসাঁধনিক প্রক্রিষার ফলে যে শক্তি বিনির্গত হয তাহাই আলোক ও 
উত্তাপরূপে প্রকাশ পাঁষ। ইহাই হইল দহনক্রিয়ার প্রকৃত স্বয়প। শু কাষ্ঠ যখন 
অগ্রিতে প্ৰজ্বলিত হয, তখনও ইহার মধ্যস্থিত অঙ্গার ও হাইড্রোজেন প্রভৃতি মূল পদার্থ বাতাসের 
অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হইয়া যৌগিক পদার্থে পরিণত হয়। এখন এই সকল -নবজাত - 
যৌগিক পদার্থের মধ্যে যেগুলি/বায়বীয় সেগুলি সদ্যঃ .সদ্যঃ ' বাতাসে মিলাইয়! যায ; আমরা 
মনে করি যে দাহ বস্তু কুবি বা. ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল-। তৈল বা মোম আলিবার ফলে যে 
সকল অক্সিজেন ঘটত পদার্থের উৎপত্ি হয় তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে বাষবীষ ; সুতরাং পুড়িবার 
ফলে ইহাঁদের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকে না৷" আবার একখণ্ড গু কাঠ দহন করিলে যে 
ভন্ম বা ছাই পাওয়া যায়, তাহার ওজন পূর্বাপেক্ষা অনেক কম হইয়া থাকে। এই কারণেই 


অনুমিত হইত যে.কা্ ফ্লজিষ্টনবুল।:- দহনের সময় এই ফ্রজিষ্টন উড়িযা যায, কাজেই যে 
2225 I oT: রর TT Ee SEE SEITE অাঈী আভ্িউ৯০ 


প্রকৃতি ২৯১ 


ইহাই হইল আধুনিক রাসায়ন অন্ুযারী দহনক্রিয়ার প্রকৃত ব্যাখ্যা। কিন্তু অক্সিজেন 
আবিষ্কারের পূর্বে লোকের বিশ্বাস অন্তন্পপ ছিল। তখনকার দিনে লোকে মনে করিত যে 
দাহ পদার্থমাত্রেই 'ফ্লজিষ্টন নামে হুন্ম পদার্থ ওতপ্রোত ভাবে বর্তমান থাকে । সহজ 
ইন্জিরগ্রাহথ না হইলেও ইহার ভৌতিক অস্তিত্বে সকলেই বিশ্বাসবান ছিলেন । 





লাবোয়া সিয়ে 


| দহনের সময় এই পদার্থ দাহ বস্তু হইতে বাহির হইয়! যায়, এবং তাহার ফলে আলোক ও 
4. উত্তাপের উৎপত্তি হয়। অঙ্গার, গন্ধক, তৈল প্রভৃতি দাহ পদার্থ যৌগিক পদার্থ ও ফ্রভিষ্টন 
সমন্বয়ে গঠিত,__ইহাই ছিল তাহাদের বিশ্বাস। দহনের ফলে ফ্লজিষ্টন উড়িয়া গেলে যৌগিক 
পদার্থ পড়িয়া থাকে । সুতরা, ফ্রুজিষ্টন মতবাদ অনুসারে ধাতু মাত্রেই ধাতুভন্ম ও ফ্লজিষ্টন এই 

উভয়ের সংযোগে গঠিত ; দহনের ফলে ফ্রুজিষ্টন বিনির্গত হয়, ধাতুভস্ম পড়িয়া থাকে । . 
লাবোয়াসিয়ে ও প্রিষ্টলীর আবিষ্কারের পূর্বে এই ফ্লজিষ্টন মতবাদ রাসায়নিক জগতে দৃঢ় 
ভিত্তি স্থাপন করিয়। বসিয়াছিল। কুসংস্কার যেমন সহজে মান্ধুষ ছাড়িতে পারে না, ভ্রান্ত মতও 


২৯২ প্রকৃতি 


সেইরূপ একবার বদ্ধমূল হইলে সহস! পরিত্যাগ করিতে বৈজ্ঞানিক ইতস্ততঃ করেন। ইহা 
হইল মানুষের সহজ সংস্কার। কিন্তু যেদিন লাবোয়সিয়ে প্রভৃতি পণ্ডিতের হুঙ্ম তুলাদণ্ড 
সাহায্য প্রমাণ করিলেন যে লৌহধাতু অপেক্ষা লৌহভম্ম ওজনে অধিক ভারী, সেদিন ফ্রজিষ্টন- 
বাদের ভিত্তি আল্গ! হইয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে দহনক্রিয়ার প্রকৃত স্ব্নপ প্রকাশ পাঁওয়াঁয় 





বাহুল্য । 


প্রকৃতি ২৯৩ 


প্রিষ্টলী ছিলেন একাধারে ধর্মযাজক ও নানা ভাঁষাবিৎ পণ্ডিত; তাহার উপর বাদবিতর্কে 
তিনি ছিলেন দিদ্ধহস্ত। রসায়নশাস্ত্রের চর্চা তিনি করিতেন অবসর  কাঁটাইবা'র 
জন্য ও খেয়াল. হিসাবে; সুতরাং রাসায়নিক গবেষণার জন্য যে. প্রাথমিক শিক্ষারদীক্ষা 
আবশ্যক, তাহা তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি নিজেই স্বীকার 
করিয়াছেন, “আমি যদি স্বয়ং সুদক্ষ রাসায়নিক হইতাম তাহ! হইলে পারদভম্ম লইয়! যখন 
প্রথম পরীক্ষা আরম্ভ করি, তখন ইহার সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিবার অবকাশ থাকিত না” । 





অন্ত্র মোর! হইতে বিতাড়িত বাষ্প সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন, “এই সকল পরীক্ষালন্ধ সত্য 
আমার মতে অতিশয় জাশ্চর্যাজনক ও মুল্যবান ; সুদক্ষ রাসায়নিকের হাতে পড়িলে ইহা হইতে 
অতি বিশ্ময়কর তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারিত”। তাহার উপর দারিদ্রের সহিত আজীবন 
তাহাকে যুঝিতে হইয়াছিল; জীবনের অধিকাংশ সময় জীবিকা অর্জনের জন্য যাক ও 








বন করি দই হী আর. লাখো য় জন্মিযাছিলেন ধনীর 
অ্থপাশী পিতা পুত্রের শিক্ষার জন্য অর্থব্যয়ে মুক্তহস্ত ছিলেন। গৃহশিক্ষকের পর্দে 
ন প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অঙ্গ ও জ্যোতিষশান্, তূতত্ব ও খনিজ, 
রি উজ্জিবিদ্যা প্রভৃতি তিনি শিক্ষা করেন খ্যাতনামা শিক্ষকগণের কাছে; 
₹ রসা়নশাস্ে ব্রতী হুন কয়েলের (7২০95[৩ ) শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া। রাসায়নিক হিসাবে. 
ইহার নাম দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। রুয়েলের ছাত্রগণের মধ্যে লাবোয়াসিয়ে ভিন্ন 
আরো অনে। সমসাময়িক রসায়ন-জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, যথা বুন্ধে (Bucquet), 
ৃ বেইন (Bay n), মান্ধের (Macquer) এবং দার্সে ()97০50)। 
 স্ৃতরাং এক হিসাবে লাঝোয়াসিয়ের সুবিধা ছিল প্রিষ্টদী অপেক্ষা অনেক বেদী; শিক্ষা- 
হী ফলে প্রাক্কৃতিক ঘটনার যথাযথ উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা তাঁহার জন্নিয়াছিল। আর 
 প্রিষ্টদী তাহার পরীক্ষা! সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি এমন অসংলগ্রভাবে সাঁজাইতেন ও অমনোযোগের 
আরম্ত করিতেন যে পরীক্ষাফলের সত্যত! বিষয়ে নিশ্চিত হইবার জন্য তাহাকে অনক্তের 
পর হইতে হইত। কখনও বা তিনি ওয়াল্টায়ারের (ড/41:6) স্তায় রাসায়নিকের 
গ্রহণ করিতেন; আবার কখনও পরীক্ষা সংক্রান্ত পারদভশ্মের বিশুদ্ধতা যাচাই 
জন্ত তাহাকে কাদের (046) স্থায় ভেষজতন্জ্ঞের উপযাজক হইতে হইত। ফলে 
অনেক সময়ে জনমনে তুর খাকিয়। যাইত। 
.. লাবোয়ামিয়ে যখন রাসায়নিক গবেষণা আরস্ত করেন, তখন তাঁহার বয়স সাতা’শ পূর্ণ হয় 
 মাই। তাহার প্রথম, মূল্যবান পরীক্ষার বিবরণ ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত.হয় ; ইহা বস্তুর 
. প্রাক্কৃতিক গঠন স্ধন্ধে তৎক্কালীন মতবাদের খণ্ডন। গ্রীক ও হিন্দু দার্শানক পণ্ডিত- 
গণের সময় হইতে বলা হইত যে, বস্তু চারিটি (হিন্দু মতে ব্যোম লইয়! পাচটী ) মূল পদার্থের 
_ সংযোগে গঠিত এবং ইহাদের একটীকে অন্ততে পরিবর্তিত কর! সম্ভবপর । পরীক্ষালন্ধ অভিজ্ঞত 
রর হইতে রাসায়নিক দেখিতেন যে অতি পরিষ্কার কাচপাত্রে বিশুদ্ধ জল ফুটাইলে, সমস্ত জল 
বাপ হইয়| উড়িয! যাইবার পর পাত্রে খানিকট! শুঁড়া পড়িয়া থাঁকিত। ইহাঁকেই তাঁহারা 
জলের ক্ষিতিতে পরিণতি মনে করিতেন।' লাবোয়াসিয়ে একটা বিশেষ ভাবে নির্শিত 
রি কাচপাত্রে তিন মাস ধরিয়া অহোরাত্র জল ফুটাইয়াছিলেন। পরীক্ষার পূর্বে ও পরে সতর্কতার 
সঙ্গে তিনি কাঁচপীত্র এবং অবশিষ্ট গুঁড়া ওজন করেন, এবং নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেন যে 
পরীক্ষার ফলে কাচপাত্রের ওজনের যে সামান্ত হ্রাস হয় তাহা এই গুঁড়ার ওজনের সমান। 
অর্থাৎ এখন যাহ! প্রত্যেক রাসায়নিকের নিকট নিতান্ত সুপরিচিত, লাবৌয়াসিয়ে তাহাই 
প্রমাণ করেণ যে সাধারণ কাঁচপাত্রে অনেকক্ষণ জল রাখিয়া! দিলে সামান্ত পরিমাণ কাঁচ 
জলে রবীন্ৃত হয় এবং জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া গেলে বিশ্নিষ্ট কাচ গুঁড়ার আকাঁরে পড়িয়া 
| এই পরীক্ষার মধ্যে লক্ষ্য করিবার প্রধান বিষয় এই যে, লাবোয়াসিয়ে, ইহাতে এ এবং 
ক সা যান A 


















প্রকৃতি ২৯৫ 


তিনি ইহার পর হীরকের দহনশীলতা সন্ধন্ধে গবেষণা আরম্ত করেন। দানে“ রুয়েল 
মাক্কের, রবার্ট বয়েল এবং টাস্ক্যানীর গ্রাণ্ড ডিউকের সভামদ কয়েকজন বৈজ্ঞানিক পূর্বেই 





দেখাইয়াছিলেন যে চীনামাটার পাত্রে এই মূল্যবান্‌ প্র্লার্থ রাখিয়া উগ্রভাবে উত্তপ্ত করিলে 
ক্রমে ক্রমে ইহা অদৃশ্য হয়। তবে এই ব্যাপারের কারণ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতদ্বৈধ বর্তমান ছিল; 





বে ইহাদের রি মনে করিতেন যে ফম্ফরাস্‌ উত্তপ্ত করিবে ৫ যেমন বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, 
হীরক অনৃশ্ত হইবার কারণও সম্ভবতঃ সেইর্লপ কিছু। লাবৌয়াসিয়ে মাঝের ও কাদের 
সহযোগিতায় প্রমাণ করেন যে উত্তপ্ত হীরককে যদি বাতাসের সংস্পর্শে আসিতে না দেওয়া 
হয় তবে ইহা মোঁটেই অদৃশ্য হয় না। সুতরাং ভঙ্গার ও হীরক উভয়ের পুড়িবার মধ্যে কোন 


প্রকৃতিগত বৈষম্য থাকিতে পারে না; উভয় বস্তু পুড়িলেই পূর্দোল্লিখিত অধৃশ্য অঙ্গারার্ে 














রঃ ৃ একই পদার্থ । কিন্ত তখনও দহনকার্য্যের প্রক্কৃত কারণ নির্দেশ করিবার সামর্থ্য বাঁসায়নিকের, 
হয়নাই কারণ ইহার মূল কারণ অফ্িজেন তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। 
আই বৎসর এবং পরবর্তী দুই বৎসর ধরিয়া লাবোয়াসিয়ে নাঁনাপ্রকাঁর মুল্যবান তথ্য 

: আবিষ্কার করেন। একটা আবদ্ধ. কঁচপাত্রে ফস্ফরাঁস পুড়|ইয়া লাবোয়াসিয়ে দেখা ইলেন 
যে দহনের ফলে আবদ্ধ বাতাসের একপঞ্চমাংশ আয়তন কমিয়া যায় এবং অবশিষ্ট বায়ু 
| র শ্বাসগ্রহণের সম্পুর্ণ অন্থুপযোগী। বায়ুর আপেক্ষিক গুরুত্ব পুর্বে এবং পরে নির্ণয় 
য়া তিনি আরে! দেখাইলেন যে বায়ুর ওজনের যে পরিমাণ হাস হয়, দা বস্তুর ওজন ঠিক 
চারে বৃদ্ধি পাঁয়। তিনি আরো প্রমাণ করেন যে গন্ধক পুড়াইলে ওজনের হ্রাস হওয়া দুরে 
বাস্তবিক পক্ষে ভার বাড়িয়া যায়। গন্ধক পুড়াইবার ফলে যে অদৃশ্য গন্ধকাঞ্নের স্থ্টি 
হা যদি কাঁচপাত্রের মধ্যে আঁবদ্ধ করিয়া ওজন করা! যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে 
র ওজন গন্ধক অপেক্ষা অধিক । ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে লাবোয়াসিয়ে তাঁহার অভিজ্ঞ! 
কয়টি প্রসিদ্ধ ছত্রে প্রকাশ করেন, *গুধু গন্ধক ও ফসফরাস নহে, যে সমস্ত বস্তু পুড়াইলে 
উত্তাপ দিলে ওজনে রি পায়, তাহাদের সকলকেই এক পর্যায়ে ফেলিতে হইবে। 
ত আমার বিশ্বান, ২ সকল ধাঁতৃভস্মের ভারবৃদ্ধির কারণ একই*। : 
_লাবোয়াসিয়ে এইবার সীসক ও বঙ্গ* ধাতুর উত্তাপজনিত ভারবুদ্ধির নি, আলোচনা 
[ৎপাহে আরম্ভ করেন। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে তীঁহারই দেশবাসী জা রে 
(Jean Rey) সিদ্ধান্ত করেন, “বাতাসের সঙ্গে ধাতুর সংমিশ্রণই ভাঁরবৃদ্ধির কারণ ; অগ্নির 
প্রাখ্য্য ও বহুকালব্যাপী উত্তাপের ফলে বাতাস ক্রমে ক্রমে গাঢ় ও ভারী হইয়া পড়ে”। 
সাধারণ বন্তর স্তায় অগ্নির ভৌতিক সততায় তখনকার লোকে বিশ্বাস করিতেন ৷ সথতরাং 
এই বিশ্বাস অনুযায়ী রবার্ট বয়েল বলিয়াছিলেন যে, আগুনের কণা কাচপাত্রের হুগ্ম ছিদ্রের 
মধ্য দিয়া | প্রবেশ করিয়া ধাতুর সহিত একীভূত হইয়! তাহার ভার বৃদ্ধি করে। এই প্রসঙ্গে 
আমর! হুকের (1০০1) মতবাদ অলোচনা করিতে পারি । 













ইহা 


























রি ৃ * আমাদের দেশের কবিরাজ মহাশয়গণ বঙ্গভল্ম উধধরূপে ব্যবহার করেন । “বঙ্গ, তঙ্গ, রঙ্গ” আয়ুর্বেদ 
গ্রন্থে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই বঙ্গ বা রাং (777) দগ্ধ করিয়া বগভন্র তৈয়ারী করা হয়। এখনকার 
বৈজ্ঞানিক মতে যদি ১ তোল! -বঙ্গ ভক্মাকাঝে। পরিণত করা হয়, তাহার ওজন ১ তোলা ২ আন! পরিমাণ 
হইবে? অৰ্থাৎ ১১৮ ভাগ রাং ১৬ ভাগ অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হইয়া ১৩৪ ভাগ ভক্মে পরিণত হয়। _ 





পরিণত হয়। সুতরাং এক হিসাবে দেখিতে গেলে অঙ্গার ও হীরক রাসায়নিকের নিকট টি 





-" প্ৰকৃতি ২৯৭ 
" ছক পরিফাঁর ভাষায়“ বলিষাছিলেন--“গন্ধকজাত” (অর্থাৎ এখনকার মতে দহনশীল)) 
পদার্থের উত্তাপের ফলে অদৃশ্য হইবার কারণ বাতাসের সঙ্গে মিশ্রিত ও ওতপ্রোত ভাবে 
জড়িত কোন এক বিশেষ পদার্থ । সোরার মধ্যে যাহা বর্ধমান এই পদার্থের সঙ্গে তাহার 
সৌসাদৃশ্ত আছে ; খুব সম্ভবতঃ উভযে একই পদার্থ । দাহ্‌ বস্তর কিয়দংশ ইহার সহিত 
সম্মিলিত ও সংমিশ্ৰিত হষ, অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া বাঁম্পে পরিণত হয, এবং ইহার সহিত ইতন্ততঃ 
বিঙ্গিপ্ত হইয়া বেড়ায় ; যেমন কোন ধাতু বা ভন্ত পদর্থ উত্তপ্ত দ্রাবকে নিঙ্গেপ করিলে 
যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভাঁর বৃদ্ধি হেতু নিমজ্জিত না হয, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তরল দ্রাবকের- সঙ্গে বিচিত্র 
ভঙ্গীর সহিত নাঁচিয়া বেড়ীষ। ৮০ 
্রসন্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, কেবাল ও রৌসিক্ুসিয়ান দলভুক্ত (190) ইহার 
প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বলিষাঁছিলেন, “বাতাসকে 'শৈত্যের সাহায্যে জমাইলে যাহা 
পাওয়া যা তাহা :সৌরা ভিন্ন আর কিছুই নহে” । সোরা, গন্ধক ও কঠিন চুণ একত্র 
মিশাইয়া তিনি একটা ডিষের শুন্ট আবরণ পূর্ণ করিয! মোমের সাহায্যে ছিদ্র বুজাইয়া 
দেন ; কিছুক্ষণ জলের মধ্যে ডুবাইযা রাখিবার ফলে ইহ! হইতে একটা বিস্ফোরণ হয়। 
[:অবপ্ত এখন ইহার কারণ আমরা ভালয়পই বুঝিতে পারি। কাঁচা চুণ জলের সংস্পর্শে 
আঁসিবার ফলে যথেষ্ট তাপের উৎপত্তি হয* এবং তঙ্জন্য সোরা ও গন্ধকের মধ্যে রাসায়নিক 
“প্রক্রিয়া সাধিত হয ; সোঁর! হইতে অন্মিজেন গ্রহণ করিযা গন্ধক ইহার সঙ্গে মন্মিলিত হ্য়! 
ইহা অনেকটা বারুদ বিস্ফোরণের অনুরূপ |] 
- বষেলেব সমসাময়িক একজন পণ্ডিত, মেও(My০৮)ইহার প্রকৃত কারণ প্রায় 
বাঁহির করিষা ফেলিয়াছিলেন, শুধু বাঁতাসের যে বিশেষ'্ীমংশ দহনকার্য্য সম্পন্ন করে, 
তাঁহাকে পৃথক করিতে পারেন নাই । ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে মাত্র তেইশ বৎসর বয়সে প্রাণীর খ্বীস- 
প্রশ্বাস বিষযে প্রয়োগ করিযা' হুকের প্রতিপাদ্যের উৎকর্ষ সাধন করেন, এবং প্রমাণ 
করেন যে বাতাসের একটী বিশেষ অংশ, যাহা রক্তের সহিত সংমিশ্রিত হয়, প্রাণীর 
জীরন-ধারণের পক্ষে অবস্ত প্রয়োজনীয় । মেওব মতবাদ তৎকালে সাধারণের নিকট বিশেষ 
‘সমাদৃত হয় নাই? কারণ “নিউটন বেল প্রভৃতি সমসামধিক পণ্ডিতগণের খ্যাতি অপেক্ষাকৃত 
অধ্যাতনাম! বৈজ্ঞানিকগণের কৃতিত্ব অনেক পরিমাণে নিষ্রড্ড করিয়া রাখিয়াছিল”। জন মেওর 
‘ভৈষজ্য প্ৰাকৃত বিজ্ঞান’ নাঁমক পুস্তক প্রকাশ করিবার সময় সম্পাদকগণ লিখিয়াছিলেন-_ 
“জীবিত কালে মেওর পুস্তকগুলি সাধারণের দৃষ্টি বিশেষ আকর্ষণ করে নাই। অল্প 
সময়ের মধ্যেই তাহারা বিস্বৃতিব গহ্বরে নিমজ্জিত হয। কিন্তু অক্সিজেন আবিষ্কারের 
'ফলে_রাসায়নিক আগতে যে বৃহৎ বিপ্লব সাধিত হয়, হু ফলে পুরাতন পুস্তকাঁগার- 


~~ 
সি 





* অনেক পাঠিকা জানেন যে চুণ “ফুটাইবার* সময় ময় কি প্রকার উত্তাপের স্ষ্টি হয় এবং জবও বা্পাকারে 
পরিণত হুয়। 


২২৯৮ .. - প্রকৃতি 


(সমূহে, মেওর কীটষ্ট পুক্তরুগুলি) আনিব. হয়।- . একশত বৎসর ধরিয়া কেহ .সেগুলি . 
লইয়া নাড়াচাড়া করা আবশ্যক মনে করেন নাইন যাহারা এই পুস্তকগুলি খু'জিযাঁ, বাহির 
কুরেন তাহির! সবিস্য়ে, দ্রেখিলেন যে, যে নৃতন রসাষনু বৈজ্ঞানিক জগতে জাধিপত্য ‘বিস্তার 
EE NU ETON TE . 

আশ্র্য্যের বিষয়, যদিও .বয়েল্‌ মেওর পুস্তক সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন বাদি 
স্যর যুক্তির, অনুমোদন. করা আবশ্যক. মনে করেন. নাই । একজন নব্য, যুবকের মতবাদ 
যতই যুক্তিপূৰ্ণ হউক না. কেন, বহুকালের, বিশ্বাস .টলাইবে, বাহার বৎসর বয়সে যা 
বৈজ্ঞানিক বয়েল্‌ নিশ্চই ইহা পছন্দ করেন নাই” (র্যাম্সে )। ; . 

বয়েল্লের মুতবাদই তথন বৈজ্ঞানিক সমাজে গৃহীত, হইয়াছিল। Se: প্র 

.বায়ায়নিক লেমারী (1.2০17). ত্রচিত..রসায়নে' ইহা প্রচার করেন; লেমারীর পুঘ্তক' 
| এরসায়ন; পাঠ”: (Course of Chemistry): তখনকার কালে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত 
.হুইত। লাবোয়াসিষে' এই ভ্রমীত্মক ' বিশ্বাস একটা আ্রামান্ত পরীক্ষার সাহায্যে দুর করিতে 
প্রয়াস পানু! .তিনি একখণ্ড বাং টান) :একটী কাচপাত্রের মধ্যে -আবন্ধ,করিয়া:সূ়তে 
তাঁহার মুখবন্ধ করিয়া তৌল করেন।- আগুনের উপর রাখিয়া .তাহার পর পাত্রটীকে উঠা 
তাঁপ দেওয়া হয়।, পুনরায়: ওজন করিবার পর দেখা গেল যে যদিও "বাহিরে ধাতুতন্মের 
(091) হুল আবরণ পড়িযাছে, কিন্তু সমগ্র ওজনের .হীসবৃদ্ধি হয় নাই। পাত্রের ভিতর- 
কাঁর বায়ু সংগ্রহ করিয়া তিনি আরো দেখাইলেন যে ইহা আয়তনে পূর্ক অপেক্ষা কমিযা 
"দিয়াছে, এবং যাহ) অবশিষ্ট আছে: তাহা; শ্বাসগ্রহণের সম্পূর্ণ অনুপযোগী, লাবোয়াসিয়ে 
এইরূপে. প্রমাণ করিমুরন, ফল্টেরাংএর বাহিরে ঘে শ্বেত গড়ার ভ্ভায়.নৃতর পর্রার্থের 
সি হুয় তাহা রাং ও. বাতাসের. এক্‌ বিশেষ 'অংশের সংযোগ হইতে সঞ্জাত। , ০2 
+ ৯৭৭৪. খৃষ্টাব্দ 'পৰ্য্ন্ত ব্যাপার. এই ভাবেই চলিতেছিল। লাবৌয়াসিয়ের, নিজের সংশয় 
ছিল না যে রাসায়নিক সম্মিলনের ফলেই; রাংএর.:ভারবৃদ্ধি সাধিতহয় ; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত 
এই নূতন সংযোগপ্রিয় বস্তুর প্রকৃতি লব্বন্ধে তাঁহার পরিষ্কার ধারণা ছিল .না। কেমন 
‘করিয়া এই নৃতন পদার্থ বিশ্লিষ্ট করা যায়, বন্থ দিন হইতেই তিনি এ বিষয় চিন্তা করিতেছিেন-; 
কিন্তু হুঃখের বিষয়, তিনি যে প্রণালীর উপুর নির্ভর করিতেছিলেন, * ডাহা নহি ব্য: 
লাভ হইতেছিলানা। দির ॥ ৮ 

- স্মরণীতীত্‌. কাল হইতে কাঠক্রলা He জদ্ভ ব্যবহৃত হুইয়া বাড 
ক্লদিটনবাদী- মনে-করিতেন”যে কাঠকয়ূলা ও2অঙ্গারধটিত পদার্থসাত্রেই ক্লজিষ্টনে পরিপূর্ণ ; এ 
সৃতরাং- ধাতৃতদ্মে উপযুক্ত পরিমাণ ফ্লজিষ্টন্‌ উত্তাপের; সাহায্যে; দিতে পারিলেই ধাতু বে 
পুনরুজ্জীবিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? লাবোয়াসিয়ে কিষ্ৎ পরিমা' 
(483-০:1৫)-গজন, করিয়া 'কাঠকরূলার চূর্ণের সঙ্গে পরিমিত আয়তন" বাতাসের মধ্যে 
উত্তপ্ত করেন। ফলে তিনি বিশিষ্ট দক ধাতু ও একট নির্জীব হা প্রা হ’ন।; ,পূরে এই 


প্রকৃতি ' ২৯৯ 
বন্সি কারবণিক এফিউ বলিযা প্রমাণিত হয় কিন্তু লাবোয়াসিয়ে তখন; ইহ!কেই-আঁক্ঞাত “বাধ 
অফ্মিজেন বলিষা মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইল, এই অদৃশ্য বায়ুই' ধাতুর 'সিত 
মিলিত হইয়া ধাঁতুভস্মের উৎপাদন করে।' তীহার স্তান মনীবাসম্পন্ ব্যক্তি কেন যে এইরপ ভ্রান্ত 
সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছিলেন তাঁহা অন্ধুমান করা বিশেষ কঠিন YL এই রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ার গতি এই ভাবে নির্দেশ করা যাইতে পারে। রী 

সীসকভম্ম+ : 'অন্গাব-৯নীদকধাতু+ অঙ্গার । - ৃ 
(সীদকধাতু 4 অক্সিজেন) সুলপদার্ঘ মূলপদার্থ (অঙ্গার+অক্সিজেন)  ! 
যৌগিক পদার্ঘ। : -১ যৌগিক পদার্থ। 

ঢ: এয়সপ রম হুইবার স্মারএকটা কারণ, যাহা এখন রসায়নের ছাঁত্রমাত্রেরই নিকট স্ুপীরিচিত, 
যে কারবণিক এসিড বাষ্পকে বিশ্লিষ্ট করিলে যে পরিমাণ অক্সিজেন গাওয়া যায় তাহার আয়তন 
'কারবণিক এসিডের :আধতনের' 'সমান। এই কারণে: অন্ত সমসাময়িক রাসায়নিকের স্তীয় 
লাবোয়াসিয়কেও- কিছুদিন 'অনি্দিষ্টতাঁর: অন্ধকারে চঘুরিতে হইয়াঁছিল। + কিন্তু’ :এই' জটিল 
প্রশ্নের লমন্ভ। ক্রমশঃ “সরল হইয়া! আসিতেছিল। সৌভাগ্যক্ৰমে এমন একটা বাতুর অস্তিত্ব 
আছে যাহা বাতাসের? সংস্পর্শে উত্তপ্ত, করিলে প্রথমে ধাঁতুভশ্মে পরিণত-হয় এবং পরে এই 
'শ্মৈ উগ্র তাপ দিলে সন্মিলিত অক্সিজেন বাহির হইয়া যাষ এবং ভন্ম পুনরায় ধাতুতে পরিবর্তিত 
হ্য়ু। লাল পারদভন্মের দাঁনায় ( Red oxide of rhercury ) এই ধৰ্ম্ম দেখাঁ যাঁয় ! * ১৪৮০ 
খৃষ্টা্দে এক্‌ দ্ধ জুল” বাস ( Ech de Sulbach ) এই বাশার করিলে কি ইহ! 
হইতে কোন দিন্ধন্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। রে টু 

“-লীবোয়াসিয়ের সহপাঠী বেইন্‌ নিদ্দিষ্ট পরিমাণ ' তই পরিসর বট 
এর সা হরি ওলা প্রয়োগ করিতে না গন! বকষঙ্কের-গলদেশ হইতে 
নল বাছির হুইযা কাচনির্শিত জাধারের মুখের ' 'সহিত আঁলগাভাবে! [ সংযুক্ত-হইযাছিল।। "এই 
তীয় পাটী জলপুর্ণ'করিয়া অন্ত একটা জলাধারের উপর উণ্টাইয়া রাখ! হইয়াছিল এবং "ইহার 
আয়তন পূর্ব হইতেই: নির্ণয় করা ছিল। সুতরাং পাঁরদভস্ম হইতে খে বাষ্প বাহির হইতেছিল 
তাঁহার আয়তন এই উপায়ে বাহির করা সম্ভবপর হইযাঁছিলা এই প্রকারে তাপে যে 
প্রারদও বাষ্প -পাঁরদভন্ম ' Le বিজি হইবাছিল ০ ভার ভদায়তন তিনি লয়ে 
সি সা ই, Fp NEAT) 

“পরীক্ষার, ফলে তিনি -বিশেষ কি হইলেন। ভিনি বলদ ওই ও ন 
Ol EO একটা. অদশ্য্য- বা ডি ভা না তাহা; হইনি 
“মতরাদের সার্থকতা রহিল কোথায়? : সনাতন. নিয়ম অনুসারে ধাতুর িয়লাসবানজষ্ঠ কৌন 
বস্তর-সাহায্যে ফ্জিষ্টন আরোপ 'না করিলে ধাতুতে* পতি রবের বি বি 
বাপ্পের প্রক্কৃতি সম্বন্ধে তিনি. কোন অনুসন্ধান করেন নাই; প্রন কি’কাঠফররি নীহ 


৩৫৩ প্রকৃতি 
রকূরেন নাই; তবে উভযক্ষেত্রে বিতাড়িত বাপের আয়তন যে প্রায় সমান তাহা তিনি লক্ষ্য 


করিয়াছিলেন, ॥ । , , ০২7 
2 . HEC ETE EET 
»১ (পারদ + অক্সিজেন) 
যৌগিকপদার্থ 
পারাভ্ম+-অঙ্গার_₹-৯পাঁরদ +অঙগারা * 
টি | ( অঙ্গার + অস্মিজেন ) 
যৌগিকপদার্থ 


.-. স্বতরাং বেইন্‌ একটা মহৎ আবিষ্কারের অতি সান্নিধ্যে উপনীত হইয়াছিলেন ; অল্পের জন্টী 
অক্সিজেন আবিষ্কারের কৃতিত্বলাভে বঞ্চিত ভয়েন। ১৭৭৪' ধৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই পরীক্ষা 
পরিচালিত হয়। দেই বৎসরের ১লা আগষ্ট অর্থাৎ প্রাষ চারিমাস পরে প্রিষ্টলী এই 
পরীক্ষা নৃতন .করিয়া আরন্ধ .করেন। এ সমন্ধে তাহার স্বরচিত বিবরণ দেওয়া 
হইল--”১৭৭৪. খুষ্টাব্ের ১লা আগষ্ট, নানাপ্রকার পরীক্ষার পর, এই যন্ত্রপাতির সাহায্যে 
আমি পারদভন্ম হইতে বাতাস বাহির করিতে প্রথম চেষ্টা কবি। অতি অল্পকালের মধ্যেই 
আমি দেখিলাম যে, আতস কাচের সাহায্যে সৌরকিরণ কেন্দ্রীভূত করিয়৷ সহজেই পারদভস্ম 
হইতে বাঁতীস বিশ্লিষ্ট কর! যাইতে পাঁরে। "পাঁরদভম্মের অপেক্ষা তিন চাঁরিগুণ অধিক বায়ু 
সংগ্রহ করিয়া আমি আঁধারের মধ্যে জল, প্রবিষ্ট করাইয়া দেখিলাম যে, জলে ইহা দ্রবীভূত 
হয় না। কিন্তু যে ব্যাপারে আঁমি এত বিস্মিত হইযাছিলাম ( যাহ! এখন লেখনী দার! প্রকাশ 
করিতে অসমর্থ ) তাঁহা এই যে জলস্ত বিকা এই বায়ুর মধ্যে প্রবেশ করাইবামাত্র অসাধারণ 
ওঁজ্্ল্য প্রকাশ পাইল ।* এ বর্দীপারের কারণ নির্ণঘ করিতে আমি সম্পূর্ণ অপরাঁগ হইয়াঁছিলাম ; 
কিন্ত পরবর্তী অক্টোবর মাসে, কার্য্যগতিকে, প্যারিসে অবস্থানকালীন আমি এই নৃতন বায়ু সমন্ধে 
অভিনব অভিজ্ঞতা লাঁবোযাঁসিষে, ল্যরয় প্রমুখ পণ্ডিতগুণকে বলিতাম ; তাহারা প্রায়ই আমার 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাকে সন্মানিত করিতেন; সম্ভবতঃ তাঁহারা কেহই এ বিষয বিস্বৃত 
হন নাই। সে সময়ে আঁবিষ্কৃত.এই নৃতন বায়ুর প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে আমি এত দূর অজ্ঞ ছিলাম 
যে, ইহা যে প্রাণীর জীবনধারণের পক্ষে উপযোগী তাহা আমার ধারণাই হয় নাই। এই সময় 
(নভেম্বর ) হইতে পরবর্তী বৎসরের মার্চ পর্য্যন্ত আমি ইহার প্রকৃতি সখন্ধে অনভিজ্ঞ হিয়া 
গিয়া ছিলাম । * * * এই ধারণার বশবর্তী হইয়া ১৭৭৫ সালের ১লা মার্চের পূর্বে আঁমি ইহাতে 
নাইট্রাস্‌ বায়ুব পরীক্ষা প্রযোগ করি নাই | কিন্তু অবশেষে মনে হইল এইফ্সপ ভাঁকে পরীক্ষা 
এ 1ঞ জাফর হইতে বুশের চোঙ্গার সাহায্যে বাতাস সঞ্চালিত করিলে চুল্লীর আগুন তীব্রভর হইয়। উঠে, ইহ! ' 
সকলেই নিশ্চয় লক্ষ্য করিযাছেন। - ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এই যে যত যথেষ্ট পরিমাণ বায় সঞ্চালিত করা যার, 
[ততই বাধুর অন্ততম উপাদান অক্সিজেন অঙগারের সঙ্গে বাঁসায়নিকভাবে সন্মিলিত হইয়া অঙ্গারামের হরি হয় 
এবং এইবপে দহনফিয়ার সহায়ত! হয়। ৷ 


পা 


প্রকৃতি ৩০১ 


করিয়! দেখিতে দোষ কি? একভাগ নাইট্রাম্‌ বায়ু ছইভাগ নূতন বায়ুর সহিত মিশ্রিত করিয়া 
দেখিতে পাঁইলাঁম মংিশ্রণের ফলে শুধু যে আয়তনে হ্রাস হইযাঁছে তাহা নহে, সাধারণ বায়ু 
ব্যবহার করিলে যেরূপ আঁয়তনহাঁস হওষ! উচিৎ ঠিক সেইরূপই হইয়াছে, মিশ্রবায়ুর রং ও* 
তদছুয়ূপ হইয়াছে। ইহার পব আমার আব সংশযমাত্র অবশিষ্ট ছিল না যে পারদভন্ম হইতে 
বিতাড়িত বাপ প্রাণীর শ্বাসগ্রহণের উপযোগী এবং ইহাতে সাধারণ বায়ুর সকল ধর্মই বর্তমান, 
কিন্ত তখন আমার কিরূপ একটা সংস্কার বন্ধমূল হইয়া গিযাঁছিল যে সাধারণ বায়ু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট 
বায়ু থাকিতে পারে না, নচেৎ দেখিতে পাইতাম-যে মিশ্র বাযুর রক্তিমাভা পূর্বাপেক্ষা তীব্রতর 
এবং আয়তনের হ্বাস অধিকতর হইতেছিল। স্থতরাং আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে 
বাতাসের সকল.উপাদান এই পদার্থ ও সীসকভম্ম ( মেটে সি'দুব প্রস্তুত করিবার সময় সমভাবে 
অথবা যথাষথ হারে গৃহীত হয় 1৮. 

এই উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে জী রেব (768 Rey) এসমন্ধে 
রিলে ক যায জত হা! 

(ক্রমশঃ) ' 

নহ কাজল ননমা হন 


' ধে, বিশুদ্ধ বা অবিশুদ্ব অক্সিজেনের সঙ্গে মিশাইলে ন|ইটে জেন পেবক্সাইড (Nitrogen Peroxide) নামক রক্তিম 
- বাষ্পের হুষ্টি কবে। - 


জ্যোতিষ-পরিচয় 


21 প্রাচীন স্ুপেক্ ০জ্যাভিম্ম- 
অধ্যাপক শ্রীমুকুমাররঞ্জন দাশ 
রক দার্শনিক সেনেকা বলেন, “মানব এই অনন্ত তাঁরকাঁথচিত নভোঁমগুলের দিকে 
"দৃষ্টিপাত করিয়া ভ্রাম্যমান গ্রহ উপগ্রহদিগের -গতি ও পর্যটন নিবীন্ষণ করিলে নির্বাক বিস্ময়ে 
অভিভূত না হইয়া থাকিতে পারে না ; এবং সেই অপূর্ব স্থগ্টিকুশল বিশ্বরচয়িতার উদ্দেশে ভক্তি 
ভরে মস্তক অবনত করিষা থাঁকে”। তাই মাঁনবসভ্যতার সর্বপ্রথম বিকাশের সময়ে যখন 
জ্ঞান-রবির উষার ছটা, সবেমাত্র দেখা দ্িতেছিল, তখন হইতেই এই অতি প্রাচীন বিজ্ঞানের 
প্রতি মানবের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয। সেই অতি পুরাকাঁলীন যুগেও স্বর্ধ্যোদয় ও সর্ধ্যান্ডের মহিম- 
ময় বর্ণ-বৈচিত্রা ও রজনীর স্বপ্নমাথা শোভাসমৃদ্ধি নিরপেক্ষ দর্শকের মনেও বিস্মষের উদ্রেক 
করিয়া, তত্ব জিজ্ঞাসার আকাঁঙ্ষা জাঁগাইযা দিয়াছিল। দেই জন্যই র্বশক্তিমানের নিকট 
প্রথমেই এই মিনতিপূর্ণ প্রশ্ন আসিল-_ 
4 - ভগবন্‌ কিং প্রকারা:ভূঃ কিমাঁকাঁরা কিমাশ্রয়! ৷ 
কিং বিভাগ! কথং চাত্র সপ্ত পাতাল ভৃম্যঃ ॥ : 


৩০২ প্রকৃতি 


:'অহোরীত্র বাবস্থাঞ্চ বিদধাতি কথং রবি । .- 'শ ২. 7 ৮ 

ভি ৭ ' কথংপধ্যেতি বস্সুধাং ভুবনানি বিভাবযন্‌ ॥ . রা 

হে সর্বশক্তিমান, এই পৃথিবীর পরিমাণ কত? ইহারআকার কিং বিধ? ঠা 

ধারণ করিতেছে ?"' ইহার কি-কি বিভাগ "আছে? ইহার: মধ্যে সপ্তপাতাল ভূমিই বা 

£কোথায়? হুরধ্য হইতে.অহোরাত্র কি প্রকারে হয়? চি ভুবন প্রকাশ করিয়া তিনি 
ধকয্পপেই বা পবিক্রমণ.করিতেছেন? ২ »+ - 

- খখেদের, সূর্য্য ও উয়ার স্তুতি এবং Aid: So সম্ভবতঃ ১ এই, অসীম 
নভোমওুলের পরম বৈচিত্য.ভাষায় প্রকাশ করিবার সেই প্রাচীনতম মানবঙ্জাতির-অস্ফুট চেষ্টা 
মাত্র। যদিও সেই মহা বৈচিত্র্যের যবনিকা 'তখনও অনপসারিত ছিল এবং এখনও "অনেকটা! 
অনুদিত রহিয়াছে, তথাপি ইহার মধ্যে একটা সামগ্রন্ত, একট] মিল: রক্গিত হুইয়া 
আসিতেছে ।- এই সামঞ্জস্তই প্রাচীনতয় ,মানবকে আকাশে গ্রহগণের "গতি নিরীক্ষণ করিতে 
প্রণোদিত করিয়াছিল,_যেন- কোনও -পরন্রজালিক: আকর্ষণেই মানব নভোমগ্ুলে সূর্য্য, চন্দ্র 
ও নক্ষত্রগণের দৈনিকগতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে নিযুক্ত হয ; এবং পার্থিব জড়বস্তগণের সাহায্য 
পৃথিবী ও ব্যোমের. দৈনিক পরিদৃ্তমান- সন্ধিস্থস- এবং-গ্রহগণের পর্য্যটনকালে.-আরির্ভাব ও 
“তিরোধানের স্থানসমূহ নির্দেশ করিতে অগ্রসর হয। যেমন একদিকে এক অনন্ত নিয়য়ে 
‘পরিচালিত এই নৈসর্গিক ব্যাপারসমূহ * একটা চমকপ্রদ সামঞ্জন্ত অক্ষুধ রাখিষা মানবের 
মনোযোগ আকর্ষণ করিযাঁছিল, সেইয়প অপর দিকে উহা! মানবের দৈনিক জীবনের সাধারণ 
অভিজ্ঞতার সহিত এমন ব জড়িত ছিল যে, এ নৈসগিক তত্বসমূহ ঠিকমত নির্দেশ 
করিবার জন্ত নু হালা কব৷ সেই প্রাচীনতম যুগেও জীবনধারণের পক্ষে 
_ একান্ত প্রয়োজনীষ হহর্ষী পড়িয়াছিল। এই জন্ বেলি(8৪11 )দীহেব তদরচিত “হিন্দু 
জ্যোতিষ” শীর্ষক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ খ্রীষ্ট জন্মের তিন হাজার বৎসর পূর্বেও 
ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক উপাযে গ্রহগণের গতি পর্ধ্যবেঙ্গণ-করা হইত।- এমন,রি কেঁহ কেহ- 
বলেন, বেদের যাগঘজ্ঞও জোঁতিষ-গণনার ফলপ্রস্থত। অন্ততঃ ইহা স্বীকার করিতে, হইবে 
“যে-এমন কি বৈদিক যুগেও ভাঁরতবাসীরা জ্যো1তযপান্ত্ের "বহুল" উন্নতি সাধন রুরিযাছিলেন ; 
কারণ আম্র! দেখিতে -পাই যে, বৈদিক" যাগযজ্ঞও 'চন্দ্র-হর্য্যের পারস্পরিক অরস্থিতি'হারা 
নিয়মিত, এবং সেই ধর্ম্মোদ্দেণ্ত সাধন করিবার জন্য ' জ্যোতিষশী্সদ্ধী পর্থাবেরগ একস 
প্রয়োজনীয় ছিল। ..- "7 | 

- সেই অতি প্রাচীন যুগে, বিশেষ কোনরূপ নর সাহায্য না. লইয়া রঃ 
গ্রহণ নির্ধারণ করাই. জ্যোতিষশীন্তরের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা.। কোন্‌ স্মবণাতীত কাল 
হইতে হিন্দুগণ চান্দ্র ও সৌবগ্রহণ নির্দেশ করিবার সামর্থ্যলাভ করিযাঁছেন, .-তাঁহাঁরপ্রক্কত 
তথ্য এখনও আমবা অবগত হইতে পারি নাই ;।. সেই .পুরাঁকালেও তাঁহার! গ্রহণসসূহের 
আরম্ত ও পরিদমান্তির যথাযথ সময. এবং. গ্রহণযুজ চন্দ্র :ও ? হুর্য্যের পরিবর্তিত আকার- 


: প্রকৃতি ey 
সমূহের "পরিমাণ নির্ধারণ :করিবার নিয়মাবলী অবগৃত ছিলেন; এবং যদিও সাধারণ জনগণের 
্রাস্তপূর্ণ বিশ্বাস চন্দ্রগ্রহণও সৌরগ্রহণের বৈজ্ঞানিক তথাসমূহের উপর. একটা ভীতি-মুলক 
কুসংস্কারজাল আরোপ্রিত :করিয়! রাগলিযাছিল, তথাপি হিন্দু জেযোতিযিগণ উহাদের যথাযথ 
কারণ উপলদ্ধি করিতে.১পাঁরিযাঁছিলেন। এই নিমিত্তই *সিদ্ধান্তশিরোয়ণি”. নামক গ্রন্থের 
দ্বাদশ অধ্যায়ে আমরা স্য্যগ্রহণ ও চন্্রগরহণের বৈজ্ঞানিক তথ্যস্মুহ এরপ সুন্দরভাবে 
সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাই 1.:এই স্থলেই সৌরগ্রহণের একটা. বিশিষ্টতার উল্লেখ করিতে গিয়া 
'সিদধাস্তগিরোমণিকার বলিয়াছেন, সর্য্য ও. চন্দ্র উভয়েরই বৃত্তাকার - অবয়ব ; কিন্তু 'সর্যোযেব 
আকার চন্দ্রের অপেক্ষা অনেক বৃহৎ ;. সুতরাং যখন সর্য্য চন্দ্রের অন্তরালে আসে, তখন 
'অতিদূরবর্তী পৃথিবীর কেন্দরস্থিত- দর্শকের নিকটে সুর্ধ্যগ্রহণ হইলেও পার্শ্ববর্তী স্থানের দর্শকগণ 
গ্রহণের কোনও উদ্দেশ পাইতে পারেন না; কারণ. স্থানবর্তা দর্শকের দৃষ্টিরেগ. হু্যয'ও 
চন্দ্রের কেন্দ্র ভেদ করিযা যায় না; এই জন্তই সর্য্যগ্রহণে অক্ষাংশ ও  ভুজাংশের ল্ষনগণনা 
(correction of parallax in latitude and longitude) আবশক-হইয়| পড়ে । | 

॥ এই চান্দ্র ও সৌর্গ্রহণের তথ্যসমূহ, হিন্দুর চক্ষে এত পবিত্র বলিয়া মনে হইত যে; 
উহাদিগের প্রচার সমন্ধে পন্য সিদ্ধান্তে” একটা বিশেষ আঁদেশ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এমন কি; 
চীনদেশেও ঠিক এইরগা ভীতিব্যঞ্রক শ্রদ্ধার. সহিত গ্রহণসমূহ লক্ষিত হইত; তাই আমরা 
দেখিতে পাঁই, খ্ৰীষ্টপূর্ব :২১৫৯ অব্ে .চীনের 'রাজ্জকীয় জ্যোতিষিঘ় হি ও' হে! একটি গ্রহণের 
ুর্বংবাদ দানে অসমর্থ হওয়ায় প্রাপদগ্াজ! প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) কারণ, তৎকালীন, লোক- 
সাধারণের নিকট একটি সৌর. রা চীন্্রগ্রহণ তদ্দেশের গু বা অপ্ডুভ বার্তা সুচিত করিয়া দিয়া 
যাইত।.. ইহা তেমন তআশ্দ্র্য্যের কথা/ন্য, কারণ, টার আলোকোজ্ল সৌন্দর্য্য 
মানবের, হৃদয়ে যুগপৎ, বিশ্বয়.ও ভক্তিপ্রবণতার উদ্রেক করিয়া দিত, তাহ! একটা গ্রহণের 
বার] ক্ষণকাঁলের জন্তও লুপ্ত হইলে, মানবের মনে একট: খগুপ্রল় বা জলপ্লীবনের আঁশ! 

"হইতে পারিত ; সত্রাং গ্রহণসমূহূ একটা অন্ভুত- ভীতিব্যঞ্জক -চিত্তবিকারের মুহিত জড়িত 
ছিল। এই জন্ত যাহারা এই প্রান্কতিক- তথ্যসমূহের বিশদ বৃত্তান্ত নির্ধারণে সমর্থ ছিলেন; 
তাহারা সাধারণের নিকট অত্যধিক জ্ঞানী ও. ক্ষমতাপন্ন, ব্যক্তি বলিয়া,গণ্য হইতেন। “এই 
ক্লপে জ্যোতিষশান্তের, অতি শৈশবে ফূলিত-জ্যোতিষ জ্যো তিষশাস্ত্রের: গণিত:বিভাগের সহিত 
একত্র মিশ্রিত, হইয়! বৃহিয়াছিল। এই হি ও হোঁর. প্রাণদশ্ু. হইতে আয়রা ইহাই অনুমান 
করিতে পারি যে. সেই সময়েও চীনদেশীর জ্যোতিষশীস্রবিদ্গণ বৈজানির উপায়ে চান্ত ও 
'সীরগহণ গণনা করিবার নিয্যাবলী সত ছিলেন ১ ২০515 4 
-" এই গ্রহঞগণনা- সমন্ধে-.বেঁবিলনবাসী-.জ্যোভিযিপণের, কৃতিত্বও অল্প" প্রশংসা নহে) 
গ্ৰীক সভ্যতা -যখন- ভবিষ্যতের অতল গর্ভে নিহিত ছিল, তখনই ;বেবিলনবাশী 'চেন্দুডডীযান 
খাষিগুণ- চন্দ্র ও. ুর্ধ্যগ্রহণের পুনরাঁবর্তনের নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন!" ইহাকে 
তাহার! সেরমু (5:95) বা.পুনুরাবর্তুন বলিতেন।_ তাহারা দেখিয়াছিজেন, ছুই শত তেইশ 


- ৩০৪ প্রকৃতি. 


চান্দ্ৰ মাঁসৈ অথবা আঠার বৎসর এগাঁব দিনে চন্দ্রের কেতুছয় পৃথিবীর চতুর্দিকে: আবর্তন শেষ 
করে। এই দুই শত তেইশ চান্দ্রনাসকে তাঁহারা একটা কল্প বলিতেন, এবং ভূয়োদর্শনের ফলে - 
তাঁহার! সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এইয়প একটা কল্পে যেরূপ ভাবে গ্রহণ হইয়া থাকে, পরবর্তী 
কল্পেও ঠিক একই পদ্ধতি অঙুসারে একই প্রকাব পারিপার্খিক অবস্থার মধ্যে সেইয়প 
_ ভাবে গ্রহণদমূহের- পুন্রাব্্ভাব হইতে থাঁকিবে। ইহা সম্যকয়পে বুঝিতে হইলে, 
আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হুইবে যে, যখন স্র্ধ্য, পৃথিবী, চন্দ্র! ও চন্দ্রকক্ষের নীচবিন্দু 
(1০৭০). একই সরল রেখায় অবস্থিত হয়, তখনই গ্রহণ হইবে ; এই গ্রহণের বিশেষত্বটী 
চেলভীয়ানদিগের প্রতিকল্পে সমানভাবে পরিলক্ষিত -হয় রলিয়াই পুনরাঁবর্তন নিয়মের 
উপযোগিতা । ‘হইতে পারে চেলডীয়ান খধিগণ কোনও জ্যোতিষিক বেধালয়ে -মান-য্ত্রের 
সাহায্যে এই বৈজ্ঞানিক তথ্যে্ আবিষ্কার করেন নাই, সম্ভবতঃ তাঁহারা ভুয়োদর্শনের ফলে 
এই 'সাঁধারণ নিয়মটা লিপিবদ্ধ করেন; কিন্তু এই সিদ্ধান্তে আসিবার পূর্বে -তাঁহার্িগের 
বহুকালব্যাপী ত্রমশূন্ত গ্রহণ-গণনায় নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল। তজ্জন্ত তাহাদিগকে নক্ষত্র 
পুঞ্জের তাপ্লিকা প্রস্তুত করিতে.হহীছিল, এবং সূর্য্য, চন্দ্র ও অপরাপর গ্রহ-গণেৰ গতি-নির্ধারণের 
জন্ত রাঁশি-চক্রের ছাদশ রাশির ব্যবহার করিতে হইয়াছিল; স্থতরাং এই পুনরাবর্তন (5:০9) 
কলের শির্ধারগ জ্যোতিষশাস্ত্রের উন্নতির পক্ষে-অল্প প্রয়োজন ছিলনা । . | ‘ 
এই গ্রহথ-গণনার আলোচনায় আমরা দেখিলাম যে, ইহাঁতে ক্রান্তিবৃত্ত (০120০) বা 
ু্ধ্যকক্ষা ও রাশিচক্রের (200520) বিভাগের বিশেষ প্রয়োজন হুইযা পড়ে। হিন্দুদিগের 
গণনা করিবার দুইটা পদ্ধতি ছিল, একটা চান্দ্র তিথির দ্বারা, অপরটী রাশির সাহায্যে । 
অবশ্য প্রথমটি ঘিতীষটরঁবপূর্বে "আবিষ্কৃত হয়। কারণ, তারকাপুঞ্জের মধ্যে চন্দ্রের 
দৈনিক অবস্থান বা গতি আমরা প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণের- দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারি; কিন্ত 
দৈনিক গতির দ্বারা ন্যিমিত হৃর্যোর তাঁরকাপুঞ্জের মধ্যে অবস্থিত পরোক্ষ প্রমাণের উপর , 
নির্ভর করে, যেহেতু স্বর্য্যের নয়নঝলসাঁন _ আলোকে নিকটবর্তী তারকাঁপুঞ্জও দৃষ্টিপথে 
আসিতে পারে না। অথচ বিবিধ বাহ্‌শক্তিপুঞ্জের আকর্ষণে চন্দ্রের গতি হুর্য্যের গতির স্তায় 
একটা শৃঙ্খলার অধীন নহে এবং আমাদিগের দৈনিক অভিজ্ঞতার সহিত স্বর্য্যের গতি 
নির্ধারণ একেবারে সংশ্লিষ্ট । সুতরাং বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কারের জন্ত রাঁশিচক্রের দ্বারা 
জ্যোতিষগণনা একান্ত অনিবাধ্য হইয়া পড়িল ; এবং পূর্বোক্ত তিথি-বিভাগ প্রাচীন পদ্ধতির 
মধ্যে গণ্য হইল এই যে, তিথিবিভাগের দ্বারা জ্যোতিষগণনা'র প্রচলন, ইহা! বহু প্রাচীন 
বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে । আমবা দেখিতে পাঁই যে, হিন্দুদিগের সর্বপ্রথম তিথিবিভাগের 
অনুক্ৰমে কৃত্তিকা নক্ষত্র মহাবিষুববিন্দুর (5৩081 ০05100%) চিহ্ন স্বয্নপ রহিষাছে ; তাহাতে 
. পাশ্চাত্য 'বৈজ্ঞানিকগণ স্থির কারযাছেন যে, অন্ততঃ দু'হাজার তিন শত: বৎসর ধ্ৃষ্টপূর্বে 
এন্সপ বিভাগ সম্ভব হইতে, পারিত। তাঁহারা আরও সিদ্ধান্ত করেন যে, ক্রাত্তিবৃত্তের 
এইয়প বিভাগ জ্যোতিষিগণের প্রাচীনতম চেষ্টা। সুতরাং আমাঁগিদের 'মনে হয, যখন 


প্রকৃতি ৩০৫ 


হিন্দুগণ একটা বিভাগের আবিষ্র্তা, তখন সম্ভবতঃ ক্রমিক উন্নতির সাঁধাঁরণ নিয়মানুসারে 
অপেক্ষাকৃত কার্যোপযোগী রাশিচক্রের বিভাগটীও হিন্দু জ্যোতির্কিদ্‌্গণের গবেষণা প্রস্থত। 
এই তিথিবিজ্ঞান সম্বন্ধে এই স্থলে আর একটু আলোচনা করা আবন্ডক ;_তাঁহা হইলে 
আমরা বুঝিতে পাঁরিব, চন্দ্রের দৈনিক গতির সহিত তিথিবিভাগের কিরূপ সংযোগ আছে। 
আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে-হিন্ুরা ক্রান্তিবৃত্তের সন্ধান জানিতেন; 
তাহারা আরও জানিতেন যে, -রাশিচক্রের সহিত চন্দ্রকক্ষার অবনতি (inclination of the 
.moon’s orbit to the ecliptic ) অতি সামান্ট,__এত সামান্ত যে চন্দ্রের দৈনিক গতির 
, নির্ধীরণকালে উহা! গণনা না করিলেও চলিতে পারে। সুতরাং তাঁহারা চন্দ্রের টনিক গতি 
নির্দেশ করিবার জন্ত ক্রাত্তিবৃত্তকে প্রথমে ২৮শ ভাগে পরে ২৭শ ভাগে বিভক্ত করেন) এবং 
প্রতি রিভাগ স্থচিত-করিবার নিমিত্ত এক একটি তারকাপুঞ্জ স্থির করেন। তাহাদিগেব শেষ 
বিভাগটিই অধিকতর বিজ্ঞান সন্মত ; কারণ, ইহাঁতে এক একটি বিভাগের পরিমাণ চন্দ্রের দৈনিক 
গতির প্রায় সমান, এরং একটি নাক্ষত্রিক আঁবর্তনের সময় ( mean sidereal revolution ) 
অর্থাৎ চন্দ্রের গতি একটি তারকাপুঞ্জ হইতে আরম্ভ করিষা চন্দ্রের সেই তারকাপুঞ্জে ফিরিয়া 
- -আদিতে ২৭৬ দিন. যাপিত, হয়, এবং ভগ্নাংশ বাঁ দিলে ২৮ দিন না ধরিয! ২৭ ধরাই বিধেষ। 
এই ২৭টি চান্দ্রবিভাগ- সুচিত করিবার জন্ক হিন্দুরা ২৭টি তারকাপুঞ্জ স্থির করিয়াছিলেন। 
প্রতি পুজেব উজ্্বদ্তমু তাঁরকাটিকে তাহারা যোগতারা বলিতেন এবং সমগ্র, পু্জটিকে নক্ষত্র 





বলিতেন। এ যোগতার! প্রতিবিভাগের আদিপ্রাস্ত সুচিত করিত। এইয়পে প্রত্যেক বিভাগ 
বিভাগীয় নক্ষত্রের স্তায় নিদ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিষা থাকিত, এবং সেই নির্দিষ্ট বিভাগগুলির 
সাহায্যে চন্দ্রের দৈনিক গতি 'স্থিরীক্কৃত হইত। উপরে প্রকাশিত চিত্রে যোগতারার সহিত 
'ক্রান্তিবৃত্তের ২৭টি বিভাগ প্রদীর্শত হইল ' 
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কিন্তু আমরা দেখিলাম যে, তিথিগণনাঁষ.ক্রাস্তিবৃত্তের এই ২৭টী বিভাগ বিশেষ প্রযৌজনীয 
হইলেও চন্দ্রের দৈনিক গতির.একটা! "শৃঙ্খল! নাই বলিষ! জ্যোতিষ-গণনা কালে উহার তত 
উপযোগিতা: নাই! সুতরাং রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশিতে বিভাগ আবশ্যক হইযা পড়ে। 
, পাশ্চাত্য দেশের অনেকের ধারণা, এই রাশ্চিক্রের বিভাগ গ্রীসদেশে জন্মলাভ করিয়া অন্তান্ত 
প্রাচীন সভ্য দেশসূহে প্রচারিত হইযাছিল। - এই ধারণাটী আমরা একেবারেই খিজ্ঞান সন্মত 
বলিযা মনে করি না; সবস্ত সাধারণতঃ সকল দেশের লোকেরই হৃদয়ে স্বজাতির বা প্রতিবেশী 
জাতিব..গৌরব-বর্ধনের প্রবল ইচ্ছা দেখিতে পাওয়া:যাঁয় ; কোনও একটা প্রচিদ্ধ কান্তি 
আপনার দেশে-অনুষ্ঠিত হইয়াছিল,__ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা একান্তই স্বাভাবিক। 
কিন্তু তথাপি উহার একটা সীম! থাকা আবস্তক । এই জন্যই বলিতেছি, এইরূপ ধাঁবণা বদ্ধমূল 
হইবার কারণ, পাশ্চাত্য লেখকগরণ প্রাচীন জ্যোতিষের আঁলোচনা কালে হিম্দুজ্যোতিষের 
উল্লেখ দেখিলে, অধিকাংশ,স্থলে একটু অরজ্ঞ|র হাঁসি হাসিয়া, ভারতবাসীর প্রাপ্য প্রশংসা" 
! টুকু আপনাঁদিগের বা প্রতিবেশী, অপর যুবোপীষ জাতির ভন্ত-সঞ্চিত করিযাঁ রাখেন। আঁবাঁর 
, যাঁহাবা প্ৰাচীন জ্যোতিষের-ক্রমিক উন্নতিব ধাবার একটা এঁতিহাঁসিক বিশ্লেষণ করিতে অগ্রসর 
, হন,তাহীদিগের কেহই বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ নহেন, অব্য তাঁহারা শ্রমপরায়ণ এঁতিহাঁসিক সন্দেহ 
নাই ।', এইজন্ত. জ্যোতিষিক ঘটনাবলীর ঠিকমত পর্যালোচনা করিয়া সময় নির্দেশ কবিতে 
এবং দেশৃবিশেষকে আ.বিকাঁরের প্রাপ্য কৃতিত্বটুকু দিঘা উঠিতে পারেন না। ইহা কিন্ত অল্প 
ক্ষোভের বিষয় নহে। যা হউক, আমবা . এক্ষণে ইহাব যথাযথ আলোচনা করিতে প্রবৃত 
হইব। 
আমর পূর্বেই অহানটেউপৰ ব্লিষাঁছি ষে, সম্ভবতঃ হি জ্যোতির্ব্দগণ রাশিচক্রে 
বিভাগটি ( twelve signs of the Zodiac ) “আবির করিযাঁছেন; ) এক্ষণে জ্যোঁতিষিক 
ঘটনাঁসমূহের বিচারের দ্বার! দেপা যাউক উহা! কতটা প্রমাণসঙ্গত। বাযট সাহেব বলেন যে, 
প্রথমে চীন জ্যোতিষিগণ শিউ (915০ )নায় দিয়া ক্রান্তিবৃত্তের বিভাগ বাহির কয়েন,. পরে 
ইহা হইতে হিন্দুদিগের নক্ষত্র ও আরবদিগেব মঞ্জিল উৎপন্ন হইযাঁছে; কিন্তু. অধ্যাঁপুক ব্বোর 
(০5৪) সাহেব সপ্রমাঁণ করিযাছেন যে, চীন্বাস্দিগের শিউ- ও. আরবদিগের মঞ্জিল হিন্দু 
জ্যোতিষের পরবর্তীকাঁলের বিভাঁগ'হইতে গৃহীত । এই.বিভাগে উপনীত হইবার পূর্বে হিন্দু- 
জ্যোতিষকে বিবিধ স্তর পার হইয়া আসিতে হইযাঁছে। ইহাতে তিনি বলেন যে, চন্দ্রের গতি- 
নির্ণষের জন্ত তিথি-বিভাগ হিন্দুর গবেষণা সম্ভূত ; এবং পরে আরববাঁসীরা উহার তনুকরণে 
আপনাদিগের মঞ্জিল বাহির করিয়াছেন। কিন্তু এই “স্থলেই আবার অধ্যাপক বেবার বল্নে যে, 
ব্বিলন দেশের জ্যোতির্কিদগণ প্রথমে এই বিভাগ্গ-প্রণা'লীর আবির করেন। এই সিদ্ধান্তটি ঠিক 
বিজ্ঞানযন্মত :নহে ; কারণ পাশ্চাত্য গণিতজগণ স্থির করিয়াছেন যে, রেবিলন দেশের বিভাগ 
গ্রগালীটি হুধ্যেব দৈনিক গতির সহিত সম্বদ্ধ। , কিন্ত আমরা পূর্বে দেখিযাঁছি যে, হিন্দুরিগোর 
প্রথম বিভাগটি চন্দ্রের দৈনিক গতির উপর নির্ভর করে; এবং ইহাও বলিয়াছি যে, পাশ্চাত্য 
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গণিতজগণ স্থির-সিদ্ধান্ত' করিয়াছেন ষে, চন্দ্র বিভাগটি প্রথমে আবিষ্কৃত হ্য, এবং পরে ক্রমিক 
উন্নতির. সাধারণ নিয়মানুসারে রাশিচক্রে. দ্বাদশ রাশিতে বিভাগ প্রচলিত হয। তাই 
আমাদিগের মনে হয়,ষে দেশে মূল ভিত্তিট নিহিত ছিল, সেই দেশেই ও ভিত্তির উপর, বনিয়াদও 
প্রস্তত-হওয়! সর্বাপেক্ষা সম্ভবপর। সুতরাং ইহা অনেকটা নিঃশক্কচিত্তে বলা যাঁইতে পারে 
যে, বেবিলনবাসীদিগের বিভাগ-প্রণালী হিন্দুদিগের বিভাঁগ-প্রণালীর,নিকট অনেকটা খণী। ।' 

. কিন্তু বিবিধ বৈজ্ঞানিক প্রথাণমনূহের আলোচন! করিলে আমাররিগেব, মনে হয, হিন্দু 
জ্যোতিষ, চীনজ্যোতিষ ও বেবিনন-দ্রোতি। পাশাপাশি ভাবে থাকয় পরস্পরের সাহায্যে 
উন্নতির পথে অগ্রসর. হইয়াছিল। এই স্থলে ইহাও বলিতে পারি যে, কোলক্রক সাহেব & 
সকল. বৈজ্ঞানিক .,তথ্যের উপর নির্ভর করিব! স্থির করিয়াছেন যে,'.পুর্বোক্ত দেশসমূহের 
জ্যোতিষ-শাত্র একই মুল হইতে সংগৃহীত । এই সিদ্ধান্তে উপনীত. হইবার পক্ষে তিনি বেশ 
(যুক্তিযুক্ত কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। -তিনি বলেন, হিন্দু, চীন ও বেবিলন্‌ সকলেই 
সপ্তাহকে সাতদিনে বিভক্ত করিয়াছেন, দিনগুলির নামেও বেশ সাদৃশ্য আছে, .তাহা্দিগের 
রবি-কঙ্কার বিভাগটি একরূপ, রাঁশিচক্রেব ও দ্বাদশরাশিতে বিভাগ সকল্রেই একপ্রকার, বৎসরের 
মাম-সংখ্যাও একরপ, এবং সর্বশেষে তাহাঁদিগের নক্ষত্রমগ্ুলীব সংখ্যাও যেক্সপ এক, সেইরূপ 
উহাদের কল্প-প্রহুত নামকরণেও বিশেষ, সাদৃশ্য দেখা যায়। 

কেহ কেহ .আবার গ্রীক জ্যোতিষও উক্ত তালিকার্‌ অন্তর্ভুক্ত করেন; ‘কিন্তু কয়েকটি 
' বিষয়ের সম্যক আঁলোচনা করিলে আমাদের মনে হয়, গ্রীক জ্যোতিষ হিন্দু ও বেবিলনু 
জ্যোতিষের সহিত এক সমষে গড়িযা উঠে নাই। কারণ, আমরা দেখিতে পাই, সর্ব প্রথমে 
'থেল্‌স্‌ (71199 ) গ্রীদদেশে জ্যোতিষচচ্চার আত প্রবাহিত! কৃরিযা! দেন, এবং এই থেল্স্‌ 
মিশর দেশীঘ পুরোহিতগণের নিকট: প্র্যোঁতিযশান্ত্র সম্বন্ধে .শিক্ষীলাভ করেন: ইহার পুর্ব 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে স্ম্যোতিযের আলোচনা শ্রীসদেশে হয় নাই ; ইহার্‌ বহুকাল পরেও চমন 
বিজ্ঞানসন্মত, প্রমাণের স্ব! গ্রিসদেশে জ্যোতিযের চর্চা হইযাছে বলিযা মনে হয়,না, এমন, কি 
এরিষ্টটলের ( Aristotle: 3 সময়েও শ্রীসদেশে তেমন বৈজ্ঞানিক নিয়মে ক্যো তিষিক প্রমাণের 
বিচার পদ্ধতি প্রচলিত হয় নাই। পৃথিবীর পরিধি যে গোলাকার, উহার কারণ নির্দেশ করিতে 
শিয়া: এরিষ্টটল বলিতেছেন, গোলকই ঘর্ধাপেক্ষা সুগঠিত ও সুশৃঙ্খল আক্কৃতিবিশি্, এবং সেই 
শ্রেষ্ঠ স্থষ্টিকুশনীর নির্ম্মাণে সুগঠন ও সুশূঙ্খলাই স্বাভাবিক ; সেই জন্তু পৃথিবীর পরিধি গোঁলকা- 
‘কার। আর এক স্থলে নূর্য্যের দৈনিক গতির প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন, পূর্ক' হইতে পশ্চিমাভিমুখী 
গতিই সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক - এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রহ সর্ঘ্যদ্রেব অবশ্যই ও গতি অবলম্বন করিবেন। 
ইহা দার্শনিক বিচার হইতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক: পদ্ধতিতে ইহার স্থান বড় উচ্চে নহে। 
গ্রীসদেশের প্রধান জ্যোতির্কিদ ছিলেন হিপার্কাস ও টলেমি। প্রকৃতপক্ষে তীহারাই গ্রীক- 
জ্যোতিযষের সংস্কার করিয়! উহার, পুনর্গঠন করেন। খীষ্টপূর্ক প্রায় দেড়শ্ত বর্ষ পুর্বে হিপার্কাস 
স্থির করেন, স্বর্য্যের এক ক্রাস্তিপাত হইতে পুনরায় সেই ক্রাস্তিপাতে (নক্ষত্রের সহিত তুলনা 
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করিলে) আসিতে পূর্ব বৎসর হইতে পব বৎসব অল্প সময ব্যয়িত হইবে ।- এই ক্রান্তিপাতে আগ্রে 
উপস্থিতিকে, অয়ন ( Preces5i০n ) কহে। এই অয়নের নিমিত্ত ছুই প্রকার বৎসর গণনা হয, 
-_-এক সায়ন বর্ষ (0:001081 /21) ; অর্থাৎ এক ক্রাস্তিপাঁত হইতে পুনরায় সেই ক্রাত্তিপাতে 
আসিতে হুর্য্যেব যে সময ব্যয়িত হয, তাহাকে সাষন বর্ষ কহে; আর একটি নাক্ষত্রিক বৎসর 
( Sidereal year ), অর্থাৎ এক নক্ষত্র হইতে 'মাবস্ত করিয়া পুনরাঁধ সেই নক্ষত্রে প্রত্যাগমন 
কবিতে সূর্য্যের যে সময় অতিবাহিত হয় তাঁহাকে নাক্ষত্রিক বর্ষ কহে। হিপার্কাস উভয়বিধ 
বৎসরের পরিমাণ, প্রতিমাসের দিবস সংখ্যা এবং সূর্য্যাদি পঞ্চগ্রহের আবর্তন কাল ও গতি 
নির্ধারণ করেন। এতদ্যতীত তিনি নিরক্ষবৃত্তের সহিত সর্ধ্যকক্ষা ও চন্দ্রকক্ষার অবনতি 
(inclination of the solar and lunar orbits with the equator) স্থির করেন, 
এবং বিশেষ পাঁরদর্শিতার সহিত নিভু ভাবেই এই সমুদষ নির্দেশ করেন। 

অবশ্য এই সকল সিদ্ধান্তের জন্ত অনেক স্থলে তিনি চেলডীষাঁন খাষগণের গবেষণার সাহায্য 
লইয়াছিলেন; কিন্তু তাহা! হইলেও তিনিই প্রথম গ্রীসদেশে জ্যোতিষশাস্রকে গণিতের ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার প্রা চাঁরিশত বৎসব পরে টলেমির আবির্ভাব হয। এই সমষের 
মধ্যে গ্রীদদেশে জ্যোতিষশীস্ত্রের তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্তাবনা,হয নাই ; এবং হিপার্কাসের 
পর টলেমিও যে বড় বেশী কিছু নূতন তথ্য আবিষ্কার কবিতে পাঁরিযাঁছিলেন, এমন বোধ 
হয় না। তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব পূর্ববর্তী জ্যোতির্কিদগণের আবিষ্কারসমূহ সুশৃঙ্খল ও 
সুসংলগ ভাঁবে লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রস্থাকারে প্রকাশিত করা । কিন্তু সাধারণ লোকমতের উপর 
হিপার্কাস অপেক্ষা টলেমির প্রভাব অধিক ছিল। ‘তিনিই সর্বপ্রথম প্রচার করেন,_ পৃথিবী 
নিশ্চল, সৌবমণ্ডলৈ গ্ৰহগণ পৃথিবীকে কেন্দ্র করিষা পরিভ্রমণ করিতেছে-। অবস্ত- ইহা 
সাধাবণ অভিজ্ঞতার দিক “দিয়া খুবই সম্ভবপর বলিযা মনে হইত। এই প্রসঙ্গে টলেমির _ 
বিচাংপদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত না হইলেও বেশ আমোঁদজনক ৷ টলেমি বলেন, শ্রহৃতাঁরক! 
আগ্নেষ-প্রকৃতিবিশিষ্ট আর ' পৃথিবী কঠিন পদার্থের সমষ্ট ; সুতরাং পৃথিবী অপেক্ষা 
গ্রহতাবকারই একটা গতি থাকা অধিকতর সম্ভবপর ; “এবং ইহাও অনুমান করা স্বাভাবিক 
ষে, পৃথিবীর ষদি একটা গতি থাকিত, তাহা হইলে আমরা তাঁহার অস্তিত্ব সঘন্ধে এতটা 
অনভিজ্ঞ হইব কেন? ইহ! সাধারণ জনমতের উপর প্রভাব বিস্তার করিষাঁছিল সন্দেহ 
নাই, কিন্তু বিজ্ঞানে বড় উচ্চ স্থান অধিকাঁব করিতে পারে নাই। ঠিক এই সমযে প্রাচ্য 
মনীষাৰ মহিমায় ভারতে বিজ্ঞানসম্মত প্রণাঁলীতে জ্যোতিষশান্ত্রের দ্রুত উন্নতি হইতেছিল। 
খ্রীষ্টীৰ পঞ্চম শতাব্দীতে আর্ধ্যভষ্ট স্থির করিয়াছিলেন যে, নিজ কক্ষাষ আপনার ব্যাসের 
চতুর্দিকে পৃথবীর একটা দৈনিক গতি আছে, এবং হৃর্য্যেব চাঁরিধারে ইহার একটা বাঁর্ষক 
গতি আছে । তিনি আঁরও বলেন, তাঁরকামণ্ডলী নিশ্চল; পৃথিবীর আবর্তনেব দ্বারা তারকাঁগণ 
ও গ্রহসমূহের আবির্ভাব এবং তিরোধান সাধিত হয। আধ্যভট্ট বলেন, প্রবহ বায়ু কর্তৃক 
পরিচালিত হইয়া পৃথিবীর- এইয়প আবর্তন হইযা থাকে । এই সকল তথ্য হইতে ইহাই 


শা 
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অনুমান কর! 'সঙ্গত যে, গ্রীসদেশে জ্যোতিফচর্চচার বহুকাল পূর্বে ভারতের হিন্দু জ্যোতিষ- 
জ্ঞানের অধিকারী হইবার স্পর্ধা রাখিতেন। টলেমির পর গ্রীস দেশে জ্যোতিযের আলোচনা 
এক প্রকার লোপ পাইয়া যায়; এবং আরববাসিগণ যুরোপে বিজয়পতাকা উডটীন, করিতে 
যাইযা সেই জ্ঞানের ধারা লাভ করিষাঁছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও মৌলিক গবেষণা 
তেমন আবিষ্কৃত হয নাই, সাধারণ অনুবাদের উপর দিযাই সে ধারা অন্ধ ছিল। কেবল 
আলবাতানি ও আবুল ওয়াফ অয়নাংশ (2:5০555107) বিভাগ ও চন্দ্রকক্ষা সম্বন্ধে কিছু নৃতন 
'তথ্য প্রচার করিষাঁছিলেন মাত্র । এই সমস্ত আলোচনা আমাদের পূর্ব মীমাংসার অনুকূল 
বলিয়াই মনে করি; হিন্দু, চীন ও বেবিলিন স্ম্যোতিষই” সর্বপ্রথমে অঙ্কুরিত ও পল্পবিত 
হয; আর তাহার কিছুকাল পরে ইহাদের প্রভাবে আসিযা, গ্রীস ও আরববাসীরা 
জ্যেততিষ্শাস্ত্রের আলে চনাঁধ মনোনিবেশ করেন। 
যাহা হউক, এক্গণে আমর! পুনরায় আঁমাঁদিগের পূর্কোল্লিখিত রাঁশিচক্রের আলোচনাষ 
প্রত্যাবর্তন করিব। আধুনিক যুগে আমরা আমাদিগের সুপ্রতিষ্ঠিত বেধালয় ও সুগঠিত 
মানযস্ত্রের সাহায্যে হুর্যের অথবা অন্ত কোনও জ্যোঁতিক্ষের দৈনিক অবস্থিতি নির্ধারণ 
করিতে সমর্থ হই; কিন্তু" প্রাচীন কালের জ্যোতিষ আঁলোঁচনাকাঁরীদিগের এই সুবিধার - 
কণামাত্রও ছিল না। আমরা প্ূ্্যসিদ্ধান্তের দ্বাদশ অধ্যায়ে দেখিতে পাই যে, অতি পূর্বেই 
" হিন্দুর! নির্দেশ? করিয়াছিলেন, বিভিন্ন নঙ্ত্রপুঞ্জ একটা অৃণ্ত শৃঙ্খলের দ্বারা পরস্পর সংবন্ধ 
হইয়া নভোমগুলে যেন দৃঢ় সংলগ্ন রহিয়াছে ; এবং ও সমগ্র নভোমগুলটা ব্যোমস্থ একটি 
নিদ্দিষ্ট অক্ষের (8309) চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে । - তাঁহারা আরও লক্ষ্য করিয়াছিলেন 
যে, ব্যোমমগডলের সমগ্র স্থান অধিকার করিষা বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জ; সন্নিবিষ্ট রহিযাছে, এবং 
" ওঁ ব্যোমের মধ্য দিযা স্বর্য্য চন্দ্র ও অপবাঁপর গ্রহগুলি ্ার্সে গমন করিতেছেন 
সুতরাং এই নক্গত্রপুপ্ন হুরধ্য, চন্দ্র প্রভৃতির দৈনিক গতি ও অবস্থিতির নির্দেশক হইয়া 
দীড়াইল। এই রাশিচক্রের বিভাগ ও গঠন আর একটু বিশদ করিয়া বুঝাইতে হইলে 
বলিতে হয়, আমরা! ষদ্ি-মনে করি ব্যোমমগ্ডলে একটী বৃহৎ -ঘড়ি লম্বিত আছে, সাধারণ 
ঘড়ির ন্তাষ উহাতেও দ্বাদশটী বিভাগহুচক দ্বাদশটা অক্ষর রহিয়াছে, আর মধ্যস্থলে সময় 
নির্দেশক একটা বড় কীট! সংলগ্ন আছে,--তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, রাশিচক্রের 
সহিত এইয়প ঘড়ির খুবই সাদৃগ্ড রহিযাছে। এইয়প ঘড়ির দিকে চাঁহিলেই যেমন "আমরা 
ঠিক সময় জানিতে পারি, সেইন্প ও বাশিচক্রের একটু পর্যাবেক্ষণ- করিলেই কোনও বিশেষ 
) সময়ে সৰ্ষ্যের অবস্থিতি অবগত” হইতে পারি। তাই আমরা বলিতেছিলাম, ফেকেহ এই 
_ভাশিচক্রের প্রবর্তক হউন না কেন, ইহা যে প্রাচীন জ্যোতিষের একটা উচ্চান্গের কৃতিত্ব, 
“মে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।' | 
আমন] দেখিলাম, ব্যোমপথে রবিমার্গটি বৃত্তাকার । ও রবিমার্গকে যদি দ্বাদশভাগে বিভক্ত . 
কর! যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, এক একটি বিভাগ এক একটি নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা -অবিরুণ্ 


~~ 
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রহিয়াছে। ইহাকেই বাশিচক্রেব বিভাগ কহে। যে কোন সময হইতে আরম্ভ কবিলে 
(মাধারণতঃ বিবুববিন্দূতে স্থর্য্যের অবস্থিতির সময় হইতে আরম্ভ কর! হয়) দেখিতে পাই এক 
একটি.বিভাগ্ব:অতিক্রম করিতে সুর্য্যের প্রায় এক মাস ব্যধিত হয়, এবং এই কারণে যে কোনও 
সময়ে স্থধ্যেব গতি নির্দেশ করিবার একটি উপাষ হুইবে,_যে বিভাগে সূর্য্য আছে সেই 
বিভাগটাব নাম করা এবং পেই বিভাগের কোন্‌ স্থলে সূর্য্য আছে তাহা স্থির করা। আবার 
ব্যোম-পথে চন্দ্রমার্গও বৃত্তাকাৰ ; উহাঁকেও আমরা ২৭টি তিথিতে বিভক্ত করিয়াছি। ইহার 
বিষয় পুর্ধই আমর! বিস্তৃত অলোচনা করিষাছি, এস্থলে তাহার উল্লেখ নিল্রয়োজন। 
আরও আমর! দেখি হুর্ধ্য, চন্দ্র ও অপরাপর গ্রহগণের গতি রবিমার্গের চতুর্দিকে, .এক্টা 
দ্র বেষ্টনীর মধ্যে আবন্ধ বলিযা, ও রাঁশিচক্রের বিভাগের, অধিকতব উপযোগিতা । নহুর্য্য- 
সিদ্ধান্তে ঠিক এই ভাবেই চান্্রমাস ও সৌরমাঁস নির্ণাীত হইয়াছে 
খরন্মবস্তিথিভি স্তদ্ধৎ সংক্রান্ত্যা সৌর উচ্যতে । 
মানৈ ঘ্ণদশভির্ষং দিব্যং তদহরুচ্যতে ॥ ১১৩ . 
ত্রিশ চান্দ্র দিনে (তিথিতে) এক চীন্দ্রমাস হয়। মধ্যের একরাশি হইতে অন্ত 
রাশিতে সংক্রমণকাল এক সৌব মাঁ। দ্বাদশ সৌর মানে এক, বৎসর) তাহাই 
দেবতাঁগণেব এক, দিন'রাত্রি। 7 
এইরূপে যঈন সূর্য্য ও চন্দ্রের গতি সম্পূর্ণকপে নির্ধারিত হইলে উন নিক, অবস্থিতি 
নির্দেশ কর! 'সহজ সাধ্য হুইযা পড়িল, তখনই জ্যোতিষশাস্ত্রের ক্রমোন্নতির দ্বিতীয় সুরে 
গ্রহণ-গণনার প্রবর্তন হইল। এই গ্রহণ-গণনা প্রাীন- প্রা সকল দেশের জ্যোতির্কিদিগণ বেশ 
ক্স ও নিতূর্পরূপে করিতে:পরিয়াছিলেন। অবশ্য আধুনিক যুগের মৃত এতটা নিখুত হয় 
'নাই।. কাৰণ, প্রধীনঃ -গ্রহণ-গণনাঁর * সহিত পৃথিবীর গতির বেশী যোগাযোগ নাই; 
পৃথিবী নিশ্চল হইলে এবং হুধ্য ইহাকে কেন্দ্র করিয়া পরিক্রমণ করিলেও একই. গগনা 
হইবে। - গ্রহণ-গণনার ফলাফল. চন্দ্র ও .চন্দ্রকক্ষার নীচবিন্দুর (১০৭০) অবস্থিতি অনুসারে 
পৃথিবী দ্বারা প্রতিফলিত কোঁণিক. ছাঁষাঁর (০০7৪ ০£ 9020০%) গতির উপর নির্ভর 
করে? এবং এই ভূচ্ছাযার গতি সর্য্য, স্থির থাকিলে এবং পৃথিবী ভ্রমণনীল হইলে যাহা 
হুইবে, উহার. বিপরীত হইলেও ঠিক, হা ুর্যসিদ্ধান্তে' ইহার বৈজ্ঞানিক কারণ 
দিলিবদধ রি 
ভ'নোঁ্ভাধে চা তত ন্যর্ক সমেহপি বা 
‘শশাঙ্ক পাতে গ্রহণং কিয় ভাগাধিকোণকে ॥ ৬1৪1 
তুল্য রাষ্টাদিভিঃ স্তাতামমাবন্তাত্ত, কালিতকো। - 
সুধ্যেদু পৌণমাস্তস্তে ভার্ষে ভ1গাঁদিকৌ সমৌ ॥ ৭18) 
অর্থাৎ পৃথিবীর ছাষা। কুর্ধ্য হইতে সদ। ছয় রাশি অন্তরে থাকে । চন্দ্রপাত (2০৭৩ of 
the moon’s orbit) ছা! কিংবা রবির সমান রাশিতে স্থিত হইলে গ্রহণ হইবে; অথবা 
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ছাঁঘা. বা:রবির রাশির অংশ - “হইতে কিঞ্চিৎ অল্প বা অধিক হইলে গ্রহণ হইবে? : অমাবন্তার 
অস্তিম কালে রবির 'রাশির অংশ চন্দ্রের রাশির "অংশের সমান । পুণিমার অত্তে.চন্দ্র ও 
সুর্য্যের রাশির অংশে ছয় রাশির পার্থক্য । এইজন্য অমাবন্তা ও পৃণিমাঁষ গ্রহণ হইয়া থাকে । " 

এইরূপে রাশিচক্রের দ্বারা সূর্য্য ও চন্দ্রের গতি নির্ধারণ কবিবার সময়ে প্রাচীন জ্যোঁতির্কিদ্‌. 
গণের সন্মুগ্ে একট! নৃতন তথ্যের দ্বার উদ্থাটিত হইল। তাঁহারা! লক্ষ্য করিলেন, এক বসব 
ব্য যখন বিযুববিন্দু হইতে -পরিকমণ আর করিলেন, তখন যে তারকা সেই বিন্দুতে 
লক্ষ্য হইতেছিল, বৎদরান্তে সূর্য্য পুনরাঘ সেই বিষুববিন্দর্তে প্রত্যাবর্তন করিলে পূর্বোজ 
তারকাটি আর সেই বিন্দুতে রহিবে না) অধিকন্ত বিভাগীষ তারকাগুলি এ বিন্দুর একটু 
পশ্চাতে সরিয়া আসিবে; এবং উহাদের গৃতি তারকাঁপুঞ্জের মধ্যে কুর্ধোর বাধিক গতিব 
ঠিক বিপরীত দিকে হইবে।, আমবা! পূর্বেই বলিয়াছি,. গ্রীস “দেশে খৃষ্টের প্রায় দেড়শত 
বধ্মর পূর্বে হিপার্কাস এই অনাংশতাগের (precession) আবিষ্কার করেন। কিন্ত 
ইহা হিন্দু জ্যো তিব্র নিকট একেবারেই নূতন তথ্য ছিল না; হি বহু কাল 
পূর্বে এই তথ্যের ‘উদ্ভাবন করেন। 

j এই অয়নাংশ গণনা জ্যোতিষ বড় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে? “কারণ জ্যোতিষ 
শাসত্ীয পর্য্যবেক্ষণসমূহ উহাদের বিশুদ্ধি'ব। নিভূ্ঘতার জন্ত বহু পরিমাণে অয়ননাংশ গণনার 
উপর নির্ভর করে। এতহযতীত ইহার প্রয়োজনীয়তা ও আলোচনার আর একটি কারণ আছে। 
ইহার সাহায্যে আমরা প্রাচীন জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণগ্ডুলির কাল 'নির্ণধ করিতে পারি এবং 
তৎকালীন জ্যোতি্ঞান পরীক্ষা করিয়া .ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনাবলীর সময় নিষ্ধীরণ করিবার 
পক্ষেও অনেকটা সহায়ত! পাইযা থাকি। সুতরাং জ্যেতিষশীস্তের জার নির্দেশ করিতে 
হইলে অয়নাংশ গণনার বিশদ আলোচনা না: ০ না; ৃ বরং ০ 
সুসঙ্গত হইবে বলিষাই মনে হুয।' র্ 

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি; সুর্য্যের গতিমার্গ, বৃত্তাকার এবং ব্যোমমণ্ডলে' : ইহার ভলভাগ 
(plane ) নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।- সুতরাং ব্যোমের কেন্দ্র ভেদ করিধা 
রবিকঙ্গার উপর যে লম ( perpendicular. ) অবস্থিত, উহাঁও নিশ্চল।' পৃথিবীর অক্ষ 1. axis ) 
এই.লম্বরেখাঁর চারিধারে আবর্তিত হয়, ছাব্বিশ হাজাব বৎসরে একটা আবর্তন সমাপ্ত হয়, 
এই দৌলনের গণনাকে অয়নাংশ কহে। এই দোলনের' ভন্ত ক্রবাক্ষ ( Polar 3৭5 ) ভিন্ন 
ভিন্ন বিন্দুতে নভোঁমণুঁল ভে করিয়া যায় । এই বিন্দুগুলি ক্রমে ব্যোমে একটা স্থুদ্র বৃত্ত গঠিত 
করে) এবং ইহার ফলে এই বৃত্তের দ্বার! চিত পথে যে তাঁরকাগুলি 'অবস্থিতি করে, উহ রাই 
একটির পর একটা ্রুব নক্ষত্র আধ্যা পাই্যা থাকে । এইয়পে'যখন দোলনের ব্যাপার চলিতে 
থাকে, তখন নিরঙ্গবুত্ত (৪009০: ) ও ক্রাস্তিবৃত্তের (6০119৮০) পরম্পর পা: যাহা 
বিষুবরিন্নুতে অবস্থানকালে সর্য্যের কেন্দ্র ভেদ করিয়া যায়, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন নগ্বত্রের - 
সুচনা করিবে। ইহাই আর একটু সরল করিয়া বলিতে হইলে আমরা বলি, ভিন্ন ভিন্ন আবর্ভনে 
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সূর্য্য বিষুববিন্দুতে বিভিন্ন নগত্রের সুচনা করিবেন। এইভাবে নক্ষত্রের স্থানচ্যুতিকে আগরা 
নক্ষত্রপুঞ্জের দোলন বাঁ (/196107) বলি, এবং প্রুবাক্ষকে ( Polar 9305) দৌলনের আলম্ব 
(ি1০01)) আখ্যা দিয়া থাকি। 'র্য্যসিদ্ধান্তে’র তৃতীয় অধ্যাষ ইহাঁর বিশেষ আঁলোঁচনা 
দেখিতে পাইল 


ত্রিংশৎ কৃত্য যুগে ভানাং চক্র গ্রাক্‌ পরিলম্বতে ! 
তদ্গুণাদ্‌ ভূদ্িনৈৰ্ভক্তাৎ ছ্যগণাদ্‌ যদবাপ্যতে ॥ ৩৯ 
তদ্দোস্িক্নাদশাপ্তাংশাঃ বিজ্ঞেয়া অযনাবিধাঃ। 
তৎসংস্কতাঁদ্‌ গ্রাহাৎ ক্রাতিচ্ছ।যা চরদ্লাদিকম্‌ ৷ 

ক্ষুটং দৃক্তুল্যতাঁং গচ্ছেদয়নে বিষুবদ্ধয়ে ॥ ৩/১০| 
প্র/কৃচক্রং চলিতং হীনে ছাযার্কাৎ করণাঁগতে | 
অন্তরাং শৈরথাবৃত্য পশ্চাচ্ছেষৈস্তথাঁধিকে ॥ ৩1১১। _ 


অথ [ৎ বিষুববিন্দুদ্বয়ে (eUi৷॥০xe5 ) ও অযনাসন্ত বিন্দুতে (solstitial points) যখন সূর্য্য 
থাকেন, তখন সূর্যকে নিবীক্গণ কবিলে এই নক্ষত্রপুঞ্জেব দোলন বা অযনাংশের গতি দৃষ্টিগোচর 
হয। গণন। দ্বারা প্রাপ্ত সূর্য্যের স্পষ্ট স্থান যদি ছায|গত ( অর্থাৎ স্পষ্ট) অর্কস্থান (সূর্য্যেব ভূজাংশ 
“longitude” ) হইতে যত অংশ নান হয, নকষব্রপুঞ্জ তত অংশ পূর্বদিকে এবং যত অংশ অধিক 
হয়, তত অংশ পশ্চিমদিকে স্থিত হইবে। ্‌ 
.. এই যে পৃথিবীর গতি যাহা হইতে অযনাংশ ভাগের উৎপত্তি, ইহা আমাদিগের সাধারণ 
অভিজ্ঞতার সহিত রিয়া বুঝিতে হইলে আমরা দেখি, যদি একটি লাটিমকে আমরা 
ভূমিতে ঘুবাইয়৷ দিত হ! হইলে লাটিমটি ঠিক সোজান্জি ভাবে আবর্তিত হয় না; যে 
অক্ষের (৪545) চতুদ্দিকে উহা ঘুরিতে থাকে, তাঁহা একটি উর্দ্ধাধঃ লক্ষমান বেখার (৬৩:11০৪1 
৪315) উপর কিছু অবনত (3:7০17760), লাটিমের অঙ্গটি পৃথিবীর ভঞের স্বরূপ এবং .উর্দ্ধাধঃ 
লম্বমান .রেখাঁটী রবিমার্গ বা ক্রাস্তিবৃত্তের অক্ষের নির্দেশক ; আর এই আবর্তন পৃথিবীর 
গতি স্থচিত করে। পৃথিবীর এই গতি হইতে জ্যোতিক্ষমণ্ডলীর দৈনিক গতির উৎপত্তি । 
আমরা এখানে ইহাঁও বলিয়া রাখিতে পারি যে, এই স্থলে লাটিমের গতি-বিজ্ঞান (dynamics 
061150700০1) আর পৃথিবীর গতিবিজ্ঞান একই নিষমের উপর প্রতিষ্ঠিত। ' এই অয়নাঁংশের 
দরুণ পঞ্জিকা-গণনায় বড় গোলযোগ উপস্থিত হয়; কারণ, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, অয়নাংশের 
জন্য বৎসরের পরিমাণ ছুই রূপ হয+_-এক্টী সাযন বর্ষ (0০91০9] ৩৪7); আর একটা 
নাক্ষত্রিক .বর্ষ (506159] /9:)1 ইহা! ব্যতীত চান্দ্ৰ যুতিমাসের. (Synodic month) 
সাহায্যেও বৎসর গণনা কর! যাইতে পারে এই সময়গণনা সম্বন্ধে কিরূপ বৈষম্য হইতে 
পারে, তাঁহ! দেখাইবাব জন্য. আঁমরা 'সবর্য্যসিদ্ধান্তের প্রথম অধ্যাষ হইতে কযেকটী শ্লোক 
উদ্ধৃত করিলাম; : 


প্রকৃতি | ৬১৬ 
- পশ্চাদ্ত্জ্তস্তোংতিজবান্‌ নক্ষত্ৰৈঃ সততং গ্রহাঃ | . : এ 
'_ জীয়মানাস্ত লকবস্তে তুল্যমেব স্বমার্গগাঃ | ১২৫ । ০6০ 8 
-প্রাগ গতিত্বম্তত্তেযাঁং ভগণৈঃ প্রত্যহং গতিঃ। yt 
পরিগাহবশাদ্ভিন্নী তাবেশাদ্‌ তানি ভুঞ্জতে। ১২৬ । i 
শীঘ্গত্তন্তিথাঙ্গেন কালেন মহতাল্সগঃ | 
তেষাঁং তু পরিবর্তন পৌফান্তে ভগণঃ স্থতঃ ॥ ১/২৭-। 
অহ গ্রহগণ প্রবহবায়ু কৰ্ণক পরিচালিত হইয়া নিজ নিজ বক্ষোপরি নক্ষত্রসকলের সহিত 
পূর্কদিক হইতে পশ্চিমাভিমুখে নিরস্তর তুল্যবেগে গমনকাজে গতিব্ষিষে নক্ষত্রগণের নিকট 
পরাজিত হইয়! থাকে ; অর্থাৎ নক্ষত্রগণের পশ্চিমবাহিনী গতি গ্রহগতি হইতে অধিরু, এই 
জন্য গ্রহসকলকে - পূর্বদিকে- অপস্থত. হইতে দেখা যাঁয়। গ্রহদিগের ক্ষার ন্যুনাধিক্য 
বশত: তাহাঁদিগের প্রাত্যহিক গতি.সমাঁন নহে। ভগণ দ্বারা ত্রৈরাশিক করিলেই ও গতির 
নানাধিক্য জানা যাঁইবে। গীঞগাঁমী গ্রহগণ অল্প সময়ে ও অঙ্লগাঁমী গ্রহগণ অধিক সময়ে 
স্বীয় কক্ষাতে একবার পরিভ্রমণ করে ; এইয়প অসমান গতিতে গ্রহগণ রাশিচক্র ভোগ .করিষা 
থাকে । গ্রহগণের এই পরিব্রমণের নাম ভগণ ; অর্থাৎ একটি নক্ষত্রের শেষ হইতে আরম্ভ করিয়া 
পুনর্ধধার সেই নক্ষত্রের শেষ’ পর্য্যন্ত একবার ভ্রমণে এক ভগণ হয়। 

. সুতরাং দেখিতে পাই, ভগণ বা সময়ের পরিমাণ বনুবিধ। ইহার উপরে দীন 
পরিমাণ ঠিক করাও বড় কষ্টসাধ্য । ইহ! ব্যতীত কোন পরিমাণই 'ভগ্াংশবিরহিত নয়। 
অথচ আমরা দেখিতে পাঁই, ভারতে প্রচলিত শকাব্দ ও গ্রীস দ্রেশে প্রচলিত জুলিয়াস্‌ সিজার 
প্রবর্তিত এবং পোপ গ্রীগরী কর্তৃক সংশোধিত অব কতটা শুনার উপর প্রতিষিত। : 
এই জন্তই আমর! নির্বাক বিস্ময়ে ভাবিতে থাকি, অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে, চীর- 
দেশে, মিশরে ও গ্রীসে কেমন করিয়া এতটা নির্ভুল ও সুন্ম গণনা-সমহ্বিত পঞ্জিকা প্রস্তুত 
হইয়াছিল। এই কৃতিত্বের যথাযথ তথ্য নির্দেশ করা বহু আয়াসসাধ্য | ইহা আরও কঠিন 
হইয়া উঠে যখন আমরা দেখি, বিদেশীয়গণ প্রাচীন সভ্য দেশসমূহের বিজ্ঞানার্দির আলোচনা 
কালে জাতিগত পার্থক্য স্মরণ করিয়া একেবারেই সহামুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে কার্ধ্ক্ষেত্রে অগ্রসর 
হননা। 

এই প্রবন্ধ রচনাকালে এ বিষয়টই আমার অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। পাশ্চাত্য 
লেখকগণ ফ্র্যোতিষ-শীস্ত্রের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া, হিন্দুজ্যোতিষের উল্লেখ দেখিলে, নাসিকা 
কুঞ্চিত করিয়া তাঁহাকে মোটেই আমল দেন না। যদিই ব! দেন; তাহাও অধিকাংশ স্থলে 
এক্স্‌প বিশেষণভূষিত যে, আসন্মান লইয়া তাহা পাঠ করা ভারতবামীর পক্ষে .একয়গ 
অসম্ভব । কেছিজ বিশ্ববিস্তালয়ের গণিভাঁধ্যাপক বেরী (8৪৫) সাহেব তাঁহার “জ্যোতিষ- 
শাস্ত্রের -ইতিহাঁস” শীর্ষক. পুস্তকে হিন্দুজ্যোতিষের কথা উঠিলে বলিতেছেন- হিন্দুজ্যোতিষ 
বিজ্ঞান হিসাবে বড় বেশী দূর অগ্রসর হইতে -পাঁরে নাই, যাঁহাও হুই একটি বৈজ্ঞানিক 
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তথ্য আছে, তাহা ভূলব্রান্তিতে পূর্ণ, এবং প্রীকদিগের নিকট হইতে না বুবিধা! গ্রহণ করা 
হইযাছে। তাই তিনি হিন্দুজ্যোতিষের আলোচনা করেন নাই। বেলি (Bently) 
সাহেব আবাব আর একটু চরমে উঠিযাছেন।, তিনি বলেন,-”সাহিত্যে জালিষাতি 
(Forgery) ভারতে এতটা প্রচলিত হইযাঁছিল যে, কোন্‌ পুস্তকথানি ভাবতে কৃত্রিম, 
কোন্‌ খানি বা জাল, তাহা বুবিয! উঠা যায় না।......সাঁহিত্যে যে কোন ভয়ানক ছুয়াচুরি 
করিয়া (fagrant literary 10000510075) তাহারা ধরা গড়ক ন| কেন, মানুষের 
এমন কোনও বাধ্যতামূলক বিধি-বিধান নাই, যাহাঁব কবলে পড়িবার ভয় তাহাদের আছে; 
ধর্ম্মের বা বিবেকের এমন কোনও শক্তি নাই, যাহ! তাহাদিগকে এ পাপ হইতে রক্ষা করিতে 
পারে; বিশেষ. দণ্ডের অধীন হুইবারও এমন কোনও ভষ নাই, যাহা তাহাদিগকে এইরূপ 
কর্ম হইতে বিরত করিবে.” অত বড়" বৃহৎ যে Encyclopedia Britannica, যাহা 
জগতেব সকল জ্ঞাতব্য অজ্ঞাতব্য তথ্যে. পূর্ণ, তাঁহাতেও হিন্দুজ্যোতিষের নামগন্ধ নাই, 
যেন অতি যত্রে উহাকে অনধিকাঁর প্রবেশ হইতে নিবারণ করা হইফাঁছে। 7:769710র 
জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ে প্রবন্ধ-লেখক প্রাচীন. জ্যোঁতিষটা রেবিলনবাসী ও গ্রীকৃদিগের এক 
চেটিযা ছিল বলিয়া. ধরিযা লইয়াছেন.।. কেবল ব্রেনেওড (9:50909) সাহেবই তাহার 
“হিন্দুস্যোতিষ” শীর্ষক পুস্তকখানি লিখিবার সময হেয় জাঁতিবৈষম্য ভূলিষা পক্ষপাঁতিত্বের 
উপরে উঠিতে পারিয়াছিলেন। তাই বেশ.সহান্ুভৃতিপূর্ণ ও সরল হৃদষে হিন্দুজ্যোতিষের প্রশংসা 
করিতে পারিয়াছেন। বেন্টলি বা বেরী সাহৈবের অথবা তাহাদের সমীনধন্্রী লেখকদিগের 


অবাস্তব বিদ্বেষভাব দু করিযা কাহারও নিকটে বজিতেও আমদের জজ্জা বোধ 
হয, ইহা এতটা! সৌজবু্্্ ৷ এইরূপ পক্ষপাতিত্ব একেবারেই প্রশংসার কথ| নহে) বরং হিন্দু 
জ্যোতিষে-তীহাদের সুচিত করে। আঁমাদ্িগের, বিজ্ঞান-আঁলোঁচন! কালে সর্বদা 


স্মরণ রাখা কর্তব্য, বিজ্ঞান কোঁনও,দেশ-বিদেশে আবদ্ধ নয ; ইহা প্রতীচ্য“বা প্রাচ্য কাহারও 
একার সামগ্রী নহেত_ইহা অফুরন্ত জ্ঞান-ভাগডাঁব হিসাবে.সমগ্র মানবজাতির শ্লাঘ্য পিভৃপরিচয় 
ও-বরেণ্য সম্পত্তি । ; 

ইহাই প্রাচীন যুগের জ্যোতিফপানের নিত পরিচয় ; এবং ইহার পরেই আধুনিক 
যুগের পর্য্যবেক্ষণসাঁপেক্ষ জ্যোতিযশাস্রেব আরম্ভ । আমরা যুরোপে Renaissance বা 
জ্ঞানোন্নতির পুনরুন্মেষের পূর্বাকাল পর্য্যন্ত প্রাচীন যুগ’ আখ্যায়' বিভাগ করিয়া, সেই সমযের 
মধ্যে জ্যোতিষের যে ক্রমিক উন্নতি হইয়াছিল, অল্প- পরিসরে তাঁহারই আলোচনা করিতে 
চেষ্টা করিয়াছি । আমবা দেখিলাম ষে, অতি: প্রাচীন কালেও জ্যোতিষ-শাস্ত্রের ক্রমোন্নতির 
সুস্পষ্ট পূর্বাভাস ফুটিয়া উঠিযাছিল।; আরও দেখিলাম যে, প্রকৃত মৌলিক তথ্যের আঁবি্ধার- 
ক্ষেত্রে প্রাচীন জ্যোতির্কিদ্‌্গণের কৃতিত্ব একেবারেই অবহেলার যোগ্য নহে। তখনও তাহারা 
পৃথিবীর দৈনিক ও বাঁষিক গতির সবিশেষ তত্ব অবগত ছিলেন। তারকাঁপুঞ্জ যে নিশ্চল এবং 
পৃথিবীর গতিবশেই যে উহাদিগের উদ্বযান্ত হইয়া থাকে, ইহা আর্যভ্ স্থির সিদ্ধান্ত ফরিয়া- 
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ছিলেন; এমন কি মাধ্যাকর্ষণের তথ্যটিও যে অঙ্কুর অবস্থায় ভারতীয় জ্যোতির্কিদগণের মনে 
স্থান পাইয়াছিল, ইহারও প্রমাণ পাওয়া :যায় । বরাহমিহির লিখিয়াছেন, পৃথিবী কেন্দ্রের 
দিকে সকল বস্তু আকর্ষণ করিতেছে ব্ক্গগুপ্ত আরও একটু বিশদ করিয়া রলিয়াছেন, 
প্রাকৃতিক নিয়মে সকল বস্তুই পৃথিবীর অভিমুখে " পতিত হয়; কারণ পৃথিবীর : প্রকৃতই 
আরর্ষণ ও ধারণ করা;--যেমন জলের প্রকৃতি বহিয়া যাওয়া, 'অগ্ির প্রর্কতি- দগ্ধ কর! ও 
বায়ুর প্রক্কৃতি গতিব স্থষ্টি করা। কিন্ত প্রাচীন. যুগের জ্যোতিষ-শান্ত্রের আলোচনা কালে 
একটি বিষষ আমাঁদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জ্বামুরা অনেক স্থলেই দেখিতে পাই, কেবল 
সাধারণ নিষ্মগুলি ( ৪eneralisati০n5) লিপিবদ্ধ রহিয়াছে অথচ সেই সাধারণ নিয়মে 
পৌছিবার পক্ষে যে বিচার-পদ্ধৃতির -আবস্তকত] ছিল, তাঁহার বড় উদ্দেশ পাই না। অন্ততঃ 
হিন্দুজ্যোতিষের সম্বন্ধে এ কথাটা বিশেষক্ধপে প্রযুজ্য। বেশ বড় বড় বৈজ্ঞানিক গণনার 
নিয়মাবলী শ্রোকাকারে গ্রথিত রহিয়াছে, অথচ বিচার-প্রক্রিয়ার (method of procedure) 
নিদর্শন নাই । বোধ হয় ইহাঁতেই পাশ্চাত্য লেখকগণ ভনেক সময়ে স্থির করেন যে, এ 
বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি দেশাস্তরের জ্যোতিষশীস্ত্র হইতে গৃহীত। কিন্ত আমাদের মনে.হয, 
উহার একটি বিশেষ কারণ আছে। ‘ভারতবর্ষে পূর্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মৌখিক প্রসারের প্রচলন 
ছিল; শ্লোক আবৃত্তি বা গান গাওয়ার দ্বারা জ্ঞানের ধার৷ অন্ষু্জ থাঁকিত,; জ্যোতিষশান্ত্রে 
গেত্রেও তাহাই হইযাছিল। কোনও বিশেষ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে উপদেশদার্ন' কালে অধ্যাপক 
শিষ্যকে বিচার-পদ্ধতিগুলি বুঝাইয়া দিয়া সেই তথ্যটি স্মরণ রাখিবাঁর জন্ত একটি ক্লোকে সাধারণ 

নিয়মটা (৪ৎenerali5ati০৷) গ্রথিত করিয়া দিতেন ; শিষ্য সেইটী মুখস্থ করিয়া রাখিতেন, 
বিচারপ্রক্রিযাগুলি নিজে 'বুবিয়া রাখিতেন। এইরূপে অধ্যার্ঠীকের পর অধ্যাপক কেবল 
শ্লোক রচনা করিষা সাধারণ' নিয়মাট' গ্রথিত করিয়া রাধিতেন,)আঁর মুখে মুখে শিশ্যদিগকে 
কিচার-পদ্ধতি শিখাইয়া দিতেন। ক্রমে যখন গ্লোকসংখ্যা খুব অধিক হইয়! পড়িল, তখন 
কোনও এক শিষ্য: সেগুলি তানপত্রে বাঁতন্ত "কিছুতে ' লিগিবন্ধ করিয়া রাখিলেন। কিন্ত 
মাঝে এমন একটা সময আদিল, যখন বিলাসের তরঙ্গে দ্যা ভারতবাঁসী জানের চর্চা 
ছাড়িযা দিল,_জ্যোৌতিষবিজ্ঞান একেবারে ভুলিযা গেল। তখন বিচার প্রক্রিয়াগুলি বিশ্বাতির 
অতল গর্ভে লোপ পাঁইল,--কেবল শ্লৌকগুলি কালের সর্ববিধ্বংসী গ্রীস্‌হইতে বাচিয়া গেল। 
পরে এ ক্লোকগুলির সহিত প্রন্গিপ্ত (11572018650) ক্লোকের মিশ্রণ হইতে লাগিল; শেষে 
একজন সন্কলন-কর্তা মৌলিক ও প্রক্ষিপ্ত শ্লোক সব একত্র করিয়া গ্রস্থাকারে প্রকাশিত 
করিলেন। এই প্রকারেই বোধ হয় হিন্দুদিগের সর্বশ্রেষ্ঠ দ্যোতিয্রনথ'প্ধ্যসিদ্ধান্তে“র 
উৎপত্তি; কারণ, আঁমরা উহাতে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সহিত কুসংস্কারজড়িত প্রবচন বা গ্রহ- 

নকষত্রাদির স্ততি-প্রশপ্তিও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে দেখিতে পাই। “র্য্যসিদ্ধান্তে”র দ্বাদশ অধ্যায়টি 
পাঠ করিলে এ বিষয় আমরা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে, পারি। আমাদিগের দেশের 
জ্যোতিষশাঁত্রের আলোচনাকারীদিগের এখন কর্তব্য এই খে, পুর্ব-কথিত আগাছা-পরগাছা 


৩১৬ :প্রকৃতি 
বাদ দিয়া হিন্দুজ্যোতিয়ের সুল সুত্রগুলির পুনরুদ্ধার করিয়া পাঁচাত্য পৃণ্ডিতগণকে দেখা ইতে 
চেষ্টা কর! য্যে আমাদের জ্যোতিবশান্ত্র রিয়প উন্নতির উচ্চ -শিখরে উঠিতে পাঁরিষাছিল। 
কাব ইহা স্থির খে, পুর্কোক্ত যুক্তি-তর্কের দ্বারা আমর! বেশ বুঝিতে পারি, বিজ্ঞানের 
উন্নতিকরে যে সাধনার প্রয়োজন প্রাচীন মনীযিগণের তাহার অভাব ছিল না"। সেই সাধনার 
সহিত তাঁহারা বাণীদেবীর চরণে আরও আনিষাঁছিলেন আপনা দিগের জিজান্সহৃদয়। তাই 
অনস্ত নভোমগুলের অপূর্ব জ্যোতির্ময়. গ্রহনক্ষত্রাদির আলোক-নির্বরে পুলক-বিহ্বল হইযা. 
ETT UT UTE : 
‘ এতং মে সংশয়ং ছিন্ধি ভগবন্‌ ভূতভাবন। Aj 
অন্যোন ত্বামৃতে ছেত্ত! বিস্ততে সর্বরূশিবান্‌ ৷ 





রিচীলক ছিলেন শ্রীযুক্ত হবাইস । তাহার সঙ্গে যে সকল আকর- 
তন্বাবিৎ খনিজ বি্ার অনুসন্ধান চাবা ইতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বান্সেল্্বযর্স, রোজে, বায়রিখ, 
.হ্বব্স্কি ইত্যাদি পণ্ডিতগণের নাম উল্লেখযোগ্য। হ্বাইসের মৃতুর. পর (১৮৫৬) রোজে হ’ন্‌ 
বড় কর্তা । রোদের মৃত্যুর ১৮৭৪ সনে। এই সময়ে মুজেয়ুমকে তিন স্বত্ বিভাগে বিভক্ত 
করা হয়। এক একজন পণ্ডিতের তাবে এক. একটা বিভাগ পরিচালিত হইতে থাকে। 
র্বময কর্তা! বাহাঁল হন বাধরিখ। 
। তখনও সাধারণ ভূতব হইতে আঁকর-তত্বের বিযোগ ঘটে নাই) এক সংগ্রহালয়েই 
দুই ধরণের সকল বস্তু সংগৃহীত হইত। কিন্তু ছাড়াছাড়ি ঘটে ১৮৮৮ সনে। অর্থাৎ ওর 
বসর আকর-তব স্বরাজ "লাভ করে। এই সময়ে বিশ্ববিগ্কালয়ের সৌধ হইতে আঁকরতন- 
সংগ্রহকে সরাইয়! লইয়া যাওয়া হয়। সহরের অন্ত এক পাড়ায় এই অন্ত স্বতন্র সৌধ নির্িত 


হইয়াছিল। সেই লৌধই আনকালকার লিটা জানি ৷ মুজেুমের সঙ্গ সঙ্গ 


প্রকৃতি ৩১৭ 
“ইন্টিটুট” ( শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান )৪ কায়েম হইধাছে। এই নবীন প্রতিষ্ঠানের কর্তা হন অধ্যাপক 
ক্লাইন। তিনি পূর্বে ছিলেন গোটিঙ্েন বিশ্ববিস্বালযে । 
মুজেযুম-ভবনের নীচের তায. সংগৃহীত" বন্তগুলা'- জনসাধারণের 'জন্য' খোঁল।- খাঁকে | 
লোকের! - গিযা. ভিড় করে একট! সংগ্রহের সম্মুখে । ১৮০৩ সনে রূশিষাব বাদ্শ। প্রথম 
আঁলেকজা তাঁর প্রশিয়ার রাজাকে কতকগুলা! রুশ.মণিমুক্ত উপহার পাঠহিয়াছিলেন। : এই 
সব এ সংগ্রহের অন্তর্গত! তাহা ছাড়া হ্বাইস” বোজে ইত্যাদি পণ্ডিতগণ সেকালে নিজ' নিজ 
. পৰ্য্যটন এবং অনুসন্ধানের ফলে যে সকল দ্রব্য ঘবে লইয়া আসিতে পারিষাঁছিলেন সেই সবও 
লোকের দৃষ্টি টানিষা লয়। মুজেযুমের কর্মকর্তারা এই সব সংগ্রহকে বার গর নাই মৃ্যবান 
বিবেচনা করিতে অভ্যন্ত। 
বিগত বিশ ত্রিশ বৎসরের ভিতর রস্পফ বি STA 
বস্তু সংগ্রহ করিয়াছেন। জামেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে অসংখ্য মালি আসিয়াছে । অধিক্ত 
জার্ম্মাণির'পটাশ-খনির স্তর-বিস্তাস এবং তাহার বিচিত্র ক্লপ-সম্পদ বুঝিবার পক্ষে সহায়ক নানা 
দ্রব্য সংগৃহীত হইযাছে। বলা বাঁছুল্য,_এই হরেক রকম “্মণিমুক্তা”র রাশি: এবং “ইট-পাট- 
কেল-পাঁথরের” ছড়াছড়ি গুলা বিজ্ঞানসেবীদের পলক গবেষণা,-পরীক্ষা. এবং “রিসার্চ” ইত্যাদি 
কর্মের সরঞজামুবিশেষ । - 
. * - এই গেল মুজেয়ুমের বৃত্তান্ত ৷ ইন্টটুট বিভাগ ডে বি । এইখানে চি 
হুয়। কাজেই বক্তৃতা-গৃহ আছে কতকগুল! । তাহা: ছাড়া ল্যাবরেটরি বা পরীক্ষা-গৃহে বাবহারের 
জন্তু কতকগুল! স্বতন্ত্র সংগ্রহ আছে। গড়ন-বিজ্ঞান বা বূপ-তব এবং পদার্থবিস্তাসংক্রান্ত'ও 
রাসায়নিক দ্রব্যগুণ আলোচনা করিবার পক্ষে এই সকল সংগ্রহে সাহায্য পাওয়া যাঁফ। প্ধাতু- 
রত্বে"্র “কুলশীল” বুঝাইবার জন্ত নানা প্রকার সংগ্রহ আঁছে। এই সমুদ্যের আঁকৃতি-ভেদ, 
গঠন-প্রণালী এবং রূপাস্তর-গ্রহণ ইত্যাদি তথ্যের ব্যাখ্যান্থরূপ সংগ্রহও দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
. প্রুষ্্যাল”' বা. দাঁনা বীধিবার ধরণধারণ পরীক্ষা করিবার জন্য ত্বতম্র কামরা আছে। 
পাথরের ভিতর-বাহির এবং গঠনগড়ন সমন্ধে অনুসন্ধান চালানো হয় কতকগুল! ঘরে । আঁকর- 
তত্ব এবং প্রস্তর-তত্ব আলোচনা করিতে হইলে নানা প্রকার ফটো-চিত্র গ্রহণ করিতে হয় ; 
তাহার জন্যও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। অধিকন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক রাঁসাষনিক -কাজকার্মের জন্ত 
ঘর.ত বাঁধা আছেই। লাইব্রেরিতে আছে হাঁজাঁর তিনেক বই, আর দশখানা বিজ্ঞান-পত্রিকা। 
প্রত্যেক “সেম্ষ্টোর” বা অধ্যয়ন্খতুতে- সাধারণতঃ ২৫1৩০ জন ছাত্র এই ইন্‌টটুটে লেখা- 
পড়া করিষ! থাকে । আলোচ্য বিষয় তিন স্বতঙ্র বিস্তার অন্তর্গত £__(১) মিনারালোগী (আকর- 
তত্ব ), (২) ্ষ্যালোগ্রাফী ("দানা-তত্ব ), 55 বি্যাগুলার রর 
নাম আর ইংরেজি নাম ঘটনাচক্রে এককপ। 
১৯২১ সন পর্য্যন্ত অধ্যাপক লীবিশ ছিলেন হম এবং জে দিনৰ | হা 
কাল ব্রড়-কর্ত। অধ্যাপক মোৌনসেন। . 


৩১৮ প্রকৃতি 
৮4 ভুভস্ত্রশ্রভিষ্টান্ন 


: :১৮৮৮ .সন পর্যন্ত আঁকরতব্বসংগ্রহালষের সঙ্গে সাধারণ ভূতত্ব বিষষক প্রতিষ্ঠান গাঁথ। + 
ছিল! ওঁ বৎসর “গে ও লোগ্রিশ-পাল্যেওন্টোলোগিশেস্‌ ইন্ট্টিটুক উও মুলক” ( ভূ-দীবান্ম: 
তত্বের। বিস্তাপীঠ ও অংগ্রহালয় ) “মিনৌরালোগিশ পেট্রোগাফিশেস্‌ ইন্‌টটটুট”( ধাতুরত্বতত্বের 
প্রতিষ্ঠান )এর আওতা হইতে স্বতন্ত্রতা লাভ করে। ূ-জীবাম্ম এতিঠানের ডিরেক্টর বাহাল 
হন্‌ বায়রিখ । -১৮৯৯ সনে অধ্যাপক ব্রাঙ্ধা ইন্‌ষ্টটুটের কর্ত। হন। তিনিই সব্প্রথম ভূতত 
এবং জীবাশ্ম-তত্ব বিষয়ক বন্তসংগ্রহকে জনমাঁধারণের দর্শনযোগ্য অবস্থায় আনিয়া খাড়া করেন। 

মুজেয়ুমের এক বিভাগে এই প্রদর্শনী রক্ষিত হইতেছে । অন্ত এক বিভাগে "্পালো” 
ওন্টোলোগী” ঘা জীবনের প্রত্বতত্ব (প্রত্ব-জীবহত্ব) বা জীবাশ্ম-তত্ব বিষয়ক, বিপুল সংগ্রহ 
দেখিতে পাঁওয়! যায়। লেখাপড়ায় সাহাষ্য করিবার জন্ নানা প্রকার সংগ্রহ আছে। পুরাণা 
হাঁড়গোড় সেকেলে জীব্জন্তর আঁকৃতি মাফিক প্লাষ্টারের মডেল, ছবি, মানচিত্র, Lidl 
bt সাজসরপ্রামও কম নয়। 

১. প্রত্বজীব বিষযক;সংগ্রহগুলা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । উত্ভিদ-জগতের প্রত্নতত্ব বুঝাইবার 
নত আছে এক দার বস্তু৷ মেরুদণ্ডহীন জীবজন্তর জন্য দেখা যায় দ্বিতীয় সারি। তৃতীয় বিভাগে 
আঁছে -মেররদণ্ডখীল জীবের সাঙ্গী। এই বিভাগে পক্গিজগ্রতের আদিপুরুষ ব! ছুনিষার 
প্রাচীনতম পক্ষী রক্ষিত হইতেছে.) ১৮৭৭ সনে এইটা পাওয়া গিষাছে। "আর্কেওপ্টেরিক্স্‌ 
নাহ, এই পক্ষী “মমু”পরিচিত,। 

.. মেরুদণ্ীল জং র ভিতর যেগুলা বিশীলাক্কৃতি সেই গুলার “হাড়গোড়” রক্ষিত হয় 
দত গৃহে । তাহা! ছাড়া স্স্তপাধী জীবজন্তর কোনো কোনে! .আঁদিপুরুষের মূর্তি বৈজ্ঞানিক 
কল্পনার সাহায্যে পুনর্গঠিত কর! হইয়াছে। এই সমুদয়ের ফটোগ্রাফ রক্ষিত হইতেছে। . 
সেকেলে জানোয়ারদের পদচিহ্ন এবং পায়ের অংশ কোনো কোনে। পাথরের অঙ্গে আত্মপ্রকাশ 
করিতেছে:। “ইখৃথিযৌসোর” নামক জানোষারের সমগ্র অস্থিকস্কাল পাঁথরে পরিণত 
দেখিতে পাওয়া যায় । . এই সকল দ্রব্যের সন্মুথে লোকের ভীড় খুব বেশী । এ 

জান্্মাণরা পূর্ব আফ্রিকা হইতে কতকগুলা “দিনোসোর'” জানোয়ারের চালান লা 
জ্াঁসিযাঁছে। জার্দমীণির হাঁল্বারষ্টাট নগরে কতকগুলা “দিনোসোর” এবং সেকেলে কচ্ছপ 
পাওয়া গ্রিয়াছে। অধিকন্ত মার্কিপ মুলুক হইতে কার্ণেগীর খরচে আসিয়াছে অন্ত এক 
“দিনোসোরের” প্লাষ্টার প্রতিমুর্তি। 

এই গেল প্রদ্বজীবে প্রদর্শনী |. ভূতত্ব-প্রদর্শনীতে প্রথম অংশ হইতেছে পৃথিবীর. স্তর- 
বিভাগ । আর এক অংশে সাধারণ ভূতাত্বিক যুগ-বিভাগ দেখা বায়, দেওয়ালের গায়ে আঁকা. 
চিত্রাবলীতে। এইখানে প্রদশিত হইতেছে দুনিয়ার যুগাস্তর এবং যুগগ-পরম্পরা ৷ যুগের পর যুগ 
নানা দীন ধীল্াহে: ছে এই জীবনধারার সাঙ্ষীগুলা এখানকার. সংগ্রহের 


প্রকৃতি ৩১৯ 
অন্কতম দ্রটব্য। কোথাও ব! “কষ্লার-যুগের” উদ্ভিদ-জগৎ দেখিতে পাঁওষ! যাঁয়। বরফের 
শক্তি, জলের শক্তি, বাতাসের শক্তি, স্র্য্য-কিরণের শক্তি ধরাতলকে: নানা আকাঁর-প্রকার 
প্রদান করিতেছে। রাসাযনিক প্রভাবও দুনিয়ার রূপ-গঠনে কম নয়। এই পকল বিশ্ব- 
শক্তির কাঁজ বুঝাইবার অন্ত এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর রূপান্তর গ্রহণ এবং গড়ন-বৈচিত্ত্য 
দেখাইবাব জন্ত নানা বস্তু সংগৃহীত আছে। চীন হইতে রিখটোফেন আনিষাছিলেন নারা 
প্রকার পাথর। মিশরে পাঁথর সংগ্রহ করেন শ্বোআঁইনফুর্থ । এই সবও ভূতত্বের প্রদর্শনী- 
ভবনেই ঠাঁই পাঁইযাছে। আগ্নেষগিবি- সংক্রান্ত দ্রষ্টব্য বস্তুর জন্য একটা ছোট ঘ ঘর- আছে। 
ভূমিকম্প-বিজ্ঞানের সরঞ্জীমও দেখিতে পাঁওযা যাঁয়। . 

গ্রন্থশীলায আছে ৬,০০০ বই এবং ৪৩টা বিজ্ঞান-পত্রিকাঁ। ছাত্রংখ্যা প্রত্যেক 
সেমেষ্টারে হয় ৩০1৪০ জন্‌ । ১৯১৭ সন হইতে অধ্যাপক পোঁম্পেক্‌ রঃ সংগ্রহালক্বিগ্ভাপীঠেব 
কর্তৃত্ব করিতেছেন। 

বালিন শহরে এই প্রতিষ্ঠানের বহির্ভুত ভূত্তত্ব বিষয়ক তিনটা শ্বত্স্র টি আছে। 
একটার নাম “পাল্যেওপ্টৌলোগেন-কাঁরাইনিখডঙ» ( জীবাশ্মবিৎ-সভা )! দ্বিতীয় সজ্বের নাম 
ণ্ডী ড্যয়চে গেওলোগিশে গেজেলশাঁফ্‌ট” ( জার্ম্মাণ ভৃততব-পরিষৎ)। , তৃতীয় সক পাল্যেগ্টো 
নোটিশে গেজেলশীফট ( তৃতক্পরিষৎ ) নামে পরিচিত। - রত 


৬৭৫ অন্শ্রিক্কান্্-চর্জাল্ল্ ককক্কিজ্শ,. 


এই নকল কাঠ খোষ!বৃত্ান্তের উপকারিতা কতটুকু বলা কঠিন। বিশেষত:,- যে সকূল 
বিষ্ঠার প্রতিষ্ঠান সনত্বন্ধে, তথ্য প্রকাশ করা যাইতেছে তাহার সঙ্গে র্ভমাঁন লেখকের কোনো 
উল্লেখযোগ্য যোগাযোগ নাই। এ অতিমাত্রাঘ অনধিকার-চর্চ্জা। 

কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে তারিখগুলার কিন্মৎ আছে। বিজ্ঞান-জগতের বুলস 
, বিজ্ঞান-সেবীদের নিকট তুচ্ছ করিবার বস্তু নয়। তাহা! ছাড়া এই যুগ-পরম্পরাষ যে সকল 
লোক যুগ স্বরূপ তীঁহাদের নামগুদাও বিজ্ঞানের সংক্ষিত্ত ইতিহাসে মুল্যবান অধিকল্ত 
বর্তমান জগতের বৈজ্ঞানিক ক্রমবিকাশের কোন্‌ ধাপে বর্তমান ভারত: অবস্থিত তাহা আন্দাজ 
করিবার পক্ষে এই সন-তাঁরিথ এবং নামগুলাঁর দাম অনেক.। ১৯২৬ সনের ভারত বিজ্ঞান- 
ছুনিষার কোন্‌ স্তরে দীড়াইয়া আছে বা: গতিবিধি চালাইতেছে তাহা মাঁপিতে হইলে বিজ্ঞান- 
সেবীদিগকে এই সন-তাঁরিখ এবং নামগুলার শরণাপন্ন হইতে হুইবেই হইবে।- | 

. আর এক কথা । বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা কাহাকে বলে ভারতবর্ষের 
কোনো লোকই বোধ হয় তাহা জানেন না। কেন না, ভার্তবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে -যে- সকল 
বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান এবং বৈজ্ঞানিক কর্ম্বকেন্্র আছে তাঁহার প্রায় সব কয়টার আসল বর্তাই 
হইতেছেন অ-ভারতীয় লোক । আজ পর্য্যন্ত আমাদের চরম বিজ্ঞান-পশ্ডিতেরাঁও এই সকল 
প্রাতিষ্ঠানিক শাসন অথব! প্রতিষ্ঠানের গঠন-গড়ন-বিভাগ সম্বন্ধে হাতে কলমে কোনো কিছু 


৩২৪ প্রকৃতি ৭ 

করিবার স্থযোগ পান নাই -বলিলে অত্যুক্তি হইবে না-। কাঁজেই এই সকল প্রতিষ্ঠানের নাম্‌ ধাম, 
শ্রেণী, সামঞ্জস্য-বিধান, ক্ৰমবিকাশ এবং -“অংশবিভাঁগ ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য ভারতীয় বিজ্ঞান- 
'সেবীদের পক্ষেও অগ্রান্থ নয। 

এই গেল খাটি বিজ্ঞান-বিদ্যার সেবকগণ্ধের কথা । বর্তমান লেখক যে-সকল বিদ্যার চর্চা 
করিতে অত্যন্ত সেই সমুদয়ের পুষ্টসাঁধনের জন্তও এই “্অনধিকা চর্চা: বেশ কার্য্যকরী 
তর্কপাস্ত্র, চিত্তবিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, সুকুমার-শিল্প, সমালোচনা, নৃতত্ব, সমার্জ-তত্ব, রাষ্ট্রনীতি, 
ধনবিজ্ঞীন 'ইত্যাদি-বিদ্যার বহু খোরাক আসে এই সকল প্এক্জ্যাক্‌ট্‌ সায়েন্দের ( অর্থাৎ 
মাপজোপ-নিয়ন্ত্রিত, গণিত-নির্ধীরিত বিজ্ঞানাঁবলীর ) মুন্লুক রটে "আমাদের বিদ্যাগুলাকে 
সংক্ষেপে নাম দেওয়া যাউক “দর্শন? 1. রর Ee 

- “বিজ্ঞান”-গুপ্লার কট-ট অংশ না বুঝিলেও, এরও ত চেষ্টা না. করাই যত অনেক সমে 
ভাল,__ইহাদের মোট! মোট! সিদ্ধান্তগুলা “দর্শন”সেবীদের সর্বদাই কাঁজে' লাঁগে। অধিরত্ত 
এই সকল বিজ্ঞানে যে আলোচনা'প্রণালী কায়েম হইয়া থাকে দেই আলোচনা-প্রণালী 
“দর্শন”: বিদ্যার রাজ্যে কায়েম করা অসম্ভব নয। বস্তুতঃ সেই আলোচনা-প্রণালী এই 
দেশে কায়েম করিতে “না পারিলে প্দর্শন”-বিষষক লেখা-পড়া “সেকেলে” থাঁকিষা যাইতে 
বাধ্য। এই দিকে যাহা কিছু উন্নতি ঘটয়াছে তাহার জন্ত “বিজ্ঞানের সঙ্গে আত্মীয়তা 
প্রধানভাবে দায়ী । . 

বিদেশে “ভবঘুরেৎ”গিরি করিবার “সময় এই কারণেই এর্জিনিযার, বাসায়নিক, 
জীবতত্ববিৎ ইত্যাদি শ্রেণীর পণ্ডিতের. সঙ্গে খুব বেশী দহরম-মহরম করা গিয়াছে। 
ল্যাবরেটরী, পরীক্ষাৃহ, ই .সংগ্রহালব, কলকারখানা-নিষস্ত্রিি কর্ণ্মকেন্দ্র ইত্যাদি 
প্রতিষ্ঠানের আওতায় বার বৎসরের অনেক দিন কাটিয়াছে । বুবিয়া না বুঝিয়াও এই সর্ট 
“্থাটি বিজ্ঞান” এবং পরীক্ষাগারের আবহাওয়া চলাফেরা করিয়াছি। এইয্লপ অনধিকাঁর 
চর্চার অনেক নমুনা এগার খণ্ডে বিভক্ত “ ‘বর্তমান জগৎ” গ্রন্থের নান! ঠাইয়ে রি 
পাওয়া যাইবে । : 

'পাছে কোনো! পৰিজ্ঞান"- পতিত. “প্রক্ৃতি”তে আমার লেখা দেখিয়া সম্পাদকের নিকট 
অথবা সোজাসুজি আঁমার. নিকটই কৈফিয়ৎ তলব করিয়া বসেন, এই জন্ত আগে হইতেই 
মাফ, চাহিয়া রাখিলাম। বলা বাহুল্য, বালিনের বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানসমূহের নামধাম, কুলশীল 
হইতে ভারতগন্তানের এবং ছুনিয়ার: “দ্র্শন”-সেবীদের যাহা কিছু শিখিবার আছে প্যারিস, 
লগুন্, নিউইঘর্ক ইত্যাদি শহরের এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানমমূহও “সেইক্ষপই শিল্ষা-পরদ। রর 
করিলে নেগুলার বিবরণ লইয়াই প্রবন্ধমাল! সুরু-করা চলিত। 


- পদার্থের গঠন 
অধ্যাপক শ্রীচারন্্র ভট্টাচার্য্য | 
মাঝে মাঝে খবরের কাগজে দেখ! যায় পল্লীগ্রামে গিয়া কোন সাঁধুবেশধারী লোঁক রূপাকে 
সোনা করিবে বলিষা প্রচার করিতেছে, এবং পল্লীবাসীরা দলে “দলে আনিয়া তাঁহাদের সঞ্চিত 
-যত কিছু রূপা জমা দিষা যাইতেছে। এয়প সংবাদ কিন্তু এখানেই কথন শেষ হয় না; তাহার 
পরে খবর আনে যে, যেদিন রূপার লোনা হইবার কথা তাহার আগের দিন সাধু বাবাজী চম্পট 
দিয়াছে। - 

. রূপাঁকে সোন! করা, তামা, রূপা, পারদ, প্রভৃতি নিকট ধাতুকে উচ্চ শ্রেণীর ধাতুতে পরিণত 
করার আকাজ্ফা মনিবের মনে অনেক দিন হইতে জাগ্রত আছে, এবং উজ এ 
বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন ; বহুদিনের বছ আয়াসের ফলে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হ’ন যে মোন! এক মাত্র/সোনা হইতে পাওয়া যাষ, আর কিছু হইতে নহে। 

, তাহার পর কতকগুলি বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠিত হইল যাহাতে দেখা গেল যে, এক ধাতুকে 
অন্ত ধাতুতে পরিণত করিবার চেষ্টা বিড়দ্বনায়াত্র । . দেখা গেল, পৃথিবীতে. কতকগুলি মৌলিক 
পদাৰ্থ আছে, এবং ব্ধমাত্রই হয় এই -মৌলিক পদার্থ, ,না "হয় তাহাদের মিলনে উদ্ভৃত। এই 
সকল মৌলিক পদার্থ তাহাদের স্বাতন্ত্য বজায় রাখি! চলিয়াছে ; প্রত্যেকেই স্বাধীন, তাহাদের 
মধ্যে কোন রাজা-প্রজা সমন্ধ নাই । একটা মৌলিক পদার্থকে যান ক্রমাগত ভাঙ্গিতে থাক! 
যায় তো শেষ অবধি উহা এমন অবস্থায় পৌছে :যখন- আর উহাকে ভাঙ্গা চলে না।' এই 
অবিভাজ্য দৃষ্টির অগোচর পদার্থ কণিকার নাম দেওয়া হইল এটম্‌ (৫1০7) | একটা মৌলিক পদার্থ 
ভাঙ্গিয়া যে লক্ষ লক্ষ এটম্‌ পাওয়া! যায তাহারা হুবহু এক-_আঁকারে, ওজনে ও গুণাবলীতে4 
কিন্ত এক মৌলিক পদার্থের এটম্‌ আর এক মৌলিক পদার্থের এটম্‌ হইতে একেবারেই তফাৎ । 

_ ছইটা যৌগিক পদার্থ মিলিযা যখন এক মৌঘিক-পদার্থে পরিণত হয়, তখন মিলন ঘটে ও পদার্থ 
দ্বিগের এটমের্-মধ্যে । গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে বৈজ্ঞানিক ডাল্‌টন পদার্থের গঠন ও মিলন 
সম্বন্ধে এই তথ্যগুলি ভ্বাহির করিলেন। তাহার পর এক শত বৎসর চলিয়া গেল, রসাঁ়নশান্ত্রের 
কত দিকে কত উন্নতি হইল, কিন্তু ডালটনের এই সিদ্ধান্ত অটল ও-অটুট রহিল.) দেখা.গেল এমন 
কোন রাসায়নিক মিলন ঘটে না যাহাতে ভাঁল্টনেব এই সব সিদ্ধান্ত ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইতিমধ্যে 
এই এটম্‌ সম্বন্ধে অনেক খবর জানা গেল. খাঁনিকট! .মৌলিক পদার্থমধ্যে কতগুলি bh 
আছে, উহাদের প্রত্যেকের ওজন কত, এ সব নির্ণীত হইলন . 

ত্রিশ বৎসর পূর্বে পদার্থের গঠন সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ লিখিলে এই খানেই দীড়ি টানিবেই 
চলিত - কিন্তু গত শতাব্দীর শেষ ভাগে পদার্থের গঠন সব্বন্ধে :বৈজ্ঞানিকের পূর্বব.ধারণা- য়ে কি 

৫ 


৩২২ প্রকৃতি 
ভাষণ ধাকা! খাইল তাহা একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিকের কথায় বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। অধ্যাপক 
জে, জে, টম্সন্‌ রয়াল সৌসাইটার বন্তৃতাগৃহে পদার্থের গঠন সমন্ধে নূতন তথ্যের কথা বলিতে 


ছিলেন। বন্তৃতাশেষে এ ফরাসী বৈজ্ঞানিক তাহার কোর বন্ধুকে বলেন-_ভাঁষাহে, বিজ্ঞান | 


. জাঁন না বলিয়া তোমার অবস্থা আমার চেয়ে অনেক ভাল, কারণ তুম যদি বিজ্ঞান শিখিতে 
, চাঁ তে গোড়া হইতে আরম্ভ করিলেই চলিবে ; কিন্তু আমাকে একেবারে ঢাঁলিযা সাজিতে 
"হইবে, এক. দফায যাহা জানি তাহা ভুলিতে হইবেঁ_তাহার পর গোঁড়া হইতে পত্তন করিতে 
হইবে: পদার্থের গঠন সন্ধে বৈজ্ঞানিকের ধারণার আমূল পবিকর্তনৈর পূর্ব ইতিহাস 
শ্রইয়প। - ফ্লম্‌করফ_কয়েল বলিযা বৈজ্ঞানিকের এক যন্ত্র আছে। এই ' যন্ত্র দ্বারা খুব বেণী 
“ভোল্টের' তড়িৎপাওয়া যাঁষ ৷ - একটী:কাচের গোলক প্রা বাযুশুন্ত করিয়! তাহার ছুইদিক 
হইতে ক্ূম্‌করফ_ কয়েলের ডগ! দুইটা ভিতরে প্রবেশ করাইয়! রূম্করফ কয়েল যদি 
চালান যায তো দেখা -যাষ কতকগুলি আলোকরশ্মি গোৌলকে অঙ্গুবিদ্ধ তাঁরের.একটা ডগা 
হইতে নির্গত হইয়া এ গোলকের মধ্যে সোজা চুটিতেছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নিকটে যদি 
একটা চুম্বক ধরা যাষ তো আলোকের পথ বাঁকিয়া যায়? এ তৌ তীজ্জব কাণ্ড! এই 
ুর্যের আনোকরশ্মি- আসিতেছে-_ইহাঁর নিকট চুক ধরিলীম।”-কৈ আলোঁকরশ্মি বীকিল 
না। মোমবাতির আলো, প্রদীপের আলো, বৈদ্যুতিক আঁলো৷ কেহই: তো চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট 
হয় না). তবে বায়ুশৃন্ত কাঁচের গৌলকের মধ্যে রশ্মি চুম্বকের আকর্ষণ এড়াইতে পাঁরিতেছে 
লো কেন? “ আরো দেখ! গেল চুম্বকের পরিবর্তে তড়িৎসংযুক্ত কোন- পদার্থ ধরিলেও এই 
আলোকরশ্মি বাঁকে, তবে চুম্বকের দ্বারা যে দিকে বীকিযাঁছিল ঠিক লে দিকে নয 1 এই-সব 
পরীক্ষা হইতে ধরিয়া ল যে, এই আলোঁকরশ্মি -তড়িৎকণীসন্ভৃত এনং সেই কারণে উহ 
তড়িৎ এবং চুম্বক এই দুইয়ের দারা আকৃষ্ট হইয়া ভিন্ন পথে চলিতে-ণাকে। এইবার জে, জে, 
টম্দন্‌ মাপজোপ আরম্ভ করিলেন। কতটা তড়িৎ কত শক্তিশালী চুম্বক দারা উহ! কোন্‌ দিকে 
কতটা -পরিমানে বাঁকে জে, জে, উম্সন্‌ পরীক্ষা দারা তাহা নিরূপণ করিলেন। ইহা হইতে 
. তিনি-ই-কণিকাগুলির গতি মাঁপিলেন ; দেখা গেল উহাঁরা ্.কাঁচের গোলকের মধ্যে ভীমবেগে 
ছুটিতেছে--সেকেণ্ডে ৬০০* হাজার হইতে ৬০০০০ হাজার মাইল গতিতে।' একটী কণিকাতে . 
যে পরিমাণ তড়িৎ আছে সেই তড়িতের পরিমাণকে . এ কণিকার ওজন দিয়া 'ভাগ করিলে যে 
ভাগফল হয় -তাঁহা! বাহির করা হইল। “দেখা গেল, গোলকের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর চাঁপ বাড়ালে 
কমাইলে বা রূমকরফ. কয়েলের ভোপ্টের পরিবর্তন করিলেও এ ভাঁগফলের কোঁন-পরিবর্ত্ন 
হয়না; এমনকি রূমকরফ, কষেল হইতে গোলকের-মধ্যে যে তার দেওয়া হ্য-সেই তাঁর তাঁমরি 
হউক, কপার হউক, সোনার হউক-_যে ধাতুরই"হউফ না -কেন পুর্কোক্তি ও ভাঁগফলের কোন 
পার্থক্য ঘটে না। এই সকল ক্ষুদ্র কণিকা, যাহাদের ওজন আছে, তাহার! তে! তবে সব পদার্থ 
হইতে পাওয়া যায় এবং প্রতি পদার্থের একটা উপাদান তবে'তৌ এই স্ষু্'কণিকা |: - 
= এই ক্ষুদ্র কৰিকরি নাম দেওযাঁ হইল- ইলেকট্রন (০1০০৮:০০)। পূর্ব পরীক্ষায় ইহাতে 


প্রকৃতি ৩২৩ 
নিবন্ধ তড়িতের পরিমাণকে উহার ওজন দিয়া ভাগ করিলে 'যে ভাগফল হয় তাহাই পায়া 
গিষাছিল মাত্র । এইবার পৃথক পৃথক ভাবে ইহাদের ওজন ও তড়িতের পরিমাণ মাপা হইল), 
দেখ! গেল যে, যে কোন পদার্থ হইতে পাওয়া যাউক না কেন, ইহারা হুবহু এক । আগে বিবিধ 
উপ্নায়ে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের এটমের ওজন নিরূপিত হইয়াছিল ; এখন দেখা গেল সর্বাপেক্ষা 
ান্ধা যে হাইড্রোজেন এটম্‌, একটা ইবেকৃট্রনের ওজন সেই হাইড্ৰজেন এটমের: আঠার শত 
ভাগের এক ভাগ মাত্র। 

এই ইলেক্ট্রনের তড়িৎ বিয়োগাত্মক এবং এই ডি পরিমাণ রান নার 
যে কোন আকারে যে অবস্থায় তড়িৎ থাকুক তাহার এক- ভযz্নাংশ মাত্র ; ইহা যে তড়িতের 
একটা এটম্‌ | সে কথা যাক_ এখন এই রূমকরফ, কয়েল -ছাঁড়া আরও অনেক "প্রক্রিয়া দ্বার! 
পদার্থ হইতে ইলেক্ট্রন বাহির করা যাষ। দঞ্জন-রশ্মি কোন পদার্থের উপর ফেলিলে, বা সেই 
পদার্থ রেডিয়মের স্তায় কোন ধাতুর নিকট রাঁখিলে সেই পদার্থ হইতে ইলেক্ট্রন নির্গত হয়; 
আরো অনেক উপায়ে পদার্থ হইতে ইলেক্ট্রন বাহির কর! যাঁধ ; বেশী কিছু নয কোন পদার্থ 
একটু বেশী উত্তপ্ত হইলে উহা হইতে ইলেক্ট্রন নির্গত হইতে থাকে। . একটা পদার্থ তো 
ক্তকগুলি এটমের সর্মষ্ট ভিন্ন আর কিছু নয় ; তাহ! হইলে এই এটমের একটা উপাদান হইল 
ইলেক্ট্রন । এই ইলেক্ট্রন কিন্তু বিষোগ-তড়িৎযুক্ত অথচ এটমরা তড়িৎযুক্ত নয়, সুতরীং 
এটমের অন্ত উপাদান হইবে আর কিছু যাহাতে এই.ইলেক্ট্রনে ষতটা পরিমান বিয়োগতড়িৎ' 
আছে উহাতে ঠিক ততটা পরিমান সংযোগৃতড়িৎ আছে. তাহ! যদি হয় তো এটমের মধ্যে 
এই সংযোগ-তড়িৎ কোথায় কি ভাবে আছে? - অনেকে অনেক রকম সিদ্ধান্ত করিলেন) শেষে 
রদার্ফোড-বলিলেন যে, এই এটম একটা ক্ষুদ্র সৌরজগৎ; সথ্যকে। বেষ্টন করিয়! যেমন পৃথিবী 
গ্রহ উপগ্রহ আছে সেইরূপ একটা মধ্যস্থিত সংযোগতড়িৎকে ঝে্ন. করিয়া ইলেক্ট্রনরা আছে। 

রদার্ফোড এই তথ্যে উপনীত হইলেন কতকগুলি পরীক্ষার ফলে; সে সব পরীক্ষা হইয়াছিল 
রেডিয়ম লইয়া । এই রেডিয়মের একটু পরিচয় আবস্তক | ১. (ক্রমশঃ) 


এগ্জিন 
অধ্যাপক শীপ্রভাসচন্দ্র দত্ত 
ুভীস্ক পৰ্শ্যাহ্স 
(৩) বাষ্প (Steam) : 
_ পুর্বে বলা হইবাছে যে So দ্বারা চলে।, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দা 
পদার্থ জালাইয়া যে উত্তাপ পাঁওযা যায় তাহার কৃতৃক পরিমাণ উত্তাপকে বাপের মধ্যস্থতায়: 
এক্জিনে পাঠাইয়! কার্ধ্যে পরিণত করা হুয়।. সেইজন্য এক্জিনের কাৰ্য্য বুক্তে গেলে বা্পের 


৩২৪ ৃ - প্রকৃতি, 


গুণাগুণ জানা দরকাঁব। বলা বাছল্য, যে জলকে গরম করিয়া, বাষ্প প্রস্তুত হয -তাহ| :কিছু 
মৌলিক(৩120090পদার্থ নহে। . হুই ভাগ ওজনের হাইড্রোজেন গ্যাদের সহিত, 
১৬ ভাগ ওজনের অক্সিজেন 'রাসাঁয়নিক ভাবে মিশ্রিত. হইলে জলে পরিগত হয়। তাপ 
এবং চাপের গুণে তিন প্রকার অবস্থায় এই পদার্থ থাকিতে পাঁরে,-(১) নিরেট (০7৫) ; 
(২) তরল (14d) ; (৩) বায়বীয় (ase0us)। - - 

॥ নিরেট অবস্থায় ইহাকে বরফ, তরল অবস্থায় জল এবং বাহৰ অবস্থায় বাষ্প টা 
(58) বলা হয়। . 

-.জলেব একটা! বিপরীত ধর্ম এই, যে চির EE অবস্থায়, রা 
ধু 5775 সর্দি চিং ডলি | 
কমাইলেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিস্তৃতি লাঁত.করে।- 

তাপমান-যন্ন আলোচনা রুরিবার সময় বলা হইযাছে যে ৩২০ ফাঁঃ, COTE 
পরিণত হয় এবং ২১২০ তাঁপে উহ! ফুটিতে থাকে। এইক্ষপ অবস্থা .ব্যারোমিটারের,পার! প্রায় 
ত্রিশ ইঞ্চি উৰ্দ্ধ থাকাব সময় হয়. পূর্বে আরও.বল| হইযাছে যে -সমুদ্রসমতল (562 level) 
হইতে যত উচ্চে উঠা যাঁয়,. বায়ুমণ্ডলের চাপ ত্তই কমিতে থাকে। সেই জন্ত যতই উচ্চে 
উঠা. যায ততই অপেক্ষাকৃত কম তাপে জল ছুটে-। এইরূপ দেখা গিষাছে যে, পাঁচ হাঁজার ' 
ফুট উচ্চে ২০২০ ফাঁরন্হিট তাপে জল ফুটে ৷. আরার চাপ ঝাড়িলে এবং সেই.অনুযায়ী তাপ. 
না বাড়িলে সাধারণ ক্ফুটন কিছুতে -(১০:1178 7০171) জল ফুটে না। যখন জলের ঘনত্ব 
(maximum density) সর্ধাপেক্ষা বেশী সেই সমূয় এক ঘন, ফুট (০৫1০ ০০) জলের ওজন 
প্রায় ৬২৫ পাউণ্ড হয়.। ..খাঁগে বলা . হইযাছে যে, এক পাঁউও্ড জলকে এক ডিগ্রী উত্তাপিত 
করিতে.১> ব্রিটিশ থারমান্‌/ ইউনিটু আবশ্যক হয। . কোন বস্তুকে উত্তাপিত করিলে যদি 
তাহার তাপ, বাড়িঘ যায, আব সেই তাপ থার্ল্মোগিটারের সাহাম্য মাপ! যায় তাহা হইসে 

সেই উত্তাগ্রকে জ্ঞেষ (565616) তাঁপ,(॥e৭).বলা যাষ IL রা * 
এক পাউণ্ড জলকে ৩২০ ফাঃ হিঃ হইতে ২১২০ ফাঃ হিঃ উঠাইতে' ১৮০০ ব্ৰিঃ থাঃ ইঃ 
খরচ হয়। অতএব- ২১২ ফাঁঃ হিটে জলের জ্ঞেয তাপ হইতেছে = ১৮০০%(২১২০--৩২০)। 
কোন জিনিসেব কত জের তাপ তাহা নিয়লিব্তি হিসাবে মোটামুটি বাহির করা যায়। 

জেয় তাপ=জিনিসের ওজন (যত ডিগ্রী তাপ বর্ধিত হয়_তাঁপ বন্ধিত হইবার আগে 
যত ডিগ্রী বৃদ্ধিত ছিল )। | 

গুপ্ত উত্তাপ (Latent heat) ৷ বায়ুমণ্ডলের চাঁপে যখন জলকে ২১২০ ফাঁঃ হিঃ পর্য্যন্ত 
উত্তপ্ত কর! হয়, তাহা পবে বেনী উত্তাপ দেওষা সবেও তরল অবস্থায থাকে, উহা বিস্তৃত 
হয় না। 'থার্সোমিটারে ইহার তাপ না বুঝ! গেলেও বস্তুতঃ বাম্পে পরিণত কবিবাঁর জন্ত 
অনেক উত্তাপ দিতে. হয। এইরূপ উত্ভাপকে.-গুণ্ত উত্তাপ্‌ (12576 1921) বলা হয়। 
অর্থাৎ কোন বস্তুর তাপের ‘পরিবর্তন না করিযা যে উত্বাপের সাহাঁষ্যে অবস্থার পরিবর্তন 


প্রকৃতি RE 
করা যায় তাহাকে “গুপ্ত উত্তাপ’ বলে। বাঁষবীয় অবস্থা হইতে তরল অবস্থা, 'কিন্ধ। তরল 
আবস্থা-হইতে নিরেট অবস্থায় পরিণত করিতে গেলে বস্তু হইতে গুপ্ত 'উত্তাপ বাহির করিয়া 
দিবার প্রযোজন হয়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিযাঁছে, -১ পাঁউও বরফের মধ্যে ১৪৪ ব্রিঃ 
থা ইউনিট গুপ্ত উত্তাপ আছে। এক পাউণ্ড বাষ্পে ৯৬ ব্রিঃ থাঃ' ইঃ গুপ্ত উত্তাপ 
- ইসির EE EE AL 
‘4 (0১) ভিজা (৩0. | - 77 ্‌ iE '~ 
(২) শু (05) PE eR জীন 
(৩)- জলম্পর্শিত (saturated) - 
(৪) অতি উত্তাপিত (superheated)-বা গ্যাসাস্‌ (256005) ৷ " * 
(১) জিনা বাপের সহিত কিঞ্চিৎ জব) মিধিত থাকে খবং ইহার তাঁপ সমান চাঁপের 
শুক saturated বালের ভ্তাঁয়। _- ২ 77 
(২) শুল্ক বাস্পে কোন জলকণা খানকে না। ইহা saturated কথা রন 
হইতে পারে। ' 
(৩) ‘Saturated কাজা জাভা নী 
' (৪) ' অতি উত্তাপিত বা ৪uperheated বাপে’ চাপ নি যত তাপ হওযা দরকার 
তাহার অপেক্ষা বেশী তাঁপ থাকে । নি 
'ব্যাপারটা -আর একটু লরি জলকে উত্তপ্ত করা সত্বেও ইহা যে" 
চাঁপ্রে' মধ্যে বিদ্যমান সেই চাপ অনুযায়ী তাপ যতক্ষণ না পায়ততঙ্গণ ফুটে না। যে জল' 
হইতে "বাষ্প প্রস্তুত হয় উহা যদি জলকে স্পর্শ করিয়া থাকে সেই বাষ্পকে জলম্পর্শিত 
(5aturated) বাষ্প বলা যায়! জলম্পর্শিত বাষ্পে কেবল চাঁপ অনুযায়ী তাপ" থাকিতে 
পারে। এইয়প বাষ্প হইতে উত্তাপ বাহির করিয়া লইলে তাঁপ না' কমিয়া কেবলমাত্র 
কতকটা বাষ্পকে.' ঘনীভূত করিষা জলে পরিণত করে। জলম্পর্শিত বাচ্পে চাপ সমান 
রাখিয়া ষদি উত্তাপ সংযোগ করা যায়, তাহ! হইলে তাপ বদ্ধিত হয়। 'তাপ বদ্ধিত হইলে, 
তখন আর ' জলম্পার্শত বাষ্প. (saturated 56881) থাকে না। উহা অতি উত্তাপিত 
বাষ্পে (superheated steam) পরিণত" হইয়া যাঁয়'। চাপ অন্গুযায়ী যে তাপে জল ফুটে 
তাহার অপেক্ষা অধিক তাপে অতি উত্বাপিত বাষ্প থাকিতে পারে। " জলম্পর্শত" 
(saturated) টম কেবল বাষ্প মাত্র । অর্থাৎ বাষ্প তখন সম্যরুয়পে গ্যাসের অবস্থা 
প্রাপ্ত হয় না। সেইজন্ত গ্যাসের বিধি সমন্ধে পূর্বে যে নিয়ম প্রদত্ত হইয়াছে সেই- 
গুলি থাটান একটু শক্ত। কিন্তু অতি উত্তাপিত বাঁশ্পের যতই তাপ বদ্ধিত হইতে থাকে, 
ততই উহা! সাচ্চা (99:5০) গ্যাসের প্রকৃতি অবলম্বন করে। . .রেনোল্ট (Renault)” 
দেখাইয়াছেন যে, জলম্পর্শিত-(5805:815) বাপ্পের চাপের এবং তাপের সম্বন্ধ ঠিক সমান " 
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অনুপাতে হয় 'না। এমুন কি, চাপ এবং আয়তনের স্ন্ধও সমান অন্পপাতে হয_ না ।- 
গবেষণা দ্বার! রেনোণ্ট, র্যান্কিণ, জুনার ইত্যাদি বৈজ্ঞানিকেরা এইক্সপ বাপ্প্রে চাপ, তাপ ও 
আফতন: ইহাদের পবস্পরের সম্বন্ধ নিয়পণ করিবার জন্ত নানা হিসাব প্রদান করিষাছেন। 

বাপের মোট; - -উত্তাপ(T০tal heat of 55870) নির্ণয় করিবার হিসাব এক 
পাউণ্ড জলকে জমাট-বিন্তু তাঁপ (freezing temperature) হইতে কোন, প্রদত্ত পরিমাণ, 
তাপের জলম্পর্শিত বাম্পে (58015%50 -5%5217) পরিণত করিতে যত মোট উত্তাপ:( জেয় 
উত্তাপ ও গুপ্ত উত্তাপ) ) প্র্নান করিবার আবশ্যক হয় সেই পরিমাণ, উত্তাপকে মোট বাপ 
উত্তাপ (total heat of steam) বলা যায়। | 

মোট বাষ্প উত্তাপ =জ্েয় উত্তাপ (sensible ॥e৭t) + গুধ উত্তাপ (এ দি 

গুপ্ত উতাপ-(১৯২৪-_:০৬৯৫১তাপ্ফাধহিঃ) - এ ই 
, একে উত্তাপ--.( তাপ-ডিগ্ৰী ফাঃ হিঃ-৩২ ডিগ্ৰী ফাঃ হি:.) . রা 
"_ বাষ্প মোট উত্তাপ ( তাঁপ ফাঃ হিঃ--৩২০ )+( ১১১৪ - ৬১৫ তাঁ ফা হিঃ) J 
22: ৫৯৯০৮২4০৩০৫ ভাপ ফাঃ হিঃ, ; - 

জল উত্তাপিত হইলে বিদ্তৃত হয় এবং যে তাপে বাষ্প না নেই তাপ, নি 
করিলে কোন প্রর্মত্ত ওজনের জল হইতে প্রস্তুত বাষ্প আয়তনে মিয়া যায়! অতএব 
ইনার! বুরা! যায় যে,-এইঙ্সপ ভাবে-গরম :কর্তে করিতে, এমন অবস্থায় আমে যখন 
বাষ্প এবং জল উভয়ের আয়তন সমতা প্রাপ্ত হয। যখন এই অবস্থায় পৌছে তখন বাষ্প 
এবং জলের মধ্যে et খাকায় চেন] বড় দ্র হয় ওঁ লমব গুপ্ত উত্তাপ থাকে না। 
মনটিগ্রেড হিসাবে ৩৬৫ ডিগ্রী হইতে ৩৭০ ডিগ্রী তাঁপের মধ্যে এইরূপ অবস্থা, হয়। এই, 
সময়ের তাথকে সদীন তাপ বা. ইংরাজীতে ক্রিটিক্যাল টেম্পীরেচার (critical temperatire) 
বলা যাইতে পারে। .. . - ৭ | 

- বাষ্প, ঘনীকরর condensation of teal ।-বাশ্পের--৫ যে. পরিমাশ চালে, যত, 
তাপ. হওয়া প্রযোজন, তাঁহার অপেক্ষা তাপ কম হইলে: বাষ্প ঘনীভূত হইয়া যায়; 
অর্থাৎ তখন উহা আর বাষ্প ন! থাকিয়া জল হইয়া যায়। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন 
যে কোন বন্ধ পাত্রের মধ্যে-বন্ধ বাষ্প ও জল্‌ গরম' ন! করিয়া, কিয়ৎক্ষণ রাখিলে শীতল হইয়া 
যায়৷ কারণ, পাত্রের ভিতরে যত তাপ, বাহিরে বায়ুমণ্ডলের তাপ তাহার. অপেক্ষা কম্‌, 
বলিয়া বায়ুমণ্ডল, পাত্রের অত্যন্তরস্থ জল ও বাষ্প হইতে উত্তাপ আহরণ করে।, এইরপ 
আহরণের সময় উত্তাপ জলের অপেক্ষা বাষ্প হইতে অধিকতর দ্রুত বেগে ধাবিত হয়; ফলে, 
বাঃপ৷বনররত ঘনীভৃত.হয. এবং সঙ্গে সঙ্গে জল পুনঃ বাম্পে পরিণত . হয়।: এই স্ময় ইহাদের, ' 
তাপ এবং ক্ফুটন বিন্দু (1১০115 2০17). কমিয়া পাত্রের বাহিরের এবং ভিতরের তাপ 
সয়ান-হুইয়া যায় ; কাঁজেকাজেই চাপও কমিয়া যায় ! প্রতি ডিগ্রী তাপের অনুযায়ী চাপের, 
পরিমাণের, তালিকা গবেষণা করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা প্রস্তুত.করিয়াছেন। - ,. ২. :.,২ 
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; পরেই সঙ্গে আর.একটা গ্রসঈ উঠিতে গারে,তরে কি তাপ-ক্মাহয়া চাপ শুস্ক করা যায়? 
যদি শৃত্য-ডিগ্রী তাঁপক্লে:৪৫৯"৪ ডিগ্রী -নীচে অরধি.-কম্মুইিতে প্ারা-যায, তাহা হইলে ছাপ শৃন্ট 
করা যাইতে পারে। ' কিন্তু সাধারণ পরিমাণ: তাপে চাপ শৃল্ট: করা যায়.না। জলের সহিত 
“যেসামান্ত বায়ু বর্তমান থাকে উহাকে বাশ্পে পরিণত -করিবাঁর- সময় ও. বায়ু উনুক্ত হয়। 
তবেই দেখা যাইতেছে যে,.এমন কি. সমস্ত .বাষ্পকে ঘনীভূত করিতে .পারিলেও পূর্বোক্ত বায়ু 
.চাগুকে কখনও. শুনতে যাইতে দিবে না। - যদি পাত্রমধ্যস্থিত পদার্থগুলিকে ৮০ ডিগ্রী- পর্য্যন্ত 
প্রীত করা যায়, তাঁহা..হইলে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে আধ :পাউণ্ড-চাঁপ-উহার মধ্যে থাকিবে] 
আর -জলে.৩২০,ডিগ্রী শীতল করিলে -₹০৮৯ পাউণ্ড চাপ হইবে।, .ফতএব পাত্রের মধ্যে 
সব সমযাক্িছু না-কিছু চাপ থাঁকিবেই ।- তবে এই চাপের প্রাথর্য্য জলের ভাপ "অনুযায়ী হইব্ে। 
বহুদিন পুর্বে -এঞ্জিনিষাঁররা বাষ্পকে-ঘনীকরণ করিয়া বায়ুমণ্ডলের চাপকে ( atmospheric 
PressUre:) কাঁজে 'লাগাইবার পদ্থা আবিষ্কার করেন। মহামতি নিউকোমেনের রায়ুমাগুলিক 
এপ্জিন (-Newcomens’ atmospheric engine ) এই তত্বের উপুর আবিষ্কৃত হয়ত :১ = 
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+ : নিউকোমেনের বায়ুমাগুলিক এপ্রিন -( Newcomens’ almospheric éngine ES 
উপরে যেচিত্র দেওয়া. হইয়াছে তাহাতে (ক) হইতেছে চুল্লি;(খ) হইতেছে বষলার অর্থাৎ হাড়ি : 
(6) হইতেছে ভাল্ভ: বা কবাট, (গ) হইতেছে সিলিওর বাঞচুঙগী: (ঘ) হইতেছে পিষ্টন, (ও) হইতেছে 
পিষ্টনরেড,, (ত) হইতেছে আড়ি (11018 ean), (5) হইতে পম্প রড (5) হইতেছে পম্পের 
চুদ্দী (০177901), (ঝ) হইতেছে" পম্পেব পিপা, (জ) হইতেছে.জল ঠেলিবার পম্প (Injection 
water PufiP),” (ছ) হইতেছে ইন্জ্েক্সন্‌ ভাল্ভ, (ন) হইতেছে বন্ধ পিষ্টরে' জল যোগান 
দিবার ভাল্5$ পরে) হইতেছে হাওয়া নিয়ন্ত্রণ করিবার ভাল্ভ. (shifting vale). ফে) 
হইতেছে :ইন্‌জেকশন জল বাঁহির করিবার নল, -(ব) হইতেছে যে পাত্রে বহির্থত গরম 'জল 


পা 


স৬২৮ | “প্রকৃতি 


"থাকে, ইহাকে' হট ওয়েল(10% 991] )বলা যায়। 'নিউকোমেনের' 'এঞ্জিনে পিষ্টনকৈ - 
ব্রড ও শিকলের সাহায্যে আড়া এক প্রান্তে সংযোজিত করা হয়, এবং ও ঢে'কির অন্ত প্রান্তে 
পাম্প রডকে লাগান হয়।- পাম্প রড. নিজের ভারেই 'পিপার মধ্যে ডুবিয়া ষ্টীম-পিষনকে , 
'উঠাইয়া দেয়। কখন কখন ভার বাঁধিয়া এই কাৰ্য্য সম্পন্ন কৰা হয়। পিষ্টনের চতুদ্দিক 
চামড়ার প্যাকিং দিয়া ও-উপরে জলের সাহায্যে এমন ভাঁবে বন্ধ করা হয় যাহাতে কোন 
রূপে বায়ু প্রবেশ করিতে না পাঁরে। (ন) নামক ককের সাহায্যে জলের' যোগান দেওয়া হয়। 
(9) চুঙ্গীকে (খ) বয়লারের উপর স্থাপন করিয়া (5) ককের সাহায্যে চুঙ্গীতে বাপ্পের প্রবেশ 
করান হয়। এই (চ) 'ককৃকে দরকার মত হাতের সাহায্যে খোল! কিন্বা বন্ধ করা হইত। 
বেলা বাহুল্য, পিষ্টনের গতি খুব ধীর হওয়াতে এইরূপ ভাবে হাতের সাহায্যে কাঁজ করাসম্তবপর 
ছয়। প্রথম.চালান আরস্ত করাতেই চুঙ্গীর ভিতরের হাওয়া বাপ কর্তৃক বিতাড়িত হইলে 
কু্গীর নিয়স্থ নলের ভিতর দিয়া চলিয়া (প্) ভাল্ভ, দিয়া বাহির হয়। :এই ভাল্ভ্‌ উপর 
দিকে খুলে। এই সময (ট)'ককৃকে বন্ধ'করিয়া দিলে আর চুঙ্গীর ভিতর বাষ্প "হিতে পারে 
না। আর (ছ) কক্‌ খোলা থাকাতে ইনজেক্শন পাম্প বে) হইতে ডে) পাইপের সাহায্যে 
জল চুঙ্গীতে প্রবেশ করে। ইহাতে জল আয়তনে প্রায় মহ ভাগ ঘনীভূত হওয়া চুদী 
প্রায় সম্পূর্ণ বায়ুশুন্ত হইত। তাহার ফলে গিষ্টনের উপর প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১৪:৭ বায়ুমাওলিক 
চাপ পাওয়াতে উহা নামার সময় পাম্পরড, ভার এবং জলকে উত্তোলন করিতে থাকে। - 
পিষ্টনের নিব্গতির সময় কেবল জল উত্তোলন হইত। চুঙ্দীর ভিতরের ঘনীক্ৃত জল ও 
ঘনিষান করিবার জন্য যে জল ( injection water ) দেওয়া হইত উহা! (ফ) পাইপের 
সাহায্যে বে) গরম কুপে-পঞ্চিত হইত। ও উষ্ণ জল আবার বয়লারে ব্যবহৃত হইত। চিত্রটী ভাল 
করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, পিষ্টন ও পাম্পরড্রয়কে কেবল শিকলের সাহায্যে 
ঝুলাইয়া রাখা হয়। কারণ, এ স্থলে কেবল টানিবার (9০11) প্রয়োক্জন, ধাক্কা! (909) দিবার 
কোন আবশ্যকতা নাই। যে সকল কবাটের সাহায্যে বাষ্প কিঘা জল ইত্যাদি প্রয়োজন মত 
সরবরাহ করিতে হইত সেইগুলি হাত দিয়া বন্ধ করা কিবা উন্মুক্ত করিবার জন্য যে লোক ' 
নিযুক্ত থাকিত সে বিশেষ মন দিয়া এইরূপ কার্ধ্য না করিলে অনর্থ উৎপাদন হইত কথিত - 
আছে যে,এইক্ষপ কার্যের জন্য পটার নামক করণীশ- প্রদেশীয়. এক বালককে নিযুক্ত করা . 
. হয়! কিন্তু বালকের খেলার বোৌক বেশী থাকায় ফন্দীরাজ বাঁলক:কৌশল সহকারে চন 
আড়ার সঙ্গে ককের হাঁতলগুলি সংযোজিত করিয়া দেয়। এইরূপ" সংযোজনার ফলে চলন্ত 
আড়ার সাহায্যে কক্গুলি আবগ্তক মৃত খুলিতে ও বন্ধ হইতে থাকে । এইর্লপ ' করার: ফলে 
এজিন কোন মীন্গুষের সাহাঁষা ছাড়া আপনাআপনি চলিতে থাকে | - তাই দেখা যাইতেছে যে, . 
স্বনিম্ন্ত্রিত ভাঁল্ভের (2॥ut০দ৭i০ %৪1%০) জন্মদাতা এই. ফন্দীবাজ বালক পটার (Potter)! . 
“ -, নিউকোমেনের্‌- বাযুমাঃগুলিক- এক্সিন'১৭১৭-সালে- আবিষ্কৃত; হবঙ _ ১৭১৭ সাজ হইতে 
১৭৮৩ সাল অবধি বিখ্যাত -এঞ্জিনিয়ার স্মিটন (5০৭০০) কর্তৃক সামান্য সামান্য স্থানে উন্নতি 


প্রকৃতি 
_ উত্তরবন্ত-Urethral. 


ইন্্লুপ্ত--1381017693 
ইন্দ্রবিদ্ধা__চ7753 - 
ইন্দ্রমদ-__£২ disease of leeches, 
ইন্দ্রিয—Organs | 
ইরিবেল্রিকা Carbuncle of head 
ইষিকা_—Eye-ball of elephant 
ইহ্ত—Eye-lash of lower lid . _ 
লছ 


ইর্ষক-—Performer of sexual inter- 


course after the sight of similar acts . 


-ম্ভ | ৫ 
উছ হ্রকল—_Metatarsi 
উঞ্ক-_—Ccum ; fecal receptacle 
উৎকাৰিক! Porridge ; poultice 


উৎকুন_Louse 

উতকোরঁটি-_ Repeated appearance of 
urticaria 

উৎক্লেশ—_ Nausea 


উৎরেশবস্তি--[,999017105 enema 
উৎপল্পপত্র -4১ knife like a leaf of. lotus 
উৎপাত_Suppuration of lobes of ear. 
due to wearing heavy ear-rings. 
উৎপ্লঃ—Dislocation of joints with 
pain and swelling 
উৎসঙ্গ-0553 ॥ 
উৎসন্লিনী—Boil on the lower eyelid 
. pointing inward 
উৎলাদন_—Rubbing 
উত—Inverted eye-lashes 
উত্তরগু—Upper -part of rectum 
উত্তরত্Supplement 


উত্বরপার্শব Left side of body ৮৭ , 


. উদ্‌রাম্য_—Diarrea 


৩৩১ 


and vaginal 


injection 


- stiles on penis due to the 


‘application of suka or. irritating 
worms 
উত্তানশয়ন_Prone 
উদ্ক-_-ড ৪০: 
উদ্কমেহ_Polyuria 
উদ্কার্থী--Thirsty 
উদ্দ—Erysepelas 
উৰ্ধ Scarlet fever 
উদ্র-_—Abdomen 
উদ্নরগুহা—Abdominal cavity 
উদরত্রাণ—Abdominal binder . 
উদ্রধরাকল!--Peritoneum 
উদ্বররোগ_—Abdominal disease 
উদকোদর_Dropsy 
উদ্রা্বওঁঁ-Navel 
উদরিল Flabby abdomen - 
উদ্রিণী-—Pregnant f - 
উদরী_—Enlargement of the দি 
from 01075), 
ক্যা rubbing ; friction 
উদ্ঘাটক_—Instrument to raise water 
from wells 
উদ্বন্ধবন_—Hanging । 
উদ্বমন, উদশীরপ_৬ ০০115 - , 
উদ্ব্ন--Besmearing the body, for 
‘cleaning it ; massage 
উদানবারু--ব ৮০৪৪ force above the 


~ clavicle 


৩৩২ 


উদাবর্ত__.9$010296 of urination, 
défecation and flatus 
উদাবর্তষোনী-—Dismenorrhcea 
উদ্দাহ্রণ-Well-established example 
উদগার_Eructation 
উ্তিজ্জ—Propagated by sprouts as 
plants 
উত্তি Plants 
উদ্ধিত'---Exposure of the dead 
উহুখল_—Mortar 
উদ্বখল--S০ockets of teeth 
উদৃখলসন্ধি_-৪1] and socket joint ; 
enarthodial joint 
উদ্দেণ--Brief statement j 


উন্নতনাভি—Umbilical hernia 

উন্নমন_Elevation 

উন্মখন-—Probing a track of a foreign 
body 

উন্মন'—Anxious 1 

উন্মত্ত Insane 

উন্মাদ—Insanity 

উন্মস্থক—Painful swelling of lobule 
of ear 


উন্মেষ, উন্নীলদন—Opening. of eyelids 
উপকুণ—Suppurating gums ; infla- 
mation of. gums 
উপজিহ্ব।-]২%0এ]৪ 
উপজিহ্বিকা07511 or uvula 
উপদেশ_Instruction 
উপদ্রব, উপম্ণ—Complications 
উপদংশ—Syphilis ; venereal ulcer 
উপশম_Onychia 


প্রকৃতি 


উপনাঁহ- Plaster : EE 

উপনাহস্বেদ--[70£ poultice | 

উপশয়_Diagnosis - ০1. 
medicines, diet and conduct 


diseases, . 


which benefit patient-ultimately. 
উপণয_Abatement ;cessation -, 
উপৃস্থ_Penis ; organ of generation 
উপস্েহ, উপস্বেদ, উপস্লেহ নিশ্তন্দ-_ Terms 
applied to fetus as beat (স্বেদ), 
oily nutriment( ন্েহ ) derived from - | 
the mother 
উভয্দস্ত—Animals having incissors 
on both jaws . like man; ass 
উভষ্য—Fever for 2 days, third being 


free; rythmus quartanus 
complicatus ; tertian 
উর_—Chest 
উবস—Breast bone 
উরঃফলক-- Sternum 


” উরঃক্ষত-__-01০5:861017) of lungs 


উর Thigh 

উরুস্তন্ত—Locomotor ataxy, swell- 
ing in the thigh 

উরোগুহা--0৪%16 of chest 

উলুকমুখ__0%] forceps 

উল্ব_Fetal membrane , 


‘উল্লন_Liquor Amni ; 0০86] envelope 


উষ্রক্ষার_Alkali 5 
উদ্টশিরোন্বি, উ্টগ্রীব-4 variety of 
fistula-in-ano Lit. like the 
camel]’s neck 


.উষ্ণবত Stricture . 


৩২৯ 


প্রকৃতি 


ছাঁড়া ইহাব আর কোন উন্নতি হয নাই। তাহার পর ১৭৬৩ সালে ক্ষণজন্মা পুরুষ জেমস্‌ 
ওষাট (21055 Watt ) সাহেব দেখিলেন যে, এইরূপ এঞ্জিনে শীতল ও ভিজা চুঙ্গীর গাত্রের 
সহিত 'বাঁপ সংম্পশিত হইবার ফলে ঘনীভূত ( condense ) হইযা অধিক ভাঁগ নষ্ট হইযা 
যাঁৰ। ' এই দোষ স্থালনের জন্য তিনি আর একটা ভিন্ন পাত্রে বাষ্পঘনীকরণের বন্দোবস্ত 
করেন। চুঙ্গী অর্থাৎ সিলিগুর হইতে বাষ্পকে এই পাত্রে আনা হইত। এইখানে শীতল জলের 
স্পর্শে বাষ্প ঘনীভূত হইত -বলিষ1 সিলিগুবকে শীতল করিবার প্রয়োজন হইত না। ওযাট 
সাহেব এই পাত্রের নাম কন্ডেন্সার( ০০৫6259:) রাখেন । ৬ভূদেব মুখোপাঁধ্যাষ মহাশয 
বাঙ্গালায় ইহাকে ‘বাষ্প সংঘাঁতক' বলিযা পরিচয দিযাছেন। কিন্তু কন্ডেন্সার কথাটা নিরক্ষর 
মিন্ী-মজুরের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত বলিষা আমরা ইহাকে কন্ডেন্সারই বলিব। আধুনিক 
কন্ডেন্সারের বর্ণনা ও ব্যবহাঁব যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে। 

আমরা এই অধ্যায়ে মোটামুটী বাশ্পের প্রকৃতি ও রীতি আলোচনা করিলাম। নানায়প 
গবেষণার ফলে বাষ্প, চাপ ও তাপেব সম্বন্ধ লইয! হিসাবের তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। 
এইরূপ তালিকার সাহায্যে এঞ্জিন সম্বন্ধে নানারূপ জ্ঞাতব্য তথ্য নির্ণয কর! হয়; সেইগুলি 
পবে দেওয়া যাইবে । 


আয়ুৰ্বেদীয় পরিভাবা 


(পূর্ব গ্রকাঁশিতের পব) 
ডাক্তার শ্রীগিবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ' 
আচম্নক—Spittoon 
আঁটীবদন-_£১ knife lik 







আআ 
আক্বৃতি-_Figure 
আগন্তক জর---4১ ০০106116591 or surgical 


fever 


আঁটোপ—_Borborygmi 


আগুল্ফসন্ধি-_£১0115 joint 

আত্রাণ_-577911 

আচমন—Mouthwash 

আঁচুষণ_— Sucking 

আজ্ঞাচক্র, আঁজ্ঞাপদ্ম_Nervous plexus 
between the eyebrows 

আঁঘাতন— Slaughter place | 

আঞ্চন_—Pulling up এটি 


i 1 


আঁঢটকী--Name of a me 
আঁঢচ্যবাত_—১Swelling in th 
আতঞ্চন্_Milkpowder 
আতুর, আর্ত, আর্তি Sick, 11] 
আৰ্ত্তৰ—Menstrual 
আার্তৰবীবজ্-_Ovum 
আঁস্ম—১S০u], self, spirit 
আত্মহত্যা —Suicide 









৩৩০ প্রকৃতি 
আদিবলপ্রবৃত্ত-Disorders' due to inhe-- আয়।আয়ুস-=Life 


rent defect in semen:or OVUM আর্কেr—Science'of life | : 
আদান--9571169105 টি আমুর্বেদসমুতখান--01181%. of . medical 


আধিদৈবিক--Providential ; natural science 
আঁধিভৌতিক-Circumstantial তে EE ONES of longevity” 
আঁধ্যাত্মিক-—Spiritual আয়ুষ্য—_ Beneficial to life 

আধ্যাতিক Physical . ‘ আরনাল—_—Fermented wheat, kanji . 
আধ্যান—Flatujence ; tympanites' আরা--4া] ৮ 
আধ্বাত_—Inflated . আঁরোগ্য_Cu॥re 

আনাহবপ্তি Rectal 50119516011  ' - আঁরোগ্যশীলা_ Hospital 


আমাহ--Anuria ; , stoBPage of আলম্য—Idleness ; laziness 
j urination and defecation আলোচক-—Name of bile in the eyes. 
আনূপ_—Animals in, marshy Places  আলেপ—Plasters ; besmearing face 










আস্তিক Intestinal with scented pastes 
আন্ড— Testicle ; testes আশয়_Viscera 
আস্ত Intestines আশ্চোতন_Eye-drops 
আপ--Water bs আসব--Wine 
.  আস্সত_Distillation of spirit 
er in the eye আনুরী__58181051 ৃ্‌ 
3 nerveforce of আশেক্য--A child born of scanty 
ation and urination paternal sperm 
oritative words আস্থাপন_Non-oily enema ° 
ion ; raw আন্ত-- Mouth ; sitting idle ' 
with indigestion আঁস্তাসব-_Saliva 
| আহক জ্বর-- 85179 fever 
te rheumatism আহার-_০০৫ 
3; 95610 আক্ষেপ ; আক্ষেপক-- Convulsions ; ৬ 
spasms 
হু 
ইচ্ছাতন্ত্র--ড ০1০35 





আঁমিষাশী_—Meat-eater ইড়া-Nadi on thel eft side of the body 
আঁমিক্ষা—Curd, china ইন্দ্রবন্তি--11:5 name of a vital part 

































থাকে ।  মক্ষিকা, পিপীলিকা, গোবরে পোকা রি যাঁর নাঁ। একই সময়ে এরই পত্রে ht 


ঃ গর প্রাণী কবলিত হইতে দেখ! গিয়াছে । 
বহু শ্রেণীর কীটভূক উদ্তিদ্‌ ln | তন্মধ্যে সানডিউ (Sunde 


পলা নি চি plants) উন | 5 
যখন কোন প্রাণী এই মাংসাশী উদ্ভিদের কবলে পড়ে, তখন ইহার কেশরগুনি রর 
হইতে প্রানীটিকে বেষ্টন করিয়া বন্দী করে ; সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থিসমূহ হইতে একপ্রকার 
নিঃস্ছত হয় এবং যেই রস শিকারটির দেহের কোমল ংশ-পরিপাকে 
করে। পরীক্ষা করিয়া দেখ! গিয়াছে যে, যদি উক্ত জীবটির পরিবর্তে 
টি আন্ত কোন বস্তু (যেমন বালুকণা, কি খাগ্ের একটু টুক্রা) 
উদ্ভিদের পত্রে রাখা যায় উহার কেশরগুলি উত্তেজিত হয় এবং এক প্রকার রসধারাও নির্গত 
(কিন্ত তখন তাহ! পাচকরস নয়, আর এ রসনির্গমনের সময় উদ্ভিদের পত্র কম্পিত হয় না, 
পাক ক্রিয়ার কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। একটি পোকা, কি মক্ষিক 
যবক্ষারজান আছে এরূপ কোন পদার্থ পত্রের ও অংশে. যাইলেই ৫ 
হা কিন্তু স্বতন্ৰ । এই রসই অন্তরুৎসিক্তকারী পাচক রদ (Digestiv 
কেশ্রগুলির: বেশ আন্দোলন: লক্ষিত হয়, এবং তাহারা অঙ্গুলি 
ঘা ভিতরের দিকে যাঁয়। : সানডিউ ' উদ্ভিদে : লক্ষ্য ক্র 
মাকড় প্রথমে: আঠাল রসে বন্দী হয়; তৎপরে এক হইতে তিন ঘণ্টা 
তন্তুগুলি, পোকাটি যেখানে আটকাইয়া পড়িয়া থাকে--সেই খানেই গিয়া পড়ে। 
_ পোকা ওঁ একই পত্রে পড়ে, তবে তন্বগুলি ভাগাভাগি হইয়া দুইটি 'কীটেরই উপরে 
.. উভয়কেই জালবদ্ধ করে। : এইপপে শিকার বন্দী হওয়ার পরে রদ নিঃসারিত হ্‌ 
পাট পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া উদ্ভিদদেহের পৌষণ করে। ৃ 
ৃ এই সন্ত উদ্ভিদের রাত মি পরিচায়ক । * 


ৰ ইহাদের পরিপাক- 
























আগমনে নে ইহাদের পত্ৰ উরেলিক রা লেই উর নর 
প্রেরণ করিয়া থাকে, ‘ভি স্থান হইতেই পাচকরসনিঃরণের : 






সান্ডিউ. (Drosera rotundifolia) অর্থাৎ মৌলিপির রা ৰা 
2. উদ্ভিদের নামকরণ কর! যাইতে পারে তাহার বর্ণ লাল। কদস্বফুলের গুঁয়ার 
সানডিউ উদ্ভিদের পত্রোপরি বড় ও ছেটি অনেকগুলি কেশর আছে। এই কেশর টা 
















৩৩৬ প্রকৃতি 


গুলার অগ্রভাগে শিশিরবিন্দুর মত রস, মুক্তার ন্যায় ক্র্যকিরণে ঝলমল করিয়া কীটপতঙ্গের 
মনোহরণ করিয়া থাকে বলিয়! ইহার নামের সার্থকতা দেখা যায়। { 

প্রথর রৌদ্রকিরণে দীপ্যমান, মধুবিন্দুসমদ্িত লোহিতবর্ণ 'সানডিউ’ পত্রের উপর 
প্রচুর মধুলোভে যেমন কোন প্রাণী আনন্দবিহ্বল হইয়! বাঁপাইয়া পড়ে, অমনি সেই 
মধুবৎ বিন্দুসমূহ তাহার পায়ে, ডানায় ও সর্বাঙ্গে চটচটে আঠার আকারে লিপ্ত হইয়া 
যায়। সেই প্রাণীটি যতই পা ছুড়িয়া ডান! নাড়িয়া নিজেকে মুক্ত করিবার জন্ত 





কঠোর চেষ্টা করে, অসংা কেশরজাল ততই উত্তেজিত হইয়া ভিতরের দিকে হুইয়া 


গিয়া পোকাটিকে জালবদ্ধ করিয়া ফেলে। এসিডের মত প্রচুর রসধারা এক্ষণে পত্রমধ্য 
হইতে বহির্গত হইয়া প্রাণীটিকে মারিয়া ফেলে ও পচাইয়া ফেলিয়া উদ্ভিদের রসগ্রহণ- 
কাৰ্য্যে সাহায্য করে। ছুই এক দিনেই এ কেশরগুলি আবার খুলিয়া গিয়া খাড়া 
হইয়া দাড়ায় এবং শিকারের অপেক্ষায় থাকে। 





“বাটারওট” 


আর এক শ্রেণী উদ্ভিদের নাম বাটারওট (Pinguicula_ vulgaris)। হহার| সানডিউ 
উদ্ভিদের স্তায় চটচটে আঠাল রসের দ্বারা শিকারকে ফাদে ফেলিয়া থাকে। কিন্তু ইহার 


on 


উদার applica- 
3 tion of heat 
উ ফিছ Vessels; nape 
রঃ ১01701117610019 to be un- 
derstood 
ভ্ভ 


খা-07৩-১০৯৮৩05 


ডিন 1591 | part ০ thigh 
উর্ঃক্ষত Chronic inflammation of 


lungs 


high and knee 


চল 
খছুকরণ”-১08121769017 87507. 
which is be t { 
খক্ষমুখ--Bear forceps 
এককুষ্ঠ--[০৮5০515 
একবৃন্দ--0170819 swelling i 
এর্কারুকমুখ_Deer forceps. টং 
এমণ_—Probing ; exploring টা 
এষণী--7১০৩ 

be 
ওE— Strength ; vitality 
%—Upper lip 


আঠভেদ-:084209৫ 


ওনুধি--0 annual plant 


জলা বা তান সততে হি শি ই সকল স্থাঁ | 
ত্ঃ যেগুলি য্বক্ষারজানপ্রধান--যাহ উদ্ছিদপ্রাণ পোষণ করিবার পক্ষে আবী 


রে বস্তুর অভাব জাছে। 


রি Berta কলা থাকে । 


তজ্জন্ত “শই উদ্ভিদের! নানা কৌশলে বা রা 


সমস্ত জীবজন্ত ইহার লি ৰ ছে ছোট ছোট কীটপতদ ও কর্কট ইত্যাদি ২ 





৩৩৪ প্রকৃতি 


জীব উল্লেখযোগ্য । কীটভুক্‌ উদ্তিদগুলার বর্ণকপদার্থ (01010790511) আছে। ইহা 
কা শর্করা, 50910 ইত্যাদি অঙ্গার জাতীয় উদ্ভিদের খাগ্ঘসামগ্রী উৎপাদনে 

ৰ যৃতা করে। কিন্তু প্রতিদ (Pr০ei৷৷) নামক যবক্ষারযান-বিশিষ্ট 
উপাদানের জন্য ইহাদিগকে কতক পরিমাণে শিকারলন্ধ প্রাণীর উপর নির্ভর করিতে 


হয়। এক রকম মশকজাতীন্ন জীব সানড়িউ উদ্দিদেরে সচরাঁচ বলে পড়িয়া 
এ - চরাচ বত ড় 





“ সানডিউ ”, “ বাটারওর্ট ”, ““ পিচার প্লান্ট * “ভেনাস ফ্লাইট্‌যাপ * 


কেশর নাই। ইহার পাতা মোচার খোলার ন্যায় এবং তাহার পার্শ্বদেশে রসনিঃআ্াবী 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি সন্নিবিষ্ট থাকে । কোন কীট এই পাতার উপর দিয় 
যাইলেই, উত্তেজনা! পাইয়া পাঁতার ছুই ধার মুড়িয়া গিয়া প্রাণীটিকে 
পিঞ্জরাবদ্ধ করে। সেই গ্রস্থিগুলি এক্ষণে দ্রীবক (৪০14) রদ নিঃসারণ করিয়া ইহাকে পূর্ক্বোক্ত- 
ক্লপে মারিয়া ফেলে ও পচাইয়া দিয়া উদ্ভিদের খাগ্ঘপরিপাকে সহায়তা করে। প্রাণীটির নরম অংশ 
পচিয়া যায়, কর্ণ “- পরত্রে পড়িয়া থাকে | কিছু সময়ের পরে পত্রধানি আবার খুলিয়া যায়। 
ব্লাডারওাঁ ₹ ব্ধ্যে মধ্যে একক্প বস্তু থাকে যাহা বায়ু দ্বারা প্রীত থলির ঠায় । 
ইহা জলজ উ , শকার ধরিবার প্রণালী অন্যরূপ। পাতাগুলি সুত্রের গ্ঠাঁয়। 
| ; স্থত্রের স্থলে এইয়প থলীও থাকে । জলাভূমির জলে 
ই য়া থাকে। এই থলী অর্থাৎ ব্লাডারগুলি প্রায়: এক ইঞ্চির 
দশ ভাগের এক « ব; ইঁদুর কলের সভায় সামনের দিকে খুলিয়া যায়। চিংড়ী, 
কর্কট ইত্যাদি জি. _;০০a৷5) এ থলীর মুখে, কেশবৎ কেশরসমূহে জড়াইয়া 
গিয়া, ইহার মহে -পড়ে। তৎক্ষণাৎ ওঁ থলির মুখের ঢাঁক1 বন্ধ হইয়া যায় 
ভিতর হইতে তাহ। খুন, ধায় না। তখন বন্দী প্রাণীগুলি খুব চারিদিকে বুরিয়া ফিরিয়া 
অবশেষে থলীর মধ্যে মরিয়া যায়; পরে পচিয়া গিয়া উদ্ভিদের দেহপুষ্ট করিয়া থাকে । 


বাটারওট 


ব্লাডারওট 


ব্রাডারওর্ট 
ঘটের মত পত্রের আকৃতি হয় বলিয়া, অন্ত এক শ্রেণীর উত্তিদকে Pitcher Plant 
৭ 





৩৩৮ প্রকৃতি 
কিন্বা “টপত্রী উদ্ভিদ, বলা হয়। ইহার! নানাদেশে নানাবিধ হইয়া থাকে। গ্রীশ্মপ্রধান 
দেশে ইহারা সাধারণতঃ জমির উপরেই জন্মে। সাধারণ বৈজ্ঞানিক নাম 
_ পিচার প্লান্ট হইতেছে Nepenthes। মালয় দ্বীপে ও কোঁচিন চীনে ইহা বনে 
জঙ্গলে গাছে গাছে লতাইয়া প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে । আমাদের দেশে 
খাসিয়। ও জয়ন্তিয়। পাহাড়ে এই উদ্ভিদের তন্তগুলি অগ্রভাগে ঘটের আঁকার ধারণ করে। 
এই: ঘটগুলি সব চেয়ে বড় হইলে এক একটি তিন পোয়! ঘটার মত হয় ; খুব ছোট্টগুলি 
একটি অগ্গুলের মত হয়। সেই ঘটের উপরে একটি ঢাক্‌নি থাকে যাহা বৃষ্টির জলকে 
{ভিতরে প্রবেশ করিতে বাঁধা দেয়। এ ঘটের মুখে বেশ লাল ও মুখের ভিতর গাত্রে 
'রসআবী গ্রস্থি সন্নিবিষ্ট থাকে, এবং সমস্ত ভিতর অংশ পিচ্ছিল মোমের আস্তরণে ঢাঁকা। 
যে রসে ঘটটি খানিকট! পূর্ণ থাকে, তাহা পচননিবারক ও পাচকশক্কিবিশিষ্ট। সেই 
জন্ত শিকাঁরিটিকে টাটকা রাখে। ইহার উজ্জ্বল বর্ণ এবং. মধুর গন্ধে ও স্বাদে 
কীটপতঙ্নগুলি বিহ্বল হইয়া ঘটের উপরে বসিয়া নীচের দিকে চাহিয়া দেখে যথেষ্ট মধু তাহার 
জগ্য যেন প্রস্তুত রহিয়াছে । যেমন তাহার! কিনার! বহিয়! নামিবার চেষ্টা করে, অমনি পিচ্ছিল 
পথে মধুরূপ বিষহৃদে পতিত হয়। বহু চেষ্ট1 করিয়া ডানা পা নাঁড়িয়৷ অবশেষে অবশ হইয়া এ 
রসে ডুবিয়া যাঁয়। শরীরের কোঁমল অংশ এ রসে পরিপাক হইয়া যায়। 





« ভেনাস ফ্লাইট ঢাপ" শিকারের অপেক্ষা করিতেছে 


প্রকৃতি ৩৩৯ 


আমেরিকার একক্সপ পিচার প্লাণ্ট জন্মে। তাহাকে Sarracenia flava বলে। 

ইহারা জমির উপরে জন্মে। পাতাগুলি ঘটের আঁকার ধারণ করে। বিন্ধ ইহাদের 

যু মধ্যে মধ্যে লালবর্ণের শিরা আছে। কালিফর্ণিয়া দেশে যে ঘটপত্রী জন্মে তাহার নাম Darling- 

ই tonia californica ; তাহার ঘটটির আকার কতকট! শানাইয়ের (trumpet) ঠায় | 

আর এক শ্রেণীর উদ্টিদ সানডিউ উদ্ভিদের প্রায় সমগুণ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Dionea 

muscipula | ইহাকে ‘কন্দপের মক্ষিকাপাশ’ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। ইহার 

পাতাগুলি চারিদিকে বৃত্তাকারে ছড়াইয়া থাকে। পত্রের অগ্রভাগে 
ভেলভেটের ন্যায় কোমল অংশটি গোলাপী বর্ণে রঞ্জিত; পত্রের ইহ! একটি 
পৃথক অংশবিশেষ; ইহা! দ্রইধার মুড়িয়া কৌটার মত বন্ধ হইতে পারে। সেই ছুইধারেই 

করাতের মত কাট! কাট! দাত থাকে যখন পত্রের এই অংশ বন্ধ হইয়া যায় তখন একটি 

দাতের ফাঁকে অপর দীতটি পড়িয়া গিয়া ইছুর কলের মত দেখায়। ইহার প্রান্তভাগ 

ছয়টি শক্ত রোমে আবৃত থাকে । একটি কীট যেমন ইহার উপর গিয়া পড়ে, অমনি 


4 ভেনাস্‌ ফ্লাইটযাপ 





১ “ ভেনাস ফ্লাইট যাপ ” শিকার ধরিয়াছে 

এ সচেতন কাটার মত রোমগুলি উত্তেজন! প্রাপ্ত হয়, এবং নিমেষমধ্যে পত্রের প্রান্তস্থিত এ 
গোলাকার অংশটি বন্ধ হইয়! যায় । কিনারায় সংলগ্ন দাতগুলি একটির পর একটি এইক্সপে 
দূঢ়বদ্ধ হইয়! যায়। বন্দী প্রাণীটি তখন ক্রমশঃ পিষ্ট হয় এবং শ্বাসবদ্ধ হইয়। প্রাণত্যাগ করে। 






















দের পার্শদেশ হইতে প্রচুর রস নিত হইয়া পোকাটিকে হজম করিবার জনত 
ফিদকে সাহাযা করে। কিছু সময় পরে পত্রের প্রান্তভাগ খুলিয়া যায়; উদ্ভিদ্‌ 
সাহা পারের গা করিতে থাকে। 


কেশতত্ত 


শীপ্রফুলকুমার দাশ গুপ্ত 


মানবজা Maa কেশের বর্ণবৈচিত্রা, গঠন-ভঙ্গী ও আক্বতি-প্রক্কৃতির সঙ্গে দেশ-কাল-পাত্র 
যায হিসাবে বিভিন্নতা ও বিষমতাঁর ব্যাপারটা এত বেশী সংস্ুষ্ট যে আজ এই 
উন্নত যুগে নানা দেশবিদেশের বিজ্ঞানসন্বন্ধীয় মহামূল্য ুস্তকসমূহে, বিশেষতঃ  নৃতত্তের 
ধ্যে ইহার আলোচনা! বিশেষভাবে দেখ! যায়। দেশবিদেশের বিশাল বিচিত্র 
মধ্যে, বৈজ্ঞানিকের চক্ষে কেশের যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত 
পরিলক্ষিত হয়, তাঁহার পরিচয় ও বিবরণাদি সংগ্রহ পূর্কাক সম্যক গবেষণার 
আৰ্শ্যকতা যে যথেষ্টটঃ আছে,--এ কথা বোধ হয় মোটেই অত্যুক্তি নয়। তত্ব 
| অনুসস্ধিৎসথরা এই দিকে যতই দিন দিন অগ্রসর হইতেছেন, মৌলিক আলোচনা ও 
গবেষণার আলোকে কেশতত্বের বিপুলতা ও জটিলতায় ততই তীহারা ক্রমে মুগ্ধ ও বিশ্ময়াস্থিত 
পড়িতেছেন ; আজ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া উঠে . 
দেশের বৈজ্ঞানিক সমাজের ব্রোকা(73:০০০)প্রভৃতি জুধীগণের সঙ্গে আমাদের দেশের 
গরিচয়-থত্র বা যোগাযোগ আছে, তাহারা সকলেই ইহা সবিশেষ অবগত আছেন । 
কেশতত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমতঃ কেশের উৎপত্তি সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু বলা যাঁক।. 
চে দেহত্বক মূলতঃ ছুই প্রধান অংশে বিভক্ত,_(১) অধিত্বক (Epidermis, cuticle) 3: রে 
উপন্বক ( (Cutis, dermis )| কেশের আদি জন্ম অধিত্বকে। কেশ কেবলমাত্র ও রি 
টি সরু লা নলবিশেষ নহে ; ইহা তিনটি বিশিষ্ট স্তরে গঠিত :-- 
যাংশ (medulla or middle core), 
: অস্তরাচ্ছাদন {inner covering) এবং 
টা বহিরাচ্ছাদন (outer covering) I 
_ এই স্তর তিনটির সহিত দেহ-ত্বকের বিভাগ গুলির বিশেষ সুলঙ্গতি আছে। 
শমূল যে আঁধার আশ্রয় করিয়া ক্রমে বাড়িয়া উঠে, তাঁহাকে কেশের 11101 বা গ্রন্থ বলে। 
র প্রধান গঠন-উপকরণগুলি হইতেছে সপ তন্তুবৎ ল্ষা কোষসমূহ (fibrillated, cells) 
ইজি বেন করি রহিয়াছে এক স্তর সন সিও) ভা কাহি টগর 































উহ সুন্দর ভাবে সাজীন। মধ্যাংশ শি (medulla) টি একপ্রকার ৫ কোসমূহের নম এ 
'লাকাঁর কোষগুলিতে আছে যত সব ক্ষুদ্র কণিকা (16011. ৪৮a৷]e5) । সময় সময় মধ্যাং 
তম স্তরের মধ্যে বায়ুর বুদ্ধ দকণ! দেখিতে পাওয়া যায় ; বুদ্ধদকণার উপর 'আলোক্রশ্মি 
ফলিত হয়, আঁর সেই জন্যই চুলের বর্ণ শুভ্র দেখায়। বার্দক্যে চুলের বর্ণ ধূমরাভ হয় 
' পদার্থের একান্ত অভাবেই যে এই বরণপরিবর্ভন সঙ্ঘটিত হয়, শারীরতদ্বিদ্গণ যেই 
থাই নির্দেশ করিয়াছেন। কেশ কিন্তু আগাগোড়া একই ধরণের নয় ; উহার মূলভাগ কিঞ্চি 
মোটা ও গোলাকার । মূলত্বক হইতে ক্ষুদ্র এক অংশবিশেষ (9০112) উদগত হইয়া এই মো? 
গোলাকার অংশের অভ্যন্তরে প্রবেশলাভ করে। কেশের গ্রন্থি গুলির (Follicle) মধ্যে আবা 
ইট বিশিষ্ট ভাগ আছে ; যে অংশটি অধিত্বকের সহিত নিরবচ্ছিন্নভাবে রহিয়াছে, তাহার নাম 
মূলকোষ (Root Sheath); আর Dermic Coat হইতেছে সেই অংশটি ফেটি উপ 
সহিত অবিচ্ছিন্ভাবে সংযুক্ত । এই দুই অংশকে পরস্পর হইতে ব্যবধান করিয়া মধ্যস্থাত 
অবস্থান করিতেছে ॥y৭li৷-স্তরটি । প্রত্যেক গ্রন্থর সহিত পেশীতন্তুর সংযোগ আছে 
মতিরিক্ক শৈত্য কিন্া প্ৰবল মানসিক আবেগের প্রভাবে পেশীসমূহ সঙ্কুচিত হয়, এবং এই 
সঙ্ষোচনের ফলেই লোমগুলি সোজা খাঁড়া হইয়া উঠে । সমুদয় দেহত্বক তখন এমন ব 
যে ইংরাজী ভাষায় তাহাকে অনায়াসেই 3০০৪৩ 97 নাম দেওয়া যাইতে পারে 
পেশীর সঙ্গে যে স্নায়ু স্ুত্রের যোগ আছে, তাহার নাম Pilomotor ; গৃতিশক্তির তে 
£ত্রের মধ্য দিয়াই যাওয়া আসা করে। উক্ত সায়ুহ্থতরগুলির শক্তিত 
[ছে | Sympathetic আাযুমওলীতে। জায়বীয় তন্তুসমূহ চুলের গ্ৰা 
ঘিরিযা চক্রাকারে অবস্থিত। চুলের যে অনুভব শক্তি আছে, তাহার কার্যাকারিতা ঘটে 
মূলস্থিত  স্বায়বীয় তন্তুসমষ্টির সাহায্যে । 
ৰ আবে্নের প্রভাবে দেশ ও কাঁলভেদে কেশের আকৃতি ও প্রকৃতি সবিশেষ রূপান্তরিত 
হয়। চুলের সরলতা, কুঞ্চন, কর্কশতা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মগুলি চতুরপা্মন্থ আবহাওয 
'তারতম্যের উপর খুব বেশী নির্ভর করে। অধিক তাপ ও গুন্ধতার প্রভাবে চুল কুণ্ডলী: 
হয়) নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশের ঘন উর্ণাময় লোমবিশিষ্ট মেষগুলিকে বিষুবরেখাঁর 
বস যে কোন দেশে স্থানান্তরিত করিলে অচিরেই উহাদের রোমগুলি ' 
ও সরল হইয়া উঠে, ইহা হয়ত অনেকেরই জানা অথবা শোন! আছে। এমন কি, গন 
asmAnia) 8৫° উত্তর অঙ্গাংশে যে সব কাফ্ী বসবাস করে, আবহাওয়ার প্রকোপে 
তাহাদেরও মাথার চুল পশমের মত ঘন হইয়া উঠে। 
সমগ্র জগতে মানবের মধ্যে যেরূপ নান! সাম্প্রদায়িক বিভেদ বর্তমান, তাহাদের কেনে 
ব্ণবিষমতাও তেমনি বিভিন্ন ;--পীতাভ কপিশবর্ণ, উজ্বল হরিদ্রা বর্ণ, পিঙ্গল কৃষ্ণ বর্ণ হইতে 
র কৃষ্ণ পর্যন্ত কত যে বিবিধ রঙের কেশ দেখা যায় তাহার ইয়ত্তা নাই। মাথার চুলেই 
ধু বৰ্ণ বিভেদ বক আছে তাহা নহে, দেহরোমেরও ববিভিরতা সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় LL 
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ইতে এক কার নিহত অস্ত্রে চট রতন & লৌমগুলি ইজ বি দেখাঁয়। 
বোকা (9৮০০৫) বিভিন্ন রঙের কেশ সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে বহুবিধ তথ্য নির্ণয় করিয়া! 
লিপিবদ্ধ করিয়া যান। আলোচনার ফলে তিনি যে তালিকা রচনা 9৮৮ তাহা আজও 
দেশৰিদেশের বিজ্ঞানাগাঁরে যথেষ্ট সমাদর পাইতেছে। 
চুল যে আবার ব্যবসায়ের সামগ্রাতে পরিণত হইতে পারে এ কথা প্রথম শুনিলে আমরা 
কম অবাক হই না; কিন্তু কথাটা যে একেবারেই ভিতরিশন্, মিথ্যা ৰা আজগুবি নয় 
তাঁহার প্রমাণের অভাব নাই। দক্ষিণ ফ্রান্সের কৃষক-মেয়েরা চুলের কাঁরবারে বেশ 
দুপয়সা উপার্জন করে; মাথার চুল যাহাতে সুন্দর সুগঠিত ও প্রচুর বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয়, সে দিকে তাহাদের দৃষ্টি খুব তীক্ষ এবং তাহারই জন্ত ক্কষক-মেয়েদের কত... 
যতন, কত চেষ্টা, কত শ্রম! সে দেশে ভাল চুলের কদর খুব বেশী এবং তাহার খৌঁজে দলে দলে. রর 
গণ হাটে হাটে ঘুরিয়া বেড়ায়। ক্রেতারা এই চুলিগুলি সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন 
পীর 'পরচুলা” তৈয়ারী করে; ইহা তাহাদের একটি লাভজনক ব্যবসা । এতদ্যতীত 
রা অলঙ্কারে, ঘড়ির সঙ্গ যন্ত্রপাতিতেও কেশের্‌ প্রয়োজনীয়তা আছে। অতীতের 
| দিন হইতে যে 'পরচুলা”র ব্যবহাররীতি লোকসমাঁজে চলিয়া আসিয়াছে তাহ! 
এখন নিক্ষপণ করা দুঃসাধ্য । প্রাচীন মিশরের এক মমির উদ্ধারকালে দেখা গিয়াছে থে, 
| যুগেও ইহার প্রচলন ছিল। অতি প্রাচীন কালে এসিরিয়াবাসীদের 
ধ্যও ইহার ব্যবহার যে অজ্ঞাত ছিল না বহু পুরাতন ভাক্করচিত্র হইতে তাহারও 
রিনার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । ষোড়শ শতাব্দীতে ‘পপরচুলা ব্যবহার-রীতি ইউরোপীয় 
মাজে এমন ভীষণ ভাঁবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, সৌন্দর্য্য-শোভাব্ধনের ইহা এক বিশিঃ 
উপকরণ হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ "পরচুলের' খুবই পক্ষপাতি ছিলেন; তাহার 
প্রসাধনকক্ষে কম পক্ষে আট দশ রকমের “পরচুল” ব্যবহার্থ প্রস্তুত থাকিত। স্কটলণ্ডের 
মেরী ws ব্যবহারের কৃত্রিমতার ভিতর দিয়াই সারাটা জীবন অতিবাহিত করিয়া ol 
লেন। তাঁহার ‘পরচুল’ ছিল অনেক? এবং এক একটি এক এক ধরণে রচিত ॥ বিভিন্ন 
8 তাহার চিত্রগুলির মধ্যে মিল না থাকায় একই মেরীর ছবি বলিয়া হঠাৎ 
[বিবার উপায় নাই। বিলাতের আদালতের ব্যবহারাজীবী, বক্তা, হাউজ. অব, কমনম্‌ 
এর সত্যের পর্য্যন্ত ‘পরচুল’ ব্যবহার করিতে ছাড়েন নাই; তাহাদের মধ্যেও ইহা প্রবল 
ভাবে সংক্রামিত হইয়া! পড়িয়াছিল। রি 
_. মানবদেহে স্পর্শাল রোম (5০15 170) নাই ; এতদ্বাতীত মানবের অল ্রভাগেও চুলের 
কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে কতকটা অগ্রমাণিত হইতেছে যে, অপর 
স্ত পায়ী জীব হইতে মানবশ্রেণী পৃথক ; আরও বুঝা যায় যে, অস্থান্ঠ যানবসদৃশ (anthropoid) 
জীব উহা কিরূপ বিভিন্ন ও স্বতন্র।। . যদিও, শরশাল রোম, ্ানীজাবে 


































































মানবের জিদ রণ মধ্যে অঙ্ুরাবস্থায় দেখা দেয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হইতে পরে কোন 
জাতীয় রোম জন্মলাভ করে না, ব্রাহ্মণ. এবং শুল্জ, প্রমুখ পণ্ডিতগণ 

দ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ও 
নরজাঁতির দেহের রোম নিয় শ্রেণীর স্তস্তপাঁয়ী জীবের দেহ-রোমের তুলনায় খুবই ং স্বল্প 
ন তাঁহার বিচিত্রতাও তত বেশী নহে। শু, পশম, কীটা, প্রভৃতি যাহা মানবদেহ ছাঁ 
শ্রেণীর জীবজন্তর দেহত্বকে সর্বদা পরিলক্ষিত হয় সেগুলি কিন্ত রোমেরই রূপান্তর মা 
কতকগুলি স্তন্পায়ী জীবের দেহ শীতখতুতে ঘন রোমে নিবিড় ভাবে আচ্ছাদিত থাকে, ক 

হকে তীব্র শীতের হাত হইতে রক্ষা করাই তাহার কাজ; পুনরায় গ্রীষ্মে সেগুলা বিয়া 
ড়. আবার কতকগুলি জীব আছে তাহাদের দেহস্থিত রোমের হউ খরতুবিশেযে হল্পুর্ণরূগ 
রিবঞডিত হয়। কতকগুলি জীব দেহ শীতখতুতে শুভ্র দেখায়, কিন্ত শ্রমে পুনরায় বাদা 
রণ করে। দেহস্থরোমগুলি রঙের বিচিত্রতায় কতই না অপুর্ব! শ্রীন্সপ্রধান দেশের 
ব্হঙ্গগণের পাকে যে অপরূপ বর্ণছটা পরিদৃষ্ট হয়, উপরোক্ত জীবগু 
তজ্রপ বৰ্ণবৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । Sl 
মানবের সর্কাঙ্গ আবৃত করিয়া বিরাজ করিতেছে_-৬৩]]9 ; ইহা অসংখ্য হে 
ক সীিমটিতে গঠিত,-যাহাদের মধ্যাংশ বা £76৭0119 নাই ; কিন্ত a 





























ও বার; এই জেনীর রোমপ্ডলির মধ্যাংশ (dita) বেশ পি 
লি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। এই রোমগুলিকে বলা হয় অস্তচুল (Terminal 
105 এবং অন্তচুলের মধ্যে যে কতখানি পার্থক্য বা বিভিন্নতা আছে, ছবি । দঃ 
সহজেই তাহ! উপলব্ধি হইবে | 








২, পু Vellus ও অন্তচুলের নক্স! | | 8 a 
নন কয়েক, কদিন মাত্র হইল হস্ম্যান (Hausman) দেখাইয়াছেন যে, শক্কের নিব ৰি ও 











ধ্যাংশের (medulla) 





বর্ধনশীলতা মূলতঃ রোমের আয়তনের উপর নির্ভর করে; রে 





প্রায় বা! আতিগত, এমন কি: দেহাং ংশবিশেষের প্রভাব | ইহাতে কির) ডন 
করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রায় একত্রিশ মাস সময়ের মধ্যে আঙ্গুলের উপরকাঁর একটি 
গ্রন্থি হইতে যখন পর পর মাঝারি ধরণের নয়টি চুল জন্মিল, তখন দেই একই .. 
_ সময়ের মধ্যে এক মিলিমিটারেরও কম দূরবর্তী স্থানের অপর এক গ্রন্থি হইতে জন্মিল 
ত্র ছোট ছোট বারট চুল। প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে যে রোমগুলি উৎপন্ন হয় 
গুলি যদিও আকারে পরম্পর প্রায় সমান হয়, তথাপি এমনও দেখা যায় যে পূর্বোক্ত ছুইবিধ 
ব্যতীত এমন এক প্রকার চুলের আবির্ভাব হয় যাহাঁকে ইংরাজ বৈজ্ঞানিক transitional : 
ir বলেন। Down অথবা! ৮৪1105এর স্থান এই transitional বা পরিবর্তনশীল চুল 
মাঝে মাঝে অধিকার করিয়া বসে ; কিন্ত শীরই ইহার জায়গায় অস্ত (51071741) চুল আবির্ভূত 
য় | ট্রটার (T7০০৮) অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, শেষোক্ত শ্রেণীর অর্থাৎ অন্তুল 
ব্যস অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে স্থল হইয়া উঠে। : 6153 এবং সুন্ম পরিবর্তনশীল 
1511971) রোমের মধ্যে যে বৈষমা আছে তাঁহার পরীক্ষাকার্য্য সম্যক আরন্ধ 
[ই । সাধারণতঃ আঙ্গুলের মধ্য বিভাগের উপর দিকে নিগ্রোজাতির কোন রোম 
ন, শ্বেতাঙ্গের কিন্ত প্রচুর জন্মে; গীতবর্ণ মানব জাতির মধ্যে আবার উহার সংখ্যার 
থেষ্ট তারতম্য ঘটিয়া থাকে | নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গের মুখমণ্ডলস্থিত সঙ্গ রোমগুলির সংখ্যার মধ্যে 
ন বৈলক্ষণ্য, বা বিচিত্রতার নিদর্শন আছে কি না ট্রটার প্রমুখ পণ্ডিতগণের 
বেষণার ফলে এখনও তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই। জাত হিসাবে ও সম্রদায়গত পার্থক্য, 
ব্যক্তিগত বিষমতা, বয়সের তারতম্য, পুংস্্রী বিভেদ বশতঃ অন্তচুলের বর্ধনশীলতার হ্াসবৃদ্ধি 
য়! থাকে |: অন্তচুল দেহের ভিন্ন ভি স্থানে জন্মিলেও ইহাদের আবির্ভাবের মধ্যে পরপর 
একটা ক্রমপর্্যায়ের বিশিষ্ট ধারা রহিয়াছে তাহা বেশ বুঝা যায়।, মুখমগ্ডলস্থ অস্তচুলের 
্ব-রীতি হইতেই উহার বন্ধনশীলত! সম্যক্রূপে উপলব্ধি করা যাঁয়। স্ত্রী, শিশু এবং কোন 
কোন পুরুষের ওঠ, অধর এবং গণ্ডদেশে উহার আবির্ভাব আদৌ দৃষ্ট হয়, না পরস্ত কেবলমাত্র 
185এরই উৎপত্তি দেখা যায়। আবার যে সব সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্মশ্রুর প্রাদুর্ভাব লক্ষিত 
য়, তাঁহাদের যৌবনাগমের সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তে প্রথমতঃ কয়েকটি মাত্র অন্তচুল দৃষ্ট হয়)... 
মেগুলি একটু বাড়িতে না বাড়িতেই ওষ-ওধরের অন্তত্র অস্তচুল দেখা দেয়। তৎপরে গগুপার্থে 
এবং কর্ণের সম্মুখে গোটাকতক মোটা অন্তচুল উিত হয়। ক্রমে ক্রমে পার্শ্ববর্তী স্থানেও অস্তচুল 
“দেখা দেয়; ফলে অন্তচুলের ধারাবাহিক সমাবেশ হয়। মুখমগুলের সমস্ত গ্রন্থি 
এককালীন অন্তচুল উৎপাদনক্ষম হইয়া উঠে না। পূর্ণশ্মক্র বিকাশে অনেক সময় অস্তচুল 
 উদগমের প্রারস্ত হইতে কয়েক ব্তমর কাটিয়া যায়। i 
পিটার ব্রাউন এবং প্রণারবের সমর হইতে কেশের আক্কতিগত পার্থক্যের উপর 
নির্ভর করিয়া বিভিন্ন সংশ্রদায় মানবের শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা লক্ষিত হ্য়। ভার 
যা খাড়া, থ্েতাঙ্দের ছল অতি নিয়া টে. খেলানো এবং কি 
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প্রকৃতি ৩৪৫. 
চুল চেপ্টা বলিয়া কৌকড়ান এই সকল যে জনশ্রুতি আছে তাহা অনেক সময় 


ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, কারণ চীন ও জাপানবাসীদিগের চুলও চেপ্টা কিন্তু তাহা! 


সম্পূর্ণ খাড়া । প্রকৃত অগ্ু।কৃতি চুল অতি অল্পই দেখা যায়। চুল কি পরিমাণ চেষ্টা 
তাহা নির্ধারণ করিবার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা আছে। 





Hair rotator বা চুলের চেপ্ট! ভাগ পরিমাপ করিবার যন্ত্র 
বহু পুর্বকালে অনেকের মধ্যে এই বিশ্বাস সুদৃঢ় ছিল যে, চুলের সঙ্গে শক্তির কোন বিশেষ 


_. নিগুঢ় সম্পর্ক আছে ; বাইবেলে স্যামসন্‌ এবং ডেলিলার গল্পে তাহার আভাস পাওয়া যায়। 


পুর্বে কোন হত্যাকারী ধৃত হইলে আফ্রিকাবাসীরা তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিতেন, 
প্রাচীনতম এই শাসন বিধির মধ্যেও পূর্ব বর্ণিত বিশ্বাসের বেশ ইঙ্গিত রহিয়াছে । ব্রন্সটন সাহেব 
এই বিশ্বাসের মূলদেশ নিরাকরণ করিতে গিয়া দেখিলেন হে, পূর্বেকার শক্তিশালী পুরুষ ও 
জন্তজানোয়ারদের দেহে প্রচুর লোম ছিল-_স্থুতরাং লোমের সহিত শক্তির যে এক অবিচ্ছিন্ন 
সম্বন্ধ আছে ইহাই ছিল উক্ত বিশ্বাসের কাঁরণ। কিন্তু আমরা এখন জানি চুলের মধ্যে শক্তি 
বৃদ্ধি বা শক্তিসঞ্চয়ের কোন নিগৃঢ় ক্ষমতা লুক্কায়িত নাই। যাহাদের দেহে চুলের অভাব 
তাহাদের শক্তিরও যে অভাব আছে এ কথা আজ আর কেহ বিশ্বাস করিবে কি? অতিকায় 
£18509001. জীবটি ছিল এক প্রাচীন যুগের অধিবাসী ; ইহার বর্তমান প্রতিনিধি হইতেছে হ্তী- 
দল। সেকালের 173569007এর দেহ ছিল দৃঢ়, লম্বা! ঘন রোমে আচ্ছাদিত; আর এ যুগের 
হাতীর দেহে রোম নাই বলিলেই হয়, কিন্তু তাই বলিয়া শক্তিও যে উহার একান্ত অভাব 
ঘটিয়াছে এ কথা বাঁলকেও বোধ করি বিশ্বাস করিবে না। 

পরীক্ষা ও আলোচনার ফলে দেখা গিয়াছে যে, গৌরবর্ণ পুরুষের মাথার প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে 
চুল আছে প্রায় সাত শত; সেইরূপ যাঁহাদের চুল কট! তাঁহাদের আছে সাড়ে ছয় শত আর 
যাহাদের চুল কৃষ্ণবর্ণ তাহাদের আরও কম-_প্রায় ছয় শত। কালচুল বিশিষ্ট একটি সাধারণ 
স্ত্রীলোকের মাথায় চুলের মোট সংখ্যা হইতেছে প্রায় ৯১*,** আর যে স্ত্রীলোকের মাথার 
চুল রক্তাভ তার আছে মোট ৩০,০০০ । - গড়ে এক যাসে মাথার একটি চুল বাড়ে ছুই 
৮ ৮ 





ইঞ্চি; প্রায় ছয় বৎসর ধরিয়া বর্ধনশীল অবস্থায় থাকে । ইহার পর প্রাচীন কেশ যেমন শ্বলিত 
হইতে আরম্ভ করে তাহার স্থান সঙ্গে সঙ্গে নবীন কেশ জন্মিতে থাকে। চোখের পাঁতার 
__ রোঁমগুলি: কতদিন পর্যন্ত বাচিয়া থাকে তাহা এখনও পর্যন্ত সঠিক জানা যায় নাই। তবে 
__ আলোচনার ফলে সামান্ত যাহ! কিছু দেখা গিয়াছে তাহার উপর আস্থা স্থাপন করিয়া: 
: আপাততঃ ইহাই বল৷ যাইতে পারে যে, উহ হাদের টড মাত্র ১৩০ দিন। রোম 
















: Skin grafting | ৮ 
এক রাত্রির শি ও, ভাবনার পর মাথার কাল্চুল পাঁকিয়া সাদা হইয়া গিয়াছে, 
কাহিনী নানা গল্প-কথার্র ভিতর দিয়। অনেক খার শুনিয়াছি।. ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের যুগে 
রী কোন একটি কারণ বশে উন্মত্ত জনসজ্বের বিশেষ অসস্তোষভাজন হইয়াছিলেন। 
টির প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়, কিন্তু ভাগ্যক্রমে দণ্ডাজ্ঞার হাত হইতে কোঁনক্রমে 
_ পঁরিত্রণি লাভ করেন। প্রাণদণ্ডের আদেশ গুনিবামাত্র তিনি এত বেশী ভীত হইয়া পড়িয়া ছিলেন 
ধে তাঁহার শ্বেতাঙ্গ কমে কৃষ্ণ হইয়া যায় এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত উহা এরূপ অটুট থাকে। যে 
কািগুলির কার্যকরী শক্তির জন্ত রঞ্জক পদার্থসমূহের নিরন্তর সরবরাহ চলিতে থাকে উহাদেরই 
মত! ক্রমে স্বাস হইলে রঞ্জক পদার্থ তেমন প্রচুর আর সৃষ্টি হইতে পারে না। ফলে চর্ম 
শঃ বর্মহীন হইতে থাকে অবশেষে রঞ্জক পদার্থের আমদানী যখন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায় 
ন সমুদয় রোগপুলা শুত্র বর্ণ ধারণ করে। কি ভাবে যে কৌষগুলির কার্যক্ষমতা ধীরে ধীরে 
রান হইয়া আঁসে এবং কি উপায়েই বা যে রঞ্জক পদার্থের আমদানী থাঁমিয়া যায় তাহার যথার্থ 
টনিক কাঁরণ প্রন পর্যন্তও নিরাক্কৃত হয় নাই । তবে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, 
বো চিক, জরা, অনুপযুক্ত খাদ্য রি প্রভাবে কোষসমূহের কার্যক্ষমতা ক্রমেই সি 














বাংলার মতস্যপরিচয় :: 


ূর্বানুবৃত্তি te 
১ ডাক্তার জীএবেন্দরনাথ দাস ঘোষ. - ক 
(১২) 23501000505 ০01000028 Bonaparte [Fauna Italica, Pesci, No, 
152 ;? R. harkelii Mueller and Henle, Syst. Beschr. 0 Plagiotomen, 
১৮৪১ খৃঃ, পৃঃ ১২২] | 
পরিচয।--ত্রোঁট সৃন্মাগ্র, দেহের দৈর্ঘ্যের প্রায় 3ুত অংশ) নাারন্রহয়ের বহিষ্কোণের 
ব্যবধান মুখ হইতে ত্রোটীর অগ্রভাগের ব্যবধানের +এর অধিক এর কম। নাসারজের 
সম্মুখস্থ বলী নাসারজ্রের পার্শবধার পর্যন্ত বিস্তৃত নহে। পৃঠদেশ চিপিট বাহুপক্ষদ্বয়ের )প্রশন্ত 
অংশের মধ্যস্থ ব্যবধাঁন (অর্থাৎ দেহের প্রস্থ) দেহের দৈর্ঘ্যের ₹ অংশ । ত্রোর্টীর উপরের 
আল ছুইটী পরস্পরের নিকটবর্তী । পৃষ্ঠদেশে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মসুণ গুটিকা চক্ষু্রযের কিছু পশ্চৎ 
হইতে আর্ত করিয়া মধ্যদেশ দিয়া পশ্চাঁৎ পৃষ্ঠপক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ; ওয়াপ গুটিকা অর্থবৃতা করে 
প্রত্যেক অক্ষকোটরের অন্তর্ধারে বর্তমান ; ছই বাহুপক্ষের মধ্যে ও রূপ গুটিকার-শ্রেণী বিভিন্ন 
থাঁকিষা দেহের অন্ুপ্রস্থভাবে বর্তমান । . . ঠ 
. মুখ সরল ;. মস্তগুলি ক্ষুদ্র ও প্রায় চিপিট এবঃ হি উপর অসপ্নভাবে, বিস্তৃত 
'আঁলগুলি অস্পষ্ট ; দস্তগুলি আকৃতিতে সব সমান, ; 
*  পক্ষ_বাহুপক্ষ প্রশস্ততাবে..্থলাগ্র; পাদপক্ষ্রে অগ্রভাগ পৃ. 
পর্যন্ত বিস্তৃত । প্রথম পৃ িতীষ পাদপন্ম হইতে নিজ দৈর্ঘ্যের িগুের অধিক: ভিন: এ 
ব্ণ-_শিশুর বর্ণ মলিন ধুনরাভ পিঙ্গল, তাঁহার উপর ক্বষ্ণাভ -বিষম দাগ' এবং গোলাকার 
শ্বেতাঁভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ আছে। আোটীর ধার শ্বেতবর্ণ, নি নি (বব) 
'বক্ষদেশ শ্বেতব্ণ |. 
 ধৈর্ঘা-_১৬৪-ইঞ্চি। হুগলী নদীর মুধে দেখা গিয়াছে। | 
(১৩) Rhinobatis Schlegelii Mueller and Henle. [ষ্ে ই, ই মি ধও ঙ 
পৃঃ ১৫] ৃ 
পরিচয় ।_ত্োটা দীর্ঘ, সুস্মাণ্ড ; ত্রোটার সুক্মাংশের উপরের রেখাকাঁর খাত দীর্ঘ এ এবং 
হুক্ম। শিরোবঙ্কের পশ্চাতের আলদ্ধঘ দৃঢ়ভাবে গঠিত। নাঁসারজ্ধের সম্মুখস্থ মলি অন্তার্দকে 
বিস্তৃত; তবে অন্ত নাসাঁরন্ধের বলির সহিত -মিলিত হয না।- নাসারঙ্রের পশ্চান্দিকন্থ ‘বলি 
খুব প্রশস্ত । ৮ ৪৮ তবে মধ্যদেশে “কিয়ৎপরিষাঁণে 
বৃহত্তর । চি 5 তত 5 পানি কল 


৩৪৮ প্রকৃতি 


চোয়াল সরল, দস্তগুলি ক্ষুদ্র; অনুপ্রস্থ আলগুলি অতিশয নুযুজ | 

পক্ষ--প্রথম পৃষ্টপক্ষ পাঁদপক্ষদ্বষের কিঞ্চিৎ পশ্চাতে অবস্থিত ; পুংমৎস্যের পাঁদপক্ষেব 
সঙ্গমপ্রবর্ধনদষ প্রথম পৃষ্ঠপক্ষের 'সন্মুধভাঁগ, পর্য্যন্ত বর্ধিত 1: পৃষ্ঠপক্ষহয় খর্ব এবং উচ্চ, প্রা 
সমান, ছুইটাব ব্যবধান প্রথমটীর দৈর্ঘ্যের কষেকগুণের সমান । 

বর্ণ-পৃষ্টদেশ সমভারে পিল্পলাভ ধুর অথবা জলপাইযের স্াষ সবুজ বর্ণ। শিশু মৎস্তের 
ত্রোটীর পার্খ্দেশ বিবর্ণ । 

- দৈর্ঘ্য ২৭-ইঞ্চি পৰ্য্যন্ত দেখা গিয়াছে! ছালি-নদীর মোহনার পাঁওযা গিযাছে। আফ্রিকার 
পূর্ব উপকূলে এবং চীন ও জাঁপান-সমুদ্রে পরিদৃষ্ট হয় । - - 


শঙ্কোচাদিবংশ.. , 27 
Family Trigonide. | 
দেহ চিপিট এবং মগুলাঁকারে ছুই পারে বিস্তৃত বাহপক্ষদয ্রোটীর অগ্রভাগ পৰ্য্যন্ত 
বিস্তৃত এবং পরস্পরের সহিত সংলগ্ন। পুচ্ছ সক. ও লম্বা পার্শবদেশে কোন বলি নাই। 
চি বখান হ্য় মতি হাহ ,বিস্বা, একটা ক্রকচদস্তী কণ্টকে 
গলিত! | 
'. পাকট গণ 8. 2 - 
Genus Trygon Cuvi ier- ন ' 
-- দেহ আঁয়তবৃতাঁকার 'অথবা' বিষণ আষতাকীর ; ‘পুচ্ছ দীর্ঘাকার ও কমন নাঁসারন্বের 
কপাঁটদুয় সংলগ হইয়া চতুষ্ধোণী মাংসপট্ে পরিণত। দন্ত চিপিট, তীক্ষমুখ অথবা তীক্ষ 
'ফলকযুক্ত। বাছগক্ষব সুখে পরস্পরের সহিত সংলগ্ন) পুচ্ছে পক্ষ নাই, তবে একটা চর্ম্মের 
বলি থাকিতে পারে ? তাহা কিন্ত পুচ্ছের শেষ দিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে না। পুচ্ছের উপর 
একট বা দুইটা ভয়াক্বৃতি কটক থাকে। দেহ মণ অথবা স্ুটিকাময। | 
(১৪) Trygon uarnak (Forsxal) [Guenther, Cat. Fishes, VII, পৃঃ ৪৭৩; 
ডে (৩) পৃঃ ৭৩৭ (আংশিক ); ডে (৪), ১ম থণ্ড, পৃঃ ৫৩ (আংশিক ) 5 টৌ. মেই. মি 
৯১ ৫ম খও,.১৯১৬ থুং পৃঃ ৪০৭], , 
" গধ্যার়।-_শ কুশ (উড়িধ্যা ); হীকুন (চাটগা!); সোন কা টিৰিকি তো); 
পলি ঢেকে ( তেরেগড )। ; 
... পরিচয় দেহের দৈর্ঘ্য প্রহ্থাপেক্ষ অনেক খর্কতব; পার্খঁকোণঘয় প্রশনস্তভাবে স্থুল । 
তোর ( চক্ষু হইতে] দৈর্ঘ্য দেহের দৈর্ঘ্যের প্রাষ ই চক্ষু বৃহৎ । শিরোরজ্েব, উপরের 
ভাগে একটা চর্ম্মের বলি আছে। “পু দৈর্ঘে দেহে দ্বিগুণেব অধিক, সমবর্জ,ল এবং করম; 
কটা পুচ্ছের অগ্রভাগ অপেক্ষা মূলের দিকে অবস্থিত; পুচ্ছে কোন বলী নাই | পু 


প্রকৃতি ৩৪৯ 


দেশে ছোট ছোট।গুটকা আছে, তাহার সহিত আরও কুদরত ৪9 হয়; দেহের 
পাৰ্শ্বদিকে এবং বক্ষদেশে.কোন গুটিকা“নাই.।” 

মুখ বড়, হম প্রা সরল । বি আঁল আছে; 
মধ্যগ আলের 'সমান্তরাঁল। একটা খর্দতর আল ইহার সম্মুখে বর্তমান । সুখের' "তলদেশে 
চারটা উৎসেধ আছে, পার্খস্থ উৎসেধ দুইটা মধ্যস্থ উৎসেধদ্ধয অপেক্ষা ক্ষুদ্ৰতর, এবং সমদুরে 
অবস্থিত। এয়প একটা উৎসেধ নিয় হনুস্থ দত্তগুলির ভিতরের দিকের চর্মবলি হইতে "মুখের 
ভিতর বিস্তৃত থাকে ; মুখের ছাদের উপর হইতে একটা অঙ্গল্যাকার বলী ঝুলিতে থাকে । 

বর্ণ লবাল্যাবস্থাষ সাদা; পৃষ্ঠদেশে বড় বড় গোল বা ডিম্বাকার-কাল দাগ থাকে । বাহু ও 


* পাঁদপক্ষের অগ্রভাগ লাঁলবর্ণ। পুচ্ছে কাল বলয়াকাঁর দাগ থাকে। বয়স বৃদ্ধি পাইলে, পৃষ্ঠ- 


দেশের শ্বেতবর্ণ, ক্রমশ ধুমরবর্ণ হইযা পিক্গলবর্ণে পরিণত হ্য, দাঁগগুলি পিঙ্গলবর্ণ হইয়া নাঁনা- 
প্রকারে পরম্পরের সহিত সংলগ্ন হই! থাকে। পুচ্ছেও ওঁয়প পরিবর্তন হয, কিন্তু বলয়াকার 
দাঁগগুলি ভিন্ন থাকে । দেহের বক্ষদেশের চারিধারে কাল দাগ দেখা দেয়। 

, বর্ণভেদে এই জাতির ছুইটি বিভাগ দেখা যায 

(১) পৃষ্টের সম্মখভাগে অনেক দাগ আছে; হাল গনি দিত বুধ 
রাতে, ৫ । 

, (২) নীচ তান নন রত হট হেট দা গাছে 
হি undulatus Bleeker নামে পরিচিত। , 

দৈর্ঘ্য পাচ ফুটের উপর । ভারতসমুদ্রে দৃষ্ট হয ; at As নার - 

, (১৫) Trygon microps Annandale [আন্‌ রে. বয় খণ্ড, i ৩৯৩; 
চিত্ৰপট ৩, চিত্র ১ ]. . 

| ধরি দেহের আকার 'ব্ষমকোরী সমচ্তুভুজের মত ; প্রস্থ রাগ প্রস্থের 
₹ অংশ অধিকতর ; বাছুপক্ষস্থ কোণ সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তব। ত্রোা স্থল, অগ্রভাগে একটা 
ত্র প্রবর্ধন আছে । চক্ষু হইতে ত্রোটীর দৈর্ঘ্য ছুই চক্ষের ব্যব্ধানের অধিক | ত্রোটির দৈর্ঘ্য 
দেহের দৈর্ঘ্যের ৯ হইতে $1 চক্ষু অত্যন্ত দ্র । শিরোরন্ধ, বৃহৎ, কোন বলি নাই; চক্ষুপেক্ষা 
আটগ্ুগ রড়।,. পুচ্ছে কোন চর্মবলি নাই, পুচ্ছ দেহাপেক্ষা দীর্ঘতর নহে; পুচ্ছের প্রায় মূল 
হইতে অর্থভাগ প্রশস্ত, চিপিট এবং দৈর্ঘ্যে দেহমণ্ডলের সমান ; অগ্রভাগের দিকের অর্ধাংশ 
সম্বল ;;ও. ছুই. অংশের সংযোগস্থলে একটী বড় কণ্টক আছে; পুচ্ছের অগ্রভাগের 'দিকের 
অংশের, অধোদেশে একটা অস্পষ্ট আল আছে। গাত্রে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিক! আছে, ইহারা 
কণ্টকযুক্ত এবং পাঁদদেশে তারকাকার । 

“ মুখ রড় 3 উপরের চোয়াল অল্প পরিমাণে  তরঙ্গাঁধিত) দা 
অন্ুল্যাকার বলী ঝুলিয়| থাকে ; মুখের তলদেশে পাঁচটী ছোট আঙ্গুলের মত উৎসেধ,আছে-__ 
তিনটা একত্রে মধ্যস্থলে এবং দুইপার্শ্বে দুইটা | - দত্তগুলির অন্ুপ্রস্থ আলগুলি খুব স্পষ্ট । 


৩৫০ প্রকৃতি- 


বর্ণ--দাদা:; দেহের পৃষ্ঠদেশ গোঁলাপবর্ণে সিক্ত ; পুচ্ছ উপরে ধুসর বর্ণ । 

দৈর্ধ্-_পুংমত্ভ ৬ ফুট ২ ইঞ্চি) bl sd 5 বাত দেখ দিবাছে। রা 
75 ৩ 

1 (১৬) .Trygon gerrardii Gru [ডে (৩), ২য় টান জিব ১৯৪, চিত্র ১] 
: _- ডে সাহেব এই জাতির পূর্কোক্ত জাতির সহিত প্রভেদ লক্ষ্য না করিয়া দুইটাকে এক জাতির 
কৃন্তর্মত করিযাছেন।, ইহা পূর্বোক্ত জীতি হইতে এই বিষয়গুলিতে ভিন্ব- ০ 

দ্বেহের্‌ ক্ষুত্ব ক্ষুদ্র গুটকাগুলির সঙ্জ| সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন; তাঁহাদের পাঁদদেশ তাঁরকাকাঁর 
নুহে এবং 'তাঁাঁদের অগ্রভাগে "কণ্টক থাকে নাও বাল্যাবস্থায় তাহারা পূর্বোক্ত জাতির 
ক্ষুদ্র গুটিকার স্তা্ষ দেখায় কিন্ত পূর্ণাবস্থায় পৃষ্ঠদেশে ঘন হইয়া সজ্জিত থাকে. এবং তাঁহাদের সজ্জা 
একটা ফুলদ্বামীর আকারের স্ভাষ। ওঁ ক্ষুদ্র গুটিকাগুলি পুচ্ছের had Ls AL 
যায়, কিন্ধু-অন্ত কোন স্থলে বৰ্তমান থাকে না। . " be 

ছুই চোষালের মধ্যভাগ সরল ;.কিন্তু পার্খদেশে উপরের চোয়ান সাস এবং নিজ 
কুন্দ । দত্তগুলিতে একটা স্থূল আল আঁছে_এবং ০ রন 
ক্যুক্স এবং অঙুলঘ্বভাবে কুঞ্চিত । .'. 

ব্ণ--শিশুর পৃষ্ঠদেশ পিঙ্গলাভ শ্েট প্রন্তরের বৰ্ণ, কোন দাগ নাই। পুচ্ছে রিনা 
সাদ! ও কাল দাগ আছে। . কিছুদিন পরে পৃষ্ঠের 'বর্ণ ' পিঙ্গল হয় এবং পশ্চান্তাগে বড় বড় ঈষৎ 
গীত বর্ণের দাগ দেখা দেয়। পুর্ণাবস্থায় পৃষ্ঠ গাঢ় পিঙ্গলবর্ণ ধারণ :করে; 'দাঁগগ্ুলি মুছিয়া 

যায এবং পুচ্ছের বলয়াকীর দাগঞুলিও অৃস্ত হইযা পড়ে। ৃ ০ 

2 টৰ্ঘ্য ২ ফুট ২'৩ইক্চি। দেশ, চাটিগ ও উড়িস্ার উপকূলে ৃষ্ হয়। 

(১৭) Trigon favs Annandale [আন্‌ লে. ই. মি, ২ খণ্ড, পৃঃ ২৫] 

». পরিচ্ষ ।--দেহ চিপিট, ত্রোটা দৈর্ঘ্যে দেহমণ্লের এন ।' চক্ষু ক্ষুদর;- পরস্পর হইতে দূরে 
এ পুচ্ছ দেহের দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণের কম দীর্ঘ রি রা 
নাই। ২3 | 

মুখ বড়। . দিতো দত্তের অনুপ্ৰস্থ আল ক্ষীণ. ; EE 
ছুইটী ৱিকোণ উৎসেধ আছে ; তাহাদের ধায় জবান একা উস. একটা: আল দ্বারা! 
পূরস্পরের সৃহিত সংযুক্ত । 7-, ২, হর 

তিতা রিতা রান 
জালের অভ্যন্তরে একটা করিয়া পীতবর্ণের দাগ আছে । বগা 05 
ৃষ্ট হইযাঁছে। 
=~ (১৮) " Trigon bleekeri Blyth [ডে তে), আখ পৃঃ ৭৩৮, চিত্রপট্ট ১৯৫, টি 
ডে(৪) পৃঃ £8] 5 25 ক 2. এ, 

পর্য্যায়ণ_ পৃকট.(মারাঠি)) সেমন ভিরিকে ( তামিল) ৫ 428 


~ 
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১ 'প্ররিচয় দেহ দৈর্ঘযাপেক্ষা কিঞ্চিৎ প্ৰশস্ততর। ত্রোটী সুন্ম, অগ্রভাগ সুঙ্গা, দেহমগুলের 


সমুদয় দৈর্ঘ্যের $ অংশের অধিক এবং ছুই চক্র ব্যবধানের দ্বিগুণ দীর্ঘ। গার্ডের গুটকাগুলি 
দেখিতে ও ধার [. gerrardiiaর মত | - li - 

"চোয়াল ছুইটা তবঙ্গাষিত ; উপরের চোয়াল মধ্যদেশে ক্রমহুস্াকারে নিয়দিকে প্রলঘ্ষিত ; 
নিয় চোয়ালে পরস্থানে একটা খাত “আছে দৃস্তগুলিতে একটা করিয়া অনুপ্রস্থ আল আছে) 
আল দত্তকে ছুই সমান দ্যুজ তলে বিভক্ত-করে ; ওঁ তলদ্বৰ অন্ুলম্ষভাবে আকুঞ্চিত । মুখের 
এ দীর্ঘ অন্তুল্যাকার প্রবর্ধন আছে; ইহারা তি re by LAL 

এবং পরস্পরের নিকটতর।, - 

‘বৰ্ণ পৃষ্ঠদেশ গাঁ পিঙ্লবর্ণ, কোন রাগ নাই। লা জর ধারেগাঁ 
পিঙ্গলবর্ণ  পূর্ণাবস্থায় ক্রমশঃ সমুদষ বক্ষদেশ পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করে, কোন কোন ক্ষেত্রে মধ্যস্থলে 
এক্টা লা দাগ রহিয়া যাষ। পুচ্ছে কোন বিবর্ণ বলষাঁকার দাগ নাই। | 

দেহের প্রস্থ ৩ ফুট ৭ইঞ্চি হইতে টা পর্যন্ত । বঙ্গোপসাগরে ; উড়িয়া ও 
চাঁটিগীর উপকূলে দৃষ্ট হয়। ll 

.. (32) Trigon parch Bleeker Ir, ellioti Blyth, আ. এ. সো. ২৯ ৰণ্ড, পৃঃ 8১, 
নু alcockii Annandale, সে. ই. মি, ২য খণ্ড, পৃঃ ২৭০, চৌ. মে, ই, মি. (৯) ৫ম থও, 
পৃঃ ৪*৪ ১৯১৬ ] l , 

. পরিচয় ।--দেহ দৈর্ধ্যাপেক্ষা কিঞ্চিৎ প্রশন্ততর; রাছপক্ষের কো গোলাকার; দেহের 
এশস্ততম অংশ হইতে ভোটার অগ্রভাগের দুরত্ব দেহদৈর্ঘ্যের $। ত্রোটী স্ুল্মাণ্ ; কোণট, 
প্রায় সমকোণ ; ত্রোটী সাম্‌নের:দিক লঙ্ষিত নহে, কিন্ত দুই চক্ষ ঠকাটরের ব্যবধান অপেক্ষা, 
দীর্ঘতর ; ত্রোটী দৈর্ঘ্যে দেহের উ অংশ। ... - - 

পুচ্ছ "গোলাকার কিন্তু পাঁদদেশের উপরিভাগে কিঞ্চিৎ চেষ্টা) গুজে দেহের 
বশুণের কম এবং একটা বড় কটক আছে। টু 

চর্ম দৃঢ় ও দুর্ভেষ্ক ! শকষগুলি চেষ্টা ও ক বে গোঁলাকাঁর এবং আকারে নানাপরকার ৷, 
বৃহত্তম শব্কগুলি স্বন্কের পিছনে থাকে ; দুই চঙ্ষর মাঁঝে, পৃষ্ঠের পশ্চা্তাগের অধ্যস্থলে এবং 
পুচ্ছের গেড়ায যে শঙ্ক থাকে, তাহারা দেহের মধ্যভাঁগের শন্ধগুলি অপেক্ষা, বৃহত্তর ; 
এই ' শেষোক্ত ' শকষগুলি এত ছোট যে তাহাদিগকে সহজে দেখা যাষ না। কণ্টকের 
অগ্ডে পুচ্ছের অধোঁদেশে এবং বানু ও পাঁদপক্ষে কোন শঙ্ক থাকে নাখ. .... - 
মুখ ছোট ; চোয়াল ছুইটা স্পষ্টরূপে তরঙ্গায়িত। ঘস্তগুলি সাদা, মধ্যে একটা পট অহরহ 
আল আছে, উপরের চোয়ালের পার্শ্বের দত্তগুলির দাং মা তা ত 
আলগুলি দন্তগুলির গাঁত্রের সমুদয় অংশে বিস্তৃত থাকে না। 

বর্ণ।_পৃষ্টদেশ জল্পাইব্ণযুক্ত কপিশ, তাহার উপর ছোট ছোট অন্বজ্্বল দাগ আছে। , 
পক্ষগ্ুলির ধার 'নীললোহিতাত। পুচ্ছের পৃষ্ঠ এবং পার্শ্বভাগ কপিশ; মুলদেশ ব্যতীত কৌন 
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দাগ নাই। বক্ষদেশ সাদা ও ঈষৎ পাঁটলবর্ণ ; রিনি রি রিটা তাহাতে 
সাঁদা দাগ আছে। 

দেহের প্রস্থ ছুই ফুটের কিছু কম। বঙ্গোপসাগরে, ই 

(২০) Trygon imbricata ( Bloch and Schneider) [ডে (৩) পৃঃ ৭৩৯) 
ডে (৪8).১ম খণ্ড, পৃঃ ৫২) চৌ. মে. ই. মি. (৯), ৫ম খণ্ড, ১৯১৬, পৃঃ ৪০৮) পু walga, 
Mueller and Henle, ডে (8) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৫; মে, ই. মি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩২]; ? Raia. 
fluviatilis, H. B. হা, বু. (১) পৃঃ ১; চৌ. ৯৯) জী, এ. সো, 1ম খণ্ড, ১৯১১ খৃঃ পৃঃ ৬২৫] 

পর্ধ্যায ।--পাঁতর ( রাজমহল ), নিজে শীন্্রকি [ জা. এ. সো, গম খড ১৯১১১ 
পৃ ৬২৫ ] [ও 

পরিচয়।_ দেহ যেমন দীর্ঘ তেমনই প্রশস্ত, বাল্যাবস্থাষ প্রশস্ততর ; বাঁছপক্ষের অগ্রভাগ 
প্রশস্তভাবে গোলাকার । কোটী বিশেষ প্রলম্বিত নহে, দেহের অংশ, অগ্রভাগ সমকোণী ) 
দৈর্ঘ্য (চক্ষু হইতে) চক্ষুতয়ের ব্যবধানেব ২$ গুণ। চক্ষু প্রায় শিরৌরন্ধের স্কায় বড়। 

শক্ষবিস্তাস একয়প নহে, ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীতে বিভিন্ন রপ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পৃষ্ঠ ও মস্তকে 
ছোট, চেগ্টা গুটিকা থাকে ' এবং সব গুটিক! এককপ । কখন কখন স্বন্ধদেশের মধ্যস্থলে বড় 
বড় গুটিকা দেখা যায এবং প্রায়ই দেহের পশ্চাদ্দিকে এবং পুচ্ছের মূলদেশে একসারি পশ্চানুখ 
কণ্টক থাকে । আবার দেহে কোন শন্ধাদি না থাকিতে পারে । 

পুচ্ছ দৈর্ঘ্যে বিভিন্ন প্রকার, কখনও দেহ অপেক্ষা ছোট কখন বা দেহের দিগুণ লা; 
দুই পার্শ্বে দুইটা মোটা আল।থেকে এবং উপরিভাগে একটা সরুখাত প্রাঘ দেখা যাঁয। দুইটা 
সরু দত্তী কণ্টক পুচ্ছে থাঁকে। চোযাল কখন কখন বক্র, কিন্তু বেশী তরঙায়িত নহে। 
দত্তগুলি ক্ষুদ্র এবং সাদা ; অনুপ্রস্থ আল নিয়স্থ এবং বিশৃঙ্খলভাবে অবস্থিত ; আঁলের পশ্চাতে 
দন্তের গাত্র কুক মুখের ভিতর তলাষ ছুইটা প্রবর্ধন আছে, তাহার! মুখের কোণঘ্বয় হইতে 
পরম্পরের নিকটতর। কখন কখন ও প্রবর্ধন ছুইটার মাঝে একটী অতি গ্ষু্র স্কুরবৎ, প্রবর্ধন 
থাঁকে। 

বর্ণ __বক্ষদেশ সাঁদা। পৃষ্ঠদেশ পিঙ্গলাভ কর্দ্মবর্ণ ; কখন কখন তাহার উপর কাল, 
কাল দাগ থাকে। পুচ্ছের পার্খবলীঘবয় সাঁদা। দেহের প্রস্থ ৮-৮২ ইঞ্চি। উড়িষ্যার উপকূলে 
বহু সংখ্যায় ধৃত হয়। ' 

(২১) 11800 zugei ( Mueller and Henle) [ডে (৩) ২য় খণ্ড, পৃ ৭৩৯) 
ভে (৪), ১ম খণ্ড পৃঃ ৫২ ; মে. ই, মি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩ ] 

পর্যযাষ ।--চুম্বরকা ( তামিল ) 

পরিচয় ।--দেহ দৈর্খ্যাপেক্ষা কিছু প্রশস্ততর ; বাঁহুপক্ষের কোণ প্রশস্তভাবে গোলাকার ; 
দেহের প্রশস্ততম অংশ ত্রোটীর অগ্রভাগ এবং পুছ্ছমুলের মধ্যে অবস্থিত। ত্রোটী তীক্ষ ভাবে 


ধ 6, 


প্রকৃতি ৬৬ 
সুন্ম এবং সন্মুখে বিশেষ প্রলফিত ; চক্ষু হইতে ইহার দৈর্ঘ্য ছুই চক্র ব্যবধানের তিন গুণেব 
অধিক। চক্ষু শিরোরক্ধের মত বড় । 

রম মহুণ ; বহু শ্রেগ্নাগ্রন্িতে পূর্ণ; কখন কখন ন পৃষ্ঠের পশ্চান্তাগে এবং পুচ্ছের পা 
কতকগুলি অতি ক্ষুদ্ৰ গুটিকা থাঁকে; পৃষ্ঠের মধারেখায় এক সার বড় পশ্চানুখকণ্টরুযুক্ত 
গুটিকা দেখা যায়) এই সারির দৈর্ঘ্যে প্রভেদ লক্ষিত হয়। 

পুচ্ছের উপরে এবং তলাষ বলী থাঁকে, ওঁ বলীদ্বয ক বই জর উর অং 
পশ্চাদ্দিকে বিস্তৃত৷, পুচ্ছ দৈর্ঘ্যে দেহের তিনগুণ । 

মুখ খিলানের মত; চোযাল ছুইটী সামান্ত রূপে তরঙ্গাধিত! দত্ত সাদা, পুংমৎস্যে 
মূলদেশ গোলাকার এবং অগ্রভাগ লক্বা, সরু ও ক্রমনুক্ষ, মদন ওঁ অগ্রভাগ স্থলে একটী 
ত্ৰিকোণ আল থাঁকে। ' ১ 

বর্ণ পৃষ্ঠদেশ গভীর কৃষ্ণাভ কপিশ, দ্য উপ, কোনমপ বব নহে। তলদেশ 
সাঁদা, তাহাতে কাঁল কাল দাগ আছে। 'শিগুমৎস্যের বর্ণ কিছু লঘু। | | 

দেহের প্রস্থ এক ফুটের নি অধিক! উড়িষ্যা, ১০০০৪৯৪৪০৬০ 
যাঁয়। 

(২২) ‘Trygon marginatus Blyth [ডে (৩) পৃঃ ৭৩৮) ডে (8) ৪ ৫8; 
মে. ই. মি. ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০ ] 

প্রিচয দেহ দৈর্ধ্যাপেক্ষা প্রশস্ততর, দ্ধ সহীর্ভাবে গোলাকার | জোটা গোলাকার, 
কখন কখন একটা ছোট প্রবর্ধন থাকে ; ত্রোটীর দৈর্ঘ্য দেহের 5$ হইতে & অংশ । চক্ষু ক্ষুদ্। 
চৰ্ম্ম কোমল । মন্তক ও পৃষ্ঠের, মধ্যভাগে ঘন গোলাকার চেপ্ট! গুটিকা আছে। পুচ্ছে এঁক্সপ 
গুটিকা এবং তারকার-গুটিকা আছে। পৃষ্ঠের দুই পার্থ গুটিকাগুলি ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইযা যায়, ; 
দুই পার্শ্বে কতিপয় গুটিকা তারকাকাঁর ধারণ করে। বাহুপক্ষে ও তারকাকার গুটকাঁগুলি 


* "অন্ুলঘসারে অবস্থিত। 


পু দেহাপেক্ষা দীর্ঘতর, কোন বনী নাই; একটা বড় ন্তম কণ্টক থাঁকে। 
মুখ কষুত্র। নীচের চোয়াল উপরের চোয়াল অপেক্ষা অধিকতর তরঙ্গাযিত ; উপরের 


- চৌয়াল প্রা সরল। দন্তে কপিশবর্ণের দাগ আছে। অর্থ আল স্পষ্ট এবং তাহার 


সন্মুখে একটা স্থযজ খাঁত আছে। মুখের ভিতর তলায় মুখের কোণের কাছে হুইটা প্রবর্ধন 
আছে। | | 

বর্ণ।-পৃষ্ঠদেশ ধুসর এবং তাহাতে কাল আভা আছে। পুংমৎস্যে দেহের প্রান্ত হইতে 
কিছু দুরে এক সারি ঈষৎ নীলবর্ণের দাগ অর্ধ চন্্রাকারে অবস্থিত। তলদেশ সাদা, প্রান্তের 
পার্খব ও পশ্চান্তাগে প্রশস্ত কাল রেখা. থাকে ; কখন কখন এ দাগ থাকে না। পুচ্ছ কৃষ্ণাভ। 


দেহের দৈরধ্য-ন্্রী ৪ ফু ১০ ই, পুং কম বেশী ৩ ফুট ৬ই। বঙ্গোপসাগরে দৃষ্ট হয়। - 


bY 


৩৫9 প্রক্কৃতি 
শস্কোচ গণ 


Genus [75001001005 Mueller and Henle. এই গণ পাঁকট হইতে এই বিষযে 
ভিন্ন ৮ _পুচ্ছচর্ম্বের বলী আঁছে, ইহা দৈর্ঘ্যাপেক্ষা! কষেক গুণ গভীরতর এবং পুচ্ছের' অগ্রভাগ 
‘পর্যন্ত বিস্তৃত নহে। দস্ত চেষ্টা, অনুপ্রস্থ আল নাই ; চৌয়ালঘষ কোণাকারে বক্র। 

(২৩) Hypolophus sephen ( Forskal) [ Raia sancur, হা. বু ( ১) পৃঃ 
২; ৩৬১ ) 'Trygon sephen, ডে (৩), পৃঃ ৭8° ) ডে (৪) ১ম, পৃঃ ৫০] 

পৰ্য্যায় ।-_সংস্কত শঙ্কু, শঙ্কর, শঙ্কুচি, শঙ্কোচ, শঙ্কোচি। শাকুচ (উড়িষ্যা ); হাঁকুট 
(চাটিগা'); শাকচি, মেলিষা * ( ভাগলপুব ) ; শাঙ্গচ ( জলপাইগুড়ি ) ; শাকোচ ( পূৰ্কাব, 
মুর্শিদাবাদ )) শাকুচ ( নোষাথালী ) ; শঁকোঁচ ( রাজসাহী, মালদহ); তেলিয়| * (রাঁজমহল)। 
অদবলন টিরিকি ( তামিল ); বেলুগিরি টে'কি, বল্‌গা টেকি ( তেলগু ); গোবাল পাকট 
(মাঁরাঠী )। ূ 

পরিচয়।-_দেহ দৈর্ধ্যাপেক্ষা ভিন কদ্ধের কোণ স্থূলভাবে গৌলাকার। 
দেহের প্রশস্ততম অংশ সন্মুখ প্রান্ত হইতে বহুদূরে অবস্থিত। ত্রোটীর সন্মুখভাগ সমকোণ 
অপেক্ষা! বৃহত্তর ; সন্মুখদিকে লম্বিত নহে। চক্ষু বৃহৎ। পুচ্ছ দেহাপেক্ষা লম্বা) অধোদেশে 
একটা, প্রশস্ত চরের বলী থাকে ; ইহা কণ্টক হইতে পুচ্ছ ই অংশ বিস্তৃত থাকে।-.ছইটা দস্তযুক্ত 
কণ্টক আছে। 4 

চর্ম দৃঢ়। মন্তক, পৃষ্ঠ ও পুচ্ছের সূলদেশ ঘনসন্িবিশিষ্ট, চেপ্টা অথবা প্রায় চেষ্টা ছোট 


গুটিকা দ্বারা আবৃত। স্ব্ধদেশে তিন বা ততোধিক বড় গুটিকা দেখা যায়। পুচ্ছে ছোট ছোট্ট 


'কণ্টকযুক্ত গুটিকা থাকে এ চর্্মের বলীতেও গুটিকা দেখা যাঁষ | 

চোঁয়ালদষ কোণাকারে বক্র; উপবের চোষাল অধিকতর বক্র; ইহার মধ্যভাগ অধোদিকে 
গভীর ভাবে ম্যুজ। উপরের চোযালের মধ্যভাগের দস্তগুলি ক্ষুদ্রতর, দস্তগুলি সাদা; গাত্র 
মন্থণ, অনুপ্রস্থ আল নাই; গাত্র দুই ভাগে বিভক্ত-পশ্চান্তাগ গোঁলাকার ; এবং দাগযুক্ত 
সম্মুখভাগের প্রান্ত কোণযুক্ত এবং তাহাতে অনেক স্পষ্ট অনুলম খাত আঁছে। মুখের ভিতর 
তলদেশে তিনটি লঘব সরু প্রবর্ধন আছে ; ইহারা কাছাকাছি থাকে ; সি anh 
কোণের কাছে থাঁকে। 

বর্ণ ।--বাল্যকালে পৃষ্ঠদেশ পিঙ্গলবর্ণ, পূর্ণাবস্থায নীলাভ ধুসর; কোন দাগ নাই; পক্ষ 
ও পুচ্ছের প্রান্তভাগের বর্ণ গভীরতর । 

দেহ প্রস্থ সাঁড়ে পাঁচ ফুটের অধিক | ভারত মহাসমুদ্রে দৃষ্ট হয়। 


কনা এ. মো. দম থণ্ড, ১৯১১, পৃ ৬২৫ 


“) 


প্রকৃতি ৩৫৫ 
নিঃশল্যপুচ্ছী গণ 


Genus Urogymnus, Mueller and Henle 

পুচ্ছ দেহ হইতে স্পষ্টন্ূপে ভিন্ন, কোন দরস্তযুক্ত কণ্টক নাই। দেহ স্থূল আয়তবৃনাকার অথবা 
প্রায় বৃত্তাকার । দস্তগুলি চেপ্টা, স্পষ্ট অনুপ্রস্থ আল নাই, কিন্ত অন্তর্্'স্ত'আলের মৃত উচ্চ। 
ন্তান্ত বিষযে পাঁকটগণের মত । 

(২৪) Urogymnus asperimus (Bloch and Schneider) [ ডে (৩) পৃঃ ৭৩৬ ; 
ডে (৪) ১ম, পৃঃ ৪৮ ] 

পৰ্য্যায় !--মুল্লন টিরিকি ( তাঁমিল )। 

পরিচয় ।--দেহ দৈর্খ্যাপেক্ষা প্রস্থে কিছু বেশী, সন্মুখে প্রশন্তভাঁবে ধনুকের মত, কিন্তু একটু 
প্রলম্বিত ত্রোটী আঁছে। মধ্যভাগ উৰ্দ্ধাধঃ অত্যন্ত স্থল এবং ছুই পার্শ্ব সহসা পাতলা। . 

চৰ্ম্ম দৃঢ় এবং বছ শ্লেযগ্রস্থিপূর্ণ। মন্তক, পৃষ্ঠ এবং পুচ্ছ ঘনভাবে বড় অস্থিময গুটিকা 
দ্বারা আবৃত; তাহাদের সহিত মাঝে মাঝে কণ্টকময এবং তারকাঁকার পাদযুক্ত ছোট গুটিকা 
আছে। বাহুপক্ষ কণ্টকযুক্ত এবং গোলপাদ যুক্ত ক্ষুদ্র গুটিকা দ্বারা আবৃত । 
- পুচ্ছ দেহাপেক্ষা দীর্ঘতর, কখন কখন অধোঁদেশে ছোট চর বলী থাকে । 

উপরের চোযাল ছুইটি কুজ্জাংশ দ্বারা তিন স্থ্যজ্জীংশে বিতক্ত। নীচের চোঁষালের মধ্যভাগ 
প্রায সরল, ছুই দিকে সামান্ত কুজ্জভাব আছে। দস্তগুলি গভীর নীল-লোহিতযুক্ত কপিশবর্ণ; 
তাঁহারা আক্কৃতিতে প্রায় আযতবৃতাঁকার এবং বাহ গাত্রে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ আছে। 
মুখের ভিতর তলদেশে তিনটা লম্বা আঙ্গুলের মত প্রবর্ধন ০৮১ 
অবশ্থিত। 

বর্ণ পৃষ্ঠদেশ ধুদরাভ কপিশ। | 

দেহের প্রস্থ তিন ফুটের উপর । চাটগাঁর উপকূলে দেখ যায। 


কুল্ট। গণ 
Genus Pteroplatea, Mueller and Henle 

দেহ অত্যন্ত প্রশস্ত, ‘বিষযকোণীসমচতু্ভু জের স্কায় ; চেষ্টা বাহুপক্ষদয় সন্মুখে যুক্ত। পুচ্ছ 
সরু, একটা মন্তযক্ত কণ্টক থাকে, পুচ্ছপক্ষ নাই, কখন কখন ক্ষুদ্র পৃষটপক্ষ বর্তমান। দস্ত- 
গুলির পাদদেশ ধে'ড়ার জিনের( আসন )মৃত এবং এক বাঁ ততোধিক পশ্চান্মুখ তীক্ষু অগ্র 
থাঁকে। মুখের ভিতর তলদেশে কোন প্রবর্ধন নাই। নাসা কপাটিছয় সংলগ্ন । চর্ম শক্কাদি 
নাই অথবা অতি অল্পই থাকে । 

(২৫) Pteroplatea micrura (Bloch and Sthneider) [ ডে (৩) পৃঃ ৭৪১ 5 
ডে (৪) ১ম, পৃঃ ৫৬] ' 

পৰ্য্যায় 1--কুষ্টা ( উড়িষ্য ) ; টাপুকুটি (তেলেগু )। 


৩৫৬ প্রকৃতি 


পরিচষ।- দেহেব প্রস্থতা দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণের কম; স্বন্ধদেশ প্রায় সুক্ম, কিন্তু বাল্যাবস্থাষ 
গোলাকার। ত্রোটা প্রলধিত নহে, এবং দেহের সম্মুখপ্রান্ত স্থল কোণাকার। ছুই চক্ষুর 
ব্যবধান . চক্ষু হইতে ত্রোটীর অগ্রভাগেব দুরত্ব অপেক্ষা অনেক অধিক | নাসাকপাট ঝালর- 
যুক্ত এবং ক্র খাঁতযুক্ত। 

পুচ্ছ দৈর্ঘে নানারপ, কখন দেহাপেক্ষা দীর্ঘতর, কখন খর্বতর, .কিন্তু 'সকল সময়ে 
অর্ধেকের বেশী; পৃষ্ঠপক্ষ. বা .কোন বলী নাই, দত্তযুক্র কণ্টক ূর্ণাবস্থায থাকে, কিন্ত 
বাল্যাবন্থাষ দেখা যায় না। 
" বর্ণ --সদ্ধপ্রন্থত শিশুর পৃ ঈষৎ সবুজ বর্ণযুক্ত ধূুনর এবং তাহীতে বছ ক্ষুদ্র ক্ষ 
গোলাকার ক্রষ্ণাভ এবং অল্প সুখখ্যক বড় বড় সাদ! দাগ থাকে । বক্ষদেশ এবং পুচ্ছ 
শ্বেতব্ণ। পুচ্ছের পৃষ্ঠে একসারি বড় আধ্তবৃতাকাঁব ক্বষ্ণবর্ণ দাগ থাকে। জন্মাইবার 
পরই দেহের দ্বাগগুলি মিলিয়া যায ; পুচ্ছের দাগগুলি জোড়া জোড়া মিলিত হইয! পুচ্ছের 
চারিদিকে বর্দ্ধিত হয; তাঁহাদের মধ্যস্থলে একটা কবিযা৷ সাদা দাগ থাকে । আরও বযন্থ 
হইলে দেহের পৃষ্ঠদেশ গভীর গ্লেটবর্ণ অথবা কপিশাভ হুর বর্ণ হইযা যায এবং পৃষ্ঠ 
দাগগুলি একেবারে মিলাইয়া যাঁষ। পুচ্ছের পৃষ্ঠের দাগগুলি স্প্টতর ও বৃহত্তর হইযা পড়ে। 

দেহের প্রস্থ ৩২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইযা থাকে। পুরীতে বহু সংখ্যায দৃষ্ট হয়। চাঁটিগা ও 
বহ্মদেশের উপকূলেও দেখা যাঁ। 
(২৬) Pteroplatea zonura (Bleeker) [ মে. ই. মি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০] 

পরিচয় ।-_দেহের আয়তনের হাঁর পূর্বোক্ত প্রাণীর মত। নাঁসাকপাট প্রায় সরল, 
অল্প ৰালরযুক্ত। সন্মুখে )একটি খর্ব প্রবর্ধন আছে। | 

পুচ্ছ প্রায় দেহের অর্ধেকের অপেক্ষা লম্বা, কিন্তু দেহের মত লম্বা হয না। পৃষ্ঠপক্ষ 
দৈর্খ্যে উচ্চতার দ্বিগুণ ; এবং পাঁদপক্ষের অসংলগ্ন অংশের দৈর্ঘ্য ৬ অংশ; ইহার সম্মুখ- 
প্রান্ত পাঁদপক্ষের শেষ প্রান্তের কিঞ্চিৎ সন্মুখে অবস্থিত। দৃস্তযুক্ত কণ্টক অতি ক্ষুদ্র অথবা ' 
থাকে না। একটি সরু চর্ম্ম বলী কখন কখন পুচ্ছেব অধোঁদেশে বর্তমান থাকে। 

বর্ণ।--পৃষ্ঠদেশজলপাইয়ের নত সবুজ; তাহার উপর অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও রূপ গাঢ় বিন্দু 
এবং বড় বড় গোলাকার অথবা নান! শক্তির হবিতাঁভ পীতবর্ণের দাগ থাকে ; এই বড় 
দাগগুলি কখন কখন রেখা এবং দাগ ছারা পরস্পরের সহিত সংলগ্ন থাকে; কখন কখন 
 দাগণ্ডলির উপরে আর একটি করিয়া দাগ থাকা চ্ষুর মত দেখায়। বাল্যাবস্থায় ও 
দাগগুলি ক্ছি বিবর্ণ থাকে । পুচ্ছ P. micruraর পুচ্ছের মৃত। 

দেহের প্রস্থ প্রায় ৩৩২ ইঞ্চি। উড়িষ্যার উপকূলে দৃষ্ট হয়! 

(২৭) 56519015152, 51705001555 (Mueller and Henle) 
 পরিঠঘ।--দেহর প্রস্থ দৈর্ঘ্যের ছুই গুণের কিছু কম, বাল্যাবস্থা দৈর্ঘ্যের দিগুণের অধিক 
স্বন্ধদ্রেশ কথঞ্চিৎ গোলাকার । ছুই চক্র ব্যবধান ত্রোটীর দৈর্ঘ্যের সমান বা কিছু অধিক। 


প্রকৃতি ৩৫৭ 
ত্রোটী সন্মুখ দিকে কিছু প্রলম্ষিত। সি পা মি দিস 
সুঙ্মীগ্র। 

! পুচ্ছ দৈর্ঘ্যে অনিয়ত, কিন্তু দেহের অর্ধেকের কম, কখন কখন ছাল জিন 
বলী থাকে। পৃষ্ঠপক্ষ দৈর্ঘ্যে প্রায় উচ্চতার দ্বিগুণ এবং পাঁদপক্ষের 'অস্তঃপ্রান্তের অর্ধোকের 
অধিক) ইহার সন্মুথের প্রান্ত পাদপক্ষের শেষ প্রান্ত অপেক্ষা নিতে দিকে অরস্থিত। 
দত্তযুক্ত কণ্টক অতি ক্ষুত্র, অথবা থাকে না । 

বর্ণ।--বাল্যাবস্থায় পৃষ্ঠদেশ সবুজ আভাযুক্ত প্লেটের বর্ণ, তাহার উপর গোলাকার গঁভীর 
কপিশবর্ণের দাগ এবং কিঞ্চিৎ বিবর্ণ কপিশবর্ণের জাল থাকে। ক্রমশঃ কপিশ দাগগুলি 
সবুজাভ হয়, পরে পূর্ণাবস্থায় গভীর জলপাই বর্ণ ধারণ করে। . এ জালবৎ দাগগুলি মিলাইয়া 
যাষ এবং পীতাভ সবুজ বর্ণের বড় বড় দাঁগ দেখা দেয়।. পুচ্ছে লযা লা অন্ুপ্রন্থ দাগ থাকে। 
বাল্যকালে বক্ষঃদেশ সাদা, কিন্তু পূর্ণাবস্থাষ মার্কেলের মত এবং তাঁহাঁতে ঈষৎ কাঁল দাগ থাকে। 

প্ৰস্থে প্রায় ২৯ ইঞ্চি। হুগলী নদীর মোহন! এবং উড়িয্যার উপকূলে দৃষ্ট হয়। ইহা 
ভারত মহাঁসমুদ্রে এবং লোহিত সাগরেও দৃষ্ট হয। 


- চিলমৎস্যাদি 
Family Myliobatidee 
১ মস্তক দেহ হইতে স্পষ্ট ত্রোটী বড় অথবা মন্তকের, সমুখে ছুইটা প্রবর্ধন থাকে। গুল 
চেগ্টা, সমকোণী এবং. একটা স্তরের স্তাষ সাঁজান। দেহ অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। রি 
এবং পাঁতলা, মূলদেশে পৃঠপক্ষ থাকে 
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“Genus 11711010205) Cuvier 


ত্রোটী বড়, মন্তকে প্রবর্ধন দুইটী থাকে না। দৃত্তগুলি অনেক Ld থাকে, 
ছুই পার্থর সারিগুলি মধ্যস্থ সারি অপেক্ষা সরু। 

‘(২৮) 11517099085 nieuhofii ( Bloch and Schneider) [ ডে (৩) পৃঃ ৭8২; ডে 
(৪) ১ম, পৃঃ ৫৮7 গার্ম্যান (Garman)Mem. Mus. Comp. zool. Havant) 5 
পৃঃ ৪৩৬ ; মে. ই. মি. ২য খণ্ড, পৃঃ ৫১] 

পৰণা - সুকুরাটে কি (উস) চা তিরেক, তুম কী (তামিল )। 

পরিচয় |-_দেহের দৈর্ঘ্য মুখ ও মলদ্বারের ব্যব্ধানের ছুই গুণের অনেক বেশী এবং ও ব্যবধান 
ও দেহের প্রস্থের হার '১:০ এবং ৩৭ হইতে ৪৩এর কিছু অধিক (সচরাচর ৪-৪১ )। 
বাহুপক্ষ তীক্ষভাবে সুক্ষ, তাহাদের সন্মুখপ্রাস্ত প্রায় সরল, পশ্চাৎপ্রান্ত প্রশস্তভাবে কুজ। 
ত্রোটা'( দৈর্ঘ্যে করৌটির অগ্রভাগ হইতে ) মুখ ও মলদ্বারের ব্যবধাঁনের সি হইতে হত, এবং 
গোঁড়া গছ দৈর্ঘ্যের $ ইইতে $5 োঁী হুশ্মা্র নহে। * 


৩৫৮ . প্রকৃতি 


চর্ম কোমল। পৃষ্ঠদেশ প্রাষ সম্পূর্ণভাবে অতি ক্ষুদ্র তারকারুতি গুটক! দ্বারা টা? 
কখন কখন বক্ষদেশেও এরূপ গুটিকা থাকে । 
মুখ প্রায় সরল। রাহানে 
মধ্যস্থলের দত্তগ্ুলি প্রশস্ত, কিন্ত ছুই পার্শ্বের দত্তগুলি ক্ুদ্রতর এবং সমান নহে। নাঁসারন্থের 
চৰ্ম্বপট্ট (কপাট ), সৰ্বদা সরল। 
পুচ্ছ দেহাপেক্ষা অনেক লম্বা, কোন দস্তযুক্ত কণ্টক নাই। পৃষ্ঠপক্ষ পাদপক্ষদ্বয়ের রী 
প্রান্ত অপরেক্ষ! তাহাদের মূলদেশের নিকট'হইতে উত্থিত এবং পাঁদপক্ষদ্ধষের পশ্চাৎপ্রান্ত পর্যন্ত 
বিস্তৃত নহে: অধবা মাত্র বিস্তৃত থাকিতে প্রারে। 
বর্ণ।-পৃষ্ঠদেশ'( জীবিত প্রাণীতে ) উদ্জ্বল সবুজ আভাষুক্ত রাতে তাহার উপর 
প্রস্তাবে, পঁ1চটা প্রশস্ত গভীরতর ওঁ বর্ণের দাঁগ থাকে ; তন্মধ্যে ছুইটা মন্তকের উপর জানিবেন। 
কোন সুবাধ রক্ষিত প্রাণীর বর্ণ গভীর শ্লেটের মত। বক্ষদেশ সাদা ।. 
দেহেরপ্রস্থ ২৫ ইঞ্চির কিছু অধিক' দেখ! গিয়াছে। উড়িষ্যার উপকূলে পাওয়া যায় । - 
চিলমৎস্ত গণ ৃ | 
f Genus Aetobatis 
ত্রোটী বড়, মস্তকে প্রবর্ধন দুইটা থাকে না। দস্তগুলি'এক সারিতে সজ্জিত । 
'_(২৯) 5; Aetobatis flagellum (Bloch and Schneider) [A. narinari, ডে 
রি পৃঃ-৭৪৬ ; ডে (8) ১ম্‌, পৃঃ ৫১; আন, মে. ই. মি (৮), ২য় খণ্ড, পৃঃ. ৫৭, ১৯০৯) চট 
মে; ই, মি (৯), ৫ম খণ্ড, ১৯১৬, পৃঃ ৪১১] হারা 
পরধ্যায়।_ শঙ্খচিল, চিল ( চাটিগী )। .' 
পরিচয়।-_ ত্রোটা হক্মাণ, সরল, মূলদেশে প্রন্থাপেক্ষা অনেরু দীর্ঘতর । দেহের পৃষ্ঠদেশ 
গৃভীর সবুজ্জ আভাযুক্ত পিতলের বর্ণ; কোন দাগ নাই। দেহের. প্রস্থ ১৮ ইঞ্চি। বঙ্গোপ- 
সাগরে দৃষ্ট হয়। 
. (৩০) £50010505 guttata (Bloch and Schneider) [A. narinari, ডে (৩) 
পৃ ৭৪৩ ; ডে (৪), ১ম্‌, পৃঃ ৫৯ ; আন, মে. ই. মি (৮) ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৬] 
‘ পর্যায।__ঈলটে'কি ( উড়িম্যা ) ; কুরুবে টিরকি (তামিল) 
পরিচষ 1 ত্র ক্রম, অগ্রভাগ স্থন, স্প্টরূপে পশচান্িকে আনত; মূলদেশ অন্ততঃ 
‘যেমন দীর্ঘ তেমন প্রস্থ 
Hl বর্ণ! _বাল্যাবসথায় পৃষ্ঠদেশ সমভাবে গভীর প্লেটের স্তায ধুসর, কোন দাগ নাই। পূর্ণাবস্থায় 
পৃষ্ঠের পশ্চাতার্ধ বহু দাগযুক্ত ; এই দাগপ্তলি নীল আভাযুক্ত এবং চারিধারে ঈষৎ) 
সবুক্রবর্ণের আভা থাকে) তাহাদের আয়তন নানাবিধ,। পৃষ্ঠের সাধারণ বর্ণে ( জীবিত প্রাণীর 
ঈষৎ সবুজ বর্ণের প্রভা থাকে। দেহের প্রস্থ অন্ততঃ ৪ ফুট | ভারতম হাসমুদ্রে দেখা যাঁষ। 
ক্রমশঃ 


চা 


বিবিধ - 
অক্সফোর্ডে যুবরাজ বাহাদুর | 


EE ইংলণ্ডের যুবরাজের .নেতৃত্বে বৃটিশ এদিন বিজ্ঞান- - 
সমিতির বৈঠকে স্তর অলিভার ল্যজ, ও স্তর জগদীশ বন্ প্রমুখ বিজ্ঞানের বড় বড় 
দিকপাল যে আশার বাণী শুনাইয়াছেন, তাহাতে অনেকেরই ' হৃদযে নবীন বলের 
সঞ্চার অনুভূত হইতে আরম্ভ হইয়াছে ইদানীং বৃটিশ পণ্ডিতমহলে কতকটা নিরুৎসাহের 
উদ্ধম লক্ষিত হইতেছিল। যে সভ্যতার উদ্মেষে উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাঁজ নিজেকে 
জগতের মধ্যে সর্কশ্রে্ঠ বলিয়া" মনে করিয়াছিল, আজ যেন কোথা হইতে মানবের মজ্জাগত 
আদিম বর্বরতা তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দিতেছে না। যদি সে সেই বর্বরতার সহিত 
বন্ব-যুদ্ধ, না করে, তাহা হইলে তাঁহাকে জগতের নবীন শক্তিপুঞ্জের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে 
হইবে। বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত সে কিছুতেই , তাহাব পূর্ব গৌরব 'অঙ্ষুধ রাখিতে 
পারিবে না। শিল্প বাণিজ্যের দিক হইতে- দেখিলে উনবিংশ শৃঁতাব্দি “কয়লার যুগ”, .তথা 
“ইস্পাতের যুগ' বলিলে- অত্যুক্তি হয়.না। ইংলগ্ডের করলা, ইংলগ্ডের ইস্পাত বুটিশজাতিকে 
গত শতাব্দীর, বৈশ্ত-নভ্যতাঁর শীর্ষ স্থানে উপনীত. করিযাঁছিল। - কিন্তু শেষাশেয়ি জার্ম্মাণি 
ও মার্কিণের- প্রতিযোগিতা অত্যন্ত প্রবল হইল! তাহাঁদের কয়লা ও. ইম্পাত তাহাদিগকে 
বহুদূর -অগ্রসর করাইয়৷ দিল। - গত মহাযুদ্ধের প্রাক্কালেও কিন্ত - বৃটিশ: গর্ব খর্ব .হইবার 
বিশে কোন লক্ষণ প্রকটিত হয় নাই। মহাযুদ্ধের অবসান হইল ; জার্ম্মাণির বড়, 'বড় 
কয়লার খনি পরহস্তগত্‌ হইল। ইংরাঁজ বিজেতা ; জার্স্সণি বিজিত, দলিত, . পিষ্ট.) 
মার্কিণ ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক গোলমাল হুইতে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখিতে বাস্ত 
অথচ ইংরাজের . বিষম “দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইযাছে, পাশ্চাত্য সভ্য-জগতে স্বীষ .মর্য্যদা রঙ্গা 
করিতে হইলে বিজ্ঞান ব্যতীত গত্যন্তর নাই। তাই এই ভিডি উন 
পড়িয়াছে। .. 

,ছুশ্িস্তার কারণ এই. জারা 
উৎপন্ন করিত; অর্দেক্রও কম পশম বিদেশ হইতে আমদানী করিত; এবং খনিজ অসংস্কৃত 
লৌহের প্রায় তিন-চতুর্নাংশ নিজের খনি.হইতে উদ্ধার কবিত । সুতরাং শিল্প বাণিজ্য সন্ধে 
ইংরাজ. বড় একট! পরমুখাপেক্ষী ছিল না। যুদ্ধের. সময়ে, ইংরাজ যখন. রসদ যৌগাইতে 
ব্যস্ত, হইল, বিদেশী ক্রেতার! স্বীয় অভাব পুরণ করিবার জন্য" স্বদেশের মধ্যে যথেষ্ট চেষ্টা 
করিতে.লাগিল। সেই সকল নবীন শিল্প .ও র্যবসীষগুলিকে রক্ষা করিবার 'জন্ত; বিদেশের 
রাষ্ট্রপতি সচেষ্ট হইল। ফলে. তাহাদের প্রতিঘন্দিত৷ ইংরাজের গল্প 1ও. ব্যবসায়ের - পক্ষে 


৩৬০ প্রকৃতি 
বিশেষ অন্ধুকুল দেখা গেল। মধ্য ও প্রাচ্য ইউরোপ যে সকল দ্রব্য ইংলগ্ডের নিকট হইতে 
খরিদ করিত তাহাদের অধিকাংশই তাহাবা এখন জার্ন্মণির নিকট পাইতেছে। এ দিকে 
বেলজিয়ম ও ইটালী স্বীয শিল্প বিস্তার করিতে বদ্ধপরিকব। এতদিন ইংলগ্ডের নিকট হইতে 
ইটালি ,কষলা' কিনিত; বিগত কষ মাঁস শ্রমিকগণের ধর্মঘট হওযাঁর দরুণ ইংলণ্ড 
বিদেশ হইতে কয়ল! কিনিতেছিল। অগত্যা ইটালী অন্যের সহিত কয়লার বন্দোবস্ত করিযা 
কাজ চালাইতে লাগিল। ইটালী বোধ হয ইংরাঁজের হাঁতছাড়া হইয়া গেল। প্রাচ্য 
জগতের মধ্যে জাপান ইংরাঁজেব প্রধান প্রতিযোগী । ১৯১৩ খ্রীঃ অন্দে চীন দেশে ইংরাজ 
প্রা পৌনে ছুই কোটি পাঁউগু মূল্যের দ্রব্য বিক্রয় করিয়াছিল ; ১৯২৪ "খ্রীঃ অন্দে বিক্রয়- 
লন্ধ অর্থ দাঁড়াইল ছুই কোটি পাউণ্ড। ব্যবসাযের প্রসার ও বৃদ্ধি এই কয় বৎসরে অত্যন্ত 
সামান্ত দাড়াইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বৃটিশ দ্রব্যের রপ্তানি কমিযাছে। দক্ষিণ আমেরিঝা য় 
কয়লা রপ্তানি হইত; কিন্তু তাহা এখন কযেক মাস বদ্ধ। ইংলণ্ডে নি্ধর্্মা ভবঘুরের 
সংখা! বৃদ্ধি পাইয়াছে।, সুতরাং শিল্প বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করিতে হইলে কি কর! 
উচিত তাহাই এখন বিশেষভাবে বিবেচ্য। ইংলগ্ডের লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বুদ্ধি 
পাঁইতেছে। ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে এখন কাজে লাগাইতে না পাঁরিলে অবস্থা শোঁচনীষ 
দাড়াইবে। বৈজ্ঞানিক পত্রিকাগুলিতে ইদানীং' নানা জল্পনা কল্পনা চলিতেছে । বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতি অন্ুস্থত না হইলে ঘরে বাহিরে বিপদের সম্ভাঁবন!; অতএব বৃটিশ বিষ্ভালফগুলিতে 
যাহাতে রিজ্ঞানচ্চার প্রসার বৃদ্ধি পায়, সে বিষয়ে যত্ববান হওষা উচিত । সংবাদপত্রে ও 
নানা সাময়িক পত্রে এমন ভাবে বিষয়টি আলোচিত হওয়া উচিত যে, গভর্মেন্ট এবং জনসাধারণ 
এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন। হইতে পাঁরে। নবপ্রতিষ্ঠিত গভর্মেণ্টের বিজ্ঞান ও শিল্পানু্টীনৎ 
বিভাগ অনেক কাজ করিতেছে বটে, কিন্তু আসল কাঁজ হইতেছে বিজ্ঞানেব নানা বিভাগে 
এমন ছাত্র প্রস্তুত করাইতে হইবে যাহারা বৃটিশ শিল্পবাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিযা দেশের মুখ 
উজ্জ্বল করিতে পারে । জনসাধারণকে এ বিষয়ে সচেতন করিবাঁব চেষ্টাষ ব্রিটিশ এসোসিষেসন 
যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। সেই বৃটিশ এদে(দিয়েসনে লৌকপ্রিয় যুবরাজ বাহাহুরের 
নেতৃত্বে সম্প্রতি এই বিজ্ঞান কংগ্রেশের অধিবেশন কাৰ্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। , 

মহামহিম রাজপুত্র বুঝা ইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, জগতের কল্যাণকামী মাত্রই বিজ্ঞানানু- 
শীলনে পোষকতা করিবেন। ফ্যারাডে, কেলভিন্‌, প্যাস্তর, লিষ্টার প্রভৃতি মনীষিগণ যাহা 
করিয়াছেন তাহা অবিদিত নহে) কিন্ত জনসাধারণ প্রায়ই খবর রাখেন না কেমন করিযা বিজ্ঞান 
সম্বন্ধে দেশের রাষ্ট্রশক্িকে উদ্বোধিত ও সচেতন করিবার চেষ্টা বহু দিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছে । 
তাঁহার স্বর্গীয় প্রপিতামহ প্রিন্স আলবার্ট ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ এসোসিযেসনের সভাপতির 
অভিভাষণে ষ্টেটের সহিত বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা তুলিয়া বলিয়াছিলেন যে, এমন একদিন 
আসিবে যখন বিজ্ঞান ভিক্ষুকের বেশে ষ্টেটের দ্বারে আসিবে.না ; আছুরে ছেলের মত ষ্টেটের 
নেহ কাঁড়িয়া,লইবে। তাঁহার পর প্রায-অরদ্ধ শতাব্দী অতীত হইয়া” গিযাছে ; বিজ্ঞানেব প্রসার 


তি... ১ 
'নানাদিকে নানাভাবে লক্ষিত হইতেছে"? ছুষ্ট কীটের কবল হইতে বৃক্ষলতা ও কৃষিজাতি ভক্ষ্য 
দ্রব্য কেমন করিষা রক্ষা করিতে হয) মাছ ও পাখীর অবাধ ধ্বংশ কির্ূপে নিবারিত হইতে পারে; 
উৎকট ব্যাধির বীজ নিরূপিত করিযা কিক্ধপে তাহার উচ্ছেদসাধন সম্ভবপর হয় ) মৎস্ত; মাংস, 
"ফল, শাঁকসজী; তৈল, চর্বি প্রভৃতি দ্রব্য কির্ূপে খাগ্যোপযোগী করিষ! বহুদিন রাখিতে পারা 
যায়; উত্তাপ ও আলোকস্থ্টির 'কি অভিনব উপায় অবলখ্বিত হইতে পাঁরে-_এই সকল এবং 
তন্তান্ত নানা বিষয়ে নব নব আবিষ্কারের ফলে আমরা বহু দুর অগ্রসর হুইয়াছি। '. বিজ্ঞানসেবী- 
-দিগকে কত বিজ্রীপ সহ করিতে হইয়াছে। এই সমিতির এক অধিবেশনে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে হিরাম্‌ 
ম্যান্সিম্‌ গণিত.ও পদার্থবিদ্কা বিভাগে আকাশপথে মানবের উড়িবার সম্ভাবন! সন্ধে আলোচনা 
করিযাছিলেন।- তখন কেলভিন্‌ ম্যক্পিম্‌কে ঠাট্টা করিয়া ' উড়াইয়া দিয়াছিলেন।: কিন্ত 
- ইহারই বিশ বৎসরের মধ্যে জগতে যে মহাযুদ্ধ বাধিষা গেল তাহাতে এরোল্লেন ও হাওয়ার 
জাহাজ বিজ্ঞানের অ্ুত সাফল্য সপ্রমাণিত করিল। ষ্টেট তখন বিজ্ঞানের এই অঙ্গটিকে 
'সাদরে বরণ' করিয়া লইল। আজ কাল সর্বত্র বিজ্ঞান সমাঁদৃত। যুবরাজ বলেন! যে, 
নৃতন নৃতন পথে বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা কাধ্যকরী হইতে দেখা যাইতেছে । ' ভারতবর্ষের শাসন 
ব্যাপারে আদম-স্ুমাবীতে, ক্কষিবিভীগে, আরণ্য বিভাগে, সর্বত্রই বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুস্থত 
হইতেছে । বিগ্তালষের ভিতরে ও বাহিরে বিজ্ঞান সমানৃত। : অতএব হতাশ হুইবার কোন 
কারণ নাহি । এই বৈজ্ঞানিক যুগের প্রথম শত বর্ষ অত্যন্ত ধীর মন্থর গতিতে চলিয়াছিল বটে ; 
কিন্তু ইদানীং আমাদের সমস্ত জীবনের ধারা অন্পবিস্তর বৈজ্ঞানিক বিধি দ্বারা নিধিত হইবার 
সপ্তাবন! হইযাছে। 


$ 


বিলাতে ব্যবহারিক বিজ্ঞানপ্রসার , 


বিলাঁতের বিজ্ঞান ওশিল্প-অনুসঙ্ধান-সমিতির বাৎসরিক টি পাঠ করিলে ইং রাজের 
বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় বিস্মিত হইতে হয। সমপ্রতি ১৯২3-২৫ খৃষ্টাব্দের বিবরণী পঁকার্শিত 
হইয়াছে। পদার্থবিস্া, রসায়ন, ভুতত্ব কিছুই বাদ পড়ে নাই । আবার ইহাঁও বুঝাইবার চেষ্টা 
করা হইয়াছে যে, যদি আঁপাততঃ কোন- বৃটিশ শিল্প ছূ্দশাপন্ন হইয়া থাকে তাহার জন্ত, বৃটিশ 
বিজ্ঞান-সমাজকে দোষী করা চলে না। পঞ্ডিতমগুলী সামাজিক জীবনের নীনা! দিক হইতে 
সমন্তা সমাধানের প্রযাস-পাইয়্াছেনা অগ্নি চাই? কিন্তু ধুমবিহীন অগ্নির আবিষ্কার করা 
আবশ্তক,-_তাহা হইলে নানা অশীস্তির ও রোগের নিরাকরণ হইতে :পারে। - গত কয়েক 
বৎসর এবিষষে অঙ্ুসন্ধান চলিষা আসিতেছে; সমিতি বহু- অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, কিন্ত 
এখনও সফল গ্রযত্র হ'ন নাই; অল্প খরচে ধুমবিহীন অগ্নি-প্রস্ততপ্রগ্রালী গৃহস্থের করায়ত্ব না 
‘হইলে সমস্যার সমাধান হইবে না। যে-জিনিষটি আবিষাঁর করিবার চেষ্টা হইল -তাঁহা এখন 


পাওয়! যায় নাই বটে, কিন্তু আনুসঙ্গিক আরও 'কয়েরুটা-দিনিফ পাওয়া গিাছে।সপগু্লির 
১০ 


পু 
লী, 


৫৩৬২ প্রকৃতি 


' - কুম নূয়। এরপ ব্যর্থতায় ভগ্রমনোবথ হইবার কিছু নাই। বীট্‌মূল হইতে -এখনও alcohol. 


পাওয়!-গেল না ; তাই বলিষা জন্থসন্ধিৎনথু পরাধ্যুখ হইবেন কেন? 
- ঠাণ্ডায় খাদ্য-সংরক্ষণ সমস্তা লইয়! নাঁনাদিক হইতে গবেষ্ণা এখনও চলিতেছে। . বরফে 


. মাংস-সংরক্ষণ করিলে তাহার খান্ধগুণ হাঁস পাইয়া যায় ; ০০11910কে বরুফে জমাইবাঁর তার- 
: ত্ম্যান্ুসারে. উপরিভাগ. হইতে মধ্যস্থল পর্যস্ত' জমিবা যায় । শৈত্যে অগ্ু-সংরক্ষুণে উহার 
- গ্রোটিনু পদার্থ অন্তান্ত উপাদান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে ; পুনরাষ উত্তাপ দিয়া আর-তাহাকে 
দ্রবীভূত করা যায় না; তাই সুব্যবস্থার চেষ্টা হইতেছে। ফল ও স্জী চালানি ও গুদামজাত 


করিবার সময- যাহাতে নষ্ট হইতে না পারে সে বিষযে এখনও গবেষণাকার্য্য চলিতেছে। 
ভূতত সার্ডের কার্য্যদক্ষতায়. রুয়লার খাদগুলি এবং তৎসংলগ্ন স্থাননসূহের জরিপকাঁধ্য শেষ 
হইয়াছে। নৃতন রাস্তা, নির্মীণ করিতে গিয়া যে সমস্ত পাথর ও মাটি বাঁহির হইয়াছে 
তাহা পরীক্ষা করা হইয়াছে। খঁস্থানের খনিজ-পদার্থের বিশেষত্ব কি, জল সরবরাহ কি 
‘করিলে আরও সুচারুভ়াবে সম্পন্ন হইতে পারে.তাহা বিশেষজ্ঞদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। 


, কাঠের গুঁড়ি যাহাতে ভঙ্গুর হইঁতে.ন] পারে, ক্রিয়োজোট ব্যবহার না করিয়া কি উপায়ে কাষ্ঠ 


রক্ষা কর! যাইবে এবং-প্রোয়ানে- কাঠ শুকাইবার -আরও. উন্নত উপায় সম্ভবপর হইবে কি না, 
তাঁহার চেষ্টা হইতেছে - রি করিলে সিমেন্ট: আরও :দৃঢ়ভাবে-জমান যাইবে, গৃষোঁপাঁদানের 
ভিতর-দিয়া হিমপ্রবেশ, বন্ধ, হব, ঘরের- দেওয়ালের -ডিতরকার গাঁয়ে-হিম জমিতে না পারে; 
কি উপায়ে পাঁযাণ-উপাদান-বটিত কতগুলি রক্ষা করা যায় ; সেতু-ব! ঘরের ছাদের উপর বায়ুর 
চাঁপ কমান যায়; রেল-ও রাস্তার-গাড়ী যাতায়াত হেতু যে কম্পন উপস্থিত হয় তাঁহা হাঁস পাঁষ_ 
এবখিধ বহু জটিল গৃহনির্দ্মাণশিন্ন সমন্তার সমাধান হইয়াছে।' লৌহ এবং অন্তান্ত মিশ্র 
ধাতুতে চুম্বকের গুণ কি পরিমাণে বর্তমান আছে,. কি- প্রণালীতে খুব বেশী উত্তাপে পদার্থের 
তাপপরিমাণ নির্ধারণ কর! যাইবে প্রভৃতি কত, নৃতন নৃতন বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক গবেষণাও 
চলিতেছে। পশম বিগ্ুদ্ধ: করিবার. জন্ত 'প্রচুর- পরিমাপে" ফরমালডি হাইড প্রস্তুত করিবার 
উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে 7, কিন্তু ইহাকে ঘনীভূত করা ব্যয়সাধ্য হওযায় প্রতিযোগিতায় সাফল্য 
নব্বন্ধে সন্দেহ আছে।, কাঁরবণ' টেট্রা 'র্লোরাইড .আর. ছুপ্রাপ্য রহিল:না--এইবার প্রচুর 
পরিমাণে পাইবার উপ্রায় হইয়াছে। ত্রল্ল.অন্নজানি' রাখিবার পাত্রের অভাব আর বড় থাঁকিবে 
লো মোটার টায়ারের দোষ: কেমন: করিয়া: পরীক্ষা করিতে হয়, কি উপায়ে মরিচা ধরা বন্ধ 
করা যাইবে, খুব বেশী উত্ধাপে পদার্থের মৌলিক গুণ-এবং শক্তির ফি'পরিধর্তন ঘটে, ুক্ম ইস্পাত 
থণ্ডের স্থিতিস্থাপক গুণ. কিরূপ, ব্যবহার অনুপাতে পদার্থের ক্লান্তির -তারতম্য প্রভৃতি বহু 
"জটিল ইঞ্জিনিষারিং সমন্তার সমাধান হুইযাছে। এরোপ্লেন কি উপাযে নিঃশব্দে যাতায়াত 
করিবে, ভাঁস্বরতার সাধারণ প্রকৃতি কি, রেল এবং ব্যোমযানে হুল্দে কাঁচ ব্যবহারের 
লাফল্লয,'বর্ণ-বিশ্লেষণের মূল নীতিনির্্ধারণ প্রভৃতি কত সাধারণের ব্যবহারোপযোগী বিশেষ 


_ আঁবগ্তক ধিরয়ের গবেষণা সাঁফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। -. টি ৭. ইত 


প্রকৃতি ৩৬৩ 


বাবহারিক জীবনে বিজ্ঞানকে কি ভাবে কত রকমে কাজে লাগাইতে পাঁর! যায়, পাঠক 
তাহার কিছু কিছু নিদর্শন এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতি হইতে পাইলেন। আমরা এখনও ব্যবহারিক 
বিজ্ঞান সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জাতিগুলির মত সম্পূর্ণ সচেতন হই নাই । তাই আমাদের বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা এখনও কতকটা পুঁথিগত, _ল্যাবরেটরি পরীক্ষাগার ব| যাছুঘরের বাহিরে এখনও 
তাহাকে টানিয়া আনিয়া সামাজিক জীবনপ্রবাহে মিলাইয়া দিবার চেষ্টা দেখ! যায় না। 
এপনও আমরা নকল বিষয়ে স্টেটের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া আছি। 


জাৰ্ম্মাণ বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার ডক্‌টর মিলারের ভারতাগমন 


'অগ্রহায়ণের “আর্থিক উন্নতিতে নিয়লিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে +. 


“জার্খাণির এক সুপ্রসিদ্ধ (৯ ৬০ ডক্টর ওস্কার ফোন মিলার 





জানুয়ারী মাসে ভারতে আমিতেছেন। জান্মাণির “নর্ড-ড্যয়চার লয়েড” নামক জাহাজ- 
কোম্পানী তাহাকে জাভা, সুমাত্র! ইত্যাদি দ্বীপপুঞ্জে এবং ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের 
জন্ত পাঠাইতেছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিষয়ক- সকল প্রকার তথ্য-সংগ্রহ তীহার অন্কতম 




















উদ্দেশ্য কিন্ত প্রধান ভাবে জলশক্তি এবং বৈহ্যাতিক কারবারের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ 
আমবিব [শের সুযোগ সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্যই তিনি এই পর্যাটনে বাহির হইবেন । 

ওষ্কার ফোন মিলার জার্ন্মাণির উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম প্রান্তে বহুসংখ্যক বৈহ্যুতিক . 
কারখানা! গড়িয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া শ্রীযুক্ত কান্ধ শ্রিট্‌ 
০. বলিতেছেন, _জার্ম্াণ সাম্রাজ্যের কৃতি-শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের মধ্যে, ওস্কার ফোন মিলার অগ্ততম্‌। 
জান্মাণির টেক্নিক্যাল শিল্প-ঘটত কাঁরবারে তাহার যশ আজকাল এককপ অদ্বিতীয় বলা 
যাইতে গারে। মিউনিখের প্ডায়চেদ মুজেমু”ম নামক মিউজিয়াম বা মংগ্রহালয় গঠন করিয়া 
তিনি বাস্তবিক পক্ষে একটা. বিশ্বকীর্তি লাভ করিয়াছেন। ক্কষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, 
একিনিয়ারিং, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ঘটিত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান মান্ধাতার আমল হইতে আঁজ পর্য্যন্ত 
যে-সকল যুগের ভিতর দিয়া অগ্রনর হইয়াছে মেই সকল যুগের পারষ্পর্ধ্য প্রদর্শন করা ও 
মিউজিয়ামে উদ্দেন্ত । এত বড় বৈজ্ঞানিক এবং টেকনিক্যাল সংগ্রহালয় জগতের আর. 
কোথাও নাই।” নর 
প্রকৃতির পাঠকের পঙ্গ এই সংবাদ; চিন্তাকর্ষক টি বিশ্বাস: করি। এই সংখ্যার 
মরা কঃ ম্লারের রতি ছাপিলাম। 





অভিনব রেশম উপাদান 


নর রি বারি নের কাইজার উইলহেম্‌ ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপক হারজগ, এবং তাহার 
কর্মী ডাঃ কুনিক -রেশমপ্রস্থতের এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাহারা 
+ কীকড়া, ক্রে-ফিম প্রভৃতির (chitinous) খোসা, পঙ্গপাল, ঝিঝি'পোকা প্রস্ততি 
পতঙ্গের, কঠিন পক্ষ এবং আরও অন্তান্ত ০0151) গলাইয়া তাহা হইতে অসংখ্য সুক্ষ 
সুত্র বাহির করিয়াছেন। সেগুলা বারুসংস্পর্শে কঠিন হইয়া যায় এবং ঠিক রেশমের 
সায় চাকচিক্যশালী- হইয়া উঠে। এই নবাবিষ্কৃত সুত্ৰ রেশমকীট-সঞ্জাত স্তর অপেক্ষা কোন 
অংশে হেয় নহে; ব্রং আরও মজবুত বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কৃত্রিম শিক্ষের 
সায় ইহাতে cellulose : নাই, প্রস্ত কীটজাত আসল রেশমের স্তায় ইহাও albumi- 
9৩8 পদার্থ । বিস্তারিত আবিকারপণানী এখনও সাধারণের কাছে অবিদিত রাখা 
হইয়াছে | অধ্যাপক হাঁরজগের আঁৰিষ্কৃত রেশমের উৎপাদন অতি ব্যযমাধ্য ; কাজেই 
. এখনও ল্যাবরেটরিকক্ষেই আবদ্ধ আছে। কখনও ব্যবনায়ে লাগিবে কিনা বলা জুকঠিন। 













স্যর রোণ্যান্ড রশের তারতত্রমণ 


শান রাজার | ানেনিররিযাজী সমিতির কাঁধ্য পরিদর্শন- পূর্বক রন, হইয়া বি 
জানুয়ারী স্তর নাকি রা কলিকাতায় পৌছিযাছেন। ছিলি বাংলার পর অংশের রহ 








ৃ নেরি়নি়ারইী সমিতির কাৰ্য্য দেখিয়া ভৌত “বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের নিকট রর 
হইতে তিনি আন্তরিক অদ্ধালাভ করিয়াছেন। তাঁহার স্থতিরক্ষার্থ কলিকাতীর জেনারেল 























পাতালে একটি নূতন প্রস্ত দার নিশ্মিত হইয়াছে। বিগত ৭ই জানুয়ারী বাংলার শাসনকর্তা 
৪ লিটন কর্তৃক এই দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। বিগত ১০ই তারিখে স্যর রোগ্যান্ড রশ | ম্যালেরিয়ার 
বিষ্কার সম্বন্ধে এম্পারার থিয়েটার গৃহে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়াছেন। . আবার 
লিক তার টরপিকেল মেডিসিন ও হাইঞ্িন্‌ স্কুলে ম্যালেরিয়া মন্বন্ধে ধারাবা 
_ বক্কৃতা প্রদান করিবেন এই কর্ল্মবীরের স্মৃতিরক্ষার্থ এবং সম্মানার্থ উক্ত ট্রপি। 
 আ্যলেরিয়াগবেষণার : জন্ত বিশেষ বন্দোবস্ত হইতেছে। স্তর রোণ্যান্ড রশের স 
মালেরিয়া-সমশ্তা যে ভাবে জড়িত, তাহাতে উক্ত সন্বদ্ধনার ব্যবস্থা যথাযোগ্য বটে। | 
 ইত্ডয়ান মেডিকেল সার্ভিসে নিযুক্ত থাকিয়া কলিকাতার জেনারাল হাসপাতালের 
এক নিভৃত 'ল্যাবরেটরিকক্ষে যখন মশক-তন্ব আলোচন! করিতেন, তখন কেহই: 
আই যে, তীঁহারই গবেষণা আজ লক্ষ লঞ্চ লোককে ম্যালেরিয়ার কবল, হইতে 
করিবে। তাঁহার পূর্বে ডাঃ ল্যাভেরণ (5৭৩) ম্যালেরিয়ার বীজাণুর হন্ধান পান এ 
ন্যানা যনীষীগণ ্যালেরিয়া-রোগীর রক্তে প্র রোগের বীজ-_আগ্গ্রানিগুলার, জীবন 
র্দারিত করেন। তাহার পর স্তর পেটি,ক ম্যান্সন অনুমান করেন যে, মশকৎ 
ঢালেরিযার বীজ রোগীর দেহ হইতে সুস্থ মানবের দেহে সাক্রামিত করে; কিন্ত 
্যান্ড রশ এই অন্থুমানকে বৈজ্ঞানিক গবেষণ! দ্বারা সত্য বলিয়া সপ্রামাণ করেন। ্‌ 
প্রথমে দেখেন যে, মশকনেহেও  বীজাণুর জীবনচক্রের একটা পর্ধ্যায় অভিনীত হয়? তিনি, 
বিশেষ করিয়া কয়েকটা জাতির মশকেই এই পৰ্য্যায় লক্ষ্য করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে 
__ কলিকাতার জেলারেল হাসপাতালে এই সত্য আবিষ্ক 5 হয়। এই "আবিষ্কারের বঙ্গে সঙ্গে তিনি কি ্ 
 করিয়। দেশকে ম্যালেরিয়া মুক্ত করা যাইবে, কি করিয়া মশককুলের ধ্বংশসাঁধন সম্ভবপর প্রভৃতি 
| লমন্তাসমাধানে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহারই উদ্ভমে অনুপ্রাণিত হইয়। নানা দেশের 
₹ ৰিজ্ঞানবিদ্গণ ম্যালেরিয়া-নিবারণ চেষ্টায় তৎপর হইলেন। কত নুতন তথ্য আবিষ্কৃত হইল। 
যে সকল জলাশয়ে মশক অণ্ড প্রমব করে এবং তাহা হইতে পর পর শূককীট 
মুককীট বাহির হইয়া পরে পূর্ণাঙ্গ মশকের উদ্ভব হয়, সেই সকল জলাশয়ে কেরোসিন. 
প্রভৃতি তৈল এবং -অন্তান্য বিষাক্ত পদার্থ ছড়াইয়া শৃককীটগুলাকে মারিবার ব্যবস্থা হইল; 
ত খানা, ডোবা পুড়াইয়া এবং মাটির তল। দিয়া সহর অঞ্চলের জলনিকাশের ব্যবস্থা করিয়| 
দশকের অগুপ্রনবের সুযোগ নষ্ট করা হইল, নান প্রকার রাদায়নিক পদার্থের * 
| নদ মশকগুলার উচ্ছেদসাধনের ব্যবস্থ। হইল ; মৎস্তাদি শূককীটভুক্‌ কত জগ্চর প্রাণীর 
নি পাওয়া গেল; ফড়িং, মাকড়শা, বাদুড় প্রভৃতি কত জীবের পুর্ণাঙ্গমশকভুক্‌ স্বভাব 
ত হইল এমন কি, মানবের অগম্য বন-জঙ্গলেও মশককুলের ধ্বংশের জন্তু মাককিণ 
র্‌ স্থ স্থারিভাগের টা ব্যান খা আঁরোহগে প্যারিস প্রীন্‌, হড়াইবায গিরি 





























































ৃ না . রশের রানের নিবি | অবলক্বন করিয়াই বা রি কুবার (৫৮ 
৫ নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মাফিণবাসীগণ যখন পুনঃ পুনঃ চেষ্। করিয়াও 
 ম্যালেরিরার পীড়নে পানামা খাল কাটাইতে পশ্চাদ্পদ হইলেন, পানামা অঞ্চল যখন 
্ _ ম্যালেরিয়ার তাড়নে প্রায় জনশৃন্ত হইয়া উঠিল, প্রেসিডেন্ট রুজভেণ্ট চিন্তায় জর্জরিত হইয়া 
__ গড়িলেন, তখন কর্ণেল গর্গাস স্যর রোণ্যান্ড রশের নীতি অবলম্বন করিয়াই পাঁনামার ম্যালেরিয়া 
__ নিবারণ করিয়া উক্ত খাল কাটাইতে পারিয়াছিলেন। সেই জনশৃন্ঠ পানামা আজ মার্কিণের 
.. জ্যানিটোরিয়াম বলিলেও চলে। গ্তর রোণ্যান্ড রশ উষ্ণপ্রধান দেশের ব্যাধিতত্বের এক 
নূতন যুগের অবতারণ করিলেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণ! এই খানেই থামিয়া গেল না) তাহার 
গবেষণার ধাক্কায় বৈজ্ঞানিক দল টিজ ফ্রাই (156456 17) কেমন করিয়া Sleeping 
Sickness 'সংক্রামিত করে তাহা আবিষ্কার করিলেন; sand-fly কেমন করিয়। সুস্থ দেহে 
কালার সংক্রমিত করে তাহাও আবিষ্কৃত হইল। তাহারই আদর্শে আজ বৈজ্ঞানিক মহল 
নানা রোগের কারণ নির্দেশে বন্ধপরিকর। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে পাশ্চাত্য সুধীসমাজ এই একনিষ্ঠ 
বিজ্ঞানসেবীকে নোবেল প্রাইজ দিয়! সম্মানিত করেন। স্বনামে | পুরুষে! ধন্য, স্তর রোণ্যান্ড 
রশের গবেষণাই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। 
















পরলোকগত রাজেশ্বর দাশগুপ্ত 


বায় রাজেশ্বর দাশগুপ্ত বাহাছুর ১২৮২ বঙ্গাব্দে বিশিষ্ট উচ্চ বৈগ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
প্রথমে তিনি ঢাকা কলেজে, পরে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে শিবপুর কৃষিকলেজের উচ্চ বিভাগে অধ্যয়ন 
শেষ করিয়া ঠাকুর ওয়ার্ড ষ্টেটে সুপারিন্টেন্ডেন্টের কার্যে নিযুক্ত হ'ন। তৎপরে ১৯০৪ 
. খৃষ্টাব্দে ১২ জানুয়ারী তারিখে বাংলার ক্ষিবিভাগে সামান্ত ওভারসিনারের কার্যে নিযুক্ত হন। 
কিন্তু সেই সময় হইতেই তাঁহার কার্য্যতৎপরতা ও অসাধারণ বুদ্ধি উচ্চ কর্মচারীদিগের দৃষ্টি 
বু আকর্ষণ করে। কিছুদিন পরে তাঁহাকে সিলং ও জোড়হাঁটে কৃষিপরিদর্শকের কার্য্য করিতে 
 ইইঘাছিল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বাংল! সরকারের অধীনে তিনি ঢাকায় বীজাগারের পরিদর্শকের : 
পদে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি নিজের কাজ ছাড়া আরও একটা অতিরিক্ত 
 াগবাগিচা সংক্রান্ত কাজ করিতেন,_Arboricultural operations । তিনি পাট 
ও. গোনহিযাদির সংখ্যা ইত্যাদি (০৩589) গণনাকার্ষ্ে এবং ঝাঁংলার Year book ও 
_ ককধিপ্রদর্শনী ব্যাপারে প্রচুর সাহাধ্য করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতেই তাহার. 
কারধ্যকুশলতা, অসামান্ত বীশক্তি, প্রথর ও দৃষ্টির বার্তা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার যশ. 
চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। 
১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বাংলার সরকারি কলষিবিভাগের ডেপুটি ভিরেইরের, পদে উরি 
রী এবং টি হা ওঁ পদে স্থায়ীভাবে বাহীল হন ছার ভরা 








প্রকৃতি ৩৬৭ 
তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি ছারা ভূষিত করেন। সপ্প্রতি বাংলা! সরকারের পলা 
তিনি কৃষি-কমিশনের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছিলেন। 

তাঁহার সকল কাৰ্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া বিগত ৫ই অগ্রহায়ণ তিনি ইহলোক পরিত্যাগ 
করিলেন। তাঁহার উদার হৃদয়, আত্মীয়পরনির্বিশেষে ছুঃখমোচনে ব্যাপৃত ছিল। সাহিত্য- 





রায় রাজেশ্বর দাশগুপ্ত বাহাদুর 


ক্ষেত্রে তাঁহার নিকট হইতে আমরা এমন জিনিষ পাইবার আশ করিয়াছিলাম যাহা সাধারণতঃ 
দুপ্রাপ্য। 


পরলোকে কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় 


বিগত ২৬ শে শ্রাবণ দেশহিতৈষী আযুর্ষেদের একনিষ্ঠ সাধক, লন্বপ্রতিষ্ঠ কবিয়াজ 
যামিনীতূষণ অনেক উদ্দেশ্য অসমাপ্ত রাখিয়া! জাবনের মধ্যাহুকালে মাত্র ৪৬ বৎসর বয়সে 
কলিকাতাস্থ নিজ ভবনে দেহত্যাগ করেন। খুলন! জেলার পয়োগ্রাম ছিল তাঁর পিতৃ 
পুরুষের আদি বাসস্থান । যামিনীভূষণের পিতা ৬পঞ্চ|নন রায় মহাশয় সেকালের একজন 
বিখ্যাত কবিরাজ ছিলেন। 
8.০ 





ৃ রিবা ধান: একজন অধাবসায়ী- ছা বির গ্রেনিডেজি কলেজ হইতে 
বি-এ পাশ করিয়া মেডিক্যাল কলেজে তিনি প্রবেশ করেন।" অতঃপর তথ! হইতে যথারীতি 
২ শ্রম-বি উপাধি লাভ করিয়া পিতার অনুমতি ক্রমে তৎকালীন অন্ঠতম আঁুর্কেদ শাস্্রজ্ঞ বিজয় 
__ রকম নেন মহাশয়ের অধীনে থাকিয়া আঘূর্কেদশান্্র অধ্যয়ন করেন। এদিকে আবার 
 অধাবসায়ের গুণে সংস্কৃত কলেজ হইতে এম-এ পরীক্ষায় কৃতকা ধ্যতার সহিত পাশ করেন। 
__ উত্তর কালে যাগিনীভূষণ আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতির অনুসরণ করিয়া ভেষজ শাস্ত্রের উন্নতিকল্পে 
_ কায়মন নিঃশেষে ঢালিয়া দিলেন। দেশীয় গাছ গাঁছড়া হইতে যে ওষধসমূহ প্ৰস্তুত হয় তাঁহার 
গুণাগুণ যে বিদেশীয় ওুষধের তুলনায় কোনক্রমে নিকৃষ্ট নহে, এবং সর্বোপরি এতদ্দেশীয় ফল- 
মূলজাত ওুষধ যে মানুষের রোগনিবারণ ও স্বাস্থের পক্ষে যথেষ্ট অস্থৃকুল ও ফলপ্রদ তাহাই 
প্রমাণ করিবার জন্ত সবিশেষ যত্রবান হন। তাঁহারই অক্লান্ত চেষ্টার ফলে দেশবাসীকে উচ্চ 
প্রণালীতে আয়ুর্কেদ-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে অষ্টা্গ-আয়ুর্কেদ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 
ই বিরাট প্রতিষ্ঠান কল্পে তিনি যে অর্থ বায় ও দান করিয়া গিয়াছেন তাহা প্রায় ছুই 
ক্ষরও বেশী। যামিনীভূষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সদন্ত ছিলেন, এবং মাদ্রাজে যে 
খিল-জাতীয়-আয়ুর্কেদ-সন্মিলনের অধিবেশন হয়, তিনিই তাঁহার সভাপতি নির্বাচিত হন। 
থিবীর কঠিন বাস্তবতার রাজ্য হইতে অকালে যামিনীতূষণ বিদায় লইলেন বটে, তাহার 
শবাঁসী সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, প্রাচ্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান আজ ম্পর্দাভরে উন্নত 
মন্তকে যে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দীড়াইতে সমর্থ হইল, তাহার জন্তু কবিরাজ যা মিনীভূষণের 
জাগ আত্মনিষ্ঠা এবং সুদূরদর্শিত! কি পরিমাণে দায়ী । ৃ 

















| কানের নবম বাধিক উৎসব 


গত ২৯শে নভেম্বর বন্ু-বিজ্ঞান-মন্দিরের নবম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এতছুপ- 
ক্ষে বহু গণ্যমাস্ত সুধীবৃন্দের সমাবেশ হইয়াছিল। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র গত বৎসরে উত্ভিদ- 
জীবনের জটিলতা সম্বন্ধে যে সমস্ত অভিনব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই সেদিন জন- 
. সাধারণকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক 
যন্ত্রপাতির সুন্মতা, তাহার অপূর্ব কল্পনাশক্তি ও জটিল সমস্তা '-সমাধানচেষ্টা আজ পাশ্চাত্য 
_ বৈজ্ঞানিক সমাজকেও বিয়ে মুগ্ধ করিয়াছে। উদ্ভিদ এবং জীবজগতের মধ্যে যে সামঞ্জপ্ত 
লোকচক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িত রহিয়াছে, সেই রহন্তের উদ্বাটনই আচার্য্য বস্গুর গবেষণার মেরুদও। 
উদ্ভিদের রস-সঞ্চালন- প্রণালী ও প্রাণিদেহের রক্তপ্রবাহপ-দ্ধতির কতটা মিল আছে, উভয়েরই 
ও স্বারুমণ্ডলের ক্রিয়ায় কিরূপ সামগ্রন্ত আছে, কি ং উদ্ভিদ কি জীব্জন্থ সকলেরই উপর, 
কাপ ও রাপায়নিক দ্রব্যের কেমন সমান প্রভাব, তাহ! আচার্য জৰ 1588 
নর নি দের, 7 















প্ৰকৃতি ৩৬» 
- ভারে সংঘটিত হয়.এবং তাঁহার পরিমাণই বা কিরূপ তাহ! তিনি নির্ধারণ করিতে সমর্থ হইযা- 
ছেন। এতাবৎ এ সম্বন্ধে কেহই কৃতকার্য্য হন নাই। গুদ্ধত| প্রযুক্ত উদ্ভিদের রসঞ্চালনকার্য্য 
বিশেব্ভাঁবে প্রতিহত হয; ফলে পাতাগুলি মস্তক অবনত করে, কোন প্রকার উত্তেজক 
পদার্থ প্রযৌগ করিলে শোষণকার্ধ্য পুনরায় বর্ধিত হয ; ফলে পাতাগুলিও পুনরায় খাড়া হয়। 
এই ক্রিয়াগুলি এত স্ুল্ম যে তাহা স্থল চক্ষে দেখা ত দুরের কথা, অনুভব পর্য্যন্ত করা যায় না) 
কিন্ত তাহার ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক পাইটোগ্রাফ নামক যন্ত্রে পূর্বোক্ত ক্রিয়াগুলি হুক্প আলোকে 
প্রতিফলিত হইযা ক্রিধার গাঁরতম্যানুসারে উচু , নীচু বিভিন্ন প্রকারের অসম রেখা 
(০৪:০৪) দ্বারা নিরূপিত হয়। উদ্ভিদগাত্রে পোঁটাসিয়াম ব্রোমাইড এবং কফি প্রবোগ 
করায় কি ভাবে তাহাদের রসসঞ্চালনের পরিমাণ যথাক্রমে কমিযা গেল এবং বাড়িয়া উঠিল, 
তাহা উক্ত যন্ত্র সাহায্যে দেখান হইযাঁছিল। 

জীবজন্তর হৃদ্যস্ত্রে গতি এবং উহার উপর কোনও প্রকার ভৈষজ্য পদার্থের প্রভাব কিরূপ 
তাহা সাধারণতঃ কাঁডিযোগ্রাফে ধরা! যাঁয়। কিন্তু পূর্বোক্ত যন্ত্র প্রদর্শিত ফলাফল সম্বন্ধে আচার্য্য 
জগদীশ চন্দ্রের বিশেষ সন্দেহ আছে ; তিনি তাঁহার Resonant Recorder এ সন্বন্থে 
নির্ভুল সুক্ম ফল পাঁইযাঁছেন। হন্তের ধমনী (1:80191 artery ) বহিঃত্বকের অতি সন্নিকটে 
অবস্থিত বলিয়া তাহাতে রক্তের চাঁপেব মাত্রা পরিমাপ করিষা পরোক্ষভাবে হৃদযন্ত্রের গতির 
পরিমাপ পাওযা যায়! ক্ফিগৃযোগ্রাফ যন্ত্রে এই পরিমাপ কার্য সাধিত হয়। নাড়ী যদি পেশীর 
অভ্যন্তরে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে আর এই যন্ত্রে উহার গতিবিধি লক্ষ্য করা যায় না! উদ্ভিদ্‌ 
দেহের রসসঞ্চালনের সহিত উহার সামষিক নাড়ীচালনাব যদি কোন সম্পর্ক থাকে, তাহা 
হইলে ও নাড়ীর সন্ধান করিতে হইবে তাহার গভীবতর অংশে ; কারণ উহার রস-শঞ্চালন- 
ক্রিয়াশীল কোন কোঁষই বহিঃত্বকের- সন্নিকটে অবস্থিত নহে। কাজেই সাধারণ ক্ষিগমৌগ্রাফে 
উদ্ভিদ্নাড়ীর কোনও সন্ধান পাওষা সম্ভবপর নয়। উদ্ভিদের নাড়ী পরীক্ষা করিবার জন্ত 
আচাধ্য বন্থু Optical Sphygmograph ব! Plant Feeler নামক একটি যন্ত্র আবিষ্কার 
করিযাছেন; ইহাঁতে দুইটি দণ্ড আছে, তাহার একটি গতিশক্তিসম্পর, অন্তটি একই স্থানে 
দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ । নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিবার" জন্ত একটি জীবিত উদ্ভিদের কারে ওঁ 
দুইটি দণ্ডের মধ্যে স্থাপিত করা হয। ক্রিয়াশীল নাড়ী থাকিলে তাহাতে সঙ্কোচন ও প্রসারণ 
থাকিবে; ফলে উদ্ভিদকাণ্ডেও এ সঙ্কোচন ও প্রসারণ অতি স্বশ্ন মাত্রাষ বর্তমান থাকিবে। 
এখন উদ্ভিদকাও যতটুকু প্রসাবিত ও সঙ্কুচিত হইল, Optic Sphygmographa ও মুক্ত 
গতিশক্তিসম্পন্ন দণ্ডটিও সেই অন্থপাতে বাহিরের দিকে এবং ভিতরের দিকে যাতায়াত করিল। 
কিন্তু এই সঙ্কোচন ও প্রসারণ এত স্বল্প যে, তাহা অতি কুস্ক অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও অনুভব করা 
সম্ভবপব নহে। কিন্তু আচার্য্য বন্থুর নবাবিষ্কৃত যন্ত্রের ও মুক্ত দণ্ডের গতি ৫০ লক্ষ গুণ বর্ধিত 
আকারে আঁলোকরশ্মিতে প্রতিফলিত হয়। সাধারণতঃ পাঁচ সেকেও অন্তর উদ্ভিদে একবার 


করিয়া নাড়ীর স্পন্দন পরিলক্ষিত হইয়াছে । উদ্ভিদ্দেহে কোনও প্রকার অবসাদক পদার্থের 
১১ 


৩৭s প্রকৃতি 


প্রযোগে নাড়ীর গতি হাস পাষ এবং ইহাঁতে আলোঁক্রশ্মি বাম দিকে প্রতিফলিত হয ; আঁর 
কোনও উত্তেজক পদার্থের প্রয়োগে উহা.ক্ষিপ্র গতিতে ধাবিত হয় এবং এক্ষেত্রে আলোঁক-রশ্মি 
দক্ষিণ দিকে পতিত হয়। মরা গাছ দিয়া পরীক্ষায় তাঁহার যন্ত্রে কিছুই বিশিষ্টতা লক্ষিত হইল 
না, কারণ তাহার নাড়ী ন্শ্চিল। জীব্জন্ত ও উদ্ভিদের হৃৎপিণ্ডের, ক্রিয়ার উপর, ফলে 
উহাদের নাঁড়ীর গতিবিধির উপর রাসায়নিক ও ভৈষজ্য পদীর্ঘের সমানই প্রভাব পরিলক্ষিত 
হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি একটি জীবিত উদ্ভিদে গথুরা সাপেব বিষ অত্যন্প মাত্রায় দিযা 
দেখাইযাছেন যে, তাহাতে উদ্ভিদের নাঁড়ীর গতি অত্যধিক মাত্রায় ক্ষিপ্র হইয়া উঠিল) এ 
বিষজাঁত স্থচিকাভিরণ জীবদেহে প্রয়োগ করিলেও এই একই ফল লক্ষিত হয় 


চি চিঠিপত্র 
টং - লন্ধ্যামণি ফুলের রং 
.- গর্ত বর্ষা সংখ্যাষ জীযুক্ত জানেন্রনারায়ণ রায় যে প্রশ্নটী (প্রকৃতিতে উত্থাপন করিষাছেন সে 
'নধন্ধে আমি'অনেক দিন হইতে লক্ষ্য করিয়াছি । আমার মনে হয়, সন্ধ্যামণিতে এইরূপ অদ্ভুত 
বা কাল্পনিক প্রকৃতি চারাগাঁছে সময় সময় দেখা যায এবং ইহাই ৫8107075 নামে 'অভিহিত। 
ইহা- সাধারণতঃ ছুই জাতীয় (০০59) গাছের স্থত্রবৎ অণুকোবসমষ্টির (i5৪U০৪) একত্র 
সংমিশ্রণে উদ্ভূত হইয়া থাকে । কলমের গাছ (Grafted and budded plant) উৎপন্ন করিতে 
গিয়া কেহ কেহ এরূপ কাল্গনিক গাছ Nightshade f4দেil/তে পাইয়াছেন-। মাঝে মাঝে 
রুমূলা 'ও পাতি লেবুতে ইহা দৃষ্ট হয়। এজন্য ইহাকে ৭3186 ॥)৷৮i৭”ও বলা হইযা 
থাকে। বর্তমানে যাহাকে আমরা Mutation বলি, তাহাও বোধ হয় 925 chimera 
রলিলে অত্যুক্তি হয'না। 
আমর! সাধারণতঃ বাগানে বিভিন্ন a সন্ধ্যামণির গাছ রোপণ করিয়া! থাকি | তঙ্জন্ত 
ইহাদের মধ্যে পরনিষেকভাবে ফুল-উৎপত্তির বিশেষ সম্ভাবনা ; কিন্তু ইহার' সঙ্গে ০1107572র 
কোন 'সংসবব -নাই-। সন্ধ্যামণির শিকড়' কতকটা সিমুল আঁদুব মত এবং সেগুলি হইতে 
ফেক্‌ড়ি- বাহির হইযা গাছ হয়। শিকড়গুলি একে অঙ্কের গাঁষ লাগিযা থাকে এবং 
এরতাবস্থায জোড়া লাগিয়া যাইতেও পারে। একটা মুকুল যদি সংযোগন্থলে উৎপন্ন হয়, তাহা 
হইলে উহার. কোষসমষ্টি ছুই বিভিন্ন রংয়ের চারাঁগাছ হইতে আসে এবং তজ্ঞন্ত ইহাতে 
" উভয় 'রংয়ের - ফুল ফুটিতে পারে।- ফলে. একই গাছে: কতকগুলি ফুল- সাদা, কতকগুলি 
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লাল এবং শবশিষ্ট মিশ্র রং-বিশিষ্ট এবং এই-তিন 'প্রকীরের-ফুল একই -শাখাতে- উৎপন্ন ‘হইতে: 
পাঁবে। "যদি আমার এ ধারণা ঠিক হয়, তাহা হইলে- সন্ধ্যামণির যে শাখায় এই ফুল হয. 
তাঁহা আড়াআড়ি ‘ভাবে. খণ্ড (০:955-5606107) করিয! অনুবীক্ষণ যন্প সাহায্যে দেখিলে এই 
ছুই রকম 03585ই তাহাতে দেখিতে পাওয়া যাইবে । সন্ধ্যামপির ডালে লাল. রংয়ের tissue, 
উহার এক পার্শ্বে থাকে বলিয়া উহাকে Periclinal Chimera বলা যাইতে পারে। 
আঁশ! করি, কেহধুএ বিষযে অনুসন্ধান করিবেন। 


জোরহাট রমার মিত 
সন্ধ্যামণির উত্তর 


একই গাছে দুই ব| ততোধিক বর্ণবিশিষ্ট পুষ্পের সমাবেশ নিয্নলিখিত কারণে সম্ভব 
হইবা থাকে। আমরা জানি, উদ্ভিদ্জগতে পুংকেশর (pollen grains) ও গর্ভকেশর 
(০৪৪ ০০[)এর সন্মিলনে নৃতন উদ্ভিদের জন্ম হয় | বিভিন্ন জাতির (৪5০০০5) সংমিশ্রণে 
" যে নৃতন জীবের স্থষ্টি হইয়া থাকে তাহাকে সন্ধর বা 51৫ বলা হয়। প্রাক্কৃতিক অবস্থায় 
উদ্ভিদেব এয়প সাক্র্য্য অবাধে চলিতেছে। কীটপতঙ্গ দ্বারা .অবহিতভাবে এই কাৰ্য্য সমাধা 
হইতেছে। তাহাতে এক “বর্ণের পুষ্পের সহিত অন্ত বর্ণের পু মিশ্রিত হইয়া যাইতেছে 
যেমন সাদা ফুলের পুংকেশর লাল বা ভিন্নব্্ণ ফুলের গর্ভকেশরের সহিত মিলিত হইযা কতক 
লাল, কতক. সাদা, আর কতক বা মিশর-বর্ণের ফুল উৎপন্ন হইতেছে। এই সব বিভিন রং 
সাধারণতঃ বা প্রধানতঃ বর্ষজীবি উদ্ভিদে (৪1U!5) দেখা যাঁষ ; তাহার কারণ এক 
বৎসরের মধ্যেই বীজ হইতে নৃতন গাছের, উৎপত্তি হয়। এই ভাবে কষেক বৎসরের মধ্যেই 
অত্যধিক সৃঙ্কর উৎপন্ন হওয়াষ বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশ বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয Annuals 
কযেক বদরের মধ্যে যেয্নপ অধিক বর্ণের আবির্ভাব ঘটে, গুল ($05) .কিংবা বৃক্ষ 
(8555) অনেক বৎসরেও সেপ বর্ণের সমাবেশ দৃষ্ট হয় না; তাহার কারগ এই সব গাছে, 
বীজ হইতে নৃতন গাছ বাহির হুইযা তাহাতে ফুল হইতে অনেক সমযের প্রয়োজন. 

Mendel - সাহেব দেখাইযাছেন যে, এক্সপ ছুই বর্ণের সমষ্টিতে প্রথম রন্নননে 
(generation) সব এক. বর্ণের ফুল উৎপন্ন হয় এবং-ছ্বিতীয বা তৎপরবর্তী generation তাহা 
কতক পৃথক হইযা পিতৃফুলের রং, কতক মাতৃফুলের রং, আর অবশিষ্ট মিশ্র বর্ণের হইয়া থাকে; 
(segregation of unit characters)—তাহাীদের অনুপাত যথাক্রমে ১:১:২ | একই. গাছে) 
এরূপ বর্ণনমষ্টির কথা তিনি বিশেষভাবে কিছু বলেন নাই। Mendelর পরবর্তী বৈজ্ঞানিক; 
গুণ (neo-mendelians) দেখাইযাছেন যে, মেগ্ডেল ব্ণীত law of . segregation, একই 
" গাছে সম্ভবপর এবং প্রকৃতপক্ষে. তাঁহা সচরাচর অনেক গাছে দেখিতে, পাওয়া যায 5. কিন্ত 
অনেক সময় তাহা কাশ পায় না (980০3) । কদিন হইল-গঃহব,০০0৭, 
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tore Agricultural College paddy breeding এর কার্জ করিবার গময় দেখাইয়াছেন যে 
একই গাঁছে সাহ্বর্য্যের ফলে এই ছুই প্রকাব গুণের সমাবেশ হইযাঁছে। Cotton- breeding 
কান্দ করিবার সময় আমি.নিজে দেখিয়াছি যে, লাল চিহ্নযুক্ত (50 9206). ও চিহ্তহীন 
(5potless) ফুলের. সঙ্কর উৎপাদন করিলে দ্বিতীষ ৪enerati০৷এ একই গাছে চিহ্নহীন 
হইতে আরম্ভ করিষা, 169 520 পর্য্যন্ত সমস্ত রং সময সময পাওয়া গিয়াছে। 

এমনও অনেক সময় দেখা গিষাঁছে যে, ছুই প্রকার ব্ণযুক্ত ফুলের সাহ্বর্ষ্যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
রং উদ্ভূত হইযাছে। চিত্রকরগণ যেমন Prussian blue আর Chrome Yellow মিশাইযা 
সবুজ বা &:৩৪7:রং তৈয়ার করেন এবং অন্তান্ত রং মিশাইযা সম্পূর্ণ বিভিন্ন রং তৈষার করেন, 
গাছের মধ্যেও সেইরূপ ছুই বা ততোধিক বর্ণোৎপাদক শক্তির মিশ্রণে মিশ্রিত বর্ণ বা সম্পুর্ণ নৃতন 
বর্ণ তৈয়ার হইয়৷ থাকে। বহুবর্ষব্যাপী 17701115600এর ফলে বিভিন্ন গাঁছে বিভিন্ন 
রং, একই গাছে বিভিন্ন রং বা একই ফুলে বিভিন্ন রং এয়প দৃষ্ট হইযা থাকে । ইহাকে অবিশুদ্ধ 
অবস্থা বলা হয। যখন গাছগুলি স্বাভাবিক অবস্থায জন্মে, তখন তাঁহাঁতে ছুই বা ততোধিক 
বর্ণযুক্ত ফুলের পুংকেশর গর্ভকেশরে নীত হয । পরবর্তী বংসর আঁবার তাহার সংমিশ্রণ হয়, 
এইভাবে বৎসরের পর বৎসর এরূপ সম্মিলন চলিতে থাকে, ফলে বহুবর্ণ পুষ্পের আবির্ভাব 
হয় ও অন্তান্ত বহু গুণের সমাঁবেশও হইয়া থাকে । এখানে আঁর একটা কথ! বলা দরকার যে, 
মেণ্ডেলের নিয়ম (09৮) অনুসারে মিশ্রিত বর্ণকে আবার পূর্বাবস্থায পরিণত করা যাইতে পারে। 
ভিন্ন ভিন্ন রংযের 'ফুল হইতে পরিবর্ধিত বীজ পৃথকভাবে রোপণ করিলে এবং নিয়লিখিত 
নিযম পালন করিলে তাঁহারা কয়েক বৎসরের মধ্যে বিশুদ্ধ অবস্থা অর্থাৎ পিতৃ 'ও মাতৃগাঁছের 
রং প্রাপ্ত হয। ফুল প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব উহাকে কাগজের মোড়ক (১28) দিয়া সম্পূর্ণ 
ঢাকিষা দিতে হয়। মোড়কটা ফুল অপেক্ষা অনেক বড় হওয়া চাই। যাহাতে অন্ত ফুল হইতে 
পুংরেণু' প্র ফুলের সহিত কোন প্রকারে না মিশিতে পাবে, সেজন্তই এই সতর্ক ব্যবস্থা। 
তারপর ফুল ফুটিলে উহার নিজের রেণুর ছারা ফুলের গর্ভকেশরের নিষেককার্য্য সমাধা 
করিতে হয়। এরাপ' কয়েক বৎসর করিলে বিভিন্ন বর্ণ ক্রমে ক্রমে পৃথক হইয়া বিশুদ্ধ 
অবস্থা অর্থাৎ এক রংষের পুষ্পে পৰিণত হইবে। ইহাঁও মনে রাখিতে হুইবে যে, যত বেশী 
বিভিন্ন ফুলের .সংমিশ্রণ হইযাছে উহ! বিশুদ্ধ অবস্থায় পরিণত করিতে তত বেশী বৎসর সময 
লাগিবে। উল্লিখিত নিধমে কেহ পরীক্ষা করিষা দেখিলে ইহার সত্যতা প্রমাণ করিতে' 
পাঁরিবেন। অন্ঠান্ত গুণসমষ্টি সবন্ধেও একই নিষম প্রযুজ্য। যাহার! breeding 
experiments করেন তাহারা প্রথমে যে গাছ লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন তাহাকে 
উল্লিখিত উপায়ে বিশুদ্ধ করিযা লন। তৎপবে কৃত্রিম উপাষে পরাগনিষেক করিয়া! (artificial 
pollination) ইচ্ছানুযাী সঙ্কর উৎপাদন করেন। 

কলম দ্বারাও একই গাছে ছুই বা বহু রকম পুষ্প উৎপাদন করা যাইতে পারে। অনেকে 
বাগানে 'শীজ জাতীষ' গাছে এইরূপ কলম করিয়া থাঁকেন। কিন্ত এই উপায়ে উৎপন্ন এক 
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ফুলৈছই বর্ণ হয় না বা তাহাদের বীজ হইতে উৎপাদিত. গাঁছে ছুই রকম ফুল, পাওয়া যায 
না। যে শাখা হইতে বীজ সংগ্রহ করা হইয়াছে, বীজ হইতে. সেইক্সপ গুণসমদ্বিত গাছই- 
০557 
রিপন কলেজ: ৮ এ AE হালি 

কপূর , . 
_ কপূর জিনিষটা অঙ্গার, উদ্জান ও অগ্লজান এই তিন মৌলিক পদার্থ সম্ভূত একটা 
যৌগিক পদার্থ । রদায়ন-বিজ্ঞানে কর্পর নামে ঠিক একাট্মাত্র বস্ত বুঝায় না; উহ! দ্বার 
একটি শ্রেণী বুঝা । তবে সাধারণতঃ আমরা যে কপূর ব্যবহার করি, তাহার নামি জাপান 
কপূর, টীনা কপ্পূর, লরেল কপূর অথবা ফরমোস! কর্পুর। এই কর্পুরের প্রত্যেক অগুতে 
অঙ্গারের ১০টি, উদ্জ্জানের ১৬টি ও অন্রজানের ১ পরমাণু বিদ্যযান। ইহার আণবিক 
. সঙ্কেত 05০ নিও 01 বাসাধনিক উপাষে ইহা প্রস্তুত করা সম্ভব; কিন্ত হা 
লাভজনক নহে। Cinnamonum camphora নামক বৃক্ষদেহে কতিপ্য বায়্পরিণাম 
(volatile) তৈলের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় এই কর্পুর অবস্থান করে। জাপান, মধ্যটান 
ও ফরমোসা হীপে এই বৃক্ষ ছচ্ছন্দবন্জাত। কিন্তু দক্ষিণ যুরোপে ইহার চাষ করা হয়। 
এই বৃক্ষের কাঠ ও ছাল হইতে ঘ্বেদনক্রুতি ton distillation) প্রক্িষায় কর্ুর 
বাহির করা হয়। 

- ফরমোসা দ্বীপে কর্পুরসুতিপ্রণালী অত্যন্ত পুরাতন। সেখানে বৃক্ষগুলি জানি 
কাটিয়া ফেলা হয় না! বৃক্ষের গাত্র হইতে স্থানে স্থানে খানিকটা করিয়া ছাল ও কাঠ কাটিয়া 
লওয়া হয়। ক্ষুতি বা চৌঁযানর অন্ত সারি সারি চুল্লি স্থাপিত হয়। প্রত্যেক চুল্লির উপর 
একটি করিয| শ্ফোটক (৮০11০) থাকে। এই ক্ষোটকগুলি ঢাকের স্তায় গাছের, গুঁড়ি 
হইতে প্রস্তুত । আগুন হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইহাদের বহির্দেশ কর্দমবিগ্ত কর! 
হয়। এই শ্ফোটকে যখন জল ফুটিতে থাকে, তখন উহার উপর একখানা তক্তা ঢাক! দেওয়া 
হয়। এ তায় কতকগুলি ছিদ্ৰ থাকে, এবং প্রত্যেক ছিদ্রের উপর কতকগুলি কপুরর- 
কাঠ ভুলীক্কত করা হয়। প্রত্যেক স্তুপের উপর একটা মাটির হাড়ি উপুড় কর! থাকে ।. 
ক্ষটিকের মধ্যে অল ফুটিয়া বাশ হয, এবং তক্তার' ছিদ্পথ- দিয়া বাহির হইয়া ' কপুর 
কাঠগুলিকে উত্তপ্ত করে। তাহার ফলে কর্পুর ও কতকটা তৈল 'বান্পীতূত হইয়!' বাহির 
হয়, এবং হাঁড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয! শীতল হওয়ায স্কট '(০৮75&!)' আঁকারে সঞ্চিত 
হইতে থাকে, অবশেষে ই সকল হাড়ি হইতে পদ বাহির করিয়া চাপ দিয়া তৈল পৃথক 
করিযা দেওযা হয়। 


** (১৩৩৩ সালর গ্রীন্দ সংখ্যা ‘প্রকৃতি'তে.প্রকাশিত বরীযুক্ত প্রফুর.দাশগুপ্তের কর্প র বিষয়ক প্রশ্নের, উত্তর. 1 
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৩৭৪ প্রকৃতি 


"এই: কর্পূর বিগ্ুদ্ধ'নহে। ইহা স্বভাবতঃ আর্দ্রএবং ইহার বর্ণ ঈষৎ মলা : টিন অথবা 
নীয়ার পাতে.আবত কাঠের বাক্সে ইহাকে রপ্তানি করা হয়; ইহার নায়, ফরমীরা বা চীনা 
কপ্ুর। ' যদিও চীনারা ইহা. প্রস্তুত করিয়া থাকে তথাপি তাঁহারা উহার ব্যবহার করে না। 
ব্যবহারের অন্ত বোণিও কর্পূর নামক আর এক জাতীয কর্পুর তাহাদের দেশে আমদানি 
হয়। জাপানে এই কর্পুরের প্রস্তুতপ্রণালী কিঞ্চিৎ উন্নত, অন্ততঃ এক শত বৎসর বয়সের 
গাছগুলি কাটিয়া খণ্ড খণ্ড-কর! হয়। অন্পবয়স্ক গাছে রা বলিয়া 
উহাদিগকে কাটা হয় না। জাপানী প্রণালীতে স্কোটকগুলি লৌহনি্নুঁত। প্ৰত্যেক 
ক্ষোটকের উপর কর্পূরকাঠে পূর্ণ একটা টব ' আঁটা থাকে। স্কোটক হইতে জনীয় বা 
প্রথমতঃ খর টবে প্রবেশ করে এবং কপূর ও তৈলের বাঁশের সহিত মিঞ্রিত' ইইয় একটা 
কাঠি অথব! বাশের নল দিষ! বাহির হইষা একটা কাঠের প্রচয়কের (০01৫809৩:) ভিতর 
প্রবেশ করে। শীতল করিবার উদ্দেশ্যে প্রচয়কগুলি শীতল জলের চৌবাচ্টীষ, স্থাপিত হয়। 
কের মধ্যে তৈলমিশিত কপূর সঞ্চিত হইতে থাকে |: তৈল হইতে কপূর নিন্দিত 
(filtered) করিয়া পৃথক্‌ কর! হয। এই উপায়ে প্রস্তুত জাপানী কর্পুর শুঁফ'ও. পরিষ্কার 
শ্বেত অথবা ঈষৎ নীলাভ । কপূর হইতে নিষ্কাশিত তৈলে আঁলো জ্বালা হয়। গ্রীশ্ 
অপেক্ষা শীতকালে কর্পুরকাঠের মধ্যে কর্পুরের পরিমাণ অধিক হয়। জাপানী কর্পুর কাঠের 
বাক্সে রপ্তানি হইয়া থাকে। চীনা কপুর অপেক্ষা ইহার মূল্য কিঞ্চিৎ অধিক'| রাসায়নিক 
হিসাবে জাপান ও চীনা কর্পুর একই পদার্থ। পূর্কোক্ত কপূর ব্যতীত আর এক. প্রকার কপূর 
অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে প্রচলিত। ইহাঁর নাম বো্ণিও কপুর। ইহার প্রত্যেক অণুতে 
জাপান কপুর অপেক্ষা একটা উদ্জান পরমাণু অধিক আঁছে। ইহার আণবিক লঙ্ষেত 0, 
H, 0H | সুতরাং ইহা কপুরশ্রেণীগত বস্ত হইলেও জাপান কর্ণুর হইতে স্বত্ত পদার্থ 
বোণিও, সুমাত্ৰা, লাবোয়েন, ষবদীপ প্রভৃতি প্রশাস্ত মহাসাঁগরস্থ কতকগুলি গ্র্মপ্রধান ছীপে 
Dryobalananops aromatica নামক এক প্রকার বৃহৎ বৃক্ষ জন্মে। উহার কাণ্ডে যে ফাট 
থাকে, তাঁহার মধ্যে তৈল মিশ্রিত এই কপূর সঞ্চিত হয়। এ বৃক্ষের কাঠ হইতে স্বেদন-ক্রৃতি 
প্রক্রিয়ায় কপূর নিষ্কাশন হইর| থাকে । ইহার দানাগুলি জাপানী কপূর অপেক্ষা কঠিনতর এবং 
ঈষৎ ঝাল-গন্ধবিশিষ্ট। জাপানী কপূরের স্তায় ইহ! শীঘ্র উপিষা যায় না। ইহা ২৭৩” ডিগ্রী 
উত্তাপে গলে, এবং ২১২০ উত্তাপে বাষ্পীভূত হ্য। 

ক্পুরের জন্মস্থান এসিয়াখণ্ড বটে, কিন্তু .বুরোপ ও আমেরিকাতে ইহাকে, বিগুদ্ধ কর! 
হয়। কোন কোন স্থানে অবিশুদ্ধ কর্পুবকে কাঁঠকয়লা, বালি, লৌহচুর্ণ অথবা চুণের সহিত 
মিপ্রিত করিয়া উর্ধপাতন (91170900) প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ করা হইয়া থাকে। আবার 
কতিপয় অঞ্চলে বিশ্তদ্ধির নিমিত্ত দ্বেদনক্রতি অথবা আংশিক স্ষটীকরণ (fractional 
crystallisation) প্রণালী অবলম্িত হয়। | 

জাপানী কর্পুরের প্রকৃতি ৮ _অর স্ব দানাবিশিষ্ট দাহ পদার্থ; ১৭৫ ডিগ্রী তা 
গলিয়া যায় ; জল অপেক্ষা হাল্‌ক। এবং অতি সামান্ত মাত্রায় জলে দ্রাব্য, কিন্ত সবরাসার, 


প্রকৃতি ৩৭৫ 
এসেটোন, ঈখর, ক্লৌরোফাঁরম্‌ প্রভৃতি তরল পদার্থে অতি সহজে দ্রবণীয় ; একপ্রকার গন্ধবিশিষ্ট ; 
বাতাসের সঙ্গে আনিলে ইহার কোন রাসায়নিক পরিবর্তন হয় -না। মানবদেহের উপর 
কর্পুরের কতকগুলি ক্রিযা আছে বলিষা অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহ! একটি ওঁষধর়পে 
ব্যবহৃত হইয়া আঁস্তেছে মুরোপীয় চিকিৎসাশীন্সেও ইহার ব্যবহার আছে। আয়ুর্কেদের 
মতে ইহা মধুর, লঘু গারক, চক্ষুষ্য, এবং কফ, পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা, বিষ, মেদ, দুর্গন্ধ ও আক্ষেপ 
নিবারক | 061111018 নামক বস্তু প্রস্তুত করিতে ইহা একান্ত প্রযোজনীয। উন্মুক্ত 
অবস্থায় রাঁখিলে কর্পুর উপিষা যায়। গোল মরিচের সঙ্গে পাখিলে উহার ওঁ শক্তি মন্দীভূত 
হয় না) এ বিষয়ে কমি পরীক্ষা করিযাছি-_ছুইটি উন্মুক্ত কাঁচপাত্রের প্রত্যেকটিতে ১৫ 
গ্রেপ পরিমাণ কর্পূর রাখী হয়। প্রথম পাত্রে কর্পুরের সহিত চাঁরিটি গোঁলমরিচও দেওয়া হয়। 
ঠিক ৩৬ ঘণ্টা পরে উত্তয় পাত্রের কপূর ওজন করিয়া দেখা গ্রেল যে তখন প্রত্যেক" পাত্রেই 
১১ গ্রেণ হিসাবে ক্রু 'আছে। সুতরাং একই সময়ে উভয় পাত্র হইতে *'৪ গ্রেণ পবিমাণ 
ক্পুর উপিয়া গিয়াছে। রবির ই হন 
উপিয়া যায়। | ll 

নিয়োক্ত পুস্তকে কর্পুরের তথ্য বর্ণিত আঁছে।--১'। Watts লা of 
Chemistry. 21 British Association Reports 1900, page 32555 A. 
Lapworth Murray London. ৩1015 Konstitution des: EE by 
0, Aschan Vieweg and Sohn, Brunswick, 
j < - ই রী 


সহযোগী সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 


অন্ুবাচী--শীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ( তত্ববোধিনী, কান্তিক ১৩৩৩) 
আশ্বেষগিরির গুপ্ত রহস্ত--শীপঞ্চান্ন 'রাষ ( তত্ববোধিনী, শ্রাবণ ১৩৩৩) 
আগ্নেয়গিরির আত্মপ্রকাশ-_-জীপধানন রায় ( ত্ববোধিনী, আশ্বিন ১৩৩৩ ) 
আধুনিক ভারতে গণিত-চরচ্চ--অধ্যাপ্ক, শ্রীনলিনীনাথ বন্ এম-এ (উত্তরা, ভাদ্র ১৩৩৩ ) 
ইটাজাতির ইতিবৃত্ত-_শীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (মাসিক বন্গুমতি, শ্রাবণ ১৩৩৩ ) ' 
ইন্্‌র,যেঞ্জা--ডাঁঃ শরীপ্রমথনাণ মুখার্জি এল-এম্‌এস ( স্বাস্থ্য, অগ্রহায়ণ ১৩৩৩) ' 
* কালিদাঁসের পক্ষিতব-জান_ভাঃ জিত যাহা এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি ; 

(মাসিক বসুমতি, ভাদ্র ১৩৩৩ ) 
কালা-আজার ও সার উইলিয়াম লীষম্যান-_-ডাঃ জীবনওয়ারীলাল চৌধুরী ডিএস-সি 

( তত্ববৌধিনী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ ) 
কাঁলাঅর--রায় বাহাছুর ডাঃ শ্উপেন্রনাথ ব্রহ্মচারী এম্‌ এ, এম-ডি, পি-এইচ-ডি . 

(স্বাস্থ, আশ্বিন ১০৩০) 


১৩৭৬ শ্কতি 
_ খাদ্য কথা--শ্রহ্ধীরেন্রনাথ'ঘোঁষ (রবি, আশ্বিন.১৩৩৩) ইহ 
০2175 ও রা REC সেনগুপ্ত প্রবাসী, ভাদ্র, আশ্বিন, : 
88 ৭ ও কাৰ্ত্তিক ১৩৩৩ )' 
গোৌঁ- পালনা বাহাছর হাল দশ শোনার বাংলা নবপর্ধ্যায়, আশ্বিন 
i ? ৮ 4  কারডিক ১৩৩৩) 
চায়ের পোকা-_( কৃষক” আঁখিন 5 | 
. জগদীশচন্দ্র বস্তুর পত্রাবলী-( প্রবাসী, ভাদ্র, আশ্বিন, পাজি ৪85), | 
i অন্যের বিপক্ষবাদের বিরুদ্ধে -শীৃপেন্রকুমার নু স্টার, ge a 
পু কার্তিক ই 
| দেখয় FE TUE আনিরুজবিহারী দত মাসিক বাম, ভাদ্র ১৩৩৩) - 
নারিকেল ৪470 শ্রাবণ সপ) 
পতঙ্গভূক্‌ উদ্তিদ-- কৃষক, কার্তিক, ১৩৩৩ ) চি 
রী ভাজার তৌী (অসম ভার) CY 
পৈত্রিক সমাগম--উাঁঃ শীধৰ্ণকুমার মিত্র ( কৃষিসম্পদ, জ্যৈষ্ঠ, আমাঁচ ১৩৩৩') ' 
প্রক্ৃতি-পূরিচয়--অধ্যাপক শ্রীঅশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য এম-এ.( ভার্তবর্ষ,-ভাত্র ১৩৩৩) ' 
' : মহামারী শোথ রোগ (Epidemic Drones ১-ডাঃ জ্ীবজবল্লত মাহা এম-বি, ডি টি-এম 
"১ (প্রবাসী, কাষ্তিক ১৩৩৩ ) 
মৃহ্ৎপত্তি বা মৃৎপ্রকৃতি_শীআঁপ্তধতোষ লাহিড়ী বি-সি-ই ( কৃষিসম্পদ্, জ্যেষ্ঠ, আষাট়ি ১৩৩৩ 
রেডিও টেলিফোনি--অধ্যাপক শীসুশীলচন্দ্র রায চৌধুরী ( মাসিক বস্গুমতী, ভাদ্র ১৩৩৩ ) 
বঙ্গের নৃতত্বের অন্ুসন্ধান--ডাঃ শ্রীতূপেন্্রনাথ দত্ত এম-এ, পি-এইচ-ডি (ভারতী, ভাদ্র ১৩৩৩) 
বাঙ্গালীর আঁহার--রায় বাহাছুর ডাঃ শ্রীচুনীলাল বসু এম-বি ( মাতৃমন্দির, আশ্বিন, কার্তিক 
বাঙলার কয়েকুটি প্রধান ধান--(কৃষক, ভাত্র ১৩৩৩ ) | 
বিজ্ঞানের মহিমা_ শ্ীনিকুঞজবিহারী দত (মাসিক বসুমতী, কার্তিক ১৩৩০) . 
বীরভূমের রেশম-শির--শীগৌরীহর মিত্র (প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৩৩ ) 
ক্ল কেমিব্যান_আচাৰ্য্য শীপরফ্রচন্র রায় (ভারতী, শ্রাবণ ১৩৩৩ ) 
বেরী বেরী,বা সংক্রামক শোথ-ন্ডাঃ শীরমেশচন্ত্র রায় এল-এম-এস (স্বাস্থ্য সমাচার 
ভাদ্র ১৩৩৩ ) 


~~ 


/., বেরী বেরী--ডাঃ পঞ্চানন বসু এমি ( স্বাস্থ্য সমাচার অগ্রহায়ণ ১৩৩৩) 
সেরাইকেলা রাজ্যের হো জাতি--শীনির্মমলকুমার বস্তু ( উত্তরা, ভাদ্র ১৩৩৩) 
হীররু--জীশিবপ্রসাদ চট্রোপাধ্যাষ (মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ, ভাদ্র ১৩৩৩ ) 
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এল্প শব ' পৌষ-মাঘ ১৩৩৩ লম লহখ্যা 





আলোর কথা 
অধ্যাপক ডাক্তার ্রীন্নেহময় দত্ত 


সাধারণে যাহাঁকে আলো বলে, বৈজ্ঞানিকের মতে তাহা যে গুধু অন্ধকাঁরবিনাঁশকারী 
একটা তেজ তাহা নহে--তার চেয়ে অনেক কিছু বেশী। যে আঁলোর বশ্মি দৃষ্টিশক্তি 
“" সাহায্য করে, তাহা বৈজ্ঞানিকের আলোবশ্মির একটা ক্ষুদ্র অংশ । কাঁজেই আলোর প্রকৃতি ও 
স্থষ্টরহন্ত ভেদ করিবার প্রযাসে বৈজ্ঞানিকের চিন্তাশক্তি যে ধাঁবাষ প্রবাহিত হইযাছে তাহাতে. 
দর্শনেন্দ্িষের সঙ্গে তাঁহার সমন্ধ খুবই কম। সেইজন্তই দর্শনেন্দ্রিষের সঙ্গে যোগাযোগের 
ব্যাপারটা প্রক্কতিবিজ্ঞানের অন্তর্গত না হইযা উহা অন্তর্গত হইয়াছে জীবতব ও মনস্তত্ব 
1নের। প্রক্ৃতিবিজ্ঞান কিন্তু সেই দিকটাঁর কথা ভাবে নাই, উহা .ভাঁবিষাছে আলোর 
গজের কথা|, উহার সুজন ও বিস্তারের কথা । 
জগতের আঁদিকাঁল হইতে মাঁনবেব পরিচয হইয়াছে তাহাদের চন্দ্র হুর্যের সঙ্গে_ গ্রাহ- 
তারকার সঙ্গে। পরিচয়েব সুত্র একমাত্র আলোর রশ্মি; কাজেই পুবাকাল হইতে এই 
রশ্মির প্রকৃত তথ্য অবগত হইবার ইচ্ছা যে খুব সুস্পষ্টভাবে বর্তমান থাকিবে, তাহার কি 
সন্দেহ আছেঃ বাঁধাবিপত্তিহীন একটা কল্পনার সাহায্যে প্রাচীন মানব এই তথ্যের অনেক ' 
{  লসন্ধান করিষাছিল, কিন্তু বিজ্ঞান যখন যন্ত্র মধ্যে ধবা পড়িয়া গেল, তখন সেই সীমাহীন কল্পনায় | 
বিশ্বাস করিবার মৃত আর কিছুই রইল না। 
যন্ত্র বিজ্ঞানে আলে! সন্বন্ধে সর্ধপ্রথমে এক মহা তথ্য জানা গেল যে, আলো এক 
নির্দিষ্ট গতিতে চলে, তাহা এই পৃথিবীব কোঁন বস্ত হইতেই বিকীর্ণ হউক কিংবা গ্রহ 







৩৭৮ প্রকৃতি 


তারকা হইতেই আস্থক, সব সময়ে শুন্তের সমান গতিতে প্রবাহিত হয়। পরবর্তী কল্পনার 
ধারা এই মহাতথ্যের উপরেই নির্মিত। এই তথ্য জীনামাত্রই ভাবনা সুরু হয়ে গেল__কি সে 
জিনিষ যাহা আকাশ ও ফাঁকা জাগার (৮৪০07) মধ্য দিবে এত দ্রুত গতিতে চলে__ 
_ সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল? মহামতি নিউটন্‌ খুব সহজ ও সরলভাবে ধরিষা নিল যে, আলো! 
একরকম অতি ক্ষুদ্র কণা, উৎপত্তিস্থান হইতে অতি ভ্রুত গতিতে চারিদিকে ছড়াইযা পড়ে। 
বিভিন্ন রংএর আলোর কণা বিভিন্ন রকমের। যদিও সেই পুরাতন কালে এমন অনেক 
জিনিষ জান! ছিল যাহা এই উদ্ভট কল্পনার সাহায্যে কিছুতেই বোঝ! যাইত না, তবুও নিউটনের 
বিপুল সন্মান ও তাহার প্রতি সকলের অটল বিশ্বাসের ফলে তাহার কল্পিত আলোকণাঁর 
প্রতিও বৈজ্ঞীনিকের বিশ্বাস অনেক দিন পর্য্যন্ত অচল অটল হইযা রইল। . যেমন সামাজিক 
ও রাষ্রীয় জগতে বিপুল প্রতিভ|শাঁলী ও সম্মানিত ব্যক্তি অনেক সমযে উন্নতির পথে এক 
প্রধান ঘাঁধা ও বিপত্তির কারণ হইযা দড়ায়, -বিজ্ঞানজগতেও এই নিষমের কোনই ব্যতিক্রম 
নাই। যে নিউটন অন্যদিকে বিজ্ঞানের কত উন্নতি করিয়া গিয়াছেন সেই নিউটনই আবার 
এই আলোবিজ্ঞানের চিন্তাত্রোতকে বিপরীত দিকে প্রবাহিত করিষা ইহার উন্নতি প্রায় 
শত বৎসর পিছাইযা দিয়াছেন। কিন্তু ক্রিশ্চিযান হাইজিন (17859) নামে অপর 
একজন প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিক প্রথম হইতেই আলোকণার অস্তিত্বে অবিশ্বীস করিয়া আলো 
বিস্তারের ব্যাপারটা অনেকটা জলতরঙ্গের বা খব্বতরঙ্গের বিস্তারের মত কল্পনা করিয়াছেন। 
জলের উপরে প্রস্তরথও নিক্ষেপ করিলে কিংবা বাতাসে শব্দ উচ্চারণ করিলে যেমন জলকণা 
কিংবা বায়ুকণা চারিদিকে দ্রুতগমন করে না, যাহা এক জায়গা হইতে অপর জায়গায় চলিয়া 
ধায় তাহা শুধু একটা তরঙ্গ, সেই রকম হাইজিনের মতে আঁলোঁও কিছুই নয, একটা তরঙ্গ মাত্র । 
প্রত্যেক জলতরঙ্গ কিংবা! শব্দতরঙ্গ প্রতি সেকেণ্ডে একটা নির্দিষ্ট বার কীপিয়৷ থাকে | 
এই কম্পনসংখ্য/র বিভিন্নতার জন্তই আমর! তাহাঁদিগকে ভির বলিয়া চিনিতে পারি! 
এই বিভিন্নতার জন্তই যেমন আমরা এক শব্দকে অপর শব্ধ হইতে ভিন্ন বলিযা ধরিতে 
পাঁরি--শা সুরকে রে সুর হইতে পৃথক বলিয়! চিনিতে পাঁরি__সেই রকম আলো! তরঙ্গের 
কম্পনসংখ্যার বিভন্নতার জন্ত আমরা এক রশ্মিকে অপর রশ্মি হইতে ভিন্ন বলিয়া গ্ৰ 
পারি, যন্ত্র সাহায্যে তাহাদিগকে পৃথক করিয়া লইতে পারি। আলোর তরঙ্গ যখন আমা 
চক্ষে আসিয়া পড়ে, তখন এই ইন্তিয়মধ্যে এমন একটা নাড়াচাড়া পড়ে যে, তাহারই ফলে 
আমরা দৃষ্টিশক্তি লাভ করি এবং তরলের কম্পন অনুসারে বিভিন্ন বর্ণের আলো! দেখিতে 
পাই। যেখানে বাতাস নাই, সেখানে কোন শব্দই শোনা যায় না; সুতরাং বাযুকে আমরা 
যেমন শব্দতরঙ্গের বাহক হিসাবে ধরিয়া লই, তেমন আলোতরঙ্গের প্রবাহের জন্ত একটা 
বাহকের কল্পনা অনিবার্য্য। আলোরশ্মি যে শুধু বায়ুপুণ কিংবা! ফাঁকা জাঁযগার ভিতর 
দিয়াই চলে তাহা! নয়, নানা পদার্থের ভিতর দিয়াও যায়; কাজেই এমন একটা বস্তুকে 
আলোর 'রাহক-হিসাবে ধরিতে হইবে যাহা বিখ্বব্যাপ্ত। এই অনন্ত ব্যাপ্ত বস্তুর নামই 


প্রকৃতি ৩৭৯ 
হাইজিন রাখিলেন ইথর (02006) 1 আলোর নানা গুণের পরিচয়ের -জন্ত প্রযোজন 
হুইল, ইথরের নান! গুণের পরিকল্পনা । হাঁইজিনের আলোতিরঙ্গ ও নিউটনের আলো 
কণ! এই হুই বিভিন্ন চিন্তার ধারাষ অনেক গোল বাঁধিবা গেল, বহুদিনের তর্কবিতর্কের ফলে 
হাইজিনেরই জিত হুইল। হাঁইজিনের জিতিবার প্রধান কারণ হইল যন্ত্রবিজ্ঞানের আলে! 
সম্বন্ধে এক নূতন তথ্যের আবিষ্কার। যন্ত্র সাহায্যে দেখা গেল যে, ছুইটি আলোরশ্মিকে যদি 
একই পথে প্রবাহিত হইতে দেওয়! যায, তাঁহাদের সংমিশ্রণের ফলে তাঁহাদের জ্যোতিঃ যে 
দ্বিগুণ হইয়া যায তাহা নহে, অবস্থা হিসাবে তাঁহার! পরম্পরের জ্যোতিঃকে বিনাঁশও করিতে 
পারে। এমন কোন কল্পনাই সম্ভবপর নষ যাহাতে ছইটি আঁলোকণা সমান গতিতে একই 
দিকে চলিতে চলিতে পবস্পরকে জ্যোতিঃবিহীন করিতে পাঁরে। কিন্তু হাইজিনের তরঙ্গ- 
কল্পনাষ এই ব্যাপার খুবই সম্ভব। একই দিকে প্রবাহিত দুইটি তরঙ্গ এমন করিয়া মিশিতে 
পারে যে, একটি ঢেউয়ের মাথ! অপর ঢেউয়ের পেটের সঙ্গে মিশিয়! যাওয়ার ফলে তরঙ্গের 
কোন চিহ্নুই আর থাকে না--আলোও বিনাশপ্রাপ্ত হর। 

হাইজিনের সময়ে ইথরসমুদ্রে প্রবাহিত যে তরক্গগুলিকে আলো বলিয়া জানা ছিল, 
তাঁহারা শুধু দৃষ্টিশক্তিই উৎপাদন করিতে পাঁবিত। ইহা জানা ছিল না যে, একই বেগে 
প্রবাহিত ভিন্ন কম্পনযুক্ত আরও অনেক তরঙ্গ আছে, যাহারা দৃষ্টিশক্তি উৎপন্ন করে না) 
তাহারা বস্তুর উপর পড়িষা তাহাদের তাঁপ বৃদ্ধি কয়ে। আঁলোরশ্মির নামের অঙ্গুকরণে 
তাহাদিগকে উত্তাপরশ্মি 01996 £575) বলিয়া! অভিহিত কর! হষ। চন্দ্রমণ্ডল হইতে বিকীর্ণ 
ঠাণ্ডা (উত্তাপবিহীন ) আলোরশ্মি যে একটা ষ্টোভ বা যে কোন গরম বস্তু হইতে বিকীর্ 
উত্তাপরশ্মি হইতে এক কম্পনসংখ্যা (£50067০) ব্যতীত আর কিছুতেই বিভিন্ন নয়, 
এ কথা তখন জান! ছিল না। প্রথম যখন এই কথা বল! হইল, তখন বিজ্ঞানজগতে অনেক 
সোরগোল পড়িষা গেল। যন্্রবৈজ্ঞানিক মেলনি (81511971) কিছুতেই এই কথা বিশ্বাস 
করিতে পারিলেন না। যন্ত্র সাহায্যে তিনি এই বিশ্বাস খণ্ডন করিবে মনে করিয়া পরীক্ষা 
মনোযোগ দিলেন। পরীক্ষার ফলে তিনি নিজেই কিন্তু এই মতে যোগ দিলেন। ন্ত্রপরীক্ষাঁয় 
তিনি দেখিতে পাইলেন আলোরশ্মি নানা অবস্থায় যত প্রকারের আইনকাঙ্গন মানিয়া চলে,: 
উত্তাপরশ্মিও ঠিক সেই সব নিয়মের বাধ্য । আলো ও উত্তাপরশ্মি যে এক, তাহাদের গুণের 
বিভিন্নতা শুধু তাহাদের কম্পনসংখ্যার প্রভেদের নিমিত্ত, এই সত্যটি যখন জানা গেল, তখন 
তাহার! যে বর্ণছত্রেব (%151915 spectrum) একদিকে অবস্থিত 17678-:50 £৪79 ব্যতীত আর 
কিছুই ন্ষ সে কথা ভাব! খুবই সহজ হইয়া গেল। রাসায় নক শক্তিতে পুর্ণ ultraviolet 
আলোও যে এই একই আলো তাঁহাও তখন প্রমাণিত হইল। 

নিউটন ও হাইজিনের মতের বিভিন্নতা ছিল শুধু আলোর বিস্তারের প্রণালীতে। বিস্তার 
যে রকম ভাবেই হউক না কেন, উহার সথা যে আলো-উৎপাদনী বস্তুর কম্পনের গতিতেই 
হয়, ইহাতে তাহাদের কোন মতভেদ ছিল না। কিন্তু কেমন করিয়া এই কম্পন হইতে 


৩৮০ প্রকৃতি 
আলোর-উৎপত্তি হয সে সম্বন্ধে: কম্পনপ্রণালীব সমস্ত আলোচনাই যখন নিকষ, হইল, তখন 
দেখা দিলেন মহামতি ক্লার্ক মেল্সওবেল (0191. Maxwell) । তিনি গণিতশান্তে গভীর, 
জ্ঞানের ফলে বাহির করিলেন যে, ষ্খনি বৈহ্যুতিক শক্তির একটা আন্দোলন হয়, তখনি, 
বৈছ্যাতিক তরঙ্গ এক স্থান হইতে অপর স্থানে একটা নির্দিষ্ট দ্রুত গতিতে বিস্তারিত হয়। 
গণিতের সাহায্যে তিনি, এই গতির পরিমাণ নির্দেশ করিয়া যখন দেখিতে পাইলেন যে, 
ইহা ঠিক আলোর গতির একেবারে সমান, তখন তিনি এই অদ্ভুত মত প্রকাশ করিলেন 
যে. আলো আব কিছুই নয় বৈহ্যাতিক ও চুম্বক-শক্তিসমদ্বিত (electro-magnetic) একটা 
তরঙ্গ । তাঁহার এই অপূর্ব মতের সঙ্গে অনেক জিনিষের ব্যাখ্যা যগ্যপি সম্ভবপর হইল 
তথাপি আলোর দ্বপ্নপ সম্বন্ধে জ্ঞান যে-কিছুমাত্র সহজ বা সবল হইল তাহা নহে। কেন » 
বন্তব কম্পন হইতে আলোর উৎপত্তি ভাব! যেমন সহজ নয, এই বৈদ্যুতিক ও. চুন্বক-শত্তি- 
সমন্বিত তরঙ্গের সবষ্ট কল্পনাও তেমন সহজ নষ। কিন্তু তথাপি মেক্সওযেলের এই অদ্ভুত 
কল্পনার মূল্য খুব বেণী। কেন না এই কল্পনা সাহায্যে আলো ও বৈদ্যুতিক বিষয়ক ব্যাপার 
যে একই ভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পাঁরে__তাহাঁই প্রমাণিত হইযাছে-। 

মেল্সওয়েল যাহা গণিতের সাহায্যে ধরিষ! -লইলেন, যন্ত্রে তাহা! প্রমাণ করিলেন মহামতি 
হার্টজ, (29:)। তিনি যন্ত্র সাহায্যে মেক্সওয়েল-কপ্লিত বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সুজন করিয়া 
স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিলেন যে আলোর তরঙ্গ আর ইহা একই জিনিষ, শুধু ইহার -কম্পনসংখ্য। 
(frequency) অনেক কম। এদিকে আচার্য্য জগদীশ প্রমাণ কবিলেন ষে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের 
কম্পন সব চেয়ে ধীর [17৭-720 আলোর কম্পন হইতে বেশী ধীর নয, অর্থাৎ ছইষের মধ্যে 
প্রভেদ খুবই কম।- বর্তমানে এই গ্রভেদের মাত্রা আরও কমিয়। আসিষাঁছে, একেবারে নাই 
বলিলেই হয । পরে যখন রঞ্জন-আলো! (5২875) যন্ত্রাগীরে ধরা পড়িল, তখন মহামতি 
লাঁওয়ে (29) দেখাইলেন যে ইহারাঁও সেই আলে! তরঙ্গ, তবে কম্পনসংখ্যা খুব বেশী। 
কাজেই আলো বলিষা বৈজ্ঞানিক জগতে যাহ! বোঝা যায, তাহা যে শুধু দৃষ্টিশক্তি-উৎপাঁদনকারী 
বরসমদ্বিত আলো তাহ! নয! বৈজ্ঞানিক ভাষাঁষ আলোঁব অপর নাম বিকীর্ণিত তেজ 
Radiant energy) | ইহাঁবা সকলেই একট! বৈহ্যতিক ও চুম্বক-শক্তিসম্পন্ন (electro- 
£288090) আন্দোলনপ্রস্থত বিভিন্ন কম্পনযুক্ত তরঙ্গ । যাহাদেব কম্পন খুব কম, তাহারাই 
হ্যুতিক তরপ্গ ; কম্পন অপেক্ষাকৃত দ্রুত হইলে-10-8-90 89) আরও জ্রুত হইলে ক্রমশঃ 
লাল, হলদে, সবুজ, বেগুনি প্রভৃতি রংএব আলো পাঁওযা যায় । কম্পনসংখ্যা আরও বাঁড়িলে 
ক্রমে আlfravi০!et, রঞ্জন-আলো এবং সর্বশেষে গামা আলো পাওযা যায় । এই বিভিন্ন 
কম্পনযুক্ত তরঙ্গ বিভিন্ন যন্ত্রের নাহায্যে ধর পড়ে । মানবচক্ষুঃ ইহারই একটি যন্ত্রবিশেষ। 

পঁচিশ বৎসর পুর্বে আলো! সম্বন্ধে কোন রচনা লিখিতে বদিলে এইখানে শেষ করিতে 
হইত। কেন না এই ভিন্ন কম্পনযুক্ত তরঙ্গপ্রবাঁহের যে চিত্র আমরা পাঁই, এতে খুঁত ধরিবার 
উপযোগী কিছুই জানা ছিল না । কিন্তু এই বিগত ২৫ বৎসরে যন্ত্রবিজ্ঞানে এমন অনেক জিনিষ . 


প্রকৃতি | ৩৮১ 


ধবা গিয়াছে, যাহাতে পূর্বোক্ত কল্পনা যে সম্পূর্ণ তাহাত নযই, বরং ছুএকটা বিষষে একেবারে 
ভিত্তি পর্য্যন্ত ওল টান দরকাব বলিষা অনেকে মনে করিতেছেন । মেক্সওযেলের বৈদ্যুতিক ও 
চুমক-শক্তিসম্পন্ন আন্দোলনকল্পনা সল্প গণিতশাস্ত্রের উপব প্রতিষ্ঠিত; কাজেই ইহার কোনও 
যাঁর নাই। কিন্তু এই আন্দোলনের বিস্তাব যে তরঙ্গপ্রবাহের মত, হাইজিনের এই কল্পনা আব 
বুঝি টেকে না। এমন অনেক জিনিষ জানা গিযাছে, যাহাতে হাইজিনেব কল্পনার ভিত্তি 
পর্য্যন্ত টলায়মান হইয়াছে। ইদানীং জানা গিষাছে যে বাধুশুন্ত কক্ষে অবস্থিত কোনও ধাতুর 
উপরে যদি 16:5-51919% আলো! পড়ে, তবে বহুসংখ্যক ইলেক্ট্রণ ভষানক বেগে ছুটি! বাহির 
হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইলেক্ট্রণের বেগ ধাতুর অবস্থার সঙ্গে কোনও হিসাবে 
জড়িত নহে। সেই জন্তই মনে হয যে, ইলেক্ট্রণ যে শক্তি লইযা ধাতু হইতে নির্গত হয, সে 
শক্তি উহা পাইযাঁছে আলো হইতে, ধাতু হইতে নয । যদ ধরিয়। লওয়! যায যে, আঁলোর্‌ মধ্যে 
একপ্রকার বৈদ্যুতিক ও চুম্বক শক্তি নিহত আছে, তবে ওঁ সিদ্ধান্ত করিলে কিছুই অস্বাভাবিক 
হয়না; কেননা এইরূপ কল্পনা কর! অতি সহজ যে এই শক্তি রূপান্তরিত হইয়া ইলেক্ট্রণের 
বহির্গমনের শক্তিতে পরিণত হইযাছে। কিন্ত মুদ্িল হয় ওখানে যেখানে লেনার্ড (Lenard ) 
প্রথম দেখাইযাছেন যে ইলেক্ট্রণের বহির্গমণের বেগ আলোর জ্যোতির পরিমাণের (intensity) 
উপর নির্ভর করে না--নির্ভর করে আলোতিরঙ্গের কম্পনসংখ্যার উপর। কম্পন, যতই 
হয, বেগও ততই বাড়ে। দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন আঁলোতরঙ্গের কম্পন 9122-5০1৩% রশ্মি হইতে 
অনেক কম ; কাজেই এই শেষোক্ত আলো পড়িলে ইলেক্ট্রণ অপেক্ষাকৃত অনেক জোরে বাহির 
হয়। আবার রপ্জন আলোর কম্পন -810:8-51016% আলোর কম্পন হইতে অনেক বেশী ; সুতরাং 
রঞ্জন-আলে| পড়িলে ইলেক্ট্ণগুলি ধাতু হইতে আরও অনেক জোরে বাহির হয়। যে বস্তু 
হইতে আলো বাহির হইতেছে, উহা! সামূনেই থাকুক আর দুরেই থাকুক, ইলেক্‌ট্রণ একই বেগে 
বাহির হয। সামনে আব দুবে, অর্থাৎ আলোর জ্যোঁতিঃ কম আর বেশী, এই ছুইষেৰ প্রভেদ 
দেখা যাঁয শুধু বহির্গত ইলেক্ট্রণ সমষ্টির উপর। জ্যোতিঃ যখন বাড়ে তখন বেশী সংখ্যক 
- ইলেক্ট্রণ বাহির হয ; আর জ্যোতিঃ কমিলে, কমসংখ্যক বাহির হয়, কিন্তু বাহিরে যায় একই 
শক্তি লইযা। 
আলোর মুল (50006) যখন বহু দুরে-জ্যোতিঃ যখন খুবই কম--তখন কেমন করিযা 
ইলেক্ট্রণগুলি বহির্গমনের শক্তি পায ইহাই ভাঁবিবাঁর কথা । যদি ধবিয়া লওযা যায় ষে, মোট 
এতথানি শক্তি পাইলে ইলেক্ট্রণগুলি আপনাদিগকে ধাতু হইতে বিচ্যুত করিয়া একটা নির্দিষ্ট বেগে 
বাহির হয, তখন আঁলোব মূল বহু দুরে লইয়া গেলে এই সমস্ত শক্তি যে এক মুহূর্তে সঞ্চিত হইবে 
ইহা ভাঁবা কঠিন। ববং ধরিতে হইবে যে শক্তি ক্রমশঃ একটু একটু করিযা সঞ্চিত হইয়া মোট 
শক্তি সংগ্রহ হইলে পব ইলেক্ট্রণগুলি বাহির হইযা পড়ে । কিন্তু আলোর বিস্তার যদি তরঙ্গ- 
প্রবাহের মত হয়, রূপান্তরিত আঁলো-শক্তি 01276 60518) যদি তরঙ্গ হইতে আরব্ধ হয়, 
তাঁহার'ত, ক্রমসঞ্চ় স্ববপর নয ; অন্ততঃ হাইন্দিন মেক্সপ ভাবে তরঙ্গ প্রবাহের কল্পনা 
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করিয়াছেন তাঁহাতে শক্তি চিরস্তন প্রবাহিত হইবা চলিয়াছে, তাহাতে বঞ্চয়ের কোন কল্পনাই 
নাই। আলোর মুল যদি অতি দুরে লইযা যাওযা যায়--আলোশক্তির সঞ্চয়ের হার যদি খুব কম 
হয়, তাহা হইলে একট! নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি সংগ্রহ করিতে একটা নির্দিষ্ট সময়ের দরকার । 
কিন্ত এই ইলেক্‌ট্রণ-বহির্গমনের ব্যাপারে যন্বিজ্ঞানে ষত গবেষণা হইযাছে, তাহাতে নিমেষেই 
এই ব্যাপার সাধিত হয় এইরূপ প্রতিপয় হইয়াছে। লক্ষ যোজন দুরেও অবস্থিত'তারকামণ্ডলীর 
আলো দ্বারাও যখন এই পরীক্ষা হইযাছে, তখনও দেখ! গিয়াছে যে আলো পড়িবামাত্র এক 
নিমেষেই সমস্ত শক্তি সংগ্রহ হইযাহে, ইলেকৃট্রণগুলির বাঁহির হইতে কোনও সমযের দরকার 
হয় নাই। এই সব ভাবিতে গেলে স্বতঃই মনে হয়, তবে বুঝি আলোব তেজ তরঙ্গপ্রবাহের 
মত প্রবাহিত হয় না। তরঙ্গ যেমন মূল হইতে যত দুরে ছড়াইয়! পড়ে, উহার তেজও তত 
কমিযা আসে; আলোর তেজ যখন সেইরকম দূরত্বের উপর নির্ভর করে না-_-সমাঁন থাকে 
তখন আলোশক্কির প্রবাহ নিশ্চয়ই তরঙ্বপ্রবাহ হইতে বিভিন্ন। মনে হয় আলোশক্তি 
বুঝি একট| বস্তার্বাধাই রকমের, বস্তা বস্তা হিসাবে চলা ফের! করে।- যত দূরেই যাঁক্‌ 
মা কেন, বস্তার্বাধাই তেজ ছড়াইব! পড়িষা আর কমিযা যায় না। বস্তাপূর্ণ আলোশক্তি 
তার কম্পনসংখ্যার উপরই শুধু নির্ভর করে। সুতরাং কম্পনসংখ্যা বাঁড়িলে শক্তিও 
বাঁড়ে। দূরত্বের সঙ্গে কোনও সবন্ধ নাই; আলোর মূল যত দুবেই যাক্‌ না কেন, শক্তির 
কিছু কম্তি হয না। ধাতুস্থিত ইলেকৃট্রণগ্ুলির উপর যখনই আলে! পড়ে, উহাঁরা বস্তাপূর্ণ 
সমন্ত শক্তি সংগ্রহ করিয়া, ধাতু হইতে বিচ্যুত হইয়! একটা নির্দিষ্ট বেগে বাহির হইযা পড়ে। 
দূরেই থাকুক্‌ আর সাম্নেই থাকুক, বস্তাষ অবস্থিত একই তেজ উহার! সংগ্রহ করে। 

" তলাইয়। দেখিতে গেলে এই কল্পনা নিউটনের আলোকণাঁর কল্পনা হইতে বেশী দূরে 
ন্য। আলোকণ! বলিতে গেলে, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তেজই বুঝাঁয়। কাজেই আলোকণার 
কম্ননাতে ষে সব বাঁধা বিপত্তি ছিল, এখানেও তাঁর কিছু কিছু আছে। সৌভাগ্যের বিষ 
এই যে, আঁলোর ব্যবহারিক প্রণাঁলীতে এই কল্পনা যেমন সুফল দিয়াছে, সেই রকম কেমন 
করিয়া ইহার সুন হয়, বর্তমানে এই কল্পনাতেও ইহা আশাতীত উপাষে কাজে আসিয়াছে। 
আলোর হৃষ্টি সম্বন্ধে সুবিখ্যাত দিনেমার বৈজ্ঞানিক নিল্স বর (Niels Bohr) একটা 
বিচিত্র ধরণের কল্পনা করিয়াছেন ষতই দিন যাইতেছে, যতই এ সমন্ধে নৃতন 
নৃতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে, ততই যেন তাহার কল্পনা বাস্তবের সঙ্গে মিশিয়া 
যাইতেছে । তিনি কল্পনা করিয়াছেন যে, ইলেকট্রণগঠিত পরমাণু একটি সৌরজগতের 
মৃত। নৃুর্য্যের চাঁরিদিকে যেমন নানা গ্রহ উপগ্রহ ক্ষেকটি নিয়মের বাধ্য হইয! চিরস্তন 
ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পরমাগুকেন্দ্রস্িত প্রোটনএর (Pr০t০৷) চাঁরিদিকেও ইলেক্ট্ণগুলি 
সেই রকম ভাবে ঘুরিষা বেড়াইতেছে এবং ঠিক সৌরজগতের নিঘমেরই বাধ্য হইযা। 
কিন্ত এই ঘুমান ইলেক্ট্প হইতে আলোর স্থষ্টি হয না; আলোর স্থষ্টি হয় তখন, যখন 
ইলেক্ট্রপগুলি এক কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইয়া ভিন্ন বেগে ঘুবিতে আরম্ভ করে। এই 
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কক্ষাস্তর পরিভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে, উহার শক্তিরও যথেষ্ট অপচয় হয় এবং এই অপহৃত শক্তিই 
আলোতেজ হিলাবে অনেকটা যেন বস্তাবীধাই হইয়া বাহির হুইয়া পড়ে। যদি অধিক 
শক্তির অপচয় হয়, তাঁহা হুইলে যে আলে! জিত হয় তাঁহার কম্পনও অধিক; আর অল্প 
শক্তি বাহির হইলে, উহার কম্পনও অপেক্ষাকৃত কম হয়। এই রকম করিয়া কক্ষাত্তর 
পরিভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে যেমন যেমন শক্তির অপচয় হয, তেমন তেমন কম্পনবিশিষ্ট আলোও 
স্থজিত হইঘা থাকে। .স্থষ্টর পর উহা! হাইজিনকল্লিত তরঙ্গের মত চারিদিকে ছড়াইয়া 
পড়িয়া ক্রমশঃ তেঞ্শুন্ত "হইয়া আসে, কিংবা একটি নির্দিষ্ট দিকে বিনা ক্ষয়ে প্রসারিত হয় 
কি না তাহার সঠিক কিনারা আজও হয় নাই। 

টিপি আাঁলোয বিনায় ধসে নিব হি অনি 
" জ্ান্বার বাকি আর কিছুই নাই। কিন্তু ২৫ বৎসর পরে, আজ বিজ্ঞানের সে দর্প যেন 
টুটিয়া গিয়াছে । আজ তার,সে অহঙ্কারের স্থানে নূতন নূতন সমস্ত! আসিয়! দড়াইয়াছে। 
এ সব সমস্ত! যে ঈীদ্রই ঘুচিবে তাঁর কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু কে জানে আবার নৃতনের 
পর নৃতন সমন্তা আঁসিয়! বিজ্ঞানকে অনন্তকালের জন্ত চিরনবীন ও অজ্ঞান করিয়া রাখিবে না ?* 


শৈবাল 
শ্রীকালীপদ বিশ্বাস 

আমরা পুক্করিনীতে, নদীর ধারে, খালে, খানায়, ভোঁবাঁধ, চৌবাচ্চার ভিতরে এবং বর্ষাকালে 
দেওয়ালের গায়ে অথবা ছাদের উপর, যেখানে একটু জলের সংশ্রব আছে সেই খানেই,. নীল, 
সবুর, কটা, কাল, কত রকম রংএর শেওলা দেখিতে পাই। অনেক শেওলা হইতে এক প্রকার - 
হড়হড়ে আঠার ন্তাঁয় পদার্থ নির্গত হয়, এবং উহীব দর অনেকে ঘাটে অথবা কলতলায় 
স্নান করিতে গিয়া পিছলাইয়া পড়িয়া যাঁন। অনেক সময় বধাকালে রাস্তায় চুলিবার কালেও 
বিশেষ অসুবিধা বোধ করিতে হয়। 

শেওলা বলিতে আমরা এক প্রকার উদ্ভিদ পদার্থ বুঝি ইহা বিশাল” উজ্ভিদ্রাজ্যের 
একটা নিয় স্তর অবলম্বন করিয়া বিরাজ করিতেছে। প্রথমতঃ আমরা বড় বড় গুঁড়ি, 
পাতা, শিকড়বিশিষ্ট গাছ দেখিতে পাঁই, যেমন অশ্বথ, বট, দূ্যযমুখী, আম ইত্যাদি 
(Angiosperms) ;ইহারাই উদ্ভিদ্বিভাগের উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়া আঁছে। 
ইহাদের নিয়েই আমরা পাইন জাতীয় বৃক্ষ (Gymnosperms) পাই; জিম্নন্পারমের 
পরস্থিত নিয়শ্রেণীর বৃক্ষ সমুদয় 'ক্রিপ্টোগামিযা (07900982708) নামে অভিহিত । ইহার 
মধ্যে প্রথমেই, ফাঁণ জাতীয় বৃক্ষ (:5900052) দেখা যায়,_যেখানে ফুল দেখিতে 

= বীর সাহিত্য সদিলেনের (সিড়ি, বীরভু ) বিজ্ঞানশাশার অধিবেশনে পঠিত। 
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পাঁওয়! যায় না,কিন্তু পাতাব তলায় ছোট ছোট থলির ভিতর অতি সুস্ম গুঁড়ি গুঁড়ি শ্পৌঁর 
(92০7০) হয়, 'যাহা হইতে নূতন ফা গাঁছ পুনরায়-জন্মায়। ইহার নিয়ে আছে মস্‌ (81০59, 
১নং চিত্র )ও লিভারওয়ার্ট (Liver০rt, ২নং চিত্র) 73770012769, বলিষা এক' বিভাগের 
গাছ, যেগুলিতে অন্তান্ত উচ্চন্তরের গাছের মত পাত! -শিকড় ইত্যাদি ‘কিছুই দেখা যায না। 
কেবল সবুজ পাতার মত হইয়! পাহাড়ের গাষে ' লাগিষা থাকে, এবং উহা হইতে ছাতার: মত 
এক প্রকার জিনিষ উঠে এবং -শেষে উহার মধ্যে ষ্পোর উৎপন্ন হয এবং ও শ্পোর হইতে 
পুনরাঁয় ' লিভারওয়ার্ট গাছ 'উৎ্পন্ন হয । ইহার পরই থালোফিটা (70791109019), সেখানে 
আর শিকড় পাতা, কাও ও ফুল ফলের চিহ্নই নাই:। - এই থালোফিটারই একটি বিভাগ শেওলা 
(8152)। : এই "শ্রেণীর উদ্ভিদের মধ্যে বহু 'শীখা প্রশাখা আছে; য্থা--নীল শেওলা 
(05500085০59), সবুজ শেওলা (0:10:92০92), লাল শেওলা (Riodophycex, 
Pheophyce=) কটা শেওলা (39০11181005) ইত্যাদি । ইহার প্রত্যেক বিভাগটি 
এতইবিস্তৃত ও জটিল যে, কত শত বৈজ্ঞানিকেরা ইহার এক একটী বিভাগ অঙ্ুসন্ধানে ও 
গবেষণায় তাঁহাদের সমস্তজীবন অতিবাহিত করিয়াও শেষ করিতে সমর্থ হন নাই . 

উদ্ভিব্বেভারা অন্যুন বিশ হাজার জাতীয় শেওল! ইযোরোপে ও আমেরিকাষ আবিষ্কার 
করিয়াছেন। কিন্তু এ দেশে এখনও এবিষয়ে বিশেষ কিছু হয নাই বলিলেই হয। আমাদের 
দেশে সচরাঁচর লোকে শেওল! যে এক প্রকার উদ্ভিদ, ইহাতে সন্দেহ করেন। 

এই শেওলা ব্যতীত আরও অনেকের মধ্যে জীবনের সত্তা আছে, যাহা দিগকে প্রাণীও বলা 
যাইতে পারে না, উদ্ভিদও বলা যাইতে hi রে যথা ব্যাকটিরিয়া (Bacteria, ওনং চিত্র), 
যাহারা অধিকাংশই রোগের বীজ; (10058, 8নং চিত্র) ও" অনুপ্রতোদী 
(Flagellata, ৫ নং চিত্র ) ইত্যাদি | টি ক্লাগিলাটা হইতে এক দিকে উদ্ভিদ্রাজ্যের 
্রমান্যয়ে পুর্ণবিকাঁশ ও অপর দিকে প্রাণিজগতের ক্রমবিকাশ কিন্পপে হইয়াছে তাহা 
নানাপ্রকার তালিক! করিয়! দেখাইয়াছেন। 

অনেকের মতে কতকগুলি শেওল! যাহাঁদের সবুঘ রং থাকে ন! বলিয়া তাহাদিগকে (এক 
প্রকার উদ্ভি) ফাংগাস্‌ (81৪৭5) নামে অভিহিত করা হয়। এই জাতীয় উদ্তিদ্‌ 
সাধারণতঃ পচা খাবারের উপর অথবা গোঁবরের উপর বা পাতার উপর সমতার স্কায় জাল বিস্তৃত 
করিয়া জীবনধারণ করে ( নং চিত্র)। অনেকে আবার অন্ত গাছের বা পাতাঁর উপর 
পরগাছা হইযা থাকে। ' আমাদের দেশে ধনে গাছের উপর, আলু গাছের উপর বা 
চীনাবাদামের উপর এক প্রকার এই জাতীয় পরগাছা হইয়! দেশের অনেক আর্থিক অনিষ্ট 
করে (৮নং চিত্র )। আমর! 'গাছের যে ব্যায়রাঁমের কথা বলি, তাঁহা এই প্রকার ফাংগাস্‌ 
নামক উদ্ভিদের দরুণই হইয়া থাকে । আমাদের দেশে যে ব্যাঙের ছাঁত! (Mushroom, 
৭নং চিত্র) হয, তাঁহাও উক্ত প্রকার উদ্ভিদের অন্তর্গত । পলিপোরাস্‌ (Polyporus, 
১১নং চিত্র ) বলিয়া শুকনো ডালের উপর যে কুলার স্তায় সাদা, লাল প্রভৃতি রংএর এক প্রকার 


৩৮৫ 





চিত্র ১ ক্যাপসিউল (ফল) সহিত একটি মগ। চিত্র ২ (ক-খ),_ক, গেমি সহিত মারকান্সিয়! পলিম্ ; 
খ, ফল ফুল বিশিষ্ট মারকান্সিয়া৷ পলিম্:+| চিত্র ৩ (ক-খ); ক-_ব্যাসিল'স্‌ মেগাটিরিযুম্‌, খ__ম্পিরোকেটি। 
চিত্রঃ-_-এমিব!। চিত্র ৫-__ইউন্লিন। পলিমফ1-_(ফৌগিলাট। জাতির অন্তর্গত )। চিত্র ৬__রিসোপুস্‌ নিগ্রিকান্স্‌ 
(ভিজ। জিনিসের উপর যে সব ছাঁত! ধরে সেই জাতির অন্তর্গত ফাংগাস)। চিত্র ৭ এগরিকাসু জাতীয় 
(আকানিটা)। চিত্র ৮ (ক-খ); পাক্লিনিয়া_গ্রামাইনিস্‌, টিলিয়াম্‌ ও টিলিয়স্ষ্পোর সহিত ( ইহ। ধানের 
একটি ব্যাধি, ধানের পাতার উপর থাকিয়া ধান নষ্ট করে )। চিত্র ৯__ফিস্কিয়! হিস্পিডা__(লাইকেন্‌) 
এগোখিক। সহিত। চিত্র ১*-_প্লাকোডিযুম্‌ মুরোরুম্‌ ( লাইকেন্‌ ) এপেফিক| সহিত । 


২ 


৩৮৬ প্রকৃতি 

উদ্ভিদ জন্মায় তাহাও ওঁ শ্ৰেণীভূক্ত । ইহাদের গতিবিধি, জীবনপ্রণালী 'অনেকট! শেওলার 

মত, কিন্তু বড়ই জটিল ও বহু প্রকারের। বৈজ্ঞানিকের! ইহাদিগকে নানা কৃত্রিম উপায়ে 
PY) 
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চিত্র ১১ (ক-গ);__রিজিডেপেরাঁস মাইক্রোপোরাস্_( পলিপোরাস্‌ জাতীয় ) ইহ! বড় বড় গাছের গু ড়িতে ও 
ডালের উপর জন্মিয়! গাছ নষ্ট করে; (খ-গ) ব্যাসিডিয়| ও ব্যাসিডিয়সস্পোর সহিত। চিত্র ১২ ফিসারুম্‌ 
পুলকারিমুম্‌--( মিক্সোমাইনেটিস্‌ জাতীয় )। চিত্র ১৩ (ক-খ) ;-_এনাবেন! এজোলি-__নস্টক্‌ জাতীয়, নীল 
মবূজ শেওল! বিশেষ আঠার স্যায় হড়হচড় পদার্থ ইহাদের দেহ হইতে নিঃস্থত হয়। 





ৰ উৎপাদন: রি ul জীবনের ইজি আবিষ্কার করেন। ইহ! ছাড়াও এক প্রকার 
উদ্ভিদ আছে যাহার দেহটা এমিবার মত জমিতে লেপিয়া থাকে ও আর একটা অংশ পরে 
উহা হইতে উঠিয়া গোর উৎপন্ন করে। ইহাকে মিক্সোমাইসেটিদ্‌ বলে। ইহা মাটীতে 
5 পচা পাঁতার উপর ও পচা ডাল প্রভৃতিতে জন্মায় (১২নং চিত্র) । আবার ফাংগাস ও শেগুলা 
দুইটী মিশিয়া বন্ধুভাবে একে অপরের সাহায্যে থাকিয়া (5৭৮০5৪) জীবনধারণ রে, 
এবং ইহাদের নাম দেওয় হইয়াছে লাইকেনস্‌ ([i০৷৫৷৷৪)। আমাদের দেশে মাথা 
প্রকার, লাইকেনম্‌। দার্জিলিংএর পাহাড়ে সাঁদাটে ভাবের এক প্রকার পদার্থ ৭ 
বড় গাছের ডালের উপর লাগিয়া বা ঝুলিয়া থাকে, এবং শুপারি, তাল, নারিকেল প্র ৃ 
গাছের শুঁড়িতে যে সাদা সাদা গোল গোল ছাপের মত এক প্রকার: পা 
a থাকে উহাই লাইকেন্দ্‌ ( ৯,১০ নং চিত্র )। যে সমস্ত নিয়স্তরের উদ্ভিদের কথা: উপ 
__ তাহাদের এক একটা জাতের মধ্যেই তাঁহাদের জীবনপ্রণালী, গতিবিধি, ২ 
.. বহুবিধ ও সরল হইতে ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিয়াছে। পরের প্রবন্ধে 
একটার বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা! করিব। এক্ষণে আমাদের দেশের ছুই একটা শেওলার 
পরিচয় নিয়ে দিব। 
... বর্ষাকালে রাস্তায় কিংবা ভিজা শক্ত জায়গার উপর যে এক প্রকার আগার ; মত পদা' 

হয় (যাহা সাধারণতঃ লোকে কাই বলে ), উহা এক প্রকার শেওলা হইতে নির্গত হয় 
পক নীল, সবুদ্ধ বিভাগের নিয়তম স্তরের একটা শ্রেণীতুক্ত। উহার! অধিব 
আফেনোক্যাপসা (80390081359, চিত্র ১৪ ) বলিয়া খ্যাত; ইহাদের সহিত প্রায়ই : 
₹ নমটক (1০5০০) জাতীয় উত্তিদ_উক্ত বিভাগের অন্তর্গত শেওলা_দেখা যায়। আঁহে 
. ক্যাপসা একটা কোঁষ(C!!)বিশিষ্ট নীল সবুজ রংএর শেগুল! দ্বিধ! বিভক্ত হইয়া অতি অল্প 
কালের মধ্যেই একটা বহুকোষের সমষ্টি (০০1০7) উৎপাদন করে, এবং উহ! হইতে এক 
: প্রকার হড়ছড়ে আঠার তায় পদার্থ বাহির হইয়া উক্ত এক একটা কক্ষবিশিষ্ট শেওলাকে 
জল যোগায় ও রৌদ্রতাপ হইতে রক্ষা করে । নস্টক জাতীয় : শেগুলাগ প্রায় এ 
প্রকারের; তবে কতকগুলি কক্ষ একত্র যুক্ত হইয়া একটী মালার ন্যায় আকৃতি ধারণ করে 
ও সময়ে সময়ে ও মালার মধ্য হইতে ছুই একটা কক্ষ বড় হইয়া খসিয়া পড়ে ও কিছুকাল 
পরে বীজের (Resting spore) ) স্তায় উহা হইতে নৃতন নস্টকের মালা উৎপন্ন হয় 
(১৩নং চিত্র) । রত 
আমাদের পু্রিণীতে, খাল, বিল, ঝিল ইত্যাদিতে আমরা বড় বড় পান৷ দেখিতে পাই। 
_ উক্ত পান! সাধারণতঃ এদেশে তিন প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়,-_যাহা জেলেরা মাঝে মাঝে 
তুলিয়া ফেলিয়। পুষ্করিণী পরিষ্কার করে; উহ ছাড়াও সময়ে সময়ে প্রধানতঃ এক প্রকার 
অতি শৃন্ম চগ্গেরও অগোচর এক একটা কোষবিশিষ্ট শত শত শেওলা একত্রিত হইয়া জলের উপর 
লাগব অহ বটি বা নীল দেখার । একটু জল হাতে বিয়া হর 
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চিত্র ১৪--এফানোক্যাপ্‌শ ক্রনিয়!; এক কক্ষ বিশিষ্ট আঠার শ্যায়_পদার্থ নিঃস্থত হয়_নীল সবুজ 
শেওল। । ইহ! বর্ষাকালে রাস্তার উপর প্রাষ্সই দেখ! যায়। চিত্র ১৫_ ক্র্যাথরোকিস্টিস্‌ এরুগিনোম| | চিত্র ১৬-_ 
ক্লযাখরোকিস্টিস্‌ রোবুলট!। [ গ্রীষ্মকালে প্রায়ই পুঞ্ষরিণীতে প্লাংটন্‌ রূপে ভাসমান ১৫,১৬ চিত্রের শেওল! দেখিতে 
পাওয়। যায় ] ৷ চিত্র ১৭--স্কানিডেস্মাস্‌ £কায়াডরিকাউড। । চিত্র ১৮_ফ্ষানিডেসমাস পারফোরাটুস । চিত্র ১৯. 
পিডিয়াষ্টম্‌ ক্লাখবাটুম্‌। চিত্র ২*_-ভলভল্স এরিযুস। চিত্র ২১ (ক-গ) কদমারিযুম্‌ গ্রানিউলাটুম্‌_-(ক-গ 
সম্মুখ, ধার ও উপর বিভিন্ন দিক হইতে দৃষ্ট) | চিত্র ২২- সিক্রাষ্টিরিযুস হাবালেগরেন্সিদ । চিত্র ২৩-_নেভিকুল! 
ভিরিডিস--( ডায়াটম জাতীয় )। 
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প্রকৃতি ৩৮৯ 
বহু কক্ষসমন্টবিশিষ্ট হইলে, সেই শেওলাঁটাকে সাবুদানার ভ্ায় গুঁড়ি গুঁড়ি দেখা যায়; 
উহার এক একটা দানা অসংখ্য ক্র্যাথরোকিছটিস্‌ (01900০05509) শেওলার সমষ্টি | 
উক্ত শেওলাটিও নীল, সবুজ শেওলার অন্তর্গত এককক্ষবিশিষ্ট এবং উহাঁও দ্বিধা বিভক্ত 
হইযা বংশ বৃদ্ধি করে। এ একটা কোষের মধ্যেই উহাদের যাহা কিছু জীবনধারণপ্রণালী 
সমাপ্ত হয। উহা প্লাংটন ভাবেই দেখ| যায, অর্থাৎ উহা আরও অন্তান্ত শেওলা যেমন 
স্কানিডেসমাস্‌ (5cenede55, ১৭, ১৮ নং চিত্র), কোলিয়াই,ম (0০61856:502), পিডিয়াষ্ট ম 
(Pediastrum, ১৯ নং চিত্র) ও আরও কষেকটি আছ্ছগ্রাণীর অন্তর্গত ক্ষুদ্র জীব একত্রিত 
ভাসমান হইয়! জলাশষের এক প্রান্ত হইতে অন্ত প্রান্ত পর্য্যন্ত বাতাসে চাঁলিত হয। উক্ত 
র্যাথরেকিছ্রিস্‌ (১৫,১৬ নং চিত্র) বিশেষরূপে বিষাক্ত নয় ; তবে মাঝে মাঝে পচিষা উঠিলে গুষ্ 
পচা পাঁতা ও তেল ও সাবানের জলে সব মিশিষা এক প্রকার পচনব্যাকটিরিয়া (Putrefaction 
bacteria) উৎপন্ন করে ও উহাতে অতিশয় দুর্গন্ধ হয়। মানুষ, পশু, পক্ষী, গরু ও অন্তান্ত জন্তরা 
এই জলে সান করি! পুনরায় অন্ত পুক্ষরিণীতে নামিলে (যদি ইহারা সজীব থাকে ) এ সমুদয 
পুক্করিণীতেও ইহা উৎপন্ন হয়। বর্ষাকালে খানা, ডোবা, ও পুকুর ভাঁসিযা গিয়া উহাদের জল 
অন্ত পুকুরে পড়িলে ও শেওলা সেখানেও জন্মায়। এই শেওলাঁট প্রায় পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা 
যাঁষ। যে কষেকটী শেওলার কথা উপরে বলিলাম উহার! ছাড়াও বহুবিধ শেওল! আছে, 
যাহা খাইয! - মাছেরা জীবনধারণ করে এবং যাহারা পুক্ধরিণীর জলে অন্নজান গ্যাস দিয়া জল 
পরিষ্কার রাখে। অনেক শেওলা আবার মীনুষেও খাঁষ। উহাদের পরিচয় পরে দেওয়! 
যাইবে। 

শেওলার মধ্যে এমন মনোরম সৌন্দর্য্য ও কাঁকুকার্ধ্য দেখা যায়, যাহা অতি নিপুণ শিল্পীও 
ধারণা করিতে পাঁরেন না। ইহাদের ওক্ক্বল্য ও চাঁকৃচিকা এবং বর্ণবিন্তাস এতই সুন্দর 
যে উহাদের “মধ্যে এক একটাকে সজীব অবস্থায় অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়া দেখিলে মনপ্রাণ 
মুগ্ধ হয়। এই সৌন্দর্য্যের বিকাশ শেওলা ডেসমিড (Dei, ২১, ২২নং চিত্র) ও ডায়াটম্‌ 
(Diatom, ২৩ নং চিত্র) শেওলার মধ্যেই অধিক পরিমাণে দেখা যাঁয়। এক প্রকার 
সামুদ্রিক জাতীয় শেওলা (Floride= 00201500592) আমাদের পুক্করিণীতে আমর! 
পাইয়াছি ও উহার উৎপাদনপ্রণাঁী আবিষ্কার করিয়াছি । উহা প্রথমে হাঁরভার্ড (Harvard) 
ইউন্ভারসিটির অধ্যাপক রোঁলাঁও থকষ্টার (Roland 1112:691) প্রথমে আমেরিকার ফ্লোরিডা 
(1০5৭9) প্রদেশ হইতে পান ; কিন্তু উহার উৎপাঁদনপ্রণাঁলীর রহস্ত সম্যক্‌ নিরাকরণ করিতে 
সমর্থ হন নাই। ইহার নাম কমসোপোগন্‌ (২৪ নং চিত্র )। 

জলের মধ্যে নিয়ন্তরের হুল্জ উদ্ভি ও প্রাণিসসৃহ এত অসংখ্য বিরাজ করিতেছে ও 
উহাদের জীবনপ্রণালী এতই বিচিত্র যে উহা! ভাবিলে জ্গদীশ্বরের স্থষ্টমহিমায় 
মুগ্ধ হইতে হয়! 
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প্রকৃতি ৩৯১ 


শনাথ হে! 
কি কব তোমার লীলা, এ বিশ্বকাঁননে-_ 
অনস্ত জীবের শ্োত, করিল! স্ুলন । 
কত জীব শুন্তে বসি, ছড়ায়ে রূপের হাঁসি 
কত তাঁরা রবি শশী, কত গ্রহগণ। 
- নাঁচিছে জীবাণু সনে, শৃদ্তে অগণন ॥ 
এ সেই শূন্ভ যবে ছিল, নীহারিকা ময়. 
অনন্ত কীটের প্রেমে, খেলিত পবন। 
হিরগ্নষ রূপ ধরি, মথিযা! কাঁরণবারি 
নাম রূপ পরকাঁশে জাগিল মনন। 
- চিদাকাশে তব তাই কীটাণুনৰ্ভন ৷৷ - 
সেই কীট অণু. হ’তে অণুরূপে জামিন 
জলে স্থলে শূন্তপথে ছাইল ভুবন। - রর 
" যেদিকে ফিরাই আঁখি, জীবময় সব দেখি, 
তৃণ-গুল্ম লতা হতে মহীরুহগণ । 
“2. কিম্বা! পণ্ড পক্ষী দেব, মানব জীবন ॥' 
- সিক্ত ভূমে ছাঁতু কিম্বা সরসে শৈবাল 
-লতাঁষ পাতায় তৃণে ফুল্প শতদলে। 
অপূর্ক কৌশল তায়, হেরিলে বিস্ময় হয়, 
শিল্পের চাঁতুরি তব শোভে ধরাতলে। 
- ডুবে যাঁষ হেরি প্রাণ ও পদ্কমলে!॥ 
"একটি তৃণকে কিম্বা কীটাথুকে ধর্রি-- 
ধরম করম তাঁর করি নিরীক্ষণ । 
নান! জাতি তাহে হেরি, জন্মন্থিতি বৃদ্ধি ধরি, 
করে তারা-নর সম রমণ ভোজন। - 
কেবল কহে ন! কথা মানব মৃতন” ॥ 
আমার পরমারাঁধ্য পিতৃদেবরচিত এই কবিতায় যাহা পাঠ করি তাহা বৈজ্ঞানিক ভাবেও 
সত্য বলিয়া! আমার অনুমিত হয। 


কয়লার গঠন 
অধ্যাপক শ্রীনির্খবলনাথ চট্টোপাধ্যায় 
নানা দার যাহা খনি হইতে পাওয়া যায় তাহা বোধ করি সকলেই 
দেখিযাঁছেন। স্ুলভ্য ও বৈজ্ঞানিক জগতে পাঁথুরে কষল| অতিশয় প্রযোজনীয় বস্ত। ইহা 
সমুদ্রের বান্পীয় পৌঁত, বা্দীয শকট ও বড় বড় কারখানায় বাম্পীষ শক্তি উৎপাদনের নিমিত্ত 
প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পৃথিবীতে খনিজ পদার্থের মধ্যে কয়লা সর্বাপেক্ষা 
প্রয়োজনীষ বলা যাইতে পারে। এই কয়লা উদ্ভিদ্দেহের অবশেষ হুইতে উৎপন্ন । ওঁ উদ্ভিদ্গুলি 
পৃথিবীর ইতিহাসে কোন কোন পুরাতন যুগে প্রচুর পরিমাপে জন্মিষাঁছিল। অঙ্গারবহুল 
(০79০7191০03) যুগে এই সকল উদ্ভিদের বিশেষ প্রাচর্য্য দেখা গিষাছিল। সেই যুগে যে সকল 
উদ্ভিদ্‌ দারা বনরাজি সুশোভিত হইযাছিল তাহাদিগকে আর আমরা আজকাল দেখিতে পাই না; 
কারণ উহারা লোপ পাইয়া গিযাছে। যে সমযের কথা বলা হইতেছে, তাঁহা মানবজাতির স্থা্টর 
বন্ধ পূর্বের! অণুবীক্ষণ যন্ত্র দারা কযলার পাঁতলা ফাঁলি পরীক্ষা করিলে কোনটীতে ফার্ণের স্পোর 
(spores of fern) এবং কখনও কখনও তাহাতে উদ্ভিদের বন্ধল ও তন্ত (woody tissue) 
লক্ষিত হয়। আবার কয়লার স্তরেব নীচে কখন কখন কর্দমন্তরও দৃষ্ট হয়। এই স্তরে 
উদ্ভিদ্‌মুলের দাগ ও প্রস্তরীতৃত চিহ্ন (০5911) প্রায়ই দেখ! যায়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আমরা স্পষ্ট 
ভাঁবেই অনুমান করিতে পাঁরি যে উদ্ভিদগুলি পূর্বে উক্ত মৃত্িকান্তরের উপরেই জন্মাইয়াছিল। 
আবার কোন কোন কষলাস্তরের নীচে ওক্প কর্দমন্তর দেখিতে পাঁই না। সেখানে বোধ হয 
উদ্ভিদগুলি অন্তত্র উৎপন্ন হইয়া থাকিবে এবং জলপ্লাবনে উৎপাটিত ও বাহিত হইয়া রস্থানে 
নীত হইয়াছে । ভারতবর্ষের কয়লার স্তর সাধারণতঃ এই ভাবেই সম্ভৃত। 
আরও রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা উদ্ভিদ হইতে কয়লার উৎপত্তি সুপ্রমাণিত হইযাঁছে | 
যথাক্রমে কাণ্ঠ(০০৭), পিট (99৪1), লিগনাইট (7,151), বিটুয়িনাস কয়লা (Bituminous 
0081), ও খ্যানথাসাইট (anthracite) প্রভৃতি বিশ্লেষণ. করিলে উহাদের উপাদানসমূহের 
একটা ধারাবাহিক উন্নতি বুঝিতে পারা যায় এবং ০০০৪৬ 
সন্দেহ থাকে না। 
ইংলণ্ড ও অন্তা্ত স্থানের কয়ল! অঙ্গারবহুল যুগের স্তরেই পাওয়া যাঁষ। ওয়েলম্‌ প্রদেশে 
উৎকৃষ্ট গ্যান্থাসাইট কয়লাই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে । আমাদের দেশে অধিকাংশ 
কয়লাস্তর কিছুদিন পরে, অর্থাৎ পাঁমিয (Permেan) ও দ্রীয়াসিক (Tria5530) যুগে বিস্ৃত 
হইয়াছিল। এই যুগকে নিয়-গণ্ডোয়ানা বল! হইযাছে। আবার টারসায়ারি যুগের (tartiary) 
স্তরেও এখানে স্থানে স্থানে কয়ল! পাওয়া যাঁয়; তবে সে কয়লা গণ্ডোবানা যুগের কয়লার সভায় 


প্রকৃতি + ৩৯৬ 
উৎকৃষ্ট নহে। রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, বৌকারো! প্রস্ৃতি স্থানের খনি হইতে যে সকল কয়লা 
উৎপন্ন হয়, তাহা বিটুমিনাস শ্রেণীভুক্ত এবং নিয়-গণ্ডোয়ানা৷ যুগের তন্তর্র্তী। খ্যানথাসাইট 
কয়লা ভারতবর্ষে পাঁওয়া যায় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । এই বিটুমিনাস কয়লার মধ্যে 
আবার রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও অপক্ষ্ট শ্রেণী নির্ণঘ করা হইযাছে। 
ধাহারা এই কিটুমিনাস কয়লা একটু যত পূর্বক দেখিযাছেন, তাঁহারা বোঁধ হয় লক্ষ্য কবিয়া 
থাঁকিবেন ফে, ইহা আগাগোড়া একরূপ (॥০m০gene০U5) নহে ; পরস্ত ইহাতে অনেকগুলি 
উজ্জ্বল ও অনজ্জ্বল স্তর পর পর বিন্তস্ত আছে। এ্যানথ সাইট কষলায় এরপ কোন স্তর 
দেখিতে পাঁওয়া যায নাঁ। এই বিটুমিনাঁস কঘলার উজ্জ্বল ও অনুষ্ স্তরের গঠন ও প্রক্ৃতি 
সমন্ধে দুই একটি কথা বলিব । 

ইংলণ্ডে বৈজ্ঞানিক ডাক্তার মেরী ষ্টোপ স ও ডাক্তার হুইলার বার্সিংহাঁমের অন্তর্গত হামষ্টিড 
(Hamstead) কষলাখনির অঙ্গারবহুল যুগের বিটুমিনাঁস কয়ল! সম্বন্ধে বহু গবেষণার পর ওঁ 
বলার চারিটী বিভিন্ন প্রকারের উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল স্তর নির্ধারণ করিযাছেন। তাহারা 
বহু দিনেব অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে এই বিটুমিনাস কযলার প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক 
নৃতন তথ্য আবিষ্কার করিষা বৈজ্ঞানিক জগতের অনেক উপকার সাধন কবিযাছেন এবং 
তজ্জন্ত পৃথিবীর বিজ্ঞানপিপান্থ্‌ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের নিকট বিশেষ খণী। | 
তাহাদের গবেষণার বহু পূর্ব হইতেই অনেক বৈজ্ঞানিক এই বিটুমিনাস কয়লার উচ্ছল 
ওঁ অনুজ্ধল দুই প্রকার স্তর লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহার! এ সব্বন্ধে নিজ নিজ মত 
প্রকাশ করিয়া গিযাছেন। তাহাদের মধ্যে গ্রেশলি (31591), সিলার (595161), জেফরি 
(Jeffrey), হিকলিং (Hickling), ভাঁওলিং (Dowling), লোমাক্স (Loma) ও থিসিয়েন 
(Thiessen)প্রভৃতি ব্যক্তির নাম উল্লেখযোগ্য | তাহাদের অভিমত বিশেষভাবে আলোচনা 
করিলে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, উক্ত বৈজ্ঞানিকগণ বহু দিন হইতেই উজ্জ্বল ও অনুজ্্বল 
স্তর লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু এ সকল ভিন্ন ভিন্ন স্তরের বিভিন্ন প্রন্কতি ও 
আঁকার সম্বন্ধে বিশদভাঁবে কেহই কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাঁই। 
ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক ডাক্তার ষ্টোপস্‌ (500265) উক্ত বিটুমিনাস কষলা হইতে কোনরূপ 
রাসায়নিক প্ররক্রিষা ব্যতিরেকে চারিটী ভিন্ন ভিন্ন স্তর পৃথক কবিয়।ছেন। তাহাদের নাম 
যথাক্রমে 
১। ফিউসেন (09810)  --এই স্তরকে অনেক বৈজ্ঞানিক পূর্ধে “মাদার অফ, 
s কোল” (Mother of ০০৪1), “মিনারেল চারকোল” 
(Mineral Charcoal) নামে অভিহিত কবিয়াছেন। 
২। ডিউরেন (Durain) --এই স্তরকে পূর্বে অনেকে “ডাল” (0811) কঠিন 
স্তর বলিতেন; জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে "্গ্যাট 
কোল” (18161501515) বলিতেন। 


৩৯৪ প্রন্কৃতি 


৩1. ক্র্যারেন (0181510) এই স্তর ছুইটীকে পুর্বে অনেকে “ব্রাইট” (Bright) 
| বা উজ্জল স্তর নাম দিষাছিলেন। 
জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিকগণ “্র্যানজ কোল” চি 
. [ kohle) নাম দিযাছেন। 
৪1 ভিট্রেন (Vitrain) - 
উক্ত চারি প্রকার কয়লাস্তরের প্রক্কৃতিব বিভিন্নতা নিয়লিখিত প্রকারে নিরূপিত হইতে 
পারে। যথা | 
১। সাধারণ ভাবে দেখিয়া 
২। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে স্তরের পাতল! ফালি দেখিব! 
৩। রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা 
৪। আলোকচিত্রফলকে স্পর্শ কবিষা 
৫। কোক পরীক্ষা দ্বারা 
৬। ভস্মের রাসাঁধনিক বিশ্লেষণ দ্বারা 
এক্ষণে উল্লিখিত প্রণালীতে বিভিন্ন স্তরের আলোচনা যথাক্রমে উর 
১1 অধুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য না লইয! এই চারি প্রকার স্তরের প্রকৃতি সন্ধে যাহ 

জানা'যাঁষ তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল । 

(ক) অপরাপর স্তর অপেক্ষা! ফিউসেন স্তর্টীকে সহজেই কষল! হইতে ছুরি দ্বারা পৃথক 
করা যাঁয়। -সচরাঁচর এই স্তরটী কষল! ও তছ্পরিস্থিত প্রন্তরস্তরের সমাস্তরাল ভাবেই অবস্থিত 
থাকে। ইহাতে কতকগুলি খুব পাত্া স্তর ও তন্তময় গঠন দৃষ্ট হয়। ইহা অতি সহজেই চুর্ণ 
হইযা যাষ। কখনও কখনও ফিউসেন স্তরটী অতিশয় পাতল! পর্দার স্তায় ভিট্রেন স্তরেব 
মধ্যে অবস্থিত থাকে। আঁবার যখন ভিট্রেন স্তবের উপর ফিউসেন স্তর অবস্থিত থাকে, তখন 
ইহাঁকে সহজেই পৃথক কর! যায় ; কারণ ভিট্রেন স্তরটী অপর স্তর অপেক্ষা কঠিনতর। পরস্ত 
যখন ক্ল্যারেন বা ডিউরেন স্তরের সহিত ফিউসেন স্তর সংলগ্ন থাকে, সে শ্গেত্রে ইহাকে এত 
সহজে পৃথক করা যায় না! 

(খ) ডিউরেন স্তরটী কখনও অতিশয় সরু, কখনও মোটা হইতে দেখা যাঁয়)-এমন ফি 
ছুই তিন ইঞ্চি বা ততোধিক মোঁটাঁও হইয়া থাকে । প্রশস্ত ডিউরেন স্তর ভিট্রেন, -ক্ল্যারেন বা 
অপর কোন স্তরের সহিত সংমিশ্রিত থাকে বলিয়া প্রাধই বিশুদ্ধ ডিউরেন স্তর দেখা যায় না। 
ভিউরেন স্তর কঠিন ও দা'নাবিশিষ্ট ; ছুরি দ্বারা সহজে অপর স্তর হইতে উহাকে পৃথক করা 

যাঁয় না। ডিউরেন স্তর যত সোজা ভাবেই কাটিতে বা ভাঙ্গিতে চেষ্টা করা যাউক না কেন, 
উহা! মন্থণ ভাবে ভাঙ্গা বা কাটা যায় না। - 

সাধারণতঃ এই স্তরে ছুই চারিটি অতি সরু উজ্জ্বল স্তর ডি দেখিতে পাওয়া যাঁধ। কখনও 

ফখনও যা আবার ডিউরেন ওক্ল্যারেন স্তর ছুইটিকেই উপযূর্ণপরি ঘনসন্গিবিষ্ট থাবিতে দেখা ঘায়। 


প্রকৃতি ৩৯৫ 


(গ) ক্ল্যারেন -স্তরেব- প্রণস্তত| সম্বন্ধে কোনরূপ নির্দিষ্ট নিষম মাই বলিয়াই মনে হয। 
ডিউরেনের ন্াষ ইহাঁও একই স্তরে কোথাও বেশী প্রশস্ত, কৌথাঁও অতিশয় সরু হয়। ইহা 
কখন কখনও ফিউসেন স্তরের সহিত অতিশয ঘনিষ্ট ভাবেই মিশ্রিত থাকে । সে সব 
ক্ষেত্রেও এরূপ ক্ল্যারেন স্তর ভাঙ্গিলে তাঁহার উপরিভাগ মন্থণ ও উজ্জ্বল দেখা যায় এবং 
উহার মধ্যে সময সম্য এক বা ততোধিক ডিউরেন স্তরও লক্ষিত হ্য।- 

(ঘ) ভিট্রেন স্তর প্রাষই অপরাপর স্তরেব স্তাঁয় প্রশস্ত হইতে দেখা যাঁয় না; এবং 
অধিকাংশ স্থলে ইহার! ময়ুরেব স্তাষ অক্ষিমুকুরবৎ (Lenticular) আকৃতি ধারণ করে। 
এই স্তবটী উদ্্বল 'ও প্রায়ই ₹ ইঞ্চ হইতে $ ইঞ্চ প্রশস্ত হইতে দেখা যায়; ২ ইঞ্চের 
অধিক গ্রাযই হয় না। ইহা যখন ডিউরেন বা ক্ল্যারেন স্তরের সহিত একত্র বিস্তস্ত থাকে - 
তখন তাহাদের সংযৌগস্থলটী বেশ সুস্পষ্ট দেখা যাঁয়। 

পূর্বোক্ত চারিপ্রকাঁর স্তরকে ছু।র দ্বারা পরস্পর পৃথক করিবার সময ফিউসেন 
স্তরটা প্রাধফই একেবাবে চূর্ণ হুইষা যায় এবং অপনাপর স্তবগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে 
পরিণত হয়। টি 

২। অণুবীক্ষণ যর দ্বার! পরীক্ষা ৃ 

সচরাচর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রস্তরখও পরীক্ষা করিতে হইলে তাহাদের অতিশয় 
পাতলা স্বচ্ছ ফালি প্রস্তুত করিতে হয়। কিন্তু কলার এরূপ প্রণালীতে ফালিপ্রস্তুতকার্য্যে 
সকলেই অসমর্থ হইয়াছেন। সম্প্রতি ষ্টোসপ্‌ ও লোমাক্প নামক দুইজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত উক্ত 
নিষমকে কিঞ্চিৎ সংশোধিত ও পরিবর্ধিত করিয়া! কয়লার পাঁতলা ফালি প্রস্তুত করিতে কৃতকার্ধ্য 
হইযাঁছেন। এঁয্নপ ফালি প্রস্তুত করা বিশেষ কষ্টসাধ্য এবং সময ও ধৈর্য্য সাপেক্ষ । 

কষলার পাতল। ফাঁলি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে বেশ স্পষ্টই দেখিতে 
পাওষা যাঁষ যে, উল্লিখিত চারি প্রকার স্তরের আঁকার ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন । 

(ক) ফিউসেন স্তরটী দেখিতে অস্বচ্ছ, কৃষ্ণবর্ণ এবং ইহার মধ্যে কখন কখন উদ্ভিদের 
কোঁষবিস্তাঁস (০61]01থ1 structure) দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এই স্তরে সমযে সময়ে কতক- 
গুলি ক্ষুদ্র গোলাকাঁব পদাৰ্থও (Globulite) দৃষ্ট হ্ষ। 

(খ) অন্তান্ত স্তর অপেক্ষা র্যারেন স্তরে উদ্ভিদদেহের অবশিষ্টাংশ অতি সহজেই চিনিতে 
পারা যাঁষ। ইহা অতি স্বচ্ছ ও ইহাঁতে উদ্ভিদের কৃত্তিক (০91০16), বীজরেণুর খোলস 
" (sporeexines), রজন (5510) ও নানাবিধ উদ্ভিদতন্ত (৩০০৫ ti55U6)ঘৃষ্ট হ্য। কোন্‌ 
কোন্‌ শ্রেণীর উদ্ভিদ্দেহাবশেষ হইতে কযলাব উৎপত্তি হইয়াছে তাহা সম্যক্‌ জানিতে হইলে 
এই ক্ল্যারেন স্তরটা বিশদভাবে পরীক্ষা কর! দরকার । | 

(গ) ডিউরেন স্তরটী দৃঢ় বলিয়া ইহা হইতে পাতল! ফালি সহজেই প্রস্তুত করা যায়। 
অণবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে ইহ! সাধারণতঃ দানাদার বলিয়া মনে হয; দাঁনাঁগুলি প্রায়ই 
কু্বর্ণ, অশ্বচ্ছ ও ঘনসম্মিবিষ্ট। ইহাদের সহিত বীজরেণুর খোলস মিশ্রিত থাকে ৷ উহাদের 


৩৯৬ প্রকৃতি | 


মধ্যে ম্যাক্রোশ্পে।র (01501095909) খুর জুম্পষ্ট । -॥৭০৮০5০০৮eএর খোঁলস পুরু হইলে 
টার 

: (ঘ) ভিট্রেন.স্তরটী অতিশৰ সরু অবস্থায় পাওয়া যায় “বলিয়া ইহার পাতলা ফালি 
প্রস্তুত রা অতি দুর্হ। পাতল! ' ফালি ‘একেবারে স্বচ্ছ -হয় না। এই স্তরে কোনরূপ 
উদ্ভিদতন্ত বা অন্ত কোন প্রকার উদ্ভিদ্দেহের অবশিষ্টাংশ দৃষ্টিগোচর,হব ন! | 

৩ নিয়লিখিত ক্রিয়া ঘারা উক্ত বিভিন্ন স্তরের রাঁসাযনিক প্রকৃতি নিরপণ-করা যায়? 
1 (ক). নাইটি, ক এসিড (Nii) ও কয়েক ফোট! হাইদ্রোফ্লরিক এসিড (7৮0 
fluoric acid) একত্রে মিত্রিত করিযা উহাতে উল্লিখিত কয়লার গুরগুলি পৃথক ভাবে হুই তিন 
দিনের জন্য ভিজাইয়! র!খিতে হয় ( কখনও কখনও দুই এক সপ্ত'হ কাল লাগিতে পারে )। 
উক্ত দ্রব পদার্থের এসিডের ভাগ বিনষ্ট করিবার জন্ত কিছু পরিমাণে পোটাসিয়াম হাইডরেট 
(Potassium hydrate) যোগ.করিয়া দিতে হইবে ও অল্প পবিমাণ জল মিশ্রিত করিয়া 
কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলে. দেখিতে - পায়! যায় যে, ভিট্রেন স্তর অন্ত কোন স্তরের সৃহ্িত 
সংমিশ্রিত-না থাকিলে সর্বতোভাবে দ্রব হইয়া যাঁষ। তদুপরি কিছু জল নিক্ষেপ 
করিলে প্রচুর ফেনরাশি উখিত হইতে থাকে ও ক্রমশঃ পাত্রের নীচে জমিতে থাকে। উক্ত 
জব পদার্থের রং উচ্দ্ব কৃষ্ণবৰ্ণ হর । ভি্রেন স্তরের সহিত অপর কোন -সরু স্তর মিশ্রিত 
. থাঁকিলে.উক্ত পাত্রের তলায় কিছু আবর্জ্জন| ধিতাইফ। পড়িতে দেখা যায় । 

(খ) ক্যারেন. স্তরের প্রীর সমন্তই উক্ত রাসায়নিক ওঁষধে দ্রর হইয়া যায়! ভিট্রেন 
স্তর অপেক্ষা এক্ষেত্রে ফেনরাশি . পরিমাণে অনেক্‌ কম হয এবং "আবর্জনা সকল অতিশয় 
ক্ষিপ্রতার, সহিত পাত্রের তলায় জমিতে থাকে । এই আঁবজ্জনা অগুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে 
পরীক্ষা রুরিলে উহাদের মধ্যে আমরা. উদ্ভিদ্দেহের কিছ়দংশ দেখিতে পাঁই। উক্ত দ্রব 
পদার্থ অতিশয় স্বচ্ছ, কৃষ্ণবৰ্ণ, ধারণ. করে। আবর্জনার মধ্যে সাধারণতঃ অতি সুপ স্বচ্ছ 
বাদামী ও পীতাভ রংষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড দেখিতে পাওয়া! .যায়। উহাদের সহিত কতক- 
গুনি অন্থচ্ছ কৃষণবর্ণের দানাও সমষে সময়ে মিশ্রিত থাকে; খুব সম্ভবতঃ ক্ল্যারেন 
স্তরের সহিত অতিশয় পাতলা ডিউরেন -স্তরেব সংমিশ্রণের জন্যই ওয়প দেখিতে ' 
পাওয়! যায়।. নিখুঁত ক্ক্যারেন, স্তরের আবর্জ্জনার মধ্যে অনেক উজ্ভিদ্দেহের কৃত্তিক 
(cuticle ) খণ্ড দৃষ্ট হয়। বীজরেগুর ভগ্নাংশও রুতক পরিমাণে ইহাঁতে লক্ষিত 
হ্য়| 

(গ) পূর্বোক্ত রান হইতে কোন লানি উৰ 
এবং ক্ল্যারেন ব| ভিট্রেন স্তরের স্তাঁষ ইহা গাঁড় বর্ণ ধারণ করে না । কিছুকাল অপেক্ষা করিলে 
প্রচুর পরিমাণে তলানি পড়িতে দেখা যায়। এ আবর্জ্জন! সকল কৃষ্ণবৰ্ণ অস্বচ্ছ ও অসমান ক্ষত 
ক্ষুদ্র চতুড়ৌণ খণ্ডের সি । কতকগুলি খণ্ডের একাংশ স্বচ্ছ বলিরা মনে হয়। ইহার মধ্যে 
বীজরেগুব ভগ্নাংশ দেখ! যায এবং উদ্ভিদ্দেহের কৃত্তিকের কতকাংশও লক্ষিত্‌ হয়।. 


প্রকৃতি ৩১৯৭ 


(ঘ) ফিউসেনের ক্ষেত্রেও রাসায়নিক প্রক্রিধা দ্বারা কোনয়প ফেনরাশি উৎপন্ন হয় না 
বা বিশেষ কোনয়প রাসাঁধনিক বিকৃতি ঘটে ন|। স্তরমিশ্রিত জলের বর্ণ যৎসামান্য পরিবর্তিত 
হইতে দেখা যায়! অপরাপর স্তর অপেক্ষা এক্ষেত্রে প্রায় সমস্ত ফিউসেন চুর্ণই' অধিক 
ক্ষিপ্রতার সহিত পাত্রের তলাষ-জমিতে থাকে । ওঁ আব্জনা বা তলানি দেখিতে কৃষ্ণ 
'ও অন্বচ্ছ তন্তম্ষ, তীক্ষ এবং সকোণ খণ্ডসমূহের সমষ্টি বলিলেই হয়। 

৪। আলোকচিত্রফলকে স্পর্শ করিবার ফল £-_-. ৃ 

বিশুদ্ধ ফিউসেন চূর্ণ এবং ডিউরেন, ক্ল্যারেন ও ভিট্রেন স্তরসমূহ অতিশয় ত্র ও সারধানতাঁর 
সহিত পৃথক করিবাৰ পর আলে কিচিত্রফলকেব উপর কিছুকালের জন্ঠ রাঁখিয়! দিলে উ্িখিত 
ঢারিটা স্তরের বিভিন্ন প্রকাঁরেব চিত্র পাঁওযা যায - 

কে) [ভিউ আলোকচিত্র উহাব আয়তন অপেক্ষা অধিকতর স্থানে ব্যাধ 
হয। 

থে EE FE EEE রন 

(গ) ক্াবেন স্তরের চিত্র আবার উল্লিখিত ভিট্রেন স্তরের আলোকচিত্র তপেক্ষা পাতা 
সংয়ের দেখায় | 

এই আঁলোকচিত্রের তারতম্য মশ্বন্ধে রাসেল (05561) সাঁহেবই ne পরীক্ষা ও 
'আলোঁচনা করেন। -' অধুন! লোমাস্স ও -ষ্টোপ্‌স প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ- এ বিষয়ে অনেরু 
গবেষণ! করিযাছেন। তয় লা ত যাহ 

৫1 কোঁক পরীক্ষার ফল: 

লেসিং (5558) ১৯১২ খৃষ্টাব্দে নিজ আবিষ্কৃত কোঁকিং চল্লীতে 0০৮০০) উক্ত চারি 
প্রকার স্তরকে ছয় শত ও নয় শত ডিগ্রি সেষ্টিগ্রেডে (0670121806) উত্তপ্ত করিয়া বিভিন্ন 
প্রকার কোক (০০1০০) পাইযাঁছিলেন। ৬০০ ডিগ্রি উত্ভাপে ১৫ মিনিট কাল ও ৯০০ ডিগ্রি 
উত্তাপে ৭ মিনিট কাল উক্ত চুল্লীতে কযলা উত্তপ্ত করিযাঁছিলেন। তাঁহার গবেষণার ফলে 
"মমবা জানিতে পারি যে 

কে) EES ONE TF তাপে নির্দিষ্ট কাল রাখিবাব পব 
কোনরূপ বিকৃত হয না। সুতরাং উহা কোকে পরিণত হয় না বল৷! যাইতে পাঁরে। 

(খ) ডিউরেন স্তর ৬০০ ডিগ্রি তাপে নির্দিষ্ট কাল বাখিলে যদিও কোকে পরিণত হুয, 
তথাপি ডিউরেন খণ্ডসকলের আঁকার বিনষ্ট প্রাপ্ত হয় না। -এমন কি, পরিণত কোকেও ভগ্ 
উিউরেন খণ্ডসকল স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ৯০০ ডিগ্রিতে উত্তপ্ত করিলে যে কোক 
প্রস্তুত হয়, তাহা অধিকতর কঠিন হয় ও কোকের রং দেখিতে ডিউরেন স্তরের বর্ণস্দৃশ হয়। 

(গ) ক্ল্যারেন স্তর হইতে উৎকৃষ্ট কোক প্রস্তুত হয। ৯০০ ডিগ্রি তাপে যে কোক 
প্রস্তুত হয, তাহাতে ক্ল্যারেন স্তবের ভগ্ন খণ্ডসকলের কোনরূপ চিহ্ন দেখিতে পাঁওযা যাঁষ না। 
এই কোক বাদামী রংয়ের | 


৩৯৮ প্রকৃতি 


- (ঘ) ডিট্রেন স্তর হইতে যে কোক প্রস্তুত হয়, তাঁহা উক্ত ক্লযারেন কোকের স্তাঁষ 
উৎকৃষ্ট নহে। ইহার বর্ণ উজ্জ্বল রজতগুত্র ৷ ছু 

। ভন্মেব রাসায়নিক' বিশ্লেষণের ফল £__. 

, লেসিং 0.555178) ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে পূর্কোক্ত চারি প্রকার স্তরের ভন্মের বিভিন্ন পরক্ৃতি 
নিরূপণ করিয়াছিলেন; তাহার বিবরণ নিয়ে দেওয়া গেল । 

(ক) ফিউসেন স্তর হইতে গাঁড় ধুসর বর্ণের ভন্ম পাওয়া যাষ। ইহাতে চুণের ভাগ 
্ত্যন্ত বেশী ( শতকরা ৫৭ভাগ ) থাকে বলিযাই ফিউসেন ভন্ম সহজেই জলে গুলিয়া যায়। 

(খ) ডিউরেন স্তর হইতে নিপ্রভ ধুসর বর্ণের ভস্ম পাওযা যাষ। ইহার & অংশ জলে রা 
এসিডে দ্রব হইযা যায়। উক্ত ভম্মে এলুমিনিয়াম সিলিকেট (aluminium silicate) অধিক 
পরিমাণে থাকে । ম্যানগানিজ (62877887755)এর ভাগ মোটেই দৃষ্ট হয না। 

(গ) ক্ল্যারেন স্তর রক্তাভ বাদামী রংয়ের ভন্মে পরিণত হয় ও ভিট্রেন ভন্মের স্তাঁয় ইহা 
মতি সহজেই জলে গুলিয়া যায়ঃ কিন্তু ভিট্রেন ভস্ম অপেক্ষা ইহাতে চুণের ভাগ কম থাঁকে। 
এই ভন্মে কেবল ম্যাগনেসিষা (11৪616552) ও লৌহের ভাগ অধিক থাকে; কিন্ত সোডা 
(5০8) ঝ| পটাসের (০৫৭5) কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। 

(রর) ভিট্রেন স্তর নিশ্রভ পীতবর্ণের ভন্মে- পরিণত হয়) ইহা কতকটা ক্ল্যারেন 
তন্মেব স্তায়। ইহার প্রায় সমস্ত অংশই জলে বা এসিডে গুনিয়া যায়। ইহাতে 
সিলিকাঁর (11০৭) ভাগও সর্বাপেক্ষা কম। ক্ল্যারেন তম্ম অপেক্ষা ইহাতে ম্যাগনেসিয়ার 
(7821:5918) ভাগ কম। রাসাঁবনিক বিশ্লেষণ দ্বারা ইহাতে চুণ, ম্যাগনেসিয়া ও সোঁভার 
ডাগু কতক পুরিমাণে পাওয়া গিযাঁছে। 

"ভারতবর্ষের বিটুমিনাঁন কয়লার উজ্জ্বল ও নিষ্র স্তর সন্ধে সব প্রণালীতে কোন 
বৈ্ঞানিক পণ্ডিত আন পৰ্য্যন্ত কোনরূপ গবেষণা করেন নাই বা ও সকল স্তর অণুবীক্ষণ যন 
সাহায্যে কোনক্পপ পরীক্ষা করেন নাই। লেখক বরিয়ার অন্তর্গত কোন খনির বিটুমিনাঁস 
কয়লার ভিন্ন ভিন্ন স্তরের বিভন্ন প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনাষ নিযুক্ত আছেন; এই 
চেষ্টার ফলাফল ভবিষ্যতে প্রকাশিত করিবার বাসনা রহিল। 

এই প্রবন্ধ লিখিবার সময অধ্যাপক ্রহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় আমাকে . উৎনাহিত ও 
অনেক বিষয়ে , সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করিতেছি । +. | 


বিগত ব্ঙ্গীধ সাহিত্য-দশ্মিপনেৰ (দিউড়া সপ্তদশ অধিবেশনে বিজান্-শীখায় পঠিত । 


গীজন (Fermentation) 
অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীহেমেন্দ্কুমার সেন... 

স্বভাবতঃ ক্ষেত্রোৎপন্ন সচরাচর যে সমস্ত ফসল দেখিতে পাওয়া যায় এবং যাহা পূরে 
নাহ্থুষের হাতে পড়িয়া প্ৰযোজনীয় দ্রব্যমস্তারে পরিণত হয তন্মধ্যে খাদ্ধদ্রব্যই বেশী। যেখানে 
বস্তুবিশেষ খাদ্তদ্বব্যে' পরিণত হয় না, সেখানে হয়ত পরিধেয় প্রস্তুত: হয়; আবার যাহা 
থাগ্ধ ও পরিধেয় দ্রব্যে পরিণত হইতে পারে না তাহা হইতে মানুষ খাদ্য ও পরিধেয় 
উৎপন্ন করিবার সহজ উপায়ের হেতুক যন্ত্রাদি নির্মাণ করে। এই “অশন ও বসনের বস্ত- 
সকল রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই যে 0০1151056 নামক এক 
পদার্থ ( অথবা ও 06111055এর প্রকারবিশেষ,- যেমন চাল, আলু ইত্যাদি) এই অশ্থন ও 
বসনের ভিত্তিতে আছে। অব্য অশনদ্ব্য শুধু শ্বেতনার (512108) নহে, এটিই প্রধান, সঙ্গে 
সঙ্গে য্বক্ষারজাঁন (Ni7০৪৷) -মূলক এক প্রকার - পদার্থ ইংরীজতে যাহা Protein নামে 
অভিহিত (ডাল, ছানা জাতীয় দ্ৰব্য ), চর্বি ( ইংরাজীতে যাঁহাকে Fat বলে ), Phosphate 
ইত্যাদিও প্রয়োজনীষ । এমন যে পদার্থ শ্বেতলার (50৭0০১) বা ০!]0105 যাহা বিশ্বসংসারে 
এমন গুরুতর ভাবে কাঁজে লাগে, তাঁহার উৎপত্তিপ্রণালী যেমন জ্ঞাতব্য এবং তাঁহার 
উৎপাদনের উপাঁয়নির্ধারণও যেমন অবস্ত কর্তব্য, তেমনি এই শ্রেণীর পদার্থের ধ্বংস বা বিশ্লেষণ 
কেমন করিয়! হয় এবং কি কি প্রকারেই বা হয় তাঁহাঁও যে আঁমাদের অন্ণুধাবনের বিষয় তাহাতে 
কিছুমাত্র সংশয়নাই। আর এক দিক দিয়া দেখিলে এই বিষয়ের অনুসন্ধান যে কিরূপ 
গ্রয়োজনীষ ও উপযোগী তাহ! উপলব্ধি হইতে পাঁরে।: যে খান্ত আমাদিগকে বল দেয়, তাহাতে 
যে শক্তি বা তেজ নিহিত আছে, তাহার সাহায্যে জড়জগতেও একটা! স্পন্দন, আঁবর্ভ বা গতি 
আনিতে পারা যায় কি না, ইহাঁও যে আমাদের জিজ্ঞাসার বা! অনুসন্ধানের বিষয় তাহাতে সন্দেহ 
নাই। চিকিৎসকেরাও বলিবেন যে, খাদ্ধদ্রব্য শরীরে প্রবেশ করিয়া ভাঙ্গিতে বা বিশ্লিষ্ট হইতে 
থাকে ; ভাঁদিয়া ভাঙ্গিয়া ক্রমে ক্ষুদ্রতর পদার্থে পরিণত হয়; শরীর কোন কোন বিশ্লিষ্ট পদার্থ 
গ্রহণ করিয়া অস্থি, মেদ ও মজ্জার পরিপুষ্টি সাধন করে; অবশিষ্ট যাহা থাকিয়া যায়; তাহ) 
ম্লমূত্রের সহিত বাঁহির হুইযা যাঁষ। শরীরের মধ্যে এই যে এক অধিশ্রান্ত সংহাঁরের,ও নির্মাণের 
খেলা চলিতেছে তাহার জন্ত দায়ী কে ? কিসের, কি কি পদার্থের বা জীবাঘুর সাহায্যে এই-ক্রিয়া 
চলিয়াছে তাহ! জানিবার এক প্রধান -ব্ষিয়1 আবার -বান্ধ জগতেই বা ওঁ সকল-পদার্থের 
ধ্বংস কি প্রকাঁরে সাধিত হইতেছে তাহাও জানা আমাঁদের দরকার | এই নিৰ্ম্মাণ ও ধ্বংসের 
আঁবর্ত বা চক্র_ইংরাঁজীতে যাহাকে 07০! বলে--তাহা জগতের যাহা বৃহৎ ও ক্স নীতি এই 
উভয়ের মধ্যেই দৃশ্যমান । কি ক্ষুদ্র, কি বৃহৎ সমস্ত এক অতি সত্য নিয়মে--“্স্বর আকাব 


78০০ প্রকৃতি 


পরিবর্তন হয়, কিন্তু ধ্বংস হয় না”_-এই সুত্রে চলিতেছে। ইহাতে যে পারম্পর্য্যের 
(Continuity) ছায়া পড়িয়া আছে, তাহাতে জীবশক্তির প্রকৃষ্ট শক্তি যে আত্মা তাহারও 
অবিন্শ্বরত্বের আভাস দেয় না কি? তবে সে শক্তি কি ভাবে বিশ্বমংসারের শক্তির সঙ্গে মিশিয়া 
যাঁয় বা! পরিবর্তিত হয় তাহা কে জানে ! 

“এই যে বিশ্লেষণ ও সংযোজনের খেলা চলিয়াছে তাহাতে আমরা বলিয়! ও শক্তির 
উদ্ভব হ্য,'নয় বাহিরের শক্তি টানিয়া লয়। বস্তু বিশ্লেষণ করিতে যে শক্তির প্রয়োজন তাহা 
সকলেই জানেন; যেমন তড়িত্শক্তির দ্বারা জল বিশ্লেষণ করা হয়-_অন্লজানে ও উজানে, 
(Oxygen ও Hydrogen); অতিমাত্রা ' উত্তাপে খড়িমাটি (4:11) ভাঙ্গিয়া চুণ 
(690) ওঁ কাৰ্কণ ডাহ্অল্পাইভ হয়।- আবার অনেক বস্ত প্রকতিবিধানে অনেক বস্তুর সঙ্গে 
যুক্ত হইবার জন্ত উত্তাপ চায় আবার কেউ কেউ উত্তাপ নিজ হইতে বাহির করিয়া 
দেয়। এই 'একটা সত্য আমাদের মানি! লইতেই হইবে। শক্তি হয় বাহির হইতে 
দিতে. বা নিতে হইবে। আবার ষে শক্তি বস্তমাত্রেই নিহিত আছে সে শক্তির উদ্ভব 
কোথা হইতে হয় জানি /মা ; তবে সুর্যযতাঁপই তাহার হেতু ইহ! মানিয়া লইয়। আমরা কার্য 
করিয়া ধাকি। হৃর্য্যের উত্তাপের আঁ্দি কারণ নির্দেশ করিতে যাওয়ায় আর ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব, প্রমাণে তর্ক সুজন- করায় বিশেষ পার্থক্য দেখি না। শক্তি স্বয়স্তু (5616 টার) 
বস্তুতে তাহার বিকাশ ; আত্মাও কি তাহাই নয়? : 

খাস্প্রব্যের ভিতর যে শ্বেতসার রহিয়াছে, আর কাঠ, পাঁট ইত্যাদিতে যে Cellulose 
রহিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধ ও পরিচয় প্রথমে দিব। এই পদার্থৰয় রাসাযনিকের! পর্যায়ক্রমে 
নিয়লিখিত সাক্কেতিকেব দ্বার! প্রকাশ করিয়া থাকেন *-- 

শ্বেতপাঁর (১০:০0) (055 Hao 095০) 
: Cellulose—(C, 259 05) 

. এই হুয়ের [0015তে যদিও সংখ্যাগত কোনও পার্থক্য নাই, তবুও তাহার! ঠিক এক 
পদাৰথ নয়? তবে যে তাঁহারা! এক শ্রেণীর পদার্থ তাহার আভাস পাওয়া যায়। অন্পবা 
এসিডের আক্রমণে তাহারা যে ভাবে বিশিষ্ট হয়, তাহা হইতেই উল্লিখিত বিষষটা বেশ জান! 
ধাঁয়। এই ছুই, পদার্থ হইতেই চিনি কিংষ। তাঁহার নিয়তর শর্করা জাতীষ পদার্থ 
(08 H:এ 06) প্রস্তুত হয। 

, এই শর্কর! জাতীয় পদার্থ শরীরের অভ্যন্তবে যে অন্ন ব| ৪০4 আছে তাঁহার প্রক্রিখা 
ছাঁর! খাস্দ্বব্যের শ্বেতসার (50৭৫) হইতে উৎপন্ন হয়। আবার এই চিনি পচিলে দুরাসার 
" তয়ারী হয়." চিনি অথবা গুড় পচিলে যে সুরা হয়, অথবা আরও পচিলে যে সির্কা হয় তাহা 
আমাদের অজ্ঞাত .নহে! এই পচন বা গীঁজন সম্বন্ধে গুটিকয়েক কথ! বলিবার” জন্ত' আমার 
এই প্রবন্ধে অবতাঁবণাঁ। নিষ্নন্লিবেশিত তালিকাতে তাঁহাদের ক্রমিক বিষ্লেষণের ফল 
দেখান গেল : f | টি 
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কারণ ভাই অক্সাইড সা Cs 55975) 
সিক Hes acid) ' acetone 
. 
কার্বণ ডাইঅক্সাইড ও জল টি | 


শ্বেতমার কিম্বা 091151056 এসিড ও জল দ্বার! সিদ্ধ করিবার পূর্বে 61:11 দ্রাবণের তু'তেকে 
(Copper sulphate) তাম্রের. নিয়তর ক্ষারে (04:85, ০২1৫) পরিণত করিতে 
পারে না। কিছু ক্ষণ এসিডে সিদ্ধ করিলে কিম্বা চিবাইলে উহা .সম্ভবপর হয়। ভাত চিবাইলে 
যে মিষ্ট লাগে তাহার কারণও তি Polarimeter নামক যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে 
তাঁব্তম্য দখা যাইবে । 

চিনির পানা রাখিষ! দিলে পচিষা মদ প্রস্তুত হয, বার জানে। শুধু চিনি কেন, 
_ উতভিজাতীয় বা প্রাণীজগতের পদীর্ঘমাত্রই ক্রমে পচিতে থাঁকে। এই গীঁজনক্রিয়ার প্রকৃত 
তথ্য আবিষ্কৃত হইতে যদিও বিলম্ব হয়, কিন্ত ক্ষুদ্র জীবাণুসকল যে এই ক্রিয়ার জন্ত 
দাধী তাহা সর্বপ্রথমে আবিষ্কৃত হয হল্যাওদেশীয় এটনি ভান লিউযেনহুক (Antony Van 
Leeuwenhoek) দ্বারা । তাহার জীবন উপন্তাসপ্রায়। ডেল্ফ্টু (De!) নগরে ১৬৩২ খৃঃ 
অব জন্মগ্রহণ করিয়া আমষ্টারডাম (Amsterdam) সহরে কোনও বন্ব্যবসায়ীর' নিকট তিনি 
কার্য্যনবীশ হন; কিন্তু এই সমযেই কাঁচ ঘসিষা আতসকাঁচ (1579): প্রস্ততপ্রণালী ' আধত্ত 
কবেন। কিছুকাল পরে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন কবিষা আতসকাচপ্রস্তপ্রণালীতেই 'লাগিয়া যান 
এবং পরে ১৫০ গুণ পর্যন্ত বর্্ধিতায়তনের উপযোগী আতসকাচ তৈযারী করেন।”' এই 
আতদকাচের দ্বারা প্রাষশঃ পচন আরম্ভ হইযাছে এমন জল বা উদ্তি বা প্রাণশীল 
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৪০২ প্রকৃতি 
বস্তুমকল পরীক্ষা করিয়! দ্বেখিতে পান যে, উহাদের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র জীবাগুসকল রহ্যাছে; 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার নড়িষা চড়িযাঁও বেড়াইতেছে। এণ্টনি ১৭২৩ খৃঃ অন্দে 
প্রীণত্যাগ করেন। আজ শিক্ষিত জগৎ তাঁহার নিকট কি পরিমাণে খণী তাহা যাহারা 
চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ তাঁহাবা সহজেই বুঝিতে পারেন। রাঁসাঙ্গনিকেরা আজ সেই 
আঁবিফাঁর ধরিষা এক নৃতন বিজ্ঞানের স্থ্টি কবিষাছেন যদ্বারা চিকিৎসাশান্ত্র ছাড়া মানুষের 
দৈনিক আহার-বিহাঁর এবং অন্তান্ত সুখ-সুবিধারও আযৌজন হইবাছে। এ বিষষে আমরা পরে 
আলোচনা করিব। এগ্টনির আবিষ্কারের ফল প্রথমতঃ অবশ্য চিকিৎসা শাস্তরেই দৃষ্ট হইল; 
কেন না, মানুষের সর্বপ্রথম আকাজ্ষাই হইল শবীর সুস্থ রাখা ও ব্যাধিমুক্ত হওয়া । ও সময়ে 
প্লেগ মহামারী ইয়ুরোপ ভূখণ্ডে আবির্ভূত হয়) সুতরাং চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতিপ্রকল্পে 
সকলেই আৰষ্ট হন। যাহা হউক ১৭৬২ খৃঃ অব্দে ভেনিসদেশীয় চিকিৎসক প্লেন্সিজ 
(Marcus Antonius Plenciz) সর্বপ্রথমে লিউয়েনহকের আবিক্কার দেখিযা এই মীমাংসায় 
উপনীত হন যে, যখন জীবাণুসকল কোনও বস্তুতে বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয় বা ক্রমে সংখ্যায় বাঁড়িতে 
থাকে তখন গাঁজনক্রিয়া আরম্ভ হয। অস্তাঁপি আমরা এই সুত্র হইতে বড় বেশী দুর অগ্রসর 
হই নাই। সত্যদর্শন ও সত্যাঙ্ণুহুতি এ ছ'ষের ফল প্রাষই সমান! 

কিন্ত প্লেন্সিজের গবেষণার ফলিতাংশ চাপা পড়িয়া রহিল। তখন এই ক্ষুদ্র জীবাণুর 
জন্ম বা আবির্ভাব কি প্রকারে সম্ভব হয় তাহা লইয়া পণ্ডিতের! ব্যস্ত হইলেন। একদল 
এই মত প্রচার করিলেন যে, মৌলিক বা জীবনবিহীন রাসায়নিক যৌগিক পদীর্ঘ হইতে স্বতঃই 
ইহাদের উদ্ভব হইতে পারে; বিশিষ্ট পণ্ডিতেরা অপর পক্ষ হইতে প্রতিবাদ করিয়া 
বলেন যে, গীজনক্রিয়ার মূলে জীবাণু--কিন্তু এই জীবাণুর জীবনহীন পদার্থ হইতে সম্ভব নষ। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই জীবাণুর জন্ম-ইতিহাস লইয়া বিশেষ আন্দোলন চলিতে 
থাকে এবং এক শতাব্দী পরে মনস্বী পাষ্টযবের (P50) গবেবণাঁতে ইহাঁর প্রকৃত তাৎপর্য 
বোধগম্য না, হইলেও পচনবিজ্ঞানের প্রকৃত রহস্য হৃদযদ্ম হয। “ন্বতঃসম্তব” সুত্রের 
পক্ষপাতিদের মধ্যে ইংরাজ পাদ্রী নীডহামের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । পণ্ডিত হেলমণ্ট ও 
এবিষয়ে. অগ্রণী। এই শেবোক্ত বিজ্ঞানবিদ্‌ কৃত্রিম ইন্দুর প্রস্তপ্রণালীর প্রস্তাবনা করেন! 
নীভ্হাম্‌ একটী সরল পরীক্ষা দ্বারা তাঁহার দ্তঃসম্তবচহুত্র প্রমাণ করিতে চেষ্টা 
পাইলেন *- 

ব্রি রে রান এবং তাবপর বোতলের সুখ বন্ধ 
করিষা কয়েক সপ্তাহ বাঁখিষা দেওযা হয। পরে বোতল খুলিযা দেখা গেল ষে, 
জীবাপুষকল মাংসের জুমে আবির্ভূত হইয়াছে । নীডহাম্‌ এই সাব্যস্ত করিলেন যে, জীবাণু 
প্রাণহীন রাসাষনিক পদার্থ হইতে উদ্ভাত হইল। এই পরীক্ষার ভিতর যে ছুইটি সুত্র তিনি 
সত্য বলিয়৷ ধরিষ! লইলেন, স্র্থাৎ উষ্ণ পাকে ছুসের জীবাণুর মৃত্যু, আর বাঁহিরের জীবাণুর 
অনংস্পর্শ--তাহাই এখন সমালোচনার বিষষ হইল। বিশ বৎসর পরে ম্পালাঞ্জানি (Abbe 
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99811575870) শোযোক্ত সত্যটিব খুঁত ধরিলেন ; যে বায়ু বোতলের উপরিভাগে জুনের উপর 
ছিল তাহাকে উত্তাপ দ্বারা পোড়াইয়৷ জীবাধুরহিত করিয়া দিলে আর জীবাণুর উৎপত্তি 
হয না,_এই সংবাদ স্পালাঞ্জানি প্রচার করিলেন। শ্বতঃসম্ভবে'র লোকেরা ইহাঁতেও 
দুমিলেন না; বায়ুর উপর এরূপ কঠিন ব্যবহারই জীবাধুউদ্তবের বিশ্বকারী--ইহাই বলিতে 
লাঁগিলেন। ইহার তাৎপর্য্য কি আমরা! সকলেই বুঝিতে পারি ! : 

১৮৩৬ খৃঃ অব শুল্টজ (9০1১105) স্বীয় পরীক্ষা দ্বার! একটী নৃতন- সত্যের অবতারণা 
করিলেন। যে বয়ুতে জীবাণু থাকে সেই বায়ু জীবাণু দ্বারা গাঁজনক্রিয়া প্রারক্ধ করে। তিন 
বৎসর পরে থিওডর শভাঁন (1০৭০: 5০200) নামক আর এক পণ্ডিত বিভিন্ন উপায়ে 
ইহাই সমর্থন করেন; অধিকন্ত Potassium arseniate দ্বারা জীবাণুর যে ধ্বংস হয় আর উহার 
সমক্ষে গীজনক্রিয়া আরব্ধ হয না, ইহাও দেখাইলেন। সেই দিন হইতে রমায়নশান্ত্রে বিষেধকের 
(antiseptics) কল্পনা প্রথমে প্রবেশ করে। প্ন্বতাসম্ভবের? দল এই সকল যুক্তির 
বিরুদ্ধে মাত্র এই কথাই বলিলেন যে উত্তাপে বায়ুব ক্ষমতা নষ্ট হয। সুতরাং যখন 
স্োঁডার (5০১৮6০৭০৮) এবং দাশে (198506) দেখাইলেন যে বায়ু তুলার ভিতর দিয়া বিশুদ্ধ 
করিয| নিলেও কোন কোনি ক্ষেত্রে গাজন বা পচন আস্ত হয না, তখন 'স্বতঃমম্তবের’ সমর্থন- 
কাঁরীরা একটু শিথিলপদ হইলেন! কিন্তু ইহারই পর ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্যারির বিজ্ঞান-সংসদের 
© (Paris Academy of Science) পুবস্কার ঘোষণা করিবার পর পাষ্ট [রর এই বিষয়ের 
চুড়ান্ত পরীক্ষা করিষা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন £__ 

(ক) অপেক্ষাকৃত বেশী উত্তাপে বস্তমাত্ই জীবাণুবিহীন করা যায় ; 

(খ) এইরূপে সংশোধিত (3:51560) বস্তু যদি জীবাণু হইতে পৃথক্‌ রাখ! যায়, তবে 
তাঁহাব কোন পবিবর্তন হইবে না। t 

এই দুই স্থত্রের তাঁৎপর্য্য যখন '“স্বতঃসম্ভবে'ব সমর্থনকারীদিগকে বুঝাইয়! দেও! হইল, 
তখন আর তাঁহাদের আপত্তি রহিল না। কারণ, তাঁহাদের পূর্ববর্তী যুক্তি যে কঠিন 
প্রক্রিয়া, যথা উত্তাপে, জীবাণুউৎপাদনের শক্তি বস্তমাত্রেই রহিত হয, ইহাও খণ্ডিত 
হইল।' কেন না, প্যষ্টযর দেখাইলেন যে, এবছিধ কঠিন উপাষে হৃত জীবাধুক্ষেত্রেও জীবাণু 
সংবেশ করিলে পুনরায পচন বা গাঁজনক্রিযা প্রারন্ধ হয়। 

পাষ্টযরের এই গবেষণার প্রচারের পর অন্তান্ত কৃতীরাও এই মন্তব্যে উপস্থিত হইলেন। 
কিন্তু কারষ্টেন্‌ (09150), ভিগাও, (15800) এবং বিচাম্‌ (861009100), বিশেষতঃ 
শেষোক্ত পণ্ডিত অন্ত আর এক দিক দিযা তাহাদের স্বতঃসম্তবে'র প্রমাণে ব্যস্ত হইলেন। বিচাম্‌ 
ধরিলেন যে, জীবাণু মরিলেও আঁবার তাহার বচিবার ক্ষমতা থাকে ; এমন কি, অনেক যুগের 
মধ্য দিয়াও তাহার! মৃতীবস্থাঁষ থাকিয়া পুনরায় জীবিতাবস্থায় আসিয়া পৌছাইতে পারে। 
যাহা হউক, বর্তমানে এ মতের পরিপোষক অতি অল্প লোকই, কিন্তু পাষ্টমরের সুত্র যে 
জীবনীপক্তি-সম্পন্ন জীবাণু হইতেই জীবাণুর জন্ম, ইহা কি সত্যই প্রমাণিত? ইহাঁব তাঁৎপর্ধ্য কি 
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ইহাই নয যে, প্রথম জীরাণুও জীবনীশক্তিব ফল? আঁদি জীবনীশক্তির ‘উৎপত্তি তবে 

কোথায় ?, - { . 

* এতক্ষণ আমরা গীঁজনক্রিয়ায় জীবাণুর উপস্থিতি ও জন্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আঁলোঁচন| কবিযাছি।- 
এখন দেখ! যাউক গাঁজনক্রিয়া বিশেষভাবে কি .কি কারণের উপর নির্ভর করে । যদিও 

সুরাসার প্রস্ততগ্রণালী অতি পুরাতন, -আমাদেব সোমরস, গ্রীকদিগের বেকাসের পূজোপকরণ 

মিরার খ্যাতি অতি প্রাচীন--কিন্ত ইহার প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানের চেষ্টা আধুনিক । বেসিলাস্‌ 
ভেন্েন্টিনাম্‌ (Basil॥s Valentinus) নামক একজন রাঁসাধনিক পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম 

ভাগে” গাীঁজনক্রিয়াকে পরিঞ্কারকরণের সহিত এক বলিয়া বিবেচনা! করেন )-কারণ দ্রাক্ষারস 

ইত্যাদি যখন -গাঁজিয়া সুরাসারে পরিণত- হয, তখন সমস্ত র্লেদ কাঁটযা রস পরিষ্কারভাব 

ধারণ কবে; আর উপরে কিংব! নীচে ম্ধলা ( যাহা এখন আমরা 9০29: বলিযা জানি) 

পড়িয়া থাকে। পণ্ডিত ষ্টাল্‌ (38201) ও ণেষে ১৪০ বৎসব পবে লীবিগ (Liebig) 

বিভিন্ন মত প্রচার করেন। উহার সারার্থ এই যে আভ্যন্তরীণ গতিই গাজন বা সাধারণ পচনের 

হেতু। যে বস্তুতে এইক্ঈপ গতি চলিতেছে তাহাই অন্ত - স্থির .বস্তুতে গতি প্রসারিত-করিতে- 
প্রারে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্ভ পর্য্যস্ত এই মতই সাধারণের কাঁছে যথেষ্ট বলিষা বিবেচিত, 
হইতেছিল। কিন্তু এই সময়ে লাবোয়াসিয়ের (1,9%০1515) অন্তরজানের আঁবিষ্কারে 

উত্তেজিত হইষা গে লুসাঁক (38 [,15550) 3 অন্নজানেই ' গীঁজনের' হেতু নিহিত,, 
এই কল্পনা করেন। কেহ কেহ বলেন যে, গে লুসাকের মনে এই ব্যাখ্যা অন্পজানের, 
আবিষ্কার হইতে উদ্ভূত হয় নাই। ইহার ইতিহাস উপন্যাসের মত | এপার্ট (210 নামে 

প্যারিস নগরে কোন সিষটাননব্যবসায়ী ও পাচক ছিল; সে পূর্কাকথিত স্পালাঞ্জানির সমসাময়িক । 

মনস্বী ম্পালাঞজানি যখন "ম্বতঃসম্তবে'র বিরুদ্ধে মত প্রচার কবিষ! চাক্ষুষ প্রমাণের ছার! দেখান যে, 

মাংস, ফল, শাঁক্সবজীও অবস্থাত্তরে গীজিযা'উঠে না, তখন এই চতুর পাঁচক ও সত্যটী একটা 

বিস্তৃত ও'অতি প্রযোজনীষ ব্যবসাষে প্রযোগ করিলেন। আজ কাল যে Preserved food ও 

£155 আমর! দেখিতে পাঁই তাহার আদি গুরু এই এপার্ট । বায়ুর সঙ্গে সম্বন্ধ (bermetically) 

বিচ্ছেদ করিয়া কোনও বস্তু যদি শিশিতে ভরিষা কিছুক্ষণ উত্তপ্ত জলের উত্তাপে রাখ! যাঁয় তবে 

প্র সকল বস্তু না পচিয়। বহক।ল স্বাভাবিক অবস্থার থাকে, ইহাই তিনি প্রমাণ করিলেন । 

এই নূতন শিল্পের বিস্তারে বিস্তর ধন ও মর্য্যাদা লাভ করিয়া এপার্ট ১৮১০ খৃষ্টাব্দে এক পুস্তক 

প্রণয়ন করেন; ইহার চতুর্থ সংস্করণ ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বাহির হয। ইহাতে বুঝিতে হইবে, এই 

আবিষ্কার কত আগ্রহের সহিত লোকের! গ্রহণ করিয়াছিল। গে লুমাক তাঁহার 

দেশবাসীর এই আবিষ্কারের মূলে দেখিলেন অস্্জানের অভাব। স্বরাসার প্রস্তুত 

সম্পকীঁষ কতকগুলি পবীঙ্ষা করিযা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, গাঁজন্রে আরস্তে 

অস্ত্জীনের উপস্থিতি চাই; একবার আরম্ভ হইলে আর উহার প্রযোজন নাই। গে লুসাকের 

মতে- একটি বিষয় বিশেষ-লায় দেয়_যখন মদ পিপাঁতে ভরিতে, হয়, তখন পিপাঁত্ুলি 


প্রকৃতি ' ৪০৫ 
গন্ধক-জ্বালাইয| পরিক্কার করিতে হষ, তাহাতেই পচনক্রিয়! নিরুদ্ধ হয়। এই সীমান্ত ঘটনাঁটীর 
তাৎপৰ্য্য গে লুদাঁক 'এই ভাবে বুঝান যে, 90120: 03০5০ অন্নজানলোঁভী, পিপা 
হইতে সেই হেতু অন্জান অস্তহিত হয; সুতরাং গাঁজন ব! পচন সম্ভব হয না। কিন্ত 
১৮৩৮ খৃঃ অন্দে শভানেব (Schwann) পরীঙ্গা দ্বারা ইহাই প্রদর্শিত হয যে, অশ্নজানের 
অনুপস্থিতিতে জীবাগুই গাঁজন প্রার্ধ করে; অন জান নয়। পরে ইহাতে প্রদর্শিত 
হয যে, গাঙ্ষনে অগ্জাঁনের উপস্থিতির কোন প্রযোজনই নাই । 

কি প্রাণিজগতে, কি উত্ভিদজগতে, কি মনোজগতে সত্য যে কত ধীরে ধীরে প্রকাশিত ও 
স্বীকৃত হয দেখিলে আশ্চর্য্যাদ্বিত হইতে হয । গে লুসাঁকের মতের পৰ তিন জন সত্যসন্ধানীর 
নাম উল্লেখযোগ্য, বাহার গীজনেব প্রক্রিষাতে আরও কিছু ঘটনা যোগাইলেন। ইহাঁরা_-(১) 
ক্যাগনিষার্ড লা-টুর (Cagniard La-toUr), (২) থিওডর শভান (Theodar Schwann), 
(৩) ফ্ৰেড রিক কুষেটসিং (Freidrich kurtzing) | 

এক্ষণে আম্বা একটি নৃতন কথার অবতারণা করিব। এ পর্য্যন্ত ইহাই দেখিয়াছি যে, 
জীবাণু দ্বারাই গাঁজন প্রারধ হয। চিনির রস-গীঁজনক্ষম যে জীবাণু তাঁহার নাম yeast ; 
ইহা উত্তিদ্জগতের নিয়তম স্থষটি । ১৮১৮ খৃঃ অব্দে 731522 নামক একজন জার্ম্মাণ 
/৩৪5এর প্রকৃত তথ্য প্রচার করিষা বলেন যে, উহা প্রাণশীল’” এবং ইহার জীবনীশক্তিই 
গাঁজনের হেতু। কিন্ত এত বড় সত্যটা তিনি কেবল সাঁমান্ত প্রসঙ্গে উল্লেখ করিযাছিলেন 
মাত্র । বিশ বৎসব পরে, গাঁজনক্রিয়া জীবনীশক্তির সঙ্গে জড়িত এই তথ্য ক্যাগনিয়ার্ড লা-টুর, 
থিওডর শভান ও ফ্রেডরিক কুয়েটসিং প্রায় একই সময়েই প্রচার করেন। ক্যাগনিষার্ড অনুবীক্ষণ 
যন্ত্রে সাহায্যে ')e৭5৮এব বৃদ্ধি পরীক্ষা করিয়া এবং এই বৃদ্ধিব পদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করিষা 
বলেন ফে,' ইহা- যে শুধু প্রাণশীল তাহা নহে, - সম্ভবতঃ ইহ! উদ্ভিদ্জাতীষ। এই ‘শেষোক্ত 
বিষয়টীর সম্পূর্ণ বিচার ও অনুসন্ধান শতাঁন করেন। অগুবীক্ষণেব সাহায্যে যখন পরীক্ষা করেন 
তখন তিনি দেখেন যে, 7589 বহুতব বর্তলাকাব বিন্দুর সমন্থযে গঠিত। এই বিন্দুনিচয় 
প্রাশঃ একত্র হইয়া শৃলে কিংবা শাখীপ্রসীরণণীল আকৃতিতে পৰিণত হ্য। 

এই দৃশ্ুটী পূর্বপরিচিত“বহুকোঁাত্মক (721606110197) ছত্রকের (2581) - গ্রকৃতির 
কথা মনে আনিষা দিল। কিন্তু এই আক্ৃৃতিগত সাদৃগ্তই যে 7585£এর উদ্ভিদসম্তবের 
একমাত্র প্রমাণ তাহা নহে; 7589এর পুনকৎপাদনবৃশ্ঠই সর্বাপেক্ষা যৌক্তিক। যেমন 
উদ্ভিদ্রজাতীষ পদার্থ দেহ হইতে অংশবিশেষ ঠেলিযা বাহির করে, তেমনই 58563 তাহার 
বর্তলাকাঁর দেহ হইতে ক্ষুদ্রতর বিন্দু বাহির করিযা ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয। পশুপক্ষির উৎপাদন কিন্ত 
একূপে হয না। শভান ইহাও দেখিলেন যে, 9585এর উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে 
গাঁজনক্রিযাও বর্ধিত হয়। এই" আবিষ্কারের ফল' শভান তাহার বন্ধু ও সহযোগী 
অধ্যাপক মেযার()1০5৩)কে জ্ঞাপন কবেন। তিনিও শভানের মত সমর্থন করেন এবং 
75৪96এ হরিত্বর্ণ (০010:07711) পদার্থের অভাব বশতঃ উহাকে শৈবাল - (4165) শ্রেণীস্থ 


৪০৬ প্রকৃতি 


না করিয়া ছত্রক ((॥॥৪খ5)শ্রেণীতে উহার স্থান দেন। এই প্রকাঁবে 7০৭৪ উদ্ভিদশ্রেণীর 
সর্বাপেক্ষা অপরিণত ও নিয়তম ছত্রক বলিয়া পরিচিত হইল । ফ্রেডারিক কুয়েটসিং 
স্বতত্রভাবে একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন; বরং ক্যাগনিযার্ড ও শভানের 
মতপ্রচারের আগেই (১৮৩৪) তিনি এই মত পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। যাহা হউক 
“সি্ক| জীবাণু’ সন্ধে তাহার আবি্কারই সর্বপ্রথম এবং তিনিই উহার উদ্ভিদপ্রক্ৃতি 'সঘন্ধে 
সর্বপ্রথম পরিষ্কার মত প্রকাশ করেন। এক্ষেত্রে তাহার গৌরব ও কৃতিত্ব একচ্ছত্র । তাঁহার 
অসামান্ত বিশ্লেণক্ষমতার পরিচয় একটা মাত্র ছত্রেতেই প্রকাশ পায় যখন তিনি সজোরে 
বলেন যে, গঁজন জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া মাত্র (Organo-chemical Process) ; আর 
সমস্ত জৈবিক ক্ৰিয়াই ওঁয়প ৷ ক্যাগনিয়ার্ডের কার্য্যসঘবন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার অন্ত 
প্যারির বিজ্ঞান-সংসদ (Academy ০£ Sciences) একটী সমিতি নির্বাচন করেন; ও 
সমিতির তিনটা সভ্যের মধ্যে একজন টারপিন (7:21); তিনি ক্যাগনিয়ার্ডের তথ্যের 
আভাসে নিজেও কিছু- পরীক্ষা করেন, এবং পরিশেষে শভান এবং কুয়েটসিংয়ের কার্য্যাবলী 
স্মদ্থিত করিয়া এক পুস্তক প্রণয়ন করেন, যাহাতে ক্যাগনিয়ার্ডের প্রবন্ধে যত ন! ছত্র বা 
কলাম (0০180)7) ছিল ততোধিক পৃষ্ঠা ওঁ পুস্তকে ছিল। ইহার ফলে পৃথিবীর গাঁজন সম্বন্ধে 
জ্ঞান কিছুই বৃদ্ধি পাঁষ নাই। কিন্তু তুর টারপিনকে এখনও অনেক পণ্ডিতের! প্রাণমূলক 
সুত্রের (Vitalistic theory) প্রবর্তক বলিয়া মনে -করেন। টারপিন তখনকার 
লোকসাধারণকে চিনিয়াছিলেন সন্দেহ নাই! 

লীবিগের মতেব বিশেষ আলোচনা এখানে নিশ্রয়োজন; তাহার আভাস পূর্বেই 
দিয়াছি। লাঁফাঁর (৭) তাঁহার বিখ্যাত পুস্তকে এ সম্বন্ধে এই বলেন যে, অরক্ষিত দুর্গে 
গোলাবর্ষণ আর লীবিগের মতের তীব্র সমালোচনা একই কথা। লীবিগ ও তাঁহার পুস্তকের 
পুনঃসংস্করণে তাঁহার মতের অল্পবিস্তব পরিবর্তন করেন। অন্্জানের অভাবে জীবাণু এ 
অশ্লজানপ্রান্তির চেষ্টাতেই গাঁপ্ুন আরম্ভ করে,__প্যাষ্টিঘর এই অসমর্থনশীল প্রস্তাব উপস্থিত 
করেন। যখন আমর! স্ুরাসার বা শর্করা হইতে সিরকা তৈয়ারী করিতে যাইয়া দেখি যে অস্ন- 
জানের উপস্থিতি নিতান্ত প্রযৌজনীয়, তখন আর এ মতের সমর্থনেব কোন পথ পাই না। 
এক্ষণে যদিও ইহা স্বীকৃত যে, জীবাণুর জীবনীশক্তি ভিন্ন গাজন সম্ভব হয় না, তবুও কিরূপে এই 
জীবনীশক্তি ক্রি! করে তাহার সঠিক কোনও আভাস পাওয়া যায় নাই। নিউজেলি 
(0811) বলেন যে, প্রাণশীল কোষের অভ্যন্তরে রাসায়নিক অণুসকল যে শক্তিতে বিচরণ 
করে সেই শক্তিই বাহিরে আঁদিরা গাঁজন আরম্ভ করে। দৃশঠতঃ লীবিগের মতে আর 
নিউজেলির মতে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই ; কিন্তু বস্তুতঃ পার্থক্য এই যে, লীবিগ রাসায়নিক 
বস্তুনিচযকেই বর্তা বলিয়া! সাব্যস্ত করিয়াছিলেন যেখানে নিউজেলি ও জীবিত কোষক্চেই 
গাজনের কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিরাছেন । বর্তমানে যে সিদ্ধান্ত প্রায় সকলেই অনুমোদন 
করেন তাহার প্রবর্তক ট্রাউবা (0:80০)1 কোষাভ্যন্তরস্থ জীবাণুর ত্যক্ত র্লেদের 


প্রকৃতি ৪১৭ 


(5ecretions) দরুণ গীঁজনক্রিয়া সিদ্ধ হয় তিনি ইহাই বলেন। কোঁষাবরণের মধ্য দিয়! 
এই ক্লেদ বহিংস্থ তরল পদার্থে 01910) নিহিত শর্করা জাতীষ বস্তুকে বিভক্ত করে, কিন্তু 
নিজের কোনও প্রকার রাঁসাঁধনিক পরিবর্তন হয না। এই ক্রিয়াশীল পদার্থকে Enzyme 
আখ্যা দেওয়া হইয়াছে; আমরা ইহাকে জীবাণুক্লেদ এই আখ্যা দিয়া ইহার সমন্ধে পরে 
' কিছু 'বলিব। এই ক্লে শর্কবাজাতীয পদার্থের সন্নিহিত হইলেই উহাকে বিভাগ করিতে 
আরম্ভ করে। রাসাষনিক পদার্থ নিজে বিভক্ত পদার্থে সঙ্গে সমন্বিত হয; ভিত 
মুক্তভাবে ক্রিয়া করে, ইহাই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য। ' 
' গীজনের ভিত্তি যে যে বিশেষ ব্যাপাবের উপর অবস্থিত, এতক্ষণ. আমরা তাহার আলোচন। 
করিয়াছি; ট্রাউবার অভিমত এইক্ষণে স্বীকৃত ; এই ভাবেই আমরা পরবর্তী' অধ্যায়ের 
আলোচনা আরম্ভ কবিব। গীঁজনের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দরকার, তাহা আপাততঃ এইয়পে 
বিকৃত করিতে পারি__জীবাগুব জীবনীশক্তি দ্বারা পদার্থনিচয়ে যে কোনও বিভাগ বা 
পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাহাকে ..'গাঁজন” অভিহিত করা যায়। বিভাগ ও পরিবর্তন এই হুইটী 
কাৰ্য্যই অর্থসম্থিত; কারণ, গাঁজনকার্ধ্যটি শুধু স্থরাসারের আনুসঙ্গিক বিবেচনা করিলে 
চলিবে না; জীবাণুকৃত সকল প্রকার পরিবর্তনই গীক্জনশ্রেণীভূক্ত । অবশ্ত চল্‌তি কথায় 
গাজন অর্থ স্থরাপ্রস্ততকরণের পদ্ধতিবিশেষ। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরিভাঁষাষ উহার অর্থ এত 
সীমাবদ্ধ নয়। বায়ুস্থ যবঙ্গারজান (16987) যখন উদ্ভিদের সঙ্গে জীবাণুর সাহায্যে 
যুক্ত হয তাহাও গাঁজন; আবার যখন অগ্লজান শর্করাকে সুরাসারে বিশ্লেষণ করে অথবা 
সিন্ধ/তে পরিণত করে তাঁহাঁও গাঁজন; তবে 'গীঁজন, এই শব্দটার নির্বাচন ভাল কি মন্দ 
তাহার বিচাঁর বিজ্ঞ স্ুধীমগ্ডলীর উপব নির্ভর করে। 
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পূর্বেই বলিযাঁছি যে, এই জীবাণু উদ্ভিদজাতীয় এবং উত্ভিদজাতীষেরও সর্বানিন্ন শ্রেণী- 
ভুক্ত, যাঁহাকে উদ্ভিদবিদ্যাতে ছত্রক (£8:151) বলে। এই ছত্রক সর্বাপেক্ষা নিয্নন্তরস্থ 
বিকাশ এবং হরিত্বর্ণ পদার্থ (010:0211)-বিহীন ; ইহা বৃদ্ধির প্রকাঁরভেদে ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত । এক শ্রেণীকে 5০01500790859 বলে; অপর শ্রেণীকে [:9750055 অথবা! 
অপেক্ষাকৃত উচ্চন্তরস্থ ছত্রক বলে। 5০hiz০mycetesএর যে কোষ তাহার আক্কৃতি 
ক্ষুদ্র দণ্ডস্বয়প বলিঘ! নির্দেশ করা যাইতে পারে৷ ইংরাজী ভাষাতে উহাকে যে Bacteria 
বল! হয় তাহার হেতু 89০50. অর্থে :০৫ ) এই কোষের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের উপর নামকরণ 
নির্ভর করে; যখন কোষের বিস্তৃতি সর্বদিকেই সমান তখন উহাকে ০০০০৪ or micrococcus 
বলা হয়। কিন্ত যখন সর্কদিকে সমব্যাপী না হইযা কোষের দৈর্খ্য প্রন্থ হইতে অন্ততঃ 
দ্বিগুণ, তখন উহাকে বলে Bacillus (elongated ৮০d); আঁর যদি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের এই 
সম্বন্ধ না থাকে তখন উহাকে Bacteria বলে । সুতরাং ব্যাঁক্টিরিয়া শব্দের ছুইটী তাঁৎপর্য্যই 


৪০৮ | প্রকৃতি 
মনে রাখিতে হইবে এক উহাঁব সাধারণ অর্থ Schizomycetes মাঁত্রের নাম; আর দ্বিতীষ 
উহার আকৃতিজনিত পার্থক্যের দরুণ যে শ্রেণিবিভাগ |. 
₹_ ষদ্দি ৪৪০%11১ জাতীয় কোষ প্রাণবীষ ক্রিযাতে ফুলিযা লাটুর আক্কৃতি ধারণ করে তাহাকে 
clostridium বলা হয। যদি দণ্ডটি ধনুকের অথব! (, ) কমার স্তাষ বঙ্কিম হয়, তাহাকে 
Vibri০ বলা হয়। আর যদি কষেক বার প্যাচ খাঁয় বা ঢেউয়ের মত আক্কৃতিযুক্ত হয, তাঁহাকে 
Spirochaete ৰবলে। এই বঙ্কিম আকৃতির দণ্ড যদি সমান জমিতে না থাকিয়া ক্রুর মত হয় 
তাহাকে 97017111007 ৰলে। যদিও Bacteria সর্বাপেক্ষ। ক্ষুদ্র জীবাণু, তবুও তাঁহাদের পরিমাঁপ- 
+ নিৰ্ণধ আমাঁদের শক্তির ভিতর ; অগুবীক্ষণের সাহীষ্যে ইহা করা হয। সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র জীবাণুর 
পরিসর 1% অথবা .০০7 0007এরও কম । Linderএর মতে Lactic acid bacteria 
6-1৮ ) আবার clostridium butyricum দৈর্ঘ্যে 3 হইতে 10 ৮ এবং প্রচ্থে 1৮ | কপি 
পাতায় এক প্রকার জীবাণু থাকে, তাহার নাম Bacillus 27550061100 1 যত প্রকার 
বিভক্ত (6351০2) ছত্ৰক আছে তাহাব মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ; ইহার নামেই তাহা 
প্রকাশ পাইতেছে। ইহার দৈর্ঘ্য 10%, আর প্রস্থ 2:58 ; সুতরাং পূর্ব্বোলিখিত জীবাণুর প্রাষ 
৯০টীর সমান । এন্থলে ইহা বলাও অপ্রাসলিক নয যে আলোঁকরশ্মির তরঞ্জদৈর্ঘ্য D রেখার 
তুলনায প্রায় 0. 6 ॥; Lactic acid bacteriaর পরিসরও প্রায় তাই। স্থতরাং 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জীবাণুকায যে প্রাঁঘ অনৃপ্ড হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। 
পূর্বে যে আক্কৃতিগত পার্থক্যের উপর নির্ভর করিষা জীবাণুর : নামকবণ কর! হইয়াছে, 
তাহার প্রযোজন তত অনুমিত হয না, কেন না একই জীবাণু বিভিন্ন অবস্থাষ বিভিন্ন পরিসর 
প্রাপ্ত হয়। তবে এই সকল নাম ওঁ বিভিন্ন পরিসরের জন্যই প্রযোজ্য এবং যে জীবাণু 
সাধারণতঃ যে পরিসরে দেখা যায় তাঁহার সেই পরিসরের মৃতই নাম দেওবা হয। পূর্বে জীবাণুব 
বিভিন্ন পরিসরে অবস্থানের ক্ষমতা আছে বলিযা জানা ছিল না; কিন্তু ইদানীং বহুতর পরিসরে 
সিডি জাহির দাতা রি হবার 
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, এক্ষণে আমরা অন্ত জীবাণুর পর্য্যালোঁচন! না করিষা স্ুরাসাঁর প্রস্ততকরণে 'যে জীবাণু 
কার্যকারী তাহায়ই পরিচয়ে প্রবৃত্ত হইব। এই জীবাণুর নাম ৮০৪৪ ; ইহা যে উদ্ভিদ্‌জাতীয 
পদার্থের অতি সরল অবস্থা তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইযাছে। যখন গান্দন হইতে থাকে তখন 
আমরা দেখিতে পাই একপ্রকার পদার্থ ওঁ গাঁজনের জলে Carbon di০xide উত্তবের 
তাড়না উঠা নামা করে এই পদার্থের একটু যদি জলে মাঁড়িয। অণুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা 
করি তবে দেখিতে পাঁইব যে, উহা বহুসংখ্যক গেলারুতি ও ডিথ্বাককৃতি কোষে পবিপূর্ণ। এ 
কোষনিচয় কখনও বা স্বতন্ত্র, আবার কখনও বা যুক্ত এবং লম্বাঘ ৩ হইতে ১৮ মাইক্রোমিলিমিটার 
(micromillimetres) ; কোঁষাঁবরণ পাঁতল! ও স্বচ্ছ এবং উহা 06115195৩ তথব। এ প্রকার 


প্রকৃতি - ৪০৯ 
কোন পদার্থে নিৰ্ম্মিত । কোষাভ্যন্তর জীবপন্ক (:০:99155%)দারা প্রায পরিপুর্ণ। তরুণ 
কোষের জীবপঙ্ক প্রায় স্বচ্ছ, কিন্ত প্রাচীন কোষে উহা! অন্পবিস্তর গুঁড়ার মৃত (Granular); 
কোঁস্থ রন ও জীবপন্ককে সিক্ত রাখে। কোঁষাবরণ ভেদ করিয়া ই রস বাহিরে আসে; 
জীবপক্কের দেহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত বর্তমান; এই গর্বগুলিকে ৭ড৪০৪০1৩৩ বলা হয়! কিন্ত 
yeastএ হুরিত্বর্ণ পদার্থ (0010:021:511) নাই । এই হরিতবর্ণ রঙ না থাঁকাঁর দরুণ %585এর 
জীবপন্ক পরীক্ষা করা অপেক্ষাকৃত সহজ | একখণ্ড কাচের উপর জল মিশ্রিত একবিন্দু yeast 
নিষ! তাহার উপর যদি কাঁচখণ্ড (0০৮ 516) দিয়া চাঁপা যায, %5৪9৮কোষের কতকগুলি 
& চাপে ভাঙ্গিষা! অত্যন্তরস্থ জীবপন্ককে বাহিরে ঠেলিয়া আনে। এক্ষণে অগুবীক্ষণের সাহায্যে 
দেখিলে দেখিতে পাইব ওঁ জীবপঙ্ক জেলির (7611 ) মত ; কোঁষাবরণও সঙ্গে সঙ্গে একটু 
সঙ্কুচিত হয। ইহাতে সপ্রমাঁণ হয় যে, স্বভাবতঃ অস্ছিন্ন কোঁষে কোযা্যন্তরস্থ. তরল 
পদার্থ উহার আঁবরণের উপর কিঞ্চিৎ চাপ দেয। এক্ষণে যদি কিঞ্চিৎ নীল বা methylene 
9185 দ্ৰাবণ উক্ত 0০ড০:-5112এর নীচে ঢুকাইবা দেওয়া যায, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে 
মৃত কোঁষস্থ জীবপন্ধ রঙিন হইয়াছে আর অচ্ছিন্ন কোঁষগুলি অরঞ্জিত থাকিয়া যাইবে; 
এই রঙ_বিমুখতা জীবিত কোঁষকে মৃত কোষ হইতে বিভাগ করে, ইহা বড়ই বিস্ময়কর ৷ 
সুতরাং অণুবীক্ষণের সাহায্যে যে মৃত ও জীবিত কোষের সংখ্যা রঙ দ্বাবা গণন! করা যাঁষ, তাহা 
সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এতত্বি্ন Ye৪50-কোঁষের অভ্যন্তরে একটা বিন্দু নির্দেশিত 
হইম়াছে। অন্তান্ত উদ্ভিরকোষে যেমন উহা! পরিষ্কারভাবে দৃশ্যমান, 525 তেমন নয়। 
কিন্তু Osmic acid, Haematoxylin বা পিকরিক এঁপিডের দ্বারা কোঁষকে রঞ্জিত করিলে 
এই বিন্দু দেখিতে পাওয়া যাষ। বিখ্যাত হাঁনসেন (92592) কোন বিশেষ প্রক্রিয়া ভিন্নও 
& বিন্দু গাঁজনের সময় দেখিতে পাইষাছেন। আর জাঁনসেন (]21505)এর পরীক্ষা ইহা 
প্রকাশ যে /52$-কোষের বৃদ্ধি ছুই প্রকাঁবে ঘটে, কোষের কিনারায় কুঁড়ির মত আর একটা 
নূতন কোষের আবির্ভাব হয অথবা কোঁষেই বিভাগ হইতে থাকে। প্রথমৌক্ত বিভাগকে 
বিভাজন বা ইংবাজীতে 5551010বলে আর 'শেষোক্তকে অন্ুরোৎপীদন (spore formation) 

এক্ষণে দেখা যাউক এই উত্ভিদ্জীবাণুর খাঁদ্য কি, কিসেই বা উহার পরিপুষ্টি হয়, পূর্কেই 
উল্লেখ করা হইয়াছে যে, 59896-কোষে হরিদ্ব্ণ পদণ্থ নাই, অথচ ও পত্রহরিতের 
(48101092511) সাহাঁষ্যেই যাঁব্তীষ উদ্ভিদ কাঁর্বণ সংগ্রহ করে। সুতরাং 76251কে অন্তান্ 
উদ্ভিদ-কোঁষের .ন্তাঁয় কাঁর্বণ পাই! পরিপুষ্ট হইতে হইলে হ্রিত্বর্ণের সাহায্য ভিন্ন 
অন্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে 1 এমন কোন পদার্থ 7525কে দিতে হুইবে যাহার 
কার্বণ কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে 5525: সহজে গ্রহণ করিতে পাঁরে।, দেখ! গিয়াছে 
.শ্বেতসার. (8০7০০ বা সটি জাতীয খাদ্য ) ও-শর্কর! এ শ্রেণীর পদার্থ ; উহাতেই উহার 
পরিপুষ্টি ও.বৃদ্ধি। এই শ্বেতসার আবার বালি, বা অন্ত. কোঁনও- উদ্ভিদের হরিৎবর্ণের 

৫ 


8১০ প্রকৃতি 
সাহায্যে প্রকৃতির কারখানায় প্রস্তুত হয। সুতারাং %523৮কোঁষ অনেকটা প্রাণীর" মৃত 
অপরের উপর পড়িয়া খায। 

জীবপঙ্কে যবক্ষারজান আছে; সুতরাং এই পদাৰ্থ টও উহার পরিপুষ্টির জন্ত এমন ভাবে 
দিতে হইবে, যেন ইহা সহজে হজম করিতে পারে; এ স্থলেও ye৭5 অন্যান্ত হরিৎ্বর্ণ পদার্থ 
ধাঁরী উদ্ভিদ হইতে পৃথক্‌ । উহাঁদের যবক্ষারজান ধাঁতব যৌগিক পদার্থ হইতে সংগৃহীত হইতে . 
পারে, যথা সোরা. (Potassium nitrate); কিন্তু yeast এবিষয়ে অক্ষম, উহাকে 
Ammonium nitrate, Ammonuim Tartrate, Amide অথবা Peptone দিলেই 
উহার পুষ্টি সস্তোষজনক রূপে হয। 726075এর পুষ্টির কথা আমরা সকলেই জানি; সুতরাং 
৪9 এবিষয়ে আমাদেরই মত। 7589এর পক্ষে যে .সকল পদার্থ পুষ্টিকর তাহার" 
অধিকাংশই ইক্ষুরস, বার্লি ইত্যাদিতে আছে | Phosphorus, Magnesium, Potassium, 
Calcuim, Proteid—এলমত্তই Ye৭5t:এর প্রয়োজনীয় মাত্রার অধিক এই সকল রসে থাকে ; 
মৃতরাং আর প্রয়োজন প্রায় হয় না। তবে যদি এই সমস্ত খাঁন্ধ পরিমাণে কম থাকে, বাহির 
হইতে তাহা! পুরণ ন! করিলে গাঁজন সন্তোষজনক রূপে সম্পন্ন হয় না। আবার এই সকল 
গান্ত যে সকল পদার্থে বেশী আছে, গীজন স্বতঃই তাহাতে আরব হইয়া থাকে ; বাহির হইতে 
০৪5: আর তাহাতে দিতে হয় না। 

- Yeast তিমি মাছের মত অগ্রজান একবার গ্রহণ করিষ! কিছুকাল কি ফরিতে 
কে বায়ু হইতে যে অম্নজান গ্রহণ করে, তন্বারা কার্বণ ডাই-অকৃসাইড উদগীরণ করে, 
আবার সুবিধা পাইলেই অন্নঙ্জান টানিরা নেষ। সাধারণতঃ যখন গাঁজনক্রিয়া চলিতে থাকে, 
তথন বহু পরিমাণ শক্তি /685কে ব্যয করিতে হয়। . তখন যদি বায়ুর সংস্পর্শ রহিত কর! 
যায়, তাহা হইলে 5985 ক্রমে নিস্তেজ হইয়া. আসে। বায়ুর সম্পূর্ণ অভাবে শীঘ্রই yeast 
মরিয়া যাঁয়। ,জীবপঙ্কের অভ্যন্তরে যে ক্রিয়া চলিতে ,থাকে ও 'তজ্জন্ত যে ক্রেদ .সঞ্জাত হয়, 
তাহা বহিঃস্থ রসে মিশ্রিত হইয! থাকে । জীবপঞ্ষের আর উহাঁতে কোনও প্রয়োজন নাই। 
এ ক্লে Leucine, Tyrosine, Xanthine, Guanine এবং Sarcine নাঁমক যবক্ষারযুক্ত 
পদার্থের সমষ্টি এবং ৮:০০ বিশ্নেষণেও ও সমন্ত পাওয়৷ যায়। পূর্বেই ওঁ র্লেদকে 
Enz7/me বলিয়! উল্লেখ করা হইয়াছে । . 

একই কোষ একাধিক রকমের জীবাণুর্লেদ ক্ষরণ করিতে পারে । ইহ] বিশেষ ভাবে 
মনে রাখিতে হইবে যে, 5599 হইতে যে সমস্ত রেদ সঞ্জাত হয় তাহাদের ক্রিষ! বহুবিধ । 
উহ! যেমন ইক্ষু-শর্করাঁকে (081-5৪৭1) পরিবর্তিত করিয়া (775: নিয়তর শর্করাতে 
(£100956) বিশ্লেষণ করিতে পারে, তেমনি আবার ও ৪€10095কে ভাঙ্গিয়া সুরাসার ও 
কার্কণ ডাইঅক্সাইডে পরিণত করে.। প্রথমোক্ত ক্রিয়া [1,৮5:855 নামক র্লেদবিশেষের 
দ্বারা, ও দ্বিতীযটি 27099৩ দ্বারা সম্পন্ন হয়, রাসায়নিকের এইরূপ সাব্যস্ত করিয়াছেন। 
ঘার্লি হইতে প্রাপ্ত ভায়াস্টেস্‌ (0155195) শ্বেতসাররে ভার্গিয়া £751695৩ নামক 
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শর্করাঁতে পৰিণত করে ; সেজন্ত ৪1৭56 নামক ক্রেদ উহাতে বর্তমান, এইয়প স্বীকৃত 
আছে। এক্ষেত্রে মনস্বী 7201] চ190)৩1-এব একটী কথা বিশেষ' তাবে উল্লেখযোগ্য | 
তিনি বলেন যে, কোনও জীবাথুরেদ কোনও বিশেষ শ্রেণীর পদার্থের উপর ক্রিয়া! করিতে 
পারে মাত্র; এমন কি তিনি ইহাও দেখাইয়াছেন যে, জীবাণুরেদের নিজের রাসায়নিক 
আকুতি (0০7585:900) ও যে বস্বর উপর ক্রিয়া করিতে সমর্থ তাহাব আক্কৃতি-_-এ উভয়ের 
মধ্যে কোনও নিবিড় সম্বন্ধ আছে। যেমন Diastase 'ওুধু শ্বেতসাঁরকে বিশ্লেষণ করিতে 
পারে, কিন্তু Pro€idএর উপর কোনিও ক্রিষা নাই, সেইরূপ ৩2910 নামক যে জীবাণুর্লেদ 
তাহা Proৈidকে বিশ্লেষণ করে কিন্তু শ্বেতসারের উপর নিক্রিয়। .এস্থলে কতকগুলি 
জীবাণুক্লেদকে নানাশ্রেণীতে বিভক্ত করিয! তাহার তাঁলিক! দেওষা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 
[018৭99৩ £__গীজনক্রিষা কত ভাগে সম্পন্ন হয়, তাহা সম্পূর্ণই আবরন্ধ পদার্থের উপর নির্ভর 
করে। আপাততঃ গাজনকে আমরা সুরাসার প্রণযনের সঙ্গে সমব্যাপক বলিযা ধরিয়া লইব। 
সুতরাং এ সুরাঁসার প্রস্ততকরণের যে যে উপাঁষ আছে অথবা যে যে বস্তু হইতে উহা! আরম্ভ করা 
হয তাঁহাদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ক্রিয়াটীর বিভাগ করিতে চেষ্টা করিব। পূর্বেই 
একটী তাঁলিকাঁতে শ্বেতসার হইতে যে কি কি পর্য্যায়ের ভিতর দিয়া সুরাসার-প্রকরণ 
পৰ্য্যন্ত পৌছান যায তাহার সামান্ত আভাস দেওষা 'হইয়াছে ; এ তালিকাঁতে কেবল কোন্‌ 
পদার্থের বিভাগে বা পরিবর্তনে কোন্‌ পদার্থে আসিয়া আমরা উপস্থিত হই তাহাই নির্দেশ করা 
হইয়ছে। এক্ষণে এ বিভিন্ন স্তর কেমন করিয়া, কিসের ক্রিযায় সম্ভবপর হয় তাহাই বিচার 
করিতে চেষ্টা করিব শ্বেতনারে কোনও এসিড দিয়া জলের সঙ্গে গরম করিলে 
কিছুক্ষণ পরে দেখিতে পাঁইব যে [61185 দ্রাবণের সঙ্গে উত্তপ্ত করিলে উহার তুঁতে 
তামার নিকৃষ্ট অক্সাইডে পরিণত হয়। এই পরিবর্তন যত সরল বলিয়া মনে হয় ফলত: 
তাহা নহে । এখানে এসিডের দরুণ একাধিক ক্রিযা সম্পন্ন হইয়াছে । Diastasৎ নামক যে 
জীবাণুরলেদ ( যাহা বার্লি অথব! অন্তান্ত পদার্থ হইতে পাওয়া যায়, আর যাহার প্রস্তুত করিবার 
' প্রণালী পরে বলা হইবে) তাহারও প্রথমতঃ ওঁ ক্ষমতা । শ্বেতসার ও জল মিশ্রিত করিযা 
একটু উত্তাপ দিলে যে ঘোলাটে দ্রাবণ তৈযাঁরী হয়, তাহাতে 10185955 দিলে ২1৩ মিনিটের 
, মধ্যেই শ্বেতসারত্রাবণ পরিষ্কার হয। এখন £1,1:8%5 দ্রাবণ দ্বারা পরীক্ষা করিলে 
দেখিব যে, তামার নিকুষ্ট অক্সাইড সহজেই পাঁতিত হয়; [০৭779 দিলে সে শ্বেতদার 
দ্রাবণের (Starch 5০018602) রঙ, আর নীল হয না) অথবা Polarimeter যন্ত্রে 
দেখিলে আলোকের গতির ক্ষেত্রের (9190) বিবর্তন ঘটিয়াছে দেখিতে পাইব। বহু রাসায়নিক 
এই প্রশ্ন বহু বৎসর ধরিষা নানাপ্রকাঁর অভিনব উপায়ে অনুসন্ধান করিয়াছেন। সে সমস্তের 
বর্ণনা কয়েক পাতায় হয় না, স্বতন্ত্র পুস্তকের দরকার ; স্তরাং তাঁহারা কি সিদ্ধান্তে উপস্থিত 
হইযাছেন সংক্ষেপে তাহাই উল্লেখ করিব। শ্বেতসারের অণু যে নিতান্ত সরল নয তাহার 
প্রমাঁণ অনেক দিন পাঁওযা গিষাছে। উহার আণবিক পরিমাণ বা গুরুত্ব (301. wt) 


৪১২ প্রকৃতি 
' নির্ঘারণের- চেষ্টা সাধারণভাবে করিতে গিযা অনেকেই বিফল হইয়াছেন। . ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে 
ব্রাউন এবং মরিস্‌ রাউণ্টের (89818) সুত্র অন্ুদারে অনেকগুলি পরীক্ষা করেন, কিন্তু কোন 
নিশ্চিত ফল পান নাই। অথচ জলে মিশ্রণশীল শ্বেতসারের এক প্রকার 'নিকট আত্মীয়ের 
উপর পরীক্ষা করিয়! দেখিলেন যে, উহার আণবিক গুরুত্ব (॥০lecular Wt.) ২০,০০০ হইতে 
৩০,০০০ হাঁজারের মধ্যে । পরে তাঁহারা অন্ত এক উপায়ে এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত 
ছইলেন। শ্বেতসারকে যখন বিশ্লেষণ কর! যায তখন দেখা যায় যে, উহার ওজনের ₹ অংশ 
এক Dextinএ পরিণত হইযাছে ; এই Dex৷inকে সহজে বিশ্লেষণ করা যায় না । সুতরাং 
জলে মিশ্রণমীল ওঁ Dextrinএর আণবিক গুরুত্ব বাহির করা যায! উহা হইতে শ্বেতসারের 
আণবিক গুরুত্বও বাহির হইবে । কেন না এ Dextrinএর গুকুত্বকে € দিয়া গুণ করিলেই 
খ্ৰেতসারের অগুর পরিমাণ পাওযা যাইবে। বনু উপায়ে Dexin তৈয়ারী করিয়া দেখা 
গিয়াছে যে, উহার আণবিক পরিমাণ ৬৪৮০ এবং (0২৪ [399 03০)2০ এই সাঙ্কেতিক 
চিন্কের অন্ুযাধী ; সুতরাং জলে মিশ্রণ বা দ্রবণশীল শ্বেতদারের সাঙ্কেতিক চিন্ন 
5 (055 05০ 0,0) 20 এবং আণবিক গুরুত্ব ৩২,৪০০ হইবে! 

এক্ষণে আমর! খ্েতদার-অণুর পরিমাণ সম্বন্ধে কিছু আভাস পাইলাম। পূর্বেই 
উল্লেখ কর! হইয়াছে ষে, অন্ন (9০10) বা 101856259 নামক জীবাপুরেদের ক্রিয়াতে 
শ্বেতসাব ভাঙ্গিয়া যাঁয়। এই বিশ্লেষণের ফলে যেমন আলোকবশ্মির ক্ষেত্রের বিবর্তন 
ঘটে তেমনি ॥ৎ০i৷৪’5 দ্রাবণের উপর ক্রিষা করিবার ক্ষমতাও জন্মে । এই ছুইটী সাধারণতঃ 
শর্করাজাতীয় পদার্থের স্বভাব। 701896955এর ক্রিয়ার পর শ্বেতসারের যে দ্রাবণ হইল 
তাহাতে i০din॥e দিলে আর নীল রঙ. হয় না; অর্থাৎ শ্বেতসার-অণু ভাঙ্গিয়া নৃতনতর 
"পদার্থে পরিণত হইয়াছে, সে বিষযে সন্দেহ নাঁই। এই দ্রাবণ যদি শুকান যায় এবং 
তাহাতে যদি ৮৭% সুরা দেওয়া যায়, তাহা হইলে একটা অনতিপরিষ্কাঁর পদার্থ নীচে 
পড়ে; ইহাকে জলে মিশ্রিত করিয়া পুনরায় স্থুরা দ্বারা নিপাতিত করিলে যে. অপেক্ষাকৃত 
পরিষ্কার পদার্থ পাঁওয! যায তাহার পরীক্ষায় দেখা যাঁষ_ 

(ক) আলোক বিবর্তনের পরিমাণ +২০৪০ Fehling5 প্রক্রিয়ায় K=৮৮ 


(ৰ). + টা 4২০৫০ ৮৫ 
- (গ) ঞ ৯ +২০৪০ » | K=> 
(ঘ)- - * lg +১৯৮০ ১৯ ' খু ল৯ 


(ক) (খ) (গ) এবং (ঘ) পর্য্যায়ক্রমে £091নির্ধ্যাস, Sulphuric acid, Oxalic acid 
এবং Sulphuric acidএর প্রক্রিযায বিশ্লিষ্ট শ্বেতসারের দ্রাবণের পরীক্ষালন্ধ ফল; কেবল 
(ঘ)এর বেলায় Sulphuric ৪০10এর ক্রিয়া! ৮ ঘণ্টা চলিতে দেওয়া হইয়াছিল । 'উপরোক্ত 
তালিকা দেখিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, যে 7১:৮7. আমরা প্রস্তুত করিলাম তাহাতে 
অল্প পরিমাণে এমন একটা জিনিষ .. মিশ্রিত আছে যদ্বারা £611085এর, উপর ' ক্রিয়া 


প্রকৃতি ৪১৩ 


হয। অবশ্য একথা এখানে স্পষ্ট কবিয! বল! দবকাঁর যে, 7০3৮7 তৈষারী করার সময়ে 
যে সুরাদ্রব (alcoholic solution) পাওয়া যাঁষ তাহাতে 71216592 নামক 17510117515 
এর উপর ক্রিযান্গম এক শর্করা আছে। অতএব রাসাঁধনিকেরা ইহাই অনুমান করিলেন যে, 
Dextring 3 maltoseএব কিছু সংশ্রব থাঁকিতেই অল্প পবিমাঁণ 8৩11155এর উপর 
ক্রিয়া হইতেছে ৷ এক কৌশলে এ অল্প পবিমাঁণ 21816059 সরান যাঁষ । 10০07 জলে মিশ্রিত 
করিষা একটু ১০৪৪৫ ফেলি! দেওয়া হয ; উহাতে 7৪1052 শর্করা গাঁজিয়া সুরাসারে পরিণত 
হয। এক্ষণে ছাঁকিষা ও দ্রাবণ উত্তাপেব দ্বাবা অল্প পরিমাণে উত্তপ্ত করিয়া সুরা 
ঢালিয়| দেওষা হয; ফলে যে 7০:৮1 নিপাঁতিত হইল উহাকে কয়েকবাঁব জলে মিশ্রিত 
করিয়া সব! দ্বারা নিষ্কাশিত করিষ! পরিষ্কুত করা হয) এই প্রকারে প্রস্তুত dextrin 
দেখিতে সাদা, আধা দানাদার (০:/5511106), আধা গুড়, জলাকষি; ০৮২ সুরাঁপারে 
ঠাণ্ডাতে প্রা দ্রবীভূত হয় না; কিন্তু জলে সহজেই মিশ্রণশীল। নিজ লা 1963: জলে 
মিশাইলে কিঞ্চিৎ উত্তাপের উদ্ভব হয। আঁলোকরশ্মি-বিবর্তন-পবিমাঁপক যন্ত্র (Polarimeter) 
এবং চ617117875 দ্বারা পরীক্ষা করিয়া! নিয়লিখিত ফল পাওয়া যাঁয়। 

আলোক রশ্মির বিবর্তন 776)11725 প্রক্রিষাঁয় 


() +২১৩০ [- ২০৩ 
(চ) +২১২০,৭ ২.২০ 
(ছ) +২১২'৭০ ১২৪ 
(জ) +২১৩১০ ১,২ 
(ঝ) +২১২'৭০ ১৪ 
(ঞ) +২১৩০ ১,১৫ 
(ট) +২১৩'৫০ ০,৪ 
(ঠ) +২১৪০ ১,০৩ 


Dextrinব (ও) (6) (ছ) নমুনা শ্বেতসারের উপর 70155596এর ক্রিষাতে প্রাপ্ত কিন্ত 
দ্রাবণে [০die দিলে লোহিত পিঙ্গল (e0di5৷৷ br০৮৷) বর্ণ হয়। জ, ঝ নমুনাঁও Diastase 
ক্রিয়া দ্বারা প্রাপ্ত; কিন্তু এতক্ষণ ও ক্রিয়া চালান হয যে পরে I০৭i॥eএ কোন রঙই 
ফলেন। এঞ নমুন! শ্বেতসীরের উপর 5uI[D॥॥৮i০ এসিডের প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত এবং 
উ, চ, ছ এব মৃত [০dine লোহিতপিক্গল রঙ দেষ ; ট ও Sulphuric এসিডের দ্বারা 
প্রস্তুত : কিন্তু দীর্ঘকাল উহার ক্রিয়া চলার দরুণ [০৫129 কোন রঙ. দেয় নাই। ঠ 
নমুনা 0%811০ এসিডের দ্বার! প্রস্তুত ; [০0175 লোহিত পিঙ্গল রঙ. দেষ। 

ও” সুলিভান (10? 5॥!li৮৭৷) উক্ত আটটা নমুনা পরীক্ষা করিয়া এই সাব্যস্ত করেন যে, যদি 
deসtrinএর নমুনা একেবারে নিখু'ত ভাবে তৈষারী কর! যাইত, তাঁহা হইলে Fehlin৪’৪এর 
কোঁনক্ষপ পবিবর্তন হইত না, অথবা dexচ৷াin৷এব উপর চ611755 নিক্রিয়। ওঁ আট 


8১৪ প্রকৃতি 


প্রকারে প্রস্তুত ০০:৮০) বিশ্লেষণ করিষ! দেখা গিয়াছে যে, নির্জন! অবস্থায় উহাদের 
সাঙ্কেতিক চিহ্ন 06 77,০05 1 হুই প্রকারের ৭ex৷inএর অবতারণা :এই পরীক্ষাগুলিতে 
করা হইয়াছে ; এক শ্রেণীর উপর [০৭175 লোহিতপিক্গল রঙ. দেয়। "অপর শ্রেণীর উপর 
Iodine কোনও রও. দেয় না। পূর্কোক্তকে eryhr০-৭eX৫৮i৷, আঁর শেষোক্তকে 
80710005301 বল! হয় । | ' 

এক্ষণে উপরোক্ত প্রণালীতে প্রাপ্ত যে 55210 তাহাতে যদি পুনরায় £09[নির্্যাস 
দেওয়া! যায, তখন দেখিতে পাওরা যায় যে, 79017785এর সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া 
৬৬, আর আঁলোকবিবর্তনের সংখ্যা ক্রমে কমিয়া +১৫০০তে আসিষা পৌছায। ইহার 
পর আর কোনও পরিবর্তন হয় না ইহা হইতে ও, সুলিভান এই সাব্যস্ত করেন যে, 
dextrin ভাঙ্গিয়া এমন কোনও একটা শর্করা হয় যাহাব বিবর্তনসংখ্যা 21০০9৩নামক শর্করা 
হইতে"অনেক বেশী; ইহাই M৭০৪6 । আঁশ্চর্য্যের বিষয় ১৮৪৭ খৃঃ অন্দে Dubrunfaut 
এতদনুরূপ সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। তিনিই এই শর্করার নাম Ma৭lt০5 দেন এবং উহার 
আলোকবিবর্তনের ক্ষমতা যে £1০০9৩-শর্কর! হইতে তিনগুণ বেশী তাহাও নির্্ঘ ‘করেন। 
সুতরাং ১৮৭২ খৃঃ অব্দে ও’ স্ুলিভান :॥alt০56 পুনরাবিষার করিলেন মাত্র; তিনি 
Dubrunfaut প্রদত্ত নামই বাহাল রাঁখিষা নিম্নলিখিত উপায়ে 2081:096 তৈয়ারী করেন। 
১০০ গ্রাম স্বেতসাঁর ৪০০ ডিগ্রী সেটিগ্রেডে তিন ঘণ্টা রাখ! হয়; দ্রাব পরে ফুটাইয়া 
ছাকিয়া লওয়া হয়। ৮০০ সেটিগ্রেডে জল তাড়াইয়৷ যখন প্রা 3০০ ০০ উহার 
পরিমাণ হয়, তখন শী সিরাপকে ০৮৩ আপেক্ষিক গুরুত্বের প্রায় ছুই লিটার (17৮) 
সুরাসাঁর দিয়া ফুটায়! ঠাঁও| হইতে দেওযা হয। নীচে যে সিরাপের মত তরল পদার্থ জমে, 
উহা হইতে উপরিস্থিত সুরাসারকে ঢালিয়া ফেলিয! একটা পাত্রে ছিপি বা কর্ক দিয়া মুখবন্ধ 
করিয়া কয়েকদিনের অন্য রাখিয়া দেওয়া হষ। ছয় দিন পরে দেখা গেল ও পাত্রের গায়ে 
দানাদার এক প্রকার সর (০55) জমিযাছে। এ পদার্থের খানিকটা শুকাইযা, 
পরীক্ষার পর দেখা গেল যে উহার আলোকবিবর্ভনের ক্ষমতা! +১৫০, ও [1175 সংখ্যা ৬৫। 
ও” সুলিভান আরও দেখিলেন যে, দ্বিবিশ্লেষণক্রিয়া (0181515) দ্বারা উহাকে অন্ত কোন 
"বস্তুতে বিভাগ করার চেষ্টা নিঙ্ষল। শুল্জ (5০%81156)এর গবেষণায় ও, সুলিভানের 
‘কার্য্যের সত্যতা সন্ধে আর কোনও সন্দেহ ' রহিল না। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ও, সুলিভান 
পুনরায় বহুবিধ পরীক্ষার পর - এই সাব্যস্ত করেন যে, 7181নির্য্যাসের ক্রিয়ায় শ্বেতসার হইতে 
maltose ও dextrose এই ছুই পদার্থ ই শুধু তৈযারী হয়। 

সংক্ষেপে শ্বেতসীরের উপর 1956556 নামক 6276 বা জীবাণুরেদের কি ক্রিয়া 
তাহার আঁভাঁস দেওযা গেল। একটা Equation বা সমীকরণ দ্বার! পূর্বোক্ত বিষয়টা 
বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ব্রাউন এবং হেরন এইক্সপে শ্বেতনারের বিশ্লেষণ নির্দেশ 
করেন +₹- - 


প্রকৃতি ৪১৫ 


হ০ (035 Ho O10) T+ HO = CiaHaaO,, + 9 (055 Ho 055) 


শ্বেতসার (Starch) জল Maltose Erythrodextrin- « 
9 (055 Hao 0$০) + HO = 05 নিও 0১5 + 8 (03 [790 059) 
Erythrodextrin4« Water” Maltose Erythrodextrin 8 
8 (05৪ H,o 059) + HO a Cys [75 0255 + 7 (০52-759 959) 

জল Maltose - Achroodextrin 2 


যে পর্যাস্ত না e%৮৷৷এর সর্বশেষ অণু 72818955এ পরিণত হয় সে পর্য্যন্ত এই ক্রিয়া 
চলিতে থাকে । ইহারাও স্পষ্টভাবে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলেন যে, জলে মিশ্রণশীল শ্বেতসার 
( কতকগুলি শ্বেতসার আছে খাহা! জলে মিশে না) মণ্টনিরধ্যামের ক্রিয়াতে মণ্টোজ নামক 
শর্করাতে ও 7০:৮৭ পরিণত হয় । মণ্টোজের আলোকবিবর্তন 4১৫০, Fehlin8’5 সংখ্যা 
৬১) আর dextrin (erythro কিম্বা ৪০::০০)এর আলোকবিবর্তন 1-২১৬", . Rebling’s 
খ্য! 01 এক্ষণে আর একটী নৃতন কথার অবতারণা করিব। দেখা গিয়াছে diastase; 
dextrinকে মণ্টোজে আনিয়াই ক্ষান্ত, উহাকে (মণ্টোজ্রকে ) আর পরিবর্তন করিতে' 
পারে না। ২৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত মণ্টনির্য্যাস দ্বারা (Diastase 9০15102) মপ্টোজের উপর ক্রিয়া 
করান হইয়াছে ;. কিছু মাত্র ৪14০০৪৪ নামক শর্করা উহাতে প্রস্তুত হয় নাই। Glucose 
maltoseএর ছোট ভাই; ইহার সাঙ্কেতিক চিহ 0৫ H; 2 0৫1 
যদিও ব্রাউন এবং মরিস এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন যে, 9০::2%7এর [76:11789এর উপর 
কোনও ক্রিয়া নাই, অনেক রাসায়নিকের! কিন্তু ইহা! মানিয়া লন নাই। তাঁহাদের বিশেষতঃ 
সাইব্লার (9০7০1515) ও মিটেল-মাঁয়ার (Mittel-mেeier)এর মতে, ব্রাউন mercuric 
07910105এর দ্বার! শুদ্ধীকৃত যে 0:৭0 তৈয়ারী করেন তাহা বস্তুতঃ Carboxylic acid | 
Dextrin ক্বভাঁবতঃ Aldehydic; Mercuric 080175এর ক্রিষাঁতে এ CHO বর্গ 
(Group) ০909 হওয়ার দক্ষণই Fehling’5এর উপর কোনও ক্রিয়া হ্য় নাই । ইদানীং 
দেখা যায় ব্রাউন তাঁহার পূর্বমত কিছু পরিমাণে ব্দলাইয়াছেন। | 
, Invertase—পূৰ্কেই উল্লেখ করা হইযাছে যে বিভিন্ন প্রকার জীবাণুর্লেদের ক্র্ষা! 
বিভিন্ন । Diastase শ্বেতসারকে 10810995 নামক শর্করাঁতে পরিণত করে; Maltase 
নামক জীবাণুরলেদ এক অণু মণ্টোজকে ছুই অণু &:0০০9৪এ পরিণত করে। কিন্তু [nvertase 
নামক জীবাধুররেদ মণ্টোজের উপর ক্রিয্বাশৃন্ত, অথচ ইক্ষুশর্করা (০৭6 585) নামক 
বিভিন্ন, শর্করাঁকে অনায়াসে --৪10০959 and এ-_6506956এ পরিণত করিতে. পাঁরে। 
এই [11%5785৩ মল্ট এবং নানা প্রকারে প্রস্তুত 5985 থাকে ।' Invertaseaর বা 
maltaseএর । ক্রিষা তবে দেখা যাইতেছে যে disaccharideকে ভাঙ্গিয়া monosa- 
c০h৭rideএ পরিণত করা; তারপরই আর একটী জীবাণুর্লেদ যাহা 7585 বর্তমান, 
(যাহার নাম Zymasৎ)- সেটী monosaccharideaর - উপর ক্রিয়া করিতে থাকে । 


৪১৬ প্রকৃতি 


এই অধুরেদের ক্রিযার ফলেই, সুরাসাব নিয়লিখিত ০০086107 বাঁ সমীকরণ-হিলাবে পাওয়া 
যায় *-- 
০৪ (5205 = 2C,H,.OH + 2005 
এক্ষণে তবে ইহাই ধার্ধ্য হইল যে, স্থরাসারে আসিতে হইলে শ্বেতসাঁরকে সর্বপ্রথমে 
ভাঙ্গিয়া (01556556 জীবাণুক্লেদ ছার! ) 09109 নামক শর্করাতে পরিণত করিতে হইবে 1 
এই £791699৩এর সাঙ্কেতিক চিহ্ন 09 [৪ 0২২ ইহাকে ; £7215595 নামক জীবাণুকেদ 
দ্বারা অপেক্ষাকৃত সরল শর্করা £13০০5৩এ পরিণত করা! হয । সর্বশেষে 2795৩ নামক 
জীবাণুক্লেদ এই 19০০5৩কে সুরা ও কার্কনিক এসিড গ্যাসে পরিণত করে । 
এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলিব। পানের জন্ত যে মন্ত প্রস্তুত হয, আর জালাইবার 
জন্য বা ইঞ্জিন চালাইবার' অন্ত যে মন্ত প্রস্তুত হয় তাহাদের প্রস্ততকরণের রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ার কোনও পার্থক্য নাই । তবে যাহার! পানীষ সুরা তৈয়ারী করেন তাঁহারা শ্বেতসাঁরকে 
সম্পূর্ণরূপে Maltosea পরিণত করেন না, কেন না কিছু. 0০%07715 না থাকিলে বীষাঁব 
(2০9) ইত্যাদি পুষ্টিকর হয না। সুতরাং শ্বেতসাঁরের শতকরা ৬* ভাগ মাত্র স্থুরাতে 
পরিণত করা হয়। অপর পক্ষে যাহারা মটর-ইঞ্জিনের জন্ত সুরাশার তৈষাঁরী করেন তাহাদের 
পক্ষে সমস্তটা শবতসারই সুরায় পরিণত কর! যে লাভজনক তাহ! সহজেই বুঝা যাইতে পাঁরে। 
- (ক্রমশঃ) 


অর্ণব-বিজ্ঞান 
(৬) 
শ্রীবলাইচাঁদ দত্ত . 

সমুদ্রের জল লবণাক্ত বলিয়া নির্ম্মল জলের অপেক্ষা বেশী ঘন-_তাঁহাই বলিতেছিলাম। 
যতই সমুদ্রগর্ভে যাওযা যায়, তাপমাত্রা ততই কমিতে থাকে একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
এই ব্যাঁপারের সহিত “সমুদ্রের ঘনত্বের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। দেখা গিযাছে ₹_. 

সমুদ্রের উপরিভীগের জলের ঘনত্ব--১.০২৫ (নির্ম্মন জলের ঘনত্ব বা আপেক্ষিক 

গুরুত্ব = ১) 

১০০ ফ্যাদম বাঁ ৬০০ ফুট নিয়ে » »= ১০২৬ ( তাপমাত্রা =৬০.৭০ ফাঃ হিট ) 

৩০০ ফ্যাঁদম বা ১৮০০ ফুট নিয়ে - » ৯১.০২৭ (+০_ ৪৪-৭* ফাঁঃ হিট) . 

২০০০ ফ্যা্দ্ম বা ১২০০০ ফুট নিয়ে » »= ১.০২৮ ( » »=৩৫'২০ ফাঁঃ হিট ) 

নদী হইতে মাল বোঝাই জাহাজ যখন সাগরে প্রবেশ করে, তখন নদীজল ও সমুদ্রজলের 
আপেক্ষিক গুরুত্বের বিভিন্নতার ফলে, ইহার প্লবনশীলতা (39০৪0০১)-সবিশেষ বৃদ্ধি পাইয়া 


"প্রকৃতি - ৪১৭ 
থাঁকে। ডূবজাহাজ বা মকরপোতি ১.০২৬ আপেক্ষিক গুরুত্ববিশিষ্  সমুদ্রজলের 
ভিতর দিয়! আগিয়! যখন কোন নির্মল নদীজলের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন তাহার প্লবন- 
শীলতা কমিয়া যায়-_-অর্থাৎ সেই মকরপোঁতটি (99208:10৩) সমুদ্র হইতে নদীজলের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়াই ভারী হইয়া পড়ে। হাঁজার করা এই ভারের অঙ্গূপাত হইতেছে ২৬ ; 
অর্থাৎ ও মকরপোতটি হাজীর টন ভারী হইলে, সে যখন সমুদ্র হইতে নদীতে প্রবেশ করে 
তখন তাহার ভার ২৬ টন বাড়িবে। সেই জন্তু নদীতে ঢুকিবাঁর কালে তাহার ২৬ টন ওজন 
কমাহিতে হইবে, নচেৎ সে ডুবিয়া যাইবে । আবার নদী হইতে সাগরে টুকিবার কালেও 
ইহা হাঁজার কর! ২৬ টন হান্ধা হইবে ; অর্থাৎ ইহাকে সাগরে ভাদিতে হইলে ২৬ টন বেশী 
ওজন লইতে হইবে, নচেৎ সে সাগরজল হইতে উঠিয়া পড়িবে। 

"অ্গববেতা বুকানন প্রমাণ করিয়াছেন যে, উপকৃসমীপন্থ সাগরজলের ঘনত্ব সব 
চেয়ে কম এবং অয়নাস্তবৃত্তমধ্যন্থ (৩:০০৭০৪) পাঁচটি অর্ণবের সলিলরাশির উপরিভাগের 
ঘনত্ব সব চেয়ে বেশী এই পাঁচটি মহাসমুদ্র হইতেছে_ উত্তর ও দক্ষিণ আটিলাটিক, 
উত্তর ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগর । এই সমন্ত সাগুরপষ্ হইতে বেশী 
ঘনস্ববিশিষ্ট জলরাশি চতুর্দিকে প্রবাহিত হইয়া থাকে। 

ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্ব এবং তাঁপমাত্রাবিশিষ্ট জলরাশি যেখানে স্তরে স্তরে অবস্থান করে, 
সেখানকার এইরূপ দুই স্তরের মধ্যবর্তী *বিচ্ছেদরেখা” (discontinuity line) হইতেছে 
ছইটি রাজ্যের সীমারেখা ;_এই ছুই রাজ্যে যথেষ্ট বিভিন্ন প্রকারের জীব ও উদ্ভিদসমূহ লক্ষিত 
হয়। হয়'ত সিদ্ধুগর্ভের আোতরাশি এই “বিচ্ছেদরেখার’” বরাবর গঠিত হইয়া! থাকে। ডাক্তার 
অটো পেটারসন্‌ দেখা ইয়াছেন যে, সুইডেনের পশ্চিম উপকূলে উত্তর সাগর হইতে অস্তঃপ্রবাহিত 
লবণাক্ত জলরাশি সাগরপৃঠ্ঠস্থ নির্মল জলরাশির তলে তলে বহিয়া ঝাঁকে বাঁকে সঙ্গে 
"করিয়া যে হেরিং মত্গ লইয়া আনে, তাহার অন্ই স্বাগারকসাগরে শীতকালে মৎস্তের 
মেলা লাগিয়া ষায়। | 
' সাগরপৃষ্ঠের সহিত একই সমতলে অবস্থান করিলে আমরা এক-বায়মগুলের চা বহন 
করিয়া থাকি। এক বর্গ ইঞ্চি পরিমিত স্থানে এক-বাযুমণ্ডলের চাপ ১৫ পাঁউও, অর্থাৎ প্রায় 
/৭॥* সাড়ে সাত সেরের সমান। সমুদ্রের গর্ভে যে কোন এক বর্গ ইঞ্চি স্থানের চাঁপ তাহা 
" হইতে জানা গেল স্থান হইতে সমুদ্রপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত জলের গুরুত্ব এবং এক- 
বায়ুমণ্ডলের ওজন (অর্থাৎ সাড়ে) সাঁত সের। এক ঘন ফুট সমুদ্রজলের ওজন 
হইতেছে ৬৪ পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায়/দ২ বত্রিশ সের! সমুদ্রগর্ভে নামিলে প্রত্যেক ১০মিটার, অর্থাৎ 
৩৩ ফুট নীচে যাইতে চাপ বা গুরুত্ব বাড়ে এক-বাযুমণ্ডলের চাপের সমান। ১০০০হাঁজার মিটার 
গভীরতায়, ওঁ স্থানের অতিরিক্ত চাপ হইবে ১০০ বায়ুমণ্ডলের চাপের সমান। একটি ভুবুরি 
৩*ফ্যাদম অর্থাৎ ১৮০ ফুট গভীরতা য় তাহার দেহের প্রত্যেক ১ বর্ণ ইঞ্চি পরিমিত স্থানে 
৮০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১/০ এক মণ ওজনের চাঁপ বহন করে। ছয় মাইলের উপর যেব্থানে 


৬. 


চাপ 


র প্রকৃতি 


সমুদ্র সর্বাপেক্ষা গভীর সেই স্থানের চাপ প্রায় ০, সাড়ে ছয় টিটি প্রা ১৮২ 
মণের সমান! 

জলের আয়তনকে চাপ দিয়া চিএ জজ এক বাযস্তরের চাপে 
কোন জলভাগেব আঁষতন ন্ট অংশ পরিমাণে কমি! যায়। . এইরূপে সঙ্কুচিত তওয়ার 
ফলে জল ঘনীভূত হয় এবং তখন তাঁহার ভারও, বন্ধিত হয়। যদি ৪০০* হাজার মিটার নিম্নে 
অর্থাৎ ২১৭ ফ্যাদম্‌ (১ ফ্যাদম=৬ ফুট ) নীচে সিল্ুগর্ভে ১০০০ গ্রাম ওজনের একটি 
নীরেট লৌহপিও (১ গ্রাম প্রা ১৫০ শ্রেন) রাখা যায, তাহা হইলে ঘনীভূত হওয়া 
তাঁহাব ওজন বৃদ্ধি হইবে সমগ্র ওজনেৰ শতকুরা ০.৩ অংশ মাত্র ; এবং, গভীরতা জলের 
গুরুত্ব বাড়িবে শতকরা ১*৭৫ অংশ। ঘনীভূত লৌহপিও ও অবস্থাষ খুব সামান্তই ওজনে 
বাড়িল। তাই দেখা গিযাছে যে, কোন পদার্থ গভীর: জলেও যতটা ভারী, অল্প জলেও 
ততটা ভারী এবং অগভীর জলের মধ্যে ডুবিতে তাঁহার যত সময় লাগে, গভীর জল্পমধ্যে ডুবিয়া 
যাইতেও তাহার ততটা সময লাগে। তজ্জন্ত একটি পিতলের ভার ২০০০ মিটার গভীর, 
সমুদ্রের তলদেশে নামাইতে যত সময লাগে, সেই তাঁরটিকে আবার সমূদ্রতল হইতে ৫০০ 
মিটাব উর্দ্ধে তুলিতে তাহার চতুর্থাংশ সময় লাগিয়া থাকে। কোন পদার্থ সমুদ্রে: মগ. 
হইলে তাঁহা সমুদ্রতলে গিয়া পৌছাইবেই,--তা’ যত গভীব সমুদরই হউক না কেন। তাই খুব 
গভীর সমু্রতলেও খুব ছোট্ট এবং হাল্কা ঝিনুক দেখিতে পাঁওয়া যাষ। যে সমস্ত নীরেট বন্ধ 
এপ যে তাহাতে সিদ্ধুর্ভের চাপ বন্তটির সর্বত্রই চারাইয়! সমান হইযা যায়, সেই সমস্ত 
বসত সমুদ্রের তলদেশে পৌছিয়াও অবিরত থাকে ।- কিন্তু যে সমস্ত বস্তুর অভ্যন্তরস্থ ছিদ্রসমূহ 
বায়ুপূৰ্ণ থাকে, তাহারা অত্যন্ত সঙ্কুচিত তয় এবং তাহাদের আকার সমুদ্রের অত্যন্ত গভীরতার 
প্রচণ্ড চাগে সবিশেষ বিকৃত হইয়| থাকে এবং কখনও কখনও তাহা ভাঙ্গিয়া চুর্মার হইযা 
যায। একটি ফাঁপা ছুমুখ-অণট! পিতলের নল সমুদ্রের খুব গভীরতার মধ্যে নামাইযা, আবার 
উপরে তুলিয়া দেখা গিযাছে যে নলটি চাপে চেপ্ট| ছইযা গিয়াছে। আবার তাপমানযক্স কাপড় 
দিয়া বেশ করিষা মুড়িষ! একটি শক্ত তামার খোঁলের মধ্যে বন্ধ করিয়া ৩০০০ হাজার ফ্যাঁদম 
জলের নীচে নামাইয়া পরীক্ষা করিয়া বুকানন সাহেব দেখিষাঁছেন যে,  থার্শামিটার অর্থাৎ 
তাঁপমানযস্ত্র একেবারে গুঁড়া গুঁড়া হইয়া গিষাছে। অরণববিজ্ঞানবিদ্‌- স্তর উইভিল্টমসন, 
প্রচণ্ড চাপের ফলে এইরূপ বিদীর্ণ হওয়ার নাম দিয়াছেন “অস্তবিদারণ* (Implosion) i 

এই তথ্যটির দ্বারা লোকের একটি ল্রাস্ত ধারণা দুর হইয়াছে । . আগে লোকের বিশ্বাস 
ছিল যে জাহাজ, মান্থুষ, লোহালক্কর সমস্ত ভারী জিনিষ সমুদ্রে য্খন ডুবিতে থাকে,- তখন 
্রমবদধনশীল চাপের ফলে সমুত্রগর্ডস্থ জল ঘনীভূত হইতে থাকে বনিমা ও সমস্ত ময় বস্তু যেন দ্-্ 
তলে পৌছিষা” ( (find ‘their own plane) আব ডুবে না ৮ তাহারা সমুদ্রের বিভিন্ন গভীরতা 
মধ্যে যেন ঝুলিতে থাকে। | 

১৯৯৩ ধৃঃ অন্দে প্রকাণ্ড পটিটানিক” নামক জাহাজ ভাসমান বরফের পাহাড়ের হি 
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ধাক্কা খাইয! যখন সমুদ্রষ্ন হয়, তখন সারা জগৎ ম্যন্তিত ও বিষণ্ণ হইযা পড়ে) 
_ Review of Reviews পত্রের জগৎ্যান্ক সম্পাদক ম্‌হাঁষতি ষ্টেড়ও অন্তান্ত শত শত আরোহীর 
সহিত জলশায়ী হইযাঁছিলেন। 'ততৎসনবন্ধে অর্ণববিদ্‌ স্তর জন ম্যরে ১৯১২ খৃঃ অব্দে The 
0০98. পত্রে লিখিয়াছিলেন “গত বৎসর আমাকে অনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 
‘টিটানিক’ কি তিন মাইল গভীর সমুদ্রেব তলদেশে-গিষা পৌছিয়াছে ? চ্যালেঞ্জার অভিযানে 
যখন বীল নামক মৃত নাবিককে পায়ে ভারী গোলা বাধিয়া লমুদ্রগর্ভে সমাহিত করা হইয়াছিল, 
তখনও নাবিকেরা আঁমাঁকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল__বীল কি সমুদ্রের তলদেশে পৌছিবে 
অথবা “স্বীয় তলে পৌছিয়, চিরকাল ঝুলিতে থাকিবে? আর একটি- প্রশ্ন হইয়াছিল্র-বীল 
যদ্দিবা৫ মাইল সমুদ্ুতলে বাস্তবিক, পৌছাষ, তবে -ভাহার, দেহ -কিক্পপ, হইয! যাইবে? 
একটি জীবিত খরগোঁশকে এক সমযে ৫০০ ফ্যাদম্‌ গভীরতায় নামাইষা দেওয়! হইযাছিল। 
দেখা গিয়াছিল যে তাহার দেহের কিছু.বৈলক্ষণ্য ঘটে. নাই-_ হাঁড়গুলি -সমৃস্তই' আন্ত ছিল। 
দেহাভ্যন্তরীণ যন্ত্রের মধ্যে কেবল পাকস্থলীটাই যেন বিকল হইযাঁছিল। এমন কি ৩০০৯ 
হাঁজার ফ্যাদম -গভীরতার মধ্যেও মনুত্যশরীর :এমন আস্তটি, থাকে, যে-উপর হইতে দেখিয়া 
বুঝ। যায় না দেহটার উপর চাপের কিছু প্রভাব পড়িয়াছে,কি না । . . 

‘টটানিক’,জাহাজথানি সমুদ্রের তলদেশে প্রাষই -আল্তভাবে পড়িয়া .আঁছে। কেবল 
ও. জাহাক্সখানির 'সেই সকল- অংশই প্অন্তবিদারিত”- (357010953)- হইয়াছে, যে, সকল 
অংশে জল ঢুকিয়া ছুই পার্থর চাপকে সমান সমান না-কুরিতে পারিয়াছে। যতৃই জাহজখানি 
গভীরতার- মধ্যে, ক্রমশঃ. ডুবিতেছিল, মদের, বোতলের সুখের. আঁধখান! . করিয়া! বাহির 
করা ছিপিগুলি ক্রমশঃ বোতলের মুখে ঢুকি! গিয়াছিল, এবং জাহাজের যে সৃসন্ত- কক্ষ 
বারুগ্রবেশপৃথশুন্য করিয়া লে, রুদ্ধ দেই সমস্ত কক্ষ ভিতরের দিকে ঢুক্যি! গিয়া বিদারিত 
হইযাঁছিল.।” 

সমুদ্রগর্ভের এই চাঁপের- একটি বিস্মধকর পরিণাম আঁছে।. যদি গভীর সমুদ্রের কোন জীবকে 
তাড়াতাড়ি সমু্রপৃষ্ঠে তোলা যায়, তবে চাঁপমুক্ত হওয়ার ফলে দেখা যাইবে যে. তাহার 
শরীরের তন্তগুলি সব লগুভণ্ড হইয়া .গিযাছে। যদি কখন গভীর সমুদ্রবিহারী কোন 
মাহ তাহার অত্যন্ত গভীরতা হইতে হঠাৎ উঠিয়া পড়ে, তবে তাঁহার, সন্তরণ-পটুকার 
মধ্যকার বায়ু কম চাপের ফলে আয়তনে বাড়িয়া গিষা মাঁছটিকে এমন প্বনশীল করিবে যে, 
সে বেগে উপরের দিকে উৎক্ষিপ্ত হইয়া! মরিযা যাইবে এবং তাহার শরীর যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয 
পড়িবে! 


চে 


রসবিজ্ঞান পরিভাব৷ 
অধ্যাপক শ্রীউম/পতি বাঁজপেষী 
সুজন পল্াাৰ্শ্য 
ধাতু বর্গ 


Aluminium 24100 শব হইতে এই নাম হইয়াছে। Alumaর সংস্কৃত নাম 
ফটকি, শ্ষটিকা, ক্ষটিকাঁরি ইত্যাদি, এবং চলিত নাম ফটকিরি। এই ধাতুকে বলিব 
ফটিকম্‌। 





Antimony ৮-রসরত-সমুচ্চয় গ্রন্থে 50517165এর নাম মর ১ তদনুসারে নাম 
হুইল সৌরীরম্‌। 

Barium :—Barytes নামক আকরিকে ইহা বর্তমান । লাতিন 9:09 ( ভার) শব্ধ 
হইতে bar)e5 কথার উৎপত্তি। সুতরাং ধাতুর নাম হইল ভারকম্‌। 

Beryllium (glucinum) :—-Beryl নামক আকরিকের উপাদান বলিষা এই নাম | 
হইয়াছে। এই ধাতুজীত কতকগুলি যৌগিক পদার্থ মিষ্স্বাদ। সেই জন্ত গ্রীক. শব্দ 
৪10005 ( মিষ্ট ) অবলম্বনে Annales de 03526 ইহার অপর নাম দিযাছিল glucinum ) 
কিন্তু এ নামটি চলে নাই; পূর্বোক্ত beryllium নামই এখন প্রচলিত । আমরা নাম দিলাম 
বেরিলম্‌ । | 

" Bismuth £_ইহাঁর একটি খনিজের নাম 15225001751 সম্ভবতঃ এই নাম হইতে 
ধাতুর নাম হইয়াছে 152)90) । আমরা নাম রাখিলাম বিস্মিতম্‌। 

Cadmium :— Calamine বা cadmia দস্তা ধাতুর একটি আঁকরিক । এই আকরিকে 
cadmium ধাঁতুও বর্তমান ; সেই জন্ত ০৪719 হইতে ইহার নাম হইয়াছে। cadmia 
বা calam৷ineএর এক সংস্কৃত নাম খর্পর ; সুতরাং ধাতুর নাম হউক খর্পরম্‌। 

C৭০5৷Um। ৯__গুড়িবার সময় ইহা নীল আলোক উৎপন্ন করে। সেই কারণে লাতিন 
০৭€5iU5 ( আঁকাঁশের নীলিমা ) শব্দ হইতে ইহার এই নাম হইযাহে। নীলবর্ণ-জ্বাপক একটি 
সংস্কৃত শব্দ তুখ ; তদবলম্বনে এই ধাতুর নাম রহিল তুখম্‌ 

Calcium ₹- ইহা চুণের উপাদান বলিয়া লাতিন শব্দ ০৭! (চুণ) হইতে এই নাম 
উৎপন্ন । ইহার নাম হইল চুর্ণজম্‌। 

Cerium :— Ceres গ্রহের ন নাম অনুসারে ০০780) । এই সংজ্ঞাসূলক নাম পরিবর্ধন ন! 
করিয়া আমরা ইহাকে বলিব শীরমূ। 
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C॥r০mum £ইহাঁর যৌগিকগুলি বিচিত্রবর্প। সেই জন্য গ্রীক শব্দ chroma 
(বর্ণ) অব্গ্ধনে এই নাম হুইযাছে। ইহার নাম হউক বর্ণিকম্‌ 

Cobalt :—Kobald নামীয় এক দৈত্য জর্ম্মণির খনিতে উপদ্রব করিত। কালক্রমে 
সেই দৈত্যের-নাম এই খনিজ ধাতুতে অগিত হষ। -এই সজ্যানিক লাব দহিংওণ ন কঢ্যা 
আমরা এই ধাঁতুকে বলিব কোঁকণ্টম্‌। 

Copper £-_চির প্রচলিত তা তাত্্র অনুসারে ইহার নাম হইল তাত্রম_। 

10107101017 ৪-_যাধারণতঃ Lanthanum ধাতুর সহিত মিশ্রিত অবস্থায় বর্তমান থাকে 
বলিয়া গ্রীক 58 ( যমজ ) হইতে এই নাম উৎপর। সংস্কৃত শব্দ হইতে ইহার নাম 
রহিল ষমলম১। - 

10550199151 হিসি নি হইতে ইহার নিষ্কাশন ও অত্যন্ত আয়ানমাধ্য | জন্ত 
আঁবিষর্তা গ্রীক শব্দ 75205 ( কঠিন ) অবলম্বনে ইহার এই নায় রাখিয়াছিলেন। আয়্াস- 
লন্বার্থক সংস্কৃত শব্দ দুরাপ । ইহার নাম হউক ছুরাপম্‌। 

Erbium ৮ ম্ুইডেনের Yterby নামক স্থানে এক আঁকরিক পাঁওয়! যায় । তাহা হইতে 
তিন ধাতুর. আবিষ়াঁর হয়। 75705 কথাটাকে 7, eb ও ০৮ এই তিন খণ্ডে বিভক্ত 
করিয়া এক এক খণ্ড অুবলঘনে সেই তিন ধাতুর নামকরণ হইয়াছে, E অংশ অবলম্বনে এই 
ধাতুর নাম [51910 1 সংজ্ঞামূলক বলিয়া আমরা কেবল অক্ষরাস্তরিত করিয়া বলিব অবিয়ম্‌। 

Europium £--সংজ্ঞামূলক ; সুতরাং উরোপম,। 

Gadolinium আবিষ্কারক 7): 350170এর নাম অঙুগারে এই নাম।. ইহ! 
সংস্ঞামূলক ; অতএব আমর! বলিব গ্যাডোলিম্‌ । . 

Gallium t—Gallia ( ফ্ৰান্স ) দেশে ) দেশে আবিষ্কৃত) সুতরাং নাম হইল গালিয়ম,। | 

Germanium £ সংজ্ঞামূলক নাম। আমরা বলিব জার্াণম্১। 

3০14 £_এই ধাতু উজ্জ্বল, এবং ইহার উচ্দ্বলত! স্থাধী। এই প্রধান গুণ নি 
অনুসারে বিভিন্ন ভাষাষ ইহার নামকরণ হুইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় ইহার বনু নাম প্রচলিত; 
য্থা_কনক, কাঞ্চন, সুবর্ণ, স্বর্ণ, সুর্য্য, সুরঙ্গ, হিরণ্য, হেম, শিখি, রস ইত্যাদি। আমর! 
ইহার নাম লইলাম্‌ হেমম,। 

Holmium 1_হোলমিয়ম্‌ | | 

Indium £ইহার বর্ণপটে indi৪০-bl॥e রেখা পাওয়া যায়। সেই জন্ত indigo 
শব্দ হইতে ইহার এই নাম হইয়াছে। [ndi৪০র সংস্কৃত শব্দ দ তুণী অবলম্বন করিয়া নাম 
রাখিলাম তুণীকিম,। 

[70100 ium :--ইহাঁর যৌগিক পদার্থ বিচিত্র! সেই কারণে রী শব শব্দ iris ( রামধক) 


হইতে ইহার এই নাম। বর্ণ-বৈচিত্রজ্ঞাপক সংস্কৃত শব্দ কমদাব হইতে ইহার নাম 
_কলমাষম, | 
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সপ rn হলসংস্কৃত হইতে ইহার নাম লোহকম্‌ । wrought ° SON হারার 
stee!--চিত্রায়সম, ; cast ০7--কাস্তায়সম) ; rust—-মঞজর | 1 

“Lanthanum £- আঁকরিকের: মধ্যে didymium ধা ধাতুর সহিত মিশ্রিত হইঘা' গুপ্ত 
অবস্থায়'থাঁকে ; সেই জন্তংগ্রীক--পদ 1805617 ( গৌপন করা ) হইতে এই নাম রি | 
সংস্কৃত ছদ্‌ ধাতু অবলম্বনে ইহার নাম দিলাম ছন্ম১) . . +- 

Led £__ইহাঁর সংস্কৃত ও চলিত নাম দীন. নাম রহিল সীসম। - .. ৮” 
7: .LiteGium :প্যারি শহরের প্রাচীন নাম J2Utice । "হইতে তে এই নাম উৎপয় ০. রাঃ 

সং! আমরা ইহাকে রলিব লুতিসমূ।- 

Lithium 2 গ্রীক শব lithos (প্রস্তর প্রস্তরমধ ) হইতে এই নাম হইয়াছে | ' সংস্কৃত শিল! 
শব্দ অবলম্বনে নাম দিলাম শিলম্‌। "২ -১ 

Magnesium :— 11518575555 “ধাতুর এক” 'আঁকরিক রা প্রাচীন 

Manganese :— { মিসর ও রোমে কাঁচপ্রস্থতকার্ষ্যে ব্যবহৃত হইত। এই 
পদদার্থকে তখন চুম্বকের(1০৭৫50০॥e)প্রকারভেদ বলিয়া বিশ্বাস করা হইত। এই জন্য 
চুম্বকের .নাম ৪67৪5 হইতে ইহাকে বলা হইত. ॥৪ne5i 738: 1 ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ 
হইতে এক শ্বেতবর্ণ পর্দীর্ঘ: (basic carbonate of 77882065781) উধে ব্যবহৃত হইতে 
থাঁকে।.. পূর্ব 11৪৪৪65১৪ এর সহিত ইহার কোন.সীরৃগ্ড না-থাঁকা সন্বেও “খেয়াল 
বশতঃ ইহার নাম দেওষা হয় magnesia alba | ডেভি যখন magnesium খাতুর 
আবিষ্কার করিষা তাহার নাম -দিলেন- 279821507, সে. সময magnesia nigra বা 
pyrolusite হইতে প্রাপ্ত ধাতুকে বলা হইত mhanganesium | পরবর্তী কালে magnesium 
alba সম্ভৃত ধাতুর নাম হয় magnesium, এবং' magnesia nigra’ হইতে লব ধাতু 
manganese নামে অভিহিত হইযা আসিতেছে।' উভয় নামেরই মূল magnes বা চুষ্বক। 
সন্ত ভাষায় চুম্বকের -নাঁম অয়স্কান্ত বা-লোহকাস্ত। লৌহের সহিত ভুল হইতে পাবে 
রালিয়া. আমরা” উক্ত শব্দদ্ব:,র কেবল “কান্ত? উর রাহিম ৮75 বলিব 
কান্তম্‌ এবং £72789756কে বলিব কাত্তিকম্‌। ' < 

Mercury :-_সংস্কৃত ভাষায় ইহার অনেক নাম আছে? তন্মধ্যে রস. ও পীরন নাম 
অধিকতর প্রচলিত। আমরা পারদম্‌ নাম গ্রহণ করিলাম। = 

 Molybdanum :—এই ধাতুর এক -আঁকরিকের সহিত সীস ধাতুব ভরি 
সাদৃশ্ত 'আছে। সীদ ধাতুর কতিপয ' আঁকরিক গ্রীক . -ভাষায m০lybd০5 "নামে 
অভিহিত। সেইজন্ত 101528700 ধাতুর আকরিকের নাম হইল molybdite 
অথবা! 5015১৫৩06০7 -তদন্ুসারে ধাতুর : নাম molybdanum'1 * “সংস্কৃত ভাষায় 
সীসের 'একতম নাম-নাগ, । এই শব্দ অবলম্বন করিষা আমরা molybdenum. লী 
বলিব। 2 
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। Neodymium :—. 7 Didymium ধাতুর আবিষ্কারের পরবর্তীকালে ইহার 
Praseo-dymium 7 { এক যৌগিক হইতে অপর হুইটি ধাঁতু পাওষা যাঁষ। 
- ইহার প্রথমটর নাম হয় 250(নব)05101010 । আমরা didymেi৬mেএর. নাম রারিয়াছি 
শ্যনলম্‌*:; তদনুপাঁরে ইহার নাম হয় “নব-যমলম্‌*। অপর ধাতুটির দগ্ধের'(০১1৫০) বর্ণ সবুজ । 
সেই কারণে গ্রীক শব্দ 0:851005 (সবুজ) অবলম্বনে ইহার নম রাখা হয় praseo-dymium | 
সবুন্ শব্দের প্রতিশব্দ পলাশ ;' সুতরাং 01596০-0571020কে বলিতে পারি -”পলাশষ্মলম্* | 
ক্রিস্ত তিন ধাতুর নামে এক প্যমলম্* কথা ব্যবহার করিলে অসুবিধা ঘটিতে পারে। যমল 
কথার প্রতিশব্দ মিখুন। আমরা ইহা অবলম্বন করিয়া ০ বলিব নক 
মিথুনম্‌ এবং Praseo-dy'miumকে শুধু পলাশম্‌ বলিব 
Nickel * সপ্তদশ শতাব্দীতে ইহার এক আঁকরিকতে তাঁঝ্রের আকরিক বলিয়া বাস 
করা হইত । জর্ম্মাণ ভাষায় এই আকরিকের নাম kupfer rickel (false copper), কারণ 
ইহা হইতে তাম্ৰ পাওয়া! যাইত ন|। অবশেষে ইহা হইতে যে ধাতু নিষ্ষাশিত হইল, তাহার 
নাম হইল ॥i০!। এই নাম বাঙ্গালা প্রচলিত ; সুতরাং ইহার নাম রহিল নিকেলম্‌। 
Niobium গ্রীস দেশীয় উপকথায় উক্ত [antal॥৪এর কন্ত! Niobeর নাম হইতে 
এই নাম উৎপন্ন | সংজ্ঞামূলক ; সুতরাং ইহার নাম হউক নায়বম্‌। 
05i৷m £_ইহা হইতে এক প্রকার গন্ধযুক্ত যৌগিক বস্তু উৎপন্ন হয়) নেইজন্ত 
গ্রীক শব্দ ০97৩ (গন্ধ) অবলঘন করিয়া ইহাকে এই নাম দেওয়া ছে বাঙ্গালা 
ইহার নাম হউক স্ুরভম্‌। 
19811507020 :—Pallas গ্রহ ও এই ধাতু সমকালে ( ১৮০২ খ্রীঃ অঃ) কত হয়) 
সেই জন্ত ইহার এই নাম। আমরা ইহাকে বলিব পল্পদম্‌ । - 
Platinum ৮ স্বর্ণের ওজন বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত এক সময়ে এই ধাতু স্বর্ণের স্হিত 
মিলিত করা হইত। রৌপ্য-খাতুও সহজে স্বর্ণের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে। সম্ভবতঃ সেই. 
জন্ত 212110000 ধাঁতুকে রৌপ্যের রূপান্তর বলিয়া মনে করা হইত।, সেই কারণে স্পেনীয় 
শব্দ, plata ( রৌপ্য ) হইতে platinum শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। এই ভ্রান্ত মূল হইতে নূতন 
নাম রচনার প্রয়োজন, নাই।, বাঙ্গালায় platinum কথা চলিয়া গিয়াছে; সুতরাং ইহার 
নাম রহিল প্লাতিনমূ। 
Potassium ইহা ইংরাজী- নাম | লাতিন নাম kalium আরব্য কালি € ভস্ম) | 
- শব্দের প্রকারাস্তর। উদ্তি- পোড়াইলে যে ভন্ম বা ‘কালি’ হয়, তাহাতে এক প্রকার ক্ষার 
থাঁকে ; সেই ক্ষারে যে ধাতু আছে তাহার নাম 1৪11 
কাঠ প্রভৃতি পুড়িবার সময, যে ক্রষ্বর্ণ ভূষা বাহির হয, সেই দা বা মসীকে 
বাংলায় কালি বলে। সম্ভবতঃ বাঙ্গালা ‘কালি’ শব ভন্মার্থক আরব্য ‘কালি’ হইতে উৎপন়ন ; 
সুতরাং কালি শব্দ আমাদের পরিচিত, অনস্কসারে এই ধাতুর নাম হইল কালিয়ম, কালিয়ম, | 
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Radium ইহা শক্তি বিকিরণ করে। সংস্কৃত ক্‌' ধাতু হইতে ইহার নাম দিলাম 
কিরকম, । 

™ Rhodium:—ই ধাঁতুজনিত কতকগুলি যৌগিক পদার্থ গোলাপবর্ণ। সেই কারণে 
গ্রীক শব্দ 7০0০7 (গোলাপ ) হইতে এই নাম হইয়াছে। সংস্কৃত শব্দ রোহিত (লাল) 
অবলম্বনে ইহাঁকে বলা যাউক বোহিতম । 

Rubidium £--এই ধাতু হইতে উৎপন্ন যৌগিক পদার্থ পুড়িবার সময় গাঁ লাল 
আলোক উৎপাদন করিয়া থাকে ৷ সেই জন্ত লাতিন শব্দ £401005 ( গাঁড় লাল) অবলম্বনে 
ইহার নামকরণ হুইযাছে। - সংস্কৃত “বণ শব্দের অর্থ গাঢ় লৌহিত। তদদনুসারে ইহার 
নাম হুইল রূণকম,। 

Ruthenium £ইহ[ Ruthen বা রুষিয়ার নামান্তর ; সুতরাং সংজ্ঞামূলক। আমরা 
বলিব রুখেনম,। 

Samarium :—~—M. Samarsky একজন কুষবাঁসী ছিপেন। তাঁহার নাম অনুসারে 
এক খনিজের নাম হয 5amar5kit০, এবং তহুৎপন্ন ধাতুর নাম 5279917007 | ইহার নাম 
দিলাম শমরমূ। . 

Scandium :—Scandinavia দেশে ইহার আকরিক পাঁওযা যায় বলিয়া এ নাম 
হইযাছে ; আমরা 'বলিব স্বন্দমূ। . 

11৮51 ইহার নাম্‌ হইবে রজতম্‌। 

Sodium সংস্কৃত নাম অন্থুধারে ইহাকে বলিব সর্জম্‌। 

. Strontium :_স্বটল্যাণ্ডেব Strontian নামক গ্রামের নাম অনুসারে এই নাম 
উৎপন্ন হইয়নাছে। আমরা নাম দিলাম ত্রন্দিম্‌। 

Tantalum ইহার আকরিক সহজে অল্পে (৪0). দ্রবীভূত হয না বলিয়া আঁবিষ্কারক 
A. G. Ekeberg শ্রীসীয় উপকথায় উক্ত 128109এর নাম অন্থসারে ইহার এই নাম 
রাখিয়াছেন। আমর! বলিব তন্তলম্‌। - 

Terbium :Vtterby দেশীয আঁকরিক হইতে প্রাপ্ত; সেইজন্ত ytterby শব্দের 
অংশ te হইতে এই নাম রচিত ( Erbium দেখ )। আমর! বলিব টবিকম্‌ । 

Thallium :ইার বর্ণপট একটি সবুজ-রেখার মত; সেই কারণে গ্রীক শব্দ 0381105 
(সবুজ, স্মল ) হইতে এই নাম হইযাছে। ইহার নাম হউক শ্যামলম্‌। 

Thorium :_ক্ষন্দিনেভীয় দেবতা 1101এর নাম হইতে এই নাম লওয়া হইয়াছে। 
আমরা বলিব থোরমু ৷ 

Thulium :—লাতিন 21515 (উদীচি) শব্দ হইতে উৎপন্ন । ইহার নাম হইল উদীচ্যম্‌। 

Tin :-বঙ্গ, রগ, ত্রপু, ক্ষুর, ক্ষুরকম্‌ প্রভৃতি অনেকগুলি সংস্কৃত নাম আছে। রঙ্গ শব্দ 
হইতে বাঙ্গাল! রাঁঙ, হইয়াছে । আমর! ইহাকে র্ম্‌ বলিব। ৮ হট” ১৪ 





প্ৰকৃতি 8২৫ 
- Titanium : প্রাচীন উপকথা বিখ্যাত দৈত্য 17এর নাম অনুসারে এই নাম 
হইযাছে। আমাদের টাক অয দৈত্য বিখ্যাত তহ্ুসারে এই ধুর নাম রাখ 
গেল ত্রিপুরম্‌। 
| Tungsten ( Wolfram ) : ইহার আঁকরিকের নাম tungsten (ভারী পাষাণ] 
এবং Wolfranite; এই উভয় প্দা্থ হইতে পাওয়া যায় বলিয়া ইহার নাম tungsten বা 
wolfram | পাঁষাঁণার্থক সংস্কৃত শিলা শব অবলম্বনে ইহার নাম রাখা গেল ৷ শৈলেয়স্‌। 
Uranium এই . ধাতুর আবিষ্কারকালের (১৮৪২ খ্ৰীঃ) এক বৎসর পুর্বে হার্সেল 
Uranus গ্রহ আবিষ্কার করেন। নবাবিষ্কৃত গ্রহের নাম অনুসারে ধাতুটির নাম হয় Uranium | 
. হিন্দুদের জলাধিপ দেবতা বরুণ। বৃ( বেষ্টন করা )ধাতুর উত্তর উনন্‌ ক প্রত্যয় যোগ 
করিয়! বরুণ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে । [0:55 গ্রহ অগ্ঠাধি আবিষ্কৃত সৌরজগতের প্রায় 
্রীস্তবর্তী ( নেপচুন ব্যতীত ); সুতরাং ইহা এই জগৎকে বেষ্টন করিতেছে Uranus 
শব্দের প্রথম অক্ষর ঢ এবং বরুণ শব্দের. প্রথম অক্ষর অন্তস্থ ন; এই উভষ্‌ অক্ষরের 
মধ্যে উচ্চারণ বিষয়ে সাম্য আছে। উক্ত_উভয় কারণে আমরা [015019রে বরুণগ্রহ 
আঁখ্য৷ প্রদান করিয়া U৮a৷iU ধাতুর নাম রাখিলামু বরুণম, | 
বেত + স্বন্দিনেভীয়, দেবী Vanadisএর নাম অনুসারে এই নাম হইয়াছে? 
আমরা ইহাকে বলিব ভনাঁডম। : 
Ytterbium :—Vtterby দেশে প্রাপ্ত আকরিকে বর্তমান। আমরা নাম - দিলাম 
ইতবম_। 
Yttrium :—Ytterby শব্দে অংশর, yt হইতে নিষ্পন্ন ( Erbium দেখু-) | ইহার 
নাম হইল ঈত্তরম্‌ । - 
2100 £_সংস্কত ভাষায ইহার নাম জসদ, যশদাষক, চর্ম্মক প্রভৃতি । বালাম ইহাক 
দত্ত! বলে। আমরা বলিব অসম. 
~ Zirconium :—Zircon নামক আকরিক হইতে প্রাপ্ত; সেই জন্ত ইহার রি 
আমরা আখ্যা দিলাম জিরকোনম্‌। Mee 


মূল পদার্থের তালিকা | 
বাঙ্গাল! নাম "ইংরাজী নাম সঙ্কেত 
অঙ্গার ” “Carbon - অ 
অলস f° Argon’  ল 
* আগস্তক -~ Xenon ভা 
অধিয়ম «+ Erbium “অর্ 
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| Ytterbium 


VYitrium 
Hydrogen 
Thulium 
Europium 
Iridium 
Magnesium 
Manganese 
Potassium 
Radium 
Cobalt 
Cadmium 
Sulphur 
Gallium 
Krypton 
Gadolinium 
Calcium 
Lanthanum 
Zinc 
Germanium 
Zirconium 
Terbium 
Tantalum 
Copper 
Arsenic 
Caesium 
Indium 
Strontium 


* Titanium 


Thorium 
Oxygen 
Dysprosium 


1 


এ নন এ) এ ও তরু শন্রাগ্র এ শপ ও 3 ৩ ৬ এ প্র ঝন্রা এ পু এ ও এ ও এ ০৮ 


এগ অ 


A” 


- Neon - 


. Praseo-dymium 
, Palladium 
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Neodymium 
Molybdanum 
Niobium 
Nickel 
Iodine 


Ozone 


Mercury 
Fluorine 
Platinum 
Aluminium 
Tin 
Chromium 
Uranium 
Bromine 
Bismuth 
Beryllium 
Boron 
Vanadium 
Antimony _ 
Scandium 
Phosphorus 
Chlorine 
Helium 
‘Gold 
Holmium 
Samarium 
Lithium 


Cerium 


2 ৩ এ টি নিন স প্রিও গ্রগিত্রী এ সপ এআ ভীও ও তত্র এ ত্রান খু আ্ী এ 


Tungsten 
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শ্তামলমূ Thallium 7 শ্। 
সর্জম, “Sodium th স 
7 সিকতম, - ‘Silicon নি 
-সীসম্‌ ‘Lead - সী 
স্মর্ভম্‌ Osmium সমু 
সোমক Selenium সো 
ভারকম্‌, Barium ভূ! 
ভৌমক "  Tallurium --ভৌ 
মুক্তক : Nitrogen ম্‌ 
যম্্‌লম_ Didymium 
বজতম্‌ Silver - ঃ 
রুখেনম, Ruthenium "খে 
ক্লণকম, Rubidium ** ক্ল 
রোহিতম, Rhodium ‘রর 
লুতিনম, Litecium লু 
লোহ্কম, Iron - ‘লো , 


জ্যোতিষ-পরিচয় 
২! হশ্ুমান জুঙগ্গেক্স 2জ্যভিঅশ্শান্ড 
অধ্যাপক শ্রীমুকুমাররঞ্জন দাশ . 

[ "প্ৰাচীন যুগের ন্োতিষশাস্ত্র” শীর্ষক প্রবন্ধে ইউরোপে 7২০72153205 বা জ্ঞানোয়তির 
পুনরুন্মেষের পূর্ববকাঁল পর্য্যন্ত “প্রাচীন যুগ” আখ্যাঁৰ বিভাগ করিয়াছি, তাঁহার পর হইতেই 
জ্যোতিষের বর্তমান যুগের আরম্ভ ] | 

ক্রমে পুনরায় বিজ্ঞানের প্রদীপ্ত কিরণে পাশ্চাত্য ভূমিখণ্ড উদ্ভাসিত হইয়। উঠিল।: নব 
জ্ঞানোম্মেষে বহুকালের পুঞ্জীভূত অজ্ঞান-তিমির -পরাহত হুইল ; সেই সমযে কোপারনিকস 
নামে প্রুশিষাঁদেণীয এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নৃতন নূতন জ্যোতিষিক তথ্য লইয়া জ্ঞানের উদ্ভব 
বন্তিকা হস্তে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। -তিনি টলেমির প্রমাদপূর্ণ ও অনৈসগ্সিক 
মতবাদের খণ্ডন করিয়া! এই অভিনব তত্ব প্রচার করিলেন ষে, সূর্য্য স্থির, রাশি-চক্রের 
মধ্যস্থানে অবস্থিত এবং পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহ স্র্য্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে । পাশ্চাত্য 


প্রকৃতি ৪৮ 
ভূমিখণ্ডে পৃথিবীর গতির বিষষ সর্বপ্রথম কোপারনিকসইম্পষ্ট.ভায়ায ব্যক্ত. করেন (পাইথী-- 
গৌরাস ইহার সঙ্কেত দিয়াছিলেন মাত্র )। কোঁপারনিকসের .আবির্ভাবকাল, পঞ্চদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে; আর খৃষ্টীষ পঞ্চ শতাব্দীতে ভারতে আর্য্যভট্ট ষে পৃথিবীর গতি নিক্মপণ করিয়াছিলেন, 
তাহা ব্রহ্মগুপ্ডের টীকাকার পৃথ্দক স্বামী ' দ্বারা উদ্ধৃত নিয়লিখিত বচন হইতে বেশ-প্রমাণিত 
হয ; SE ডিন - = 

ভূপঞ্জরঃ স্থির! ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য প্রাতিদৈবসিকৌ। 
উদ্বযাস্তময়ৌ সম্পাৰয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাম ॥ 

-নৃক্ত্রমগ্ডল স্থির রহিযাছে, কেবল পৃথিবীর আবৃত্তি . অর্থাৎ পরিভ্রমণ ছার! গ্রহনক্ষত্রের 
প্রাত্যহিক উদয়াস্ত হইতেছে । হিন্দুমতে খ্রীষ্ট-পূর্বা তৃতীয়. শতাব্দীতে এবং পাশ্চাত্য মতে 
্রীষ্টপর প্রথম শতাব্দীতে আর্ধ্যতট্ট জীবিত" ছিলেন। বস্তুতঃ ইহাই অনুমান করা সঙ্গত ফে, 
হিন্দুগণের সিদ্ধাস্তপ্রত্রবর্ণ- গ্রীদদেশের মধ্য দ্যা“ অন্তঃসঞিলপ্রবাহে প্রবাহিত হইয়া! যুরোপে 
বেগবতী শোতম্বতীয়পে পরিণত হইয়াছে । যাহা হউক এই নৃতন উদ্ভাবনের ফলে গ্রহগণের 
বক্রগতির রহস্ত (The. mystery of the retrograde motion of the planets)j— 
যাঁহ! এতাবৎকাল জ্যোতিব্বিদগণের গবেষণীষ বিশেষর্ূপে খণ্ডিত হয় নাই, তাহা এক্ষণে 
অতি সরলভাবে বেধগম্য হইল। সুর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ কালে পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহের 
পারস্পরিক অবস্থিতির জন্তই যে পর্য্যবেক্ষণকাঁরীর চক্ষে অগ্রগতি ও বক্রগতিরূপ দৃষ্টিবিভ্রম 
উপস্থিত হয়, ইহা এক্ষণে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। এই বক্রগতির বিষযটার একটু বিশদ 
আলোচনা করিতে হইলে গ্রহদিগের যুতিগত (Conjunction) ও ফড়ভ্যন্তরে অবস্থান 
(0PP0sition) সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।- পৃথিবীর যে দিকে হুর্য্য থাকে, সেই দিকে ও 
সমস্ত্রপাতে যদি কোনও গ্রহ থাকে, তাহা হইলে সেই গ্রহকে হৃর্ধ্যের সহিত যুতি অবস্থাগত 
বলা হয়। পৃথিবীর যেদিকে সূর্য্য থাকে, তাহার বিপরীত দিকে ও সমসত্রপাঁতে যদি কোনও 
গ্রহ থাকে, তাহা হইলে সেই গ্রহকে -সুর্য্যের যড় ভ্যস্তরে (5% 55 2128: অবস্থিত বলা 
হয়) পৃথিবীর যেদিকে স্র্য্য থাকে, সেই দিকে ও সমনুত্রপাতে অথচ ুর্ধ্য ও পৃথিবীর মধ্যে যদি 
কোনও গ্রহ থাকে, তখন গ্রহযুতিকে লখুযুতি কহে ( Inferior conjunction) | পৃথিবীর 
যেদিকে সূর্য্য, সেইদিকে ও সমস্থত্রপাঁতে অথট'হুয্য পৃথিবীর মধ্যে নহে ( অর্থাৎ সূর্য্য পৃথিবী ও 
গ্রহের মধ্যে) তখনকার গ্রহ্যুতিকে প্রধান যুতি (Superior ০0210110107) বলে। যখন পৃর্থিবী 
ও অপর -একটা গ্রহ যুতি-অবস্থ/গত -থাকে, তখন ওঁ গ্রহ ও পৃথিবীর পারস্পরিক অবস্থিতির 
নিমিত্ত গ্রহের যে গতি হয়, তাহাই উহীর বক্রগতি । কিন্তু কোপাঁরনিকসের বক্রগতি নিয়পণ- 
প্রণালীটি-তেমন সর্বতোভাবে বিজ্ঞনি-সম্মত' হইতে পাবে নাই। গ্রহগণ নিজ নিজ বৃত্তাকার 
কক্ষায় যে-তুল্য গতিতে পরিভ্রবণ করিতেছে, এই প্রাচীন- ধারণাটি তিনি স্বীকার করিয়া 
লইযাছিলেন ' এবং ইহাতে তাঁহাকে নীচোচ্চবৃত্তের (০21০5০159) ব্যবহার-পদ্ধতিও কতকটা 
ধরিযা লইতে হইযাঁছিল; কারণ এইক্ন্‌পে নীচোচ্চবৃত্বের উপযোগিতা স্বীকার", করিয়া. লইলে. 
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ু্ধ্যকে গ্রহগণের কক্ষার কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করা সাধ্য নহে এবং তাহা হইলে কোপবনিকসের 
সিদ্ধান্ত যে স্র্য্য রাশিচক্রের মধ্যে স্থির রহিয়াছে, ইহা কতকটা কাল্পনিক অনুমান হইয়া! পড়ে । 
এই জন্ত তাহার সংশোধিত প্রণালীটি আংশিকভাবে সত্য এবং প্রাচীন অনুমানগুলির তুলনায় 
উহার বিস্তদ্ধতা ও সরলতা অতি অল্পই ছিল। এইয়পে উহার সুষ্ঠ ও সুসঙ্গত ব্যবহারের পক্ষে 
কতকগুলি অস্তর-বৈষম্য উপস্থিত হইল। ইহ! স্পষ্টযূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে প্রাচীন নীচোচ্চ- 
বৃত্তের ভঙ্গীটির একটু বিশদ আলোচনা আঁবস্তক। একটি বৃত্তের কেন্দ্র অপর আব একটা বৃত্তের 
গরিধির উপর বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে এবং বৃত্ত দুইটির উত্তান ভাগ (০০০০৪1৩9) পরস্পর বিপরীত 
দিকে অবস্থিত; এইয়প অবস্থায় পূর্কোক্ত বৃত্তস্থিত একটি বিন্দু কেন্দ্রের পরিভ্রমণ কালে একটি 
নীচোচ্চবৃত্ত অঙ্কিত করিবে । এই নীচোচ্চবৃত্ের প্রকৃত আঁকার বৃত্ত ছুইটার ব্যাঁসার্দের উপর 
নির্ভর করে। আর যদি দ্বিতীষ বৃ্তটও ঘুরিতে থাকে, তাহা হইলে  নীচোচ্চবৃত্বের আকার 
আরও জটিল হইয়া পড়ে। আবার যদি ও ভ্রাম্যমান কেন্দ্রটি দ্বিতীয় বৃত্তের পরিধির উপর 
সংস্থিত ন! হয, তাহা হইলে প্রথম বৃত্তস্থিত বিন্দুর গতির জটিলতা আরও বর্ধিত হুইবে। 
কোপাঁরনিকস প্রাচীন নীচোচ্চবৃত্ের সাহায্য লইয! এইরূপ ভাবে গ্রহণের গতি নির্ধারণ. 
করিলেন,-_পৃথিবীর চতুর্দিকে গ্রহটি (যেমন চন্দ্র ) এমন ভাবে ঘুরিতেছে যে, ও গ্রহকক্ষার 
কেন্দ্র পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিল, আর পৃথিবী ও গ্রহ উভয়েই সূর্য্যের 
চারিদিকে ঘুরিতেছে।- কোপারনিকসের এই অভিনব তত্ব পৃথিবীর স্থিরতা অস্বীকার করিয়া, 
প্রাচীন বদ্ধমূল ধারণাসমূহকে একেবারে উৎপাটন করিতে তগ্রসর হইল। সুতরাং ইহা 
বিশ্ুমাত্রও আশ্চর্যের বিষষ "নহে যে, তাঁহার এই মতবাদ অত্যুজ্বল মনীষা-প্রস্থত বলিয়া 
গ্রশংসিত হইলেও, অতি ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য জগতে আপনার স্তায্য অধিকার লাভ করিতে 
সমর্থ হইয়াছিল। 

- বৰ্ত্তমান জ্যোতিষের অধিকাংশই পধ্যবেন্গণসাপেক্গ” দর্শকের চক্ষে গ্রাহাদির গতি-সংক্রান্ত 
যে সমস্ত জ্যোতিষিক ঘটনা লক্ষিত হয়, তাহাঁরই কতকটা সুসঙ্গত ও ুশৃঙ্খল সমাবেশ ; সুতরাং 
পর্যবেক্ষণের নিভূলতাব উপরই বৈজ্ঞানিক উপায়ে জ্যোতিষশীস্ত্রের দ্রুত উন্নতি নির্ভর করে। 
কিন্তু দুরবীক্ষণ ও ঘটিকা আবিষ্কারের পূর্বে ইহা! সহজসাধ্য ছিল না। আমরা দেখিয়াছি, 
অতি প্রাচীন যুগেও কত বিস্ময়কর জ্যোতিষিক তথ্য উদ্ভাবিত হ্ইয়াছিল। দুরবীঙ্গণ বা 
ঘটিকা যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত পধ্যবেক্গণসাপেক্ষ জ্যোতিষিক উন্নতি টাইকোব্রাহির হস্তে চরম 
সীমায় উপনীত হইল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে টাইকোত্রাহি ডেনমার্কঅধিপতি ফ্রেডারিকের 
অন্গকম্পায় ও উৎসাহে রস্ফিল্ড দ্বীপে একটী অতি মনোজ্ঞ বেধালয় নির্মাণ করেন। তথাষ 
তিনি গোল-যন্ন, ভিত্তিযন্র (10751 0590:86) প্রভৃতি কষেকটা নৃতন যন্ত্র প্রস্তুত করিয! 
পৰ্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। য্গুলির নির্শ্মাণগত অসম্পূর্ণতা সত্বেও, তিনি অনেক 'নভিনব ও 
নিভুলি তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিষাছিলেন। তিনি স্বর্য্যের পবমক্রাস্তি ( greatest 
declination } ঠিকমত অবগত হুইয়াছিলেন; এবং সপ্রমাণ করেন যে নক্ষত্র ও 
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ধুমকেতুর কোনও বার্ষিক লক্ষন ( annua] parallax ) নাই, অর্থাৎ পরিদৃশ্তমান হুর্ধ্যকক্ষার 
ব্যাস অত্যুচ্ল নক্ষত্রেরও সহিত যে কোণ ধারণ করে (angle subtended by the 
diameter of the sun’s orbit ) তাহা অতি ক্ষুদ্র; সুতরাং ইহাই নির্ধারিত হয়, যে 
নক্ষত্রসসূহের দূরত্ব অত্যধিক তিনি চন্দ্র ও গ্রহগণের গতিসমন্ধে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর 
নিভুলি তত্ব আবিষ্কার করেন। এইরূপে টাইকোত্রাহি আপনার অনন্তসীধারণ 'প্রতিভাঁর বলে 
জ্যোতিষের অভূতপূর্ব উন্নতিমাধন করেন এবং যেন মনীষার এক ক্ষণিক স্কুরূণে, অয়নগতি 
সম্বন্ধে বহু নৃতন তথ্যের উদ্ভাবন করেন। কিন্তু ভূ-ভ্রমণবাদ সম্বন্ধে টাইকোব্রাহি কোপার- 
নিকসের মত অগ্রাহথ করেন। তিনি উহার যুক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি 
জিজ্ঞাসা করেন, _“্যদি পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে আবর্তন করিতেছে, তবে উৰ্দ্ধ হইতে 
পতিত লো পশ্চিমদিকে পড়িতে দেখা যায় না কেন?” ভারতেও ইনার সহস্র বৎসর পূর্বে 
আার্ধ্যভট্রের পরবর্তী জ্যোতিষিগণ তাঁহার ভূ-ল্রমণবাদ খণ্ডন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। 
লল্প আর্ধ্যভট্টের শিষ্য হইয়াও লিখিতেছেন,_-“"যন্দি পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছে তবে পক্গিসমূহ 
বিমানমার্থে উদ্ভভীন হইয়া কিন্ধপে স্ব স্ব কুলায় প্রত্যাগমন করিতে পারে? আকাঁশাভিমুখে 
প্রশ্ষিপ্ত বণ পশ্চিমদ্দিকে পতিত হইতে দেখা! যাঁয় না কেন ? মেঘসমূহকে কেবল পশ্চিমদিকেই 
গমন করিতে দেখা যায় না কেন? যদি বল, পৃথিবী মন্দ মন্দ গতিতে চলিতেছে বলিয়া! এ স্কল 
সম্ভবপর হইয়াছে, তাহা হইলে একদিনে উহার কিন্ুপে একবার আবর্জন ঘটে ?” বরাহমিহির 
ও ত্রহ্ষগুপ্ত উভয়েই ও সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আধ্যভট্ট্ের মতবাদ খণ্ডন করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন; ইহা বস্তুতঃ বিশেষ কিছু আশ্চর্যের বিষয় নহে। সহস্র বৎসর পরেও 
যখন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্কিদ টাইকোব্রাহি কোপারনিকসের হু-ভ্রমণবাদের বিরোধী হুইয়াছিজেন, 
বখন খ্ৰীষ্টীয় যোড়শ শতাব্দীতেও পাঁশ্চাত্যদেশের কোন কোন জ্যোতিষী এই তর্কের মীমাংসা 
অসম্ভব বলিয়৷ বিবেচনা! করিয়াছিলেন, তখন ভারতের অতি প্রাচীন জ্যোভিষিগণের-মনেও 
যে সন্দেহ উপস্থিত হইবে এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে তাঁহারা যে ভূ-ভ্রমণবাদ স্বীকার 
করিতে কুষ্টিত হইবেন, উহা! বোধ হয তেমন আশ্চর্যের কথা নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, 
পৃথিবীর সহিত ভূ-বায়ুর আবর্তন “ঘটিতে পারে--ইহা! স্তীহাদের কাহারও মনে উদিত হয় 
নাই। টাইকোব্রাহির আপত্তির খণ্ডনে বলা হইয়াছিল যে, মৃন্ময় পৃথিবীর সহিত ভু-বায়ু এবং 
লোষ্্থ্ডও ভ্রমণ করিতেছে; এজন্ত লোষ্্রটি ঠিক নিম্নে পতিত হইবে। ইহা. দ্বারা উক্ত 
আপত্তির খণ্ডন হইল মাত্র, কিন্তু ভূ-ত্রমণ সপ্রমাঁণ হুইল না । আর্ধ্ভট্্রের মতবাদ খণ্ডনের নিমিত্ত 
ব্ৰহ্মগুণ্ একটি আপত্তি তুলিযাছিলেন-_ “আবর্তন ঘুরববাশ্চেম্ন পতন্তি সমুচ্ছ য়াঃ কম্মাৎ”-_ পৃথিবীর 
যদি আবর্তন্ই থাঁকিবে, তবে সমুচ্ছিতত বস্তু পড়ে না কেন? টীকাকার পৃথুদক স্বামী ইহার 
উত্তর দিয়াছিলেন-="পৃথিবীর আবর্তন হইলে উচ্চস্থিত বস্তু পড়িবে কেন? কারণ উর্দধ 
যাহা, নিয়ও তাহা! ; বস্তুতঃ দ্রষ্টীর অবস্থিতি অনুসারে উর্ধাধঃ প্রভেদ হইয়া থাকে ?” 
জ্যোঁতির্কিজানের ক্ষেত্রে টাইকোত্রাহির পর কেপ লারের আবির্ভাব ব্যোতিযের ক্রমিক 


৪৬২ প্রকৃতি 

উন্নতির ধারীবাঁহিক ইতিহাসে একটা প্রকাণ্ড অসঙ্গতি? অথচ ইহা নৃতন আবিষ্কারের মাহেন্্যুগ 
_বলিয,-ুচিত হইয়াছে ।- টাইকোর - পর্যবেক্ষণে ধারণাশক্তির যে অভাব ছিল, কেপ্‌লারের 
'অত্যজ্ষল প্রতিভা অনেকাংশে-তাহীর পুরণ করিয়া লইতে পারিযাঁছিল। বস্তুত; .পধ্যবেক্ষণ: 
শক্তি টাইকোর পরে কেপ লারের অনেকটা লোপ-পাইযাছিল কিন্তু গবেষণা দ্বারা উদ্ভাবনী: 
শক্তির প্রভাবে" কেপলার জ্যোতিষের উন্নতিক্ষেত্রে একটা নৃতন যুগের সুচনা করিয়া'দেন। 
টাইকোত্রাহিরদীর্ঘকালব্যাপী নিভূ'ল পর্যবেগণাবনীর সাহায্য লইয়া কেপলার 'গ্রহমগুলের 
প্রক্কত গতি 'নির্ণম করিতে অগ্রমর হইলেন ।' প্রথমেই পৃথিবীকে নিশ্চল ধরিয! গ্রহগণের 
পরিলক্ষিত গতির নির্ধারণ:প্রয়ীসই স্বাভাবিক কিন্তু এইরূপ ধারণার উপর নির্ভর করিয়া 
গ্রহগণের গতির একটা সুসংলগ্ন বিবরণ দেওযা এক প্রকার-অসম্ভব। "পূর্ব পঞ্চম শতা'্দীতে 
ভ্রীসদের্শের প্লেটো স্থির করিযাঁছিলেন যে, গ্রহগণের বৃত্তাকার কক্ষাষ ভ্রমণই সর্বাপেক্ষা 
সরল ও.সুসঙ্গত। -প্রীষ ছুই বৎসর যাবৎ পাশ্চাত্য জ্যোঁতি্বদঙ্গগ এই মতবাদে সম্পূর্ণ 
আস্থা স্থাপন করিয়া প্রতিবৃত্ত ও নীচোচ্চ বৃত্তের সাহায্যে গ্রহসমূহের গতির একটা বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যা প্রদান করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। টলেমির সময় পর্যন্ত গণিতজ্রোতিষের প্রধান 
উদ্দেশ্যই ছিল কতকগুলি- বৃত্তের কল্পনা করিয়া উহাদের সমবায়ে পরিলক্ষিত গ্রহগণের 
গতির একটা সুষ্ঠু ও সুশৃষ্ছল বিবরণ লিপিবদ্ধ করা। কিন্তু মিরা পূর্বে দেখিয়াছি যে এইয়প 
চেষ্টা নিক্ষল হইতে বাধ্য ; কারণ, একে’ত এইয়প উপায়ে গতিনির্দেশ তেমন সর্বতোভাঁবে 
নিভূ্ল হইত না, তাহার উপর প্র অসম্পূর্ণ বাখ্যাটী এমন. জটিল হইল যে, উহা' দ্বার! 
জ্যোতিষের উন্নতি চেষ্টা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িল। ঠিক এই সময়ে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কেপলারের 
আবির্ভাব হয়। কেপলার টাইকোর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিযাঁ, অধ্যাপকের মৃত্যুর পর তাঁহার 
অগাধ পর্্যবেক্ষণল্ধ গবেষণার উত্তরাধিকারী হইলেন। কয়েক বৎসর এই সকল গবেষণার 
সাহায্যে প্রাচীন নীচোচ্চ বৃত্তপদ্ধতির (epicyclical machinery) উপর নির্ভর করিয়া 
গ্রহগণের গতিবিষয়ে নৃতন তথ্য উদ্ভাবন করিতে' অগ্রসর হইলেন) কিন্তু সফলকাম হইতে 
পাঁরিলেন না । তখন তিনি পৃথিবী যে নিশ্চল, এই মতবাদটা পরিত্যাগ করিলেন এবং তৎ- 
পরিবর্তে পৃথিবী যে সুর্যের চতুর্দিকে ঘুরিতেছে এই সিদ্ধান্তটিতে উপনীত হইলেন। অবস্ত কল্পনাটী 
মৌলিক নহে; ইহার বহুকাল পূর্কে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য প্রদেশে এইয়প মতের প্রচলন 
ছিল; কিন্তু ইহা এক সময়ে একেবারে লোপ পাইযা ষায়। পরে ষোড়শ খ্ষ্টাব্দে কোপাঁরনিকস ' 
ইহার পুনকুখান করেন; কিন্তু তিনিও গ্রহগণের-বূর্তমার্গে গতি__এই সিদ্ধাস্তটী স্বীকার 
করিয়া লইলেন; এবং সেইজন্ত আপনার নূতন মতবাদের উপযোগিতা সপ্রমাঁণ করিতে 
পাঁরিলেন না। কেপজীরই সর্বপ্রথম এই নৃতন সিদ্ধান্তের ঠিক মত প্রবর্তন ও প্রচলন করিয়া 
জ্যোতিষের রাজ্য যুগাস্তর আনয়ন করিঘেন। তিনি সৌরমগ্ডলের কেন্দ্রে সুর্ধ্যকে স্থিরভাবে 
স্থাপন করিলেন এবং টাইকোর পর্য্যবেক্ষণপ্রস্থত ফলসমূহের বিশিষ্ট আলোচনা দ্বারা স্থির 
করিলেন যে গ্রহগণের কক্ষা ঠিক বৃভাকার-নহে, পরন্ত দুইপাশে চাপা অঙ্গুরীয়কের (11969) 


প্রকৃতি ৪ 
তীয় "এবং "ও" অন্ুরীয়ক( বৃতাভাস )ক্ষেত্রের ব্যাসস্থিত বিন্দু্য়ের একটাতে : (SHE of 
the £০০) সূৰ্য্য নিশ্চলভাবে অবস্থিত রহিনাছে। এ সকল পৰ্য্যবেক্ষণ হতে কেপলার 
তাঁহার জগৎপ্রসিদ্ধ তিনটী নিষম লিপিবদ্ধ করেন 
' (১) স্বর্যের চতুর্দিকে আবর্তন কালে প্রত্যেক গ্রহ মান সমান সমযে সমান সমান 
ক্েতরাংশ অস্কিত করে। 

(২)  হুর্যের চতুর্দিকে কারি অঙুরীযকের তায, এবং  অঙুরীয়ক ক্ষেত্রের 
ব্যাসস্থিত বিন্দুদয়ের একটীতে সূর্য্য নিশ্চলভাবে অবস্থিত । 

- (৩) গ্রহের পূৰ্ণ আবর্ততনসময়ের বর্গফল (square of the periodic time) অক্ষিত 
অঙ্গুরীয়ককক্ষার মধ্য দূবত্বের ঘনফলের অনুবর্তী (varies as the cube of the mean 
distance) | কেপলারের এই তিনটা নিয়মের ফলে গণিতজ্যোতিষ একটা বীধাধরা গভীর 
মধ্যে আসিয়া পড়িল। গ্রহণের গতি ও অবস্থান-নির্ণ্ঘ অতিশযষ 'সহজসাধ্য হইয়া 
আঁসিল এবং তাহাঁদিগের আবির্ভাব ও তিরোধানের পূর্বসংবাদ-দাঁন গণিতের সাধারণ 
অঙ্কপাতের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া কেপলারের অপূর্ব প্রতিভার বিজয় ঘোষণা করিতে 
লাগিল। - 

অপর দিকে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কেপজীরের বিখ্যাত সতীর্থ গেলিলিয়ো গণিত জ্যোতিবের 
ভিত্তিমূলে যে কুসংস্কার-কীট আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহান ধ্বংসসাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। 
তাঁহারই অদম্য উৎসাহের - ফলে নবাব্ষ্কিত দৃরবীক্ষণযস্ত্রর সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ-সাপেক্ষ 
জ্যোতিষের বহু উন্নতি সাধিত হইল। অবস্ঠ এক্ষেত্রে তাঁহার সহকর্মীর অভাব ছিল না। 
কিন্তু গেলিলিয়োর পর্য্যবেঙ্গণগুলি কেপ্লাঁরের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল, এবং ইহাঁও কম 
আশ্চর্যের বিষয নহে যে, কেপলারের গ্রহগতিনির্ণযের নিষমগুলিও গেলিলিয়ো একেবারে 
অবগত ছিলেন ন!। এইয়পে ছুই ভিন্ন প্রণালীতে হুইটা মনীষার প্রভাবে বিজ্ঞান্রে উন্নতি 
বেশ দ্রুত হইতে লাগিল । কিন্তু সমসামধিক জ্যোতির্কিদগণেব উপর- গেলিলিয়োর প্রতাবই 
অধিক ছিল। এমন কি, যতদিন না নিউটন তাঁহার অপুর্ব জ্ঞান-সৌধের ভিত্তিক্তম্তরূপে' 
কেপ্জারের নিষমগুলিকে স্থাপন করিয়াছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উহাদিগের 
উপযোগিতা সাধারণের নিকট সুন্দরভাবে প্রতিপন্ন হয় নাই। বস্তুতঃ কেপলার ও গেলিলিয়ো 
দুইটা ভিন্ন ভিন্ন পথে আপন আপন প্রতিভা! নিযোজিত করিয়াছিলেন। সুগঠিত দুরবীক্ষণ- 
যস্তের সাহায্যে গ্রহগণের পর্য্যবেঙ্গণ বিষয়ে গেলিলিয়োই সর্বাপেক্ষা অধিক ক্কৃতিত্ব দেখাইতে 
পারিযাঁছিলেন। গেলিলিয়োর আবিষ্কৃত তথ্যগুলি সকলেরই বোধগম্য ছিল; কারণ একটা 
দুরবীক্ষণযন্্ লইযা পর্য্যবেঙ্ষণ করিলেই উহাদের বিশুদ্ধতা ও নিভূলতা সন্ধে অনুসন্ধিৎসার 
চরম উত্তর পাওয়া যাইত। গেলিলিয়োর পর্্যবেক্গণসীমর্ঘয অতি - অদ্তুত' ছিল; যেমন 
একদিক অত্যাশ্চ্য্য পর্যবেক্ষণের শক্তি লইবাঁ তিনি জন্মগ্রহণ করিষা ছিলেন, যেইরূপ অন্তদিকে 
তাহার ব্যাখ্যানপ্রণালীও নৃতন এবং চমকপ্রদ ছিল। তিনিই পর্য্যবেক্গণমূলক জ্যোতিষের' প্রকৃত 
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উন্নতিবিধাতা৷ এবং তাঁহারই পর্য্যবেক্ষণ-চাতুর্য্যকে ভিত্তি করিযা জ্যোতিক্ষমগ্ুলীর নির্ভুল 
বিবরণ লিপিবদ্ধ হইতে পারিযাঁছিল। 
এইবার  গণিত-জ্যোতিষে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম্টী প্রবর্তিত ও প্রচলিত হইলে, উহা উন্নতির 

আর একটী সোপানে উপস্থিত হইল। কেপলার যখন তাঁহার জগণ্প্রসিদ্ধ নিয়ম তিনটী 
লিপিবদ্ধ কবেন, তখন তিনি জানিতেন এবং বুঝিতে পাঁরিধাঁছিলেন যে মাধ্যাকর্ষণের নিষমটী 
তাহার আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করিযাছিল; কারণ, মোটামুটি মাধ্যাকর্ষণের 
ব্যাপারটা কেপ-লারের বনু পুর্বে প্রচলিত ছিল। বস্তুতঃ ইহাও অন্ধুমান করা অসঙ্গত নয়- 
ষে, প্রাচীন চিন্তাশীল জ্যো তিষিগণের উর্বর মন্তিক্ধে ইহার একটী আব্ছাঁয়! কল্পনাও জাগিয়া 
উঠিষাছিল। - এমন কি, ইহা যে অঙ্কুর অবস্থায় ভাঁরতীষ জ্যোতির্বিদগণের মনে স্থান 
পাইয়াছিল তাঁহারও প্রমাণ পাঁওযা যাঁয়। বরাহমিহির লিখিমাছেন- পৃথিবী কেন্দ্রের দিকে 
সকল বস্তু আকর্ষণ করিতেছে ব্রঙ্গগুণ্ত আর একটু বিশদ করিষা বলিযাছেন-- প্রকৃতির 
নিয়মে সকল বস্তই পৃথিবীর অভিমুখে পতিত হয ; কারণ, পৃথিবীর প্রকৃতিই আকর্ষণ ও 
ধারণ করা,₹যেমন জলের প্রকৃতি বহিয়া যাওয়া, অগ্নির প্রকৃতি দগ্ধ করা ও বাধুর প্রক্কৃতি 
গতির স্থাষ্ট করা । যদিও মাধ্যাকর্ষণের তথ্যটী অঙ্কুর অবস্থায় প্রচলিত ছিল, এবং যদিও 
কেপ লার ইহার উপযোগিতা বিষযে সবিশেষ অবগত ছিলেন, তথাপি ইহা পরিণতির অভাবে 
ফলপ্রস্থ হইতে পারে নাই। জ্যোতিষের ক্ষেত্রে মাধ্যাকর্ষণতথ্যের প্রবর্তন, বিস্তৃতি ও 
ব্যবহার নিউটনের অলোক-সামীন্ত প্রতিভার, অপেক্ষা করিতেছিল। গেলিলিয়ো, কেপল/র- 
প্রভৃতি জ্যোতির্কিদগণ গ্রহসমূহেব গতি সম্বন্ধে যে সকল মূল তথ্য আবিষ্কার করিয়া ছিলেন,, 
সেই সমস্তকে ভিত্তি করিয়া তিনি দেখাইলেন যে, কেপ-লাঁরের নিয়ম তিনটি মাঁধ্যাকর্ষণের একটী 
মাত্র তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই তথ্যটা এই--সর্য্য স্বীষ কেন্দ্রের দিকে গ্রহ্গণকে আকর্ষণ. 
করিতেছে । নিউটনের কথাষ মাধ্য/কর্ষণের নিয়ম্টী এইয়প ভাবে লিপিবদ্ধ করা যায়_ 
“জড়পদার্ঘদয় তত্তৎ বস্তুর পরিমাণাচ্চুদারে এবং তাঁহাদের দূরত্বের বর্গ-বিপরধ্যয়ে (0655 
৪0979) পরম্পরের অভিমুখে সরল পথে আকৃষ্ট হইতেছে” । এই মাধ্যাকর্ষণের ব্যাপার . 
হইতে নিউটন যে তিনটি সর্বজনবিদিত নিধম উদ্ভাবন করিলেন, তাহাও নিয়ে উদ্ধৃত 
করিলাম E 2৯: 

১) কোনিও দ্রব্যের অচল অবস্থা বা সরল পথে সমগতিত্ব অপর শক্তি দ্বারা গ্রহত না 
| হইলে পরিবর্তিত হয় না; 

২7 অবস্থা পরিবর্তন অপর শক্তির অন্তুপাঁতে ও অভিমুখে সংঘটিত হয; 

, ৩1. প্রতি ছুই পদার্থের সম্বন্ধ ঘাঁত-প্রতিঘাঁতাত্মক | 

. এই তিনটী গৃতিই জগতের স্বভাব । জগতে প্রতি পদার্থ অপর পদার্থকে স্বস্থ পরিমাণানু- 
সারে ও পরম্পরুর দুরত্ববর্থের বিপর্য্যষান্থুপাঁতে (Inverse square of the distance) 
আকর্ষণ করে। বস্তুতঃ উপরোক্ত গতিবিধির ধারণাই পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিভার ভিত্তিসূল। 


ঘ/ 
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এই নি্যিমের সাহায্যে নিউটন দেখাইলেন যে সূর্য্য, পৃথিবী ও পাঁশ্ববর্তী গ্রহগণের আকর্ষণের 
ফলে চন্দ্রের এইরূপ বিশৃঙ্খল গতির উৎপত্তি। তিনি আরও বলিলেন, আমর! জানি পৃথিবীর 
আকৃতি ঠিক গোঁলকের মত নহে; পরন্ত উভয় পার্খে কিছু চাপা । পৃণিবীর ও স্কীত অংশে 
সূর্য্য ও চন্দ্রের আঁকর্ষণফলে অয়নাংশ (:50695107) হই! থাঁকে। এই একই কারণে 
জোয়ার ভ'টাও হইযা থাকে; আর পৃথিবীর অংশগুলি পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে 
বলিষা, এবং সেই অবস্থায় পৃথিবী স্বীয অক্ষের চতুর্দিকে আবর্তিত হইতেছে বলিয়া! পৃথিবীর 
আকার ঠিক গোলকের ন্যায় নহে॥ আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, নিউটনের মাধ্যাকর্ষণনিষমটী 
হইতে জ্যোতিষগণের পরস্পরের পরিমাণ তুলনা করা যাইতে পারে। এইয়পে নিউটনের গবেষণা 
দ্বারা সৌরমগ্ুলে একটা শৃঙ্খলা স্থাপিত হইলে সকল গতি-বৈষম্য ও বিশৃখ্খলতাঁর একটা 
হেতু পাওয়া গেল; এবং গণিতের দৃঢ় ভিত্তির উপর জ্যোতিষের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় উহা 
অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে লাগিল । 

নিউটনের এই আবিষ্কারটীকে জ্যোভিষের ভিত্তিমলে স্থাপিত করিয়া! নৃতন নৃতন হ্ 
অথচ আঁবন্তক তথ্য উদ্ভাবন করিবার নিমিত্ত গণিতের ও গতিবিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতির একান্ত 
প্রয়োজন হইল। এই সময়ে পাশ্চাত্য ভূমিথণ্ডে বিশিষ্টশক্তিসম্পন্ন তিন জন মনীষীর আবির্ভাব 
হইল-_-মধলাঁর (Euler), ক্লেরো। (Clairaut) ও ডালম্বার্ট (10121575570 1 তাহারা 
প্রথমেই লক্ষ্য করিলেন যে, চন্দ্রকক্ষার নীচ পাঁতবিন্দু, অর্থাৎ যে বিন্দুতে অবস্থানকালে চন্দ 
পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিকটে আসে, সেই বিদুটী কোন এক অজ্ঞাত কারণে দ্রুত গতিতে 
অগ্রে সরিষা যাঁইতেছে। এই আপাত-বৈষম্যের যথার্থ কারণ নির্দেশ করিবার জন্ত 
মাধ্যাকর্ষণের সাহাষ্য লইযা তাঁহার! গতিবিজ্ঞানের পথে অগ্রনর হইলেন। প্রথমে অয়লার 
তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভাবলে ইহার মোটামুটি তথ্য নিন্নপণ করিলেন। পরে ক্লেরো 
ইহার বিস্তৃতিদাধন করিয়া সবিশেষ কারণ লিপিবদ্ধ করিলেন। এইবার তাঁহারা গ্রহগণের 
গতি-বৈষম্য গতিবিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝাইতে সচেষ্ট হইলেন । কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিযাছি 
যে, গৌরমগুলের জন্ম, বৃদ্ধি এবং বোধ হয ধ্বংসও ও একমাত্র মাধ্যাকর্ষণের তথ্যটীর উপর 
প্রতিষ্ঠিত । স্থতরাং যতদিন পর্য্যন্ত না মাধ্যাকর্ষণের আত্তন্ত কারণ অবগত হওয়া যায়, 
ততদিন এঁ বিভিন্নকক্ষ-বিহারী জ্যোভিফমণ্ডলীর গতি-বিজ্ঞান যে এক গভীর রহম্তজালে 
আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহার উন্মোচনের পক্ষে জ্যোতিষ বড় বেশী অগ্রপর হইযাছে-_এই কথা 
আমরা বলিতে পাঁরিব না । তবে হেলি (Halley) যখন এই মাধ্যাঁকর্ষণতথ্যটির অবলমঘনে 
স্বনামে প্রসিদ্ধ ধুমকেতুটির পুনরাবির্ভীবের সময নির্দেশ করিলেন, এবং উহাও যখন তাহার 
নির্দেশিত সমযে পুনরায় বিমানমার্গে আবিদতি হইল, তখন ইহা অবশ্তই স্বীকার্ধ্য যে 
পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে মাধ্যাকর্ষণতথ্যের চুড়ান্ত প্রমাণ হইয়া গিয়াছে । কিন্ত ইহাঁও নির্দেশ করা 
বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে, বিশুদ্ধ গণিত বা গতি-বিজ্ঞানের দ্বারা মাধ্যাকর্ষণের কারণ-নিদর্শন 
এই বিজ্ঞানের অত্যুষ্নতির দিনেও ঘটিয়া উঠে নাই। তবে ইহাঁও বলা কর্তব্য যে, যখন 
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'এডেমস্‌ (48109) ও লাঁভেরিষাঁব (-৩5019:) এই .মাধ্যাকর্ষণনিযমটির "অবরনন্বনে ইউরেনসু 
(0:5089)গ্রহের গতিবৈষম্য নিক্পপণ করিতে গিযা, একটা অজ্ঞাত গ্রহের অবস্থিতি.সন্ধে 
স্থিরনিশ্চয় হইলেন এবং যখন তীহাদিগেব এই ধারণা বিশিষ্ট পর্যবেক্ষণের দ্বারা .নিঃন্দিন্ধরপপে 
প্রমাণিত হইয়া পর্য্যবেক্ষণ-রাজ্যে , জ্যোতির্কিজ্ঞানের একটা! প্রকাণ্ড ' বিজ্য়বার্ডা ঘোষিত 
করিয়া দিল, তখন নিউটনের মাধ্যাকর্ষণতথ্যটিকে বিজ্ঞানের মহাঁসত্য, . প্রবনতা, ফ্ূপে গ্রহণ 
করিতে কাঁহাঁরও বিন্দুমাত্র দ্বিধা থাকিতে পারে না ; কারণ, সৌব-মগ্ডল ও জ্যোতিফমণ্ডলের 
গতিবিষষে মাধ্যাকর্ষণই একমাত্র ন্যামক ও পরিচালক বলিলে অত্যুক্তি হয়না। ' 
_ কেপলার ও নিউটনের পরে, যে পাশ্চাত্য মনীধিগণের প্রতিভাগুণে জ্যোতিষ-শান্রে 
এতটা দ্রুত উন্নতি হইতে পারিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে জোসেক লাগ্রাঞ্জ (Joseph 
Lagrange) ও সাইমন লাঁপলাস্‌ (51760. [,8018০9)এর নাম সর্কপ্রপয়েই উল্লেখযোগ্য । 
এই ছুই মনীষীই কেপলার ও নিউটনের আবিষ্কত তথ্যকে ভিত্তি করিব! গ্রহগণের .বিষষে 
বিবিধ নূতন সত্যের উদ্ভাবন করিলেন। বস্ততঃ এই সকল উদ্ভাবন! দ্বারাই মীধ্যারর্ষণ- 
নির্মটার “উপযোগিতা” সম্বন্ধে চরম প্রতিপাদন হইলে, ইহাব আদর ক্রমশঃই বাড়িযা! চলিল। 
আপনার প্রতিভীবলে মৌলিক গবেষণা দ্বারা লাগ্রাঞ্জ চন্দ্রকক্ষার দোলন খ্বষষে, (Lunar 
17018001) চূড়ান্ত প্রমাণ দিলেন। একদিকে যেমন. লাগ্রাঞ্জ বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ রূপে আপনার 
কৃতিত্ব সংস্থাপিত করিতেছিললেন, অপরদিকে সেইরূপ তাঁহার, সমসামধিক পণ্ডিত লাপলাস্‌ 
আপনার, অদ্ভূত কল্পন[বলে ও ব্যাখ্যানপ্রণালীর গুণে অক্ষয় কীর্তি প্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন। 
তীহাঁদিগেবই যুক্ত প্রযাদ ফলে সৌরমগ্ডলের কক্ষাগত স্থিরুতা (mechanical stability) 
অতি সুন্দরয়ূপে প্রমাণিত হইল। এই অত্যুজ্বন মনীষা'প্রস্থত গবেষণায় উভয়ের মধ্যে 
কাহার কতটা কৃতিত্ব, তাহা ঠিক হাদয়ঙ্গম কর! সহজ নহে। যদিও এক্ষণে আমরা মোটামুটি 
উহা লাপলাসের, প্রতিভা-সম্ভৃত বলিষাই ধরিয়া লই, তথাপি সত্যের খাতিরে বলিতে হয় 
যে, তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের নিকট সমভাবে খণী, একে অপরের সংশোধন ও সংস্কারের 
সাহায্য লইয়া গরেষণাঁষ অগ্রনর হইতে পারিষাঁছিলেন। বস্তুতঃ পরস্পরের আদীনপ্রদাঁনের 
দ্বারাই পূর্বলিখিত সত্যটি আবিষ্কৃত. হইয়াছিল। এই আকর্ষণপাপেক্ষ জ্যোতিষের ইতিহাসে 
লাঁপ লানের চিরস্মরণীয় কীর্তি চন্্রগতির স্থানীয় বেগবৃদ্ধি (secular acceleration) সন্ধে 
কারণ নির্দেশ। . লাঁপজাঁস দেখিলেন, চন্দ্রের স্থানীষ গুতি নির্ধারণ কালে.গতির মীমাংসক 
রাশির একাংশ সময়ের বৰ্গফকলের উপর, নির্ভর করে; কাঁজেই গতির উত্তরোত্তর রগ বৃদ্ধি 
হইবে} -বিন্ত. লাঁপাঁসের গবেষণায় কিছু ভুল রহিয়া গেল] তাঁহার কিচার-প্রক্িয়ায 
তিনি ভূকক্ষার উৎকেন্দ্ৰতাঁকে, eccentricity) লদাহ্থির সংখ্যা ধরিয়া, লইলেন, এবং শুধু 
শেষে উত্তরফল রাখিবার সময় উহাকে পরিবর্তনশীল ধরিয়। একটু সংশোধন করিলেন । 
অব্য ইহাঁতে বিচার-পদ্ধতিটি অনেকটা সরল হুইল বটে, কিন্ত ইহাতে ঠিক কল না গাইলেও একটা, 
ক. ছাকাছি ফ্লু পাণ্ডয৷ উচিত ছিল। যাহা হুউক আশ্চর্যোর্‌ বিষম, প্রাচীন ও আধুনিক 
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পর্য্যবেক্ষণ-লঙ্ধ :সকল- উত্তরের সহিত--ইহাঁর বেশ সামঞ্রন্ত হইল ! কষেক বংসর ‘পূর্বে 
অধ্যাপক " এডেমস্‌ এই রহস্তের উদ্‌ঘাটন করিতে অগ্রসব. হইযাছিলেন।. তিনি আদি 
হইতে নংশোধন করিতে "সচেষ্ট. হইলেন, এবং আবন্তেই বিচার. প্রক্রিঘাতে ভূ-কঙ্ষার 
উৎকেন্দ্রতাঁকে পরিবর্তনশীল: মানিয়া লইলেন'। - এত , নির্ভুল বিচার-পদ্ধতি সত্বেও 
তিনি যে. উত্তর পাইলেন, তাঁহা,-; লাঁপলাসের উত্তর্রে ভর্ধেক হইল এবং. কাজেই 
পর্য্যবেক্ষণলন্ধ উত্তরেরও, প্রা অর্ধেক 'হইল। সুতরাং অধ্যাপক এডেম্‌সের সকল চেষ্টা 
'একয়াপ পণ্ড হইল মাত্র |," এই- জন্ত আমাদিগের মনে হয, কেবল ভূ-কক্ষার উৎকেন্দ্রতাকে 
পরিবর্তনশীল ' ধরিলে চলিবে না ।- এমন কোনও.অর্জাত কারণ নিশ্চষই আছে, যাহার ফলে 
'উৎকেন্জ্রতীব পরিবর্তন জনিত অসামঞ্জন্ত নিরাকৃত হইতেছে। যাহা হউক, ইহার সম্যক 
বিচার ভবিষ্যৎ জ্যোতির্কিদগণেব গবেষণার অপেক্ষা করিতেছে । ইহাঁর-পৰ গ্রহগতি সন্ধে 
যে. সকল তথ্য "আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে সকল -আর একটী টিজার 
কনিবার ইচ্ছা রহিল।: 
- »ইহাঁই,মোটামুটি বর্তমান মুখের জোভিক লা: সংক্গিগ্ত রর? জো aia 
খাঁরাবাঁহিক উন্নতি, .ইহাও' অল্প আক্র্য্যের বিষয় নহে।- বিজ্ঞানের শৈশবে গগনমণ্ডল 
নিরীক্ষণ করিযা পরিদর্শকগণ মন্‌ করিতেন- বুঝি পৃথিবী স্থির, বুঝি বা কুর্ধ্য, চন্দ্র ও গরহমণ্ডনী 
একটীর 'উপর :আঁর একটা এইয়প পৃথক্‌ পৃথক্‌ ব্যোমে সংলগ্ন রহিযাছে- যেন একটা চন্দ্রের 
ব্যোম্‌-কক্ষা, একটী বুধের ব্যোম-কক্ষা, একটি বৃহস্পতির বোম-কক্ষা এইয়লপ পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
ব্যোম-কক্ষাঁয চন্দ্র, বুধ; বৃহস্পতি. প্রভৃতি” গ্রহগণ অবস্থান করিতেছে ; এবং নিজ নিজ পথে- 
পরিক্রমণ করিয়া বৃত্তমার্গ-অঙ্কিত করিতেছে জ্যোতির্কিজ্ঞানের প্রথম অবস্থাধ এই ধারণাটিই 
তাহার! লিপিবদ্ধ ক্কিদেন= | 
ত্বরদ্ধাগডমধ্যে পরিধির্ব্যোমকক্ষাভিধীষতে ৷ 
তন্মধ্যে ভ্রমণং ভানামধোহ্ধঃ ক্রমশস্তথা ॥ 
মন্দামরেজ্যভূপুত্র সর্য্যগুক্রেন্দুজেন্দবঃ। 
৪২. এ পৰিভ্রমন্ত্যধোহস্থাঃ সিদ্ধবিগ্ভাধরাঁ ঘনাঃ ॥ 
ই ০ ও ' মধ্যে সমস্তাদপ্ডস্ত তবগোলো ব্যোগ্নি তিষ্ঠতি । 
চি _ বিল্রাণঃ পরমাং:শক্তিং ব্রহ্মণো ধারণাঁদ্মিকাম্‌ ॥* , j 
EE মধ্যপরিধির নাম্‌ ব্যোয়-কক্ষ। ; তাহাতে নক্ষত্রগণের ভ্রমণ ।' তন্িয়ে ক্রমে শনি, 
" বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য্য, শুক্র, বুধ, চন্দ্র পরিভ্রমণ -করিতেছে। তাঁহার নিয়ে সিদ্ধ বিস্যাধরগূপ ' 
ও সর্বনিয়ে মেঘসকল অবস্থিত। ব্রহ্মার ধাঁরণাঘ্মিকা পরমা শক্তি বলে ভুলোক গর্ডকেন্দ্রে 
অবস্থিত। ব্ৰহ্মা্ডের সর্ব প্রদেশের ব্যোম ভূলোঁককে-বেষ্টন রুরিয়া আঁছে.। : 
ক্রমে যখন জ্যোতিযের ; অক্লম]ত্র উন্নতি সাধিত হইল, তখনই পর্য্যরেক্ষণের উপযোগিতা 
অন্নভূত হইল) এবং শীত্বই ইহা প্রতীষমান হইল যে যদিও এরূপ একট! সহজ কারণ 
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নির্ধারণের দ্বাব! সূর্য্য ও চন্দ্রের গতি নির্দেশ করা সম্ভবপর, তথাপি এত সহজে গ্রহগপের 
জটিল গতি-মমন্তার মীমাংস। মোটেই সম্ভবপর ছিল না । সুতরাং জ্যোতির্বিদ্গণ উহাদের 
গতি নিরূপণ করিতে গিযা স্থির করিলেন যে, সূর্য্য ও চন্দ্র নিশ্চল ভূলোককে কেন্দ্র করিয়া 
ভ্রমণ করিতেছে, আর ুর্য্যের চতুর্দিকে গ্রহগণ পরিক্রমণ করিতেছে । কিন্তু ইহাঁতেও একটা 
"অসঙ্গতি দেখা! দিল। অবপ্ত যদি গ্রহ-কক্ষ1 বাস্তবিক বৃত্তাকার হইত এবং ভু-কক্ষার সহিত ২ 
একই তলভাগে অবস্থিত থাঁকিত, তাহা! হইলে এরূপ মীমাংসা অনেকটা নিভুলি ক্সপেই গ্রহগণের 
গতি নির্দেশ করিতে পারিত; কিন্ত গ্রহ-কঙ্ষার প্রকৃতি অতটা সরল নহে। "এই জন্তই 
বিবিধ জটিলতাপুর্ণ নীচোচ্চ বৃত্তের ও প্রতিবৃত্তের (epicycles and eccentrics) প্রবর্তন 
অনিবাধ্য হইয়া পড়িল। ইহাতেও বড় সুবিধা হইল ন|। কাঁজেই পৃথিবী যে স্থির, এই 
ধারণাটি চিরবিসর্িত হুইল। এই সমযে কেপলাঁবের আবির্ভাবে গ্রহণের গতি-সমন্তা এত 
সরল ও সুন্দররূপে নির্দেশিত হইল যে, গতি-বিজ্ঞানের ভিত্তিসূলে প্রতিষ্ঠিত হইয়৷ জ্যোতিষেব 
ক্রমিক উন্নতির ধাঁরা অব্যাহতভাবে প্রধাবিত হইল । তাহার পরে নিউটনের অদ্ভুত মনীষাব 
ফলে মাধ্যাকর্ষণতধ্যের আবিষ্কার হইলে, গরণিতজ্যোতিষের রাজ্যে এক নৃতন যুগের 
সুচনা হইল ৷ যেমন রজনীর গভীর অন্ধকারের শেষে উষার অকণছটা বাঁতাষনৈর পার্শ্ব দিযা 
প্রবেশলাভ করে এবং ক্রমে বালার্কের আলোকরশ্য ক্ফুটতর হইয়া গৃহপ্রাঙ্গণ প্লাবিত করে, আর 
সেই ধ্বান্তারি অংগুমালী গগনের উর্ঘতাঁগে উঠিতে থাকে, ঠিক সেইয়প জ্যোতির্কিজ্ঞানও - 
প্রথমে ছুই এক স্থানে ফুটিয়া উঠিয়া ক্রমে বিস্তৃতিলাভ করিয়া সভ্য জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; 
আর শিক্ষার গগনে 'বিজ্ঞানরবি ক্রমেই উর্দ্ধে উঠিতেছে। কিন্তু বোধ হয় এখনও সেই 
বিজ্ঞান-রবি মধ্য গগনে উপনীত হইতে পারে নাই,-_পূর্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিমাভিমুখে কযেক 
পদ অগ্রসর হইয়াছে মান্র। 

তারপর যখন দুববীক্ষণযস্ত্রের সাহায্যে নভোমগুলের অসীমত! ও অনন্ত রহস্তের কথা 
হৃদযঙ্গম করি এবং যখন 'আলোক-চিত্র গ্রহণ করিয়া নির্জনে ইহার অপরূপ এশ্বর্যের 
বিষয় পর্যালোচনা! করিতে থাকি, তখন আমর! বুঝিতে পারি, আমর! যত সংস্কৃত ও 
সুগঠিত পর্য্যবেক্ষণযস্ত্রের অধিকারী হই না কেন, আমরা ওঁ অনন্ত নক্ষত্রখচিত আকাশ-গঙ্গার 
আলোক-নিঝরেব কতটুকু বিশ্লেষণ করিতে পারিয়াছি;-_এমন কোন ফন আমরা আবিষ্কার 
করিতে পারি নাই, যাহাতে নঙ্গত্রগণকে বৃহদীয়তন করিতে পারি। তাহারা আমাঁদিগের 
নিকট বিন্যুবখই রহিয| গিয়াছে; সৌরমণ্ডলের আযতনের তুলনায় তাহাদিগের আকার __ 
এবং সৌরমণ্ডল হইতে তাহাঁদিগের দুরত্ব কেবল অসীম বনিয়াই ছাঁড়িযা দিযাছি। বস্তুতঃ 
বিজ্ঞানের অত্যুন্নতির দিনেও আমবা বলিতে বাধ্য যে, প্রাচীন পর্য্যবেক্ষণকারিগণ ব্রহ্মাণ্ডকে 
যে অচ্ছেস্ত রহস্তজাঁলে আবৃত দেখিয়! স্তম্ভিত হুইয়াছিলেন, তাহার বড় বেশী আমরা উদবাটিত 
করিতে পারব নাই ; এবং আমর! এই জ্ঞানগরিমার যুগেও আমাদিগের প্রাচীন খধিগণকে 
অনৃষ্টবাদী ও ধর্মান্ধ বলিয়া বিভ্রপ কবিতে পারি নাঁঁ_যখন সেই স্থদূর মানুবসভ্যতাঁর শৈশবে 


টি 


প্রকৃতি ৪৩৯ 
তাঁহারা এই -কুহকাঁঝিট অথচ অপরূপ ভাবার বিখকে নিরীদদণ করিবা নির্বাক কিহত 
সর্ব শক্তিমান পরব্রহ্মের চরণে প্রণত হইযা বলিতেন-_ 

অচিন্ত্যাব্যক্ত রূপায় নিগুগাঁষ-গুণাঘ্মনে। 
সমস্তজগদাধাঁরমূর্তষে ব্রহ্ধণে নমঃ ॥ 
যিনি, অচিন্ত্য অন্যক্ত, নিগুপ অথচ -গুণাত্বক, সেই সমস্ত জগতের শল বরহ্ধকে 
নমস্কার করি! চি 


এণ্ডি পোকা 
শ্ীহরিহর শেঠ 


নিব EE EEE নর রন FEY 
প্রাণিতত্ববিদও নহি। আজ কয়েক বৎসর কাল হইতে দেখিতেছি যে, এ প্রদেশে কোথাও 
কোথাও এপ্ডির'চাষসম্পর্কে একটা পরীক্ষা চলিতেছে এবং সরকারও এ বিষয়ে বিশেষ উদ্ভোগী'। 
গ্রায় দুই বৎসর পূর্বে চু'চুড়ার ক্কষি-শিক্ষায়ের বর্তমান কর্তৃপক্ষদের ' অন্যতম চন্দননগব- 
নিবাসী শ্রীযুক্ত সিত্বেশ্বর মল্লিকের সহিত কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাদের ক্ষেত্রে এণ্ডিপোকার চাঁষসম্বদ্ধে 
সবিশেষ বিবরণ শ্রবণ করিয়া এবং স্থানীষ কতিপয় ব্যক্তির এই বিষয়ে কৃষির আগ্রহ দেরিয়া 
এণ্ডির চাষ এ প্রদেশে বাস্তবিকই- সুবিধাজনক বা সম্ভবপর কিনা. এবং ব্যবসা হিসাবে 
কিরূপ লাভজনক হইতে পারে--এ সমস্ত বিষয় আমার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রথম ইচ্ছা হয়। 

কিছুদিন পরে চুঁচুড়ার কৃষিক্ষেত্র হইতে আমি কতকগুলি ছোট ছোট -এগ্ডি কীট 
প্রাপ্ত হই। যথাসময়ে উহ. গুটি বাধে, প্রজাপতি হয়, ডিঙ্ব প্রসব করে; পুনরায় পোকা 
হইযা বড় হয়, গুটি বীধে, প্রজাপতি হয ইত্যাদি। ও সময স্থানীঘ ও পার্বতী 
গ্রামসমূহের যুবক, কিশোর এমন কি শিশুদের মধ্যেও, ঠিক কি কারণে বুঝিতে 
পারি না, এই কীটপাঁলনের এমন একটা সখ উপস্থিত হইয়াছিল যাহার বথা ভাবিলে 
আশ্সর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে শেষে আমার একটা লাঁভই হইয়াছিল । তৃতীয় বার কীটের, 
সংখ্যা যথেষ্ট বর্ধিত হইলেও কোন প্রকারে সে গুলিকে দেবার পালন করি।- কিন্তু শেষ 
বার পৌকাগুলির দেহাঁয়তন-বর্ধনের সহিত উহাঁদিগকে সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থাভাবে যখন 
আমাকে অনর্থক বহু সংখ্যক কীটের জীবননাশের'হেতু হইতে হইতেছে এই চিন্তায় বিশেষ 
ব্যথিত করিতেছিল, সেই সময় উক্ত সব ছেলেদের প্রার্থনায় তাহাঁদিগের -বহু-সংক্ষক কীট 
বিতরণের সুযোগ হওয়ায় কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলাম। আমি এইরূপে অন্ততঃ 
রর গে ই করিয়াছিলাম+ মাত্র কয়েকটি. রাখিযা সমস্ত 
দিয়া দিই। | 


৪৪৮, প্রকৃতি 


: প্রথম, দৃফায যখন (আমি ’পোকাগুলি' পালন করিততছিলাম, তখন: সপ্রকতি'সম্পাদক 
মহাঁশয় একদিন এখানে আসিলে আমার এই কাঁটগশুলি. ও 'উহার পালনকার্য্য- দেখিয়া 
আমাকে উহার পর পর সকল “অবস্থার ফটো -লইবার. জন্ত- বলেন। তখন আমি ভাবি 
নাই যে আমার এই পরীক্ষা সমন্ধে কোন-দিন অপরকে জাঁনাইবার অবসর হইবে। যাহা! 
হউক, পরে আমি প্রথম হইতে বিভিন্ন অবস্থার স্বতন্ত্র ফটো! গ্রহণ করি এবং পর্য্যবেক্ষণফল 
পর'পর লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি। ইহা দ্বারা আমার এণ্ডি কীট ও উহাদের কার্ধ্যস্যন্ধে যে একটু 
জ্ঞানলাভ হইয়াছে বলা বাহুল্য ; তাহাই এই সামান্ত প্রবন্ধের উপকরণ মাত্র । এপ্ডির 
চাঁষ সম্বন্ধে সবিশেষ লিখিতে হইলে গুটি-উৎপন্ধের পর কি উপাঁষে উহ! হইতে সুতা কাটিতে 
হয় তাহাও লেখ! প্রয়োজন। কিন্ত আমার সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা কিছুমাত্র না থাকাঁষ, 
এমন কি এখাঁনকাঁর উৎপন্ন গুটির ভানমন্দ সেও জ্ঞান ন! থাকায় আমি সে কথা 
কিছু বলিতেছি না। 

-ষুখন সর্বপ্রথম কীটগুলি পাই তখন শীতের. প্রারস্ত:। . প্রথম'হইতেই পোকাগুলি 
আমি বিশেষভাবে “পরীক্ষা করিলেও. -উহার বিষয় লিখিযা. রাখিতে” আরম্ভ: করি জানুয়ারী 
মাসের শেষ" হইতে ॥- যে- ডিমগুলির .পোকা লইয়! পরীক্ষা 'আরস্ত-.করি, উহা! -সমন্তই 
২৬শে জানুয়ারী তারিখে প্রন্থত। সাধারণতঃ এক একটি প্রজাপতি নার সংখ্য:১০০ এবং উর 
সংখ্যা ২০ প্র্যন্ত-ডিমু পাড়ে। . যেখানে ডিম:পাঁড়ে সেখানে উহা রায় .গায়ে-গায়ে সভিতভাবে 
_ আটুকাইযা থাক, ৷ -ডিমগুলির আকার একেবারে ঠিক..গোল নহে; স্লামান্ত লম্বাতাবের 
এবং সরিষার: অনুপক্ষাও; অনেক নোট; বর্ণ 'হরিদ্রাভ সাদ]। ভিটা দিনের পর 
কতকগুলি বেশ হরির বর্ণেরও হইতে ৫ খিয়াছি। - 

. ৮ই ফেব্রুয়ারী-সমস্ত ডিমগুলি ফুটয! কৃষ্কাভ অতি সুন্ম সুস্ম -পোক! বাহির -হয়। 
সঙ্গে সঙ্গে রেটরির পাঁতা- চাপা :দিই এবং পোঁকাগুলি সমস্ত পাতাঁষ লাগিয়া যায়॥ "জন্মের 
কযেক ঘণ্টাব মধ্যেই কচি পাতা খাইতে দেখা যায় এবং নড়িতে থাকে ১০1১২ ঘণ্টার মধ্যে 
উহার আকার লঘে প্রায় এক স্থৃতা হয এবং বর্ণ ক্রমশঃ ফিক! হইতে থাঁকে। 

ঈই ফেব্রুয়ারী--আঁকাঁর প্রীষ- দেড়া হইতে দ্বিগুণ দেখা যাষ এবং গাঁয়ে কাল ডোর 
মত দেখা যাঁয়।' অতি ক্ষুদ্র গুঁড়া গুড়া মলত্যাগ করিতে আরম্ত করে। 

ই জী পাওলি রগ সাজ বাইত রুং- ছি এখন লম্বায়" 
সিকি ইঞ্চ এবং বড়ই দেখা যাষ। 

; ১শইফেব্রুযারী-বর্ণ হরিদ্রাভ এবং কাল কাল মুখ.চোখ দেখা ায়। - 

- ই ফেব্রুয়ারী--লক্ষে প্রায় দিদির বেশ হ্রিদ্রাত এবং গাষে ধুর 
ছোট ছোট, কাটা দেখা যায়। ০ 
৬ ২২পে.ফেব্রুয়ীরী-ুগাষের কাঁটা বেশ স্পষ্ট হয়। রং সাদা, ও কোন কোনটি, সবুজ 
আভাযুক্ত হইযা উঠে । অধিকাংশ কীট বেশ সকল; কতকগুলি ভাল বর্ধিত হয় নাই,..এক্টু, 


৯৮ 
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ছোট 'আঁকাঁরের দেখ। যায় ; মনে হয় এগুলি রুগ়্। কতকগুলি যে খোলস ছাড়ে উহ 
দেখিয়া সমস্ত শরীরের খোলস মনে হয় না, কেবল মাথার দিকটারই মনে হয়। 

২৮শে ফেব্রুয়ারী-_-কর দিনই খোলস ছাড়িতেছে এবং তৎপরে পোকাগুলি বেশ নরম 
হইয়া উঠিতেছে। শুনা ছিল, খোলস ছাঁড়িবার সময একেবারে আহার বন্ধ থাকে, “আমি 
কিন্তু তাহ! লক্ষ্য করিতে পারি নাই। আহার দিনের দিন খুবই বাড়িয়া! যাইতেছে। 

২র! মা্চ-_কীটগুলি এখন লম্বে ২--২% ইঞ্চ হইয়াছে । যখন মুখ বাড়ায় বা অগ্রসর 
হইতে যায়, তখন ৩।4- ৩1৮ পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। দেহের মধ্যে এগারটি সন্ধিস্থান 
আছে। গায়ে কাটার মত যাহ! আছে তাহ! দেহের প্রতি খণ্ডে ছয়টি করিয়া! মোট ৬৬টি। পা 
মোট ১৪টি; সন্মুখে তিন জোড়া সরু সরু, মধ্যে তিন জোড়া এবং পশ্চাতে একজোড়া 
অপেক্ষাকৃত মোট! । 







| গুটির ভিতরে মোহপ্রাপ্ত এণ্ডিপোক! 
( গুটি কাটিয়া বাহির কর! হইয়াছে) 


৩র৷ মার্চ্চ_আজ কতক গুলি গুটি বাধে। 

৫ই মার্চ্চ_এই ছুই তিন দিনে বহুসংখ্যক গুটি বাধি্য়াছে। দেখা যাইতে 
পোকার গুটি বীধিবার সময় হইয়াছে এবং তাহার! প্রায় এদিক ওদিক করিয়া! গুটি বাধিবার 
অন্বেষণ করিতেছে। কোথাও কিছু অবলম্বন বা কোন সুবিধা পাইলেই সেখানে গুটি বাধে 
তেমন সুবিধামত স্থান না পাইলে সমতলেও প্রশন্ত আকারে গুটি বাধিতে. দেখ! যাইতেছে |. 
অনেকগুলি কীট স্থান খুঁজিতে খু'জিতে ঘরের দেওয়াল বহিয়া কড়িতে পর্য্যন্ত উঠিতেছে |. যে 
কাঠের তক্তাপোঁষের উপর ঝোড়াগুলির মধ্যে পোক! আছে, সেই ততক্তাপোষের. ভিতর পিঠে ও 
পাঁয়ায় অনেক গুটি বীধিয়াছে । গুটি বাধিবার ঠিক সময় হইলে মনোমত স্থান না পাইলেও 
আর এদিক ওদিক করে না; যেখানে হয় যেমন তেমন ভাবে শুটি -বাধে। এই অবস্থায় উহাদের, 
আহার-নিদ্রা আর বড় কিছুই থাকে না। মুখ হইতে অতি সুস্ম সুন্ম লাল! নির্গত হইয়! 
উল্ভিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এ'সমম্ম কোনরূপ বাধাপ্রাপ্ত হইলে কীটগুলি গুটাইয়া 

৯ 
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জুটাইয়া মৃতবৎ পড়িয়া থাকে ; দেখিলেই মনে হয় উহার! প্রাণহীন। এই সময় পোঁকাগুলির 
গ| একটু চক্চকে দেখায়। গুটি বাধিবার ২৩ দিন পূর্ব হইতে তরল মলমূত্র ত্যাগ করিতে 
দেখা যায়। 

৬ই মাচ্চ__অধিকাংশই গুটি বাধিঘাছে এবং বাকি সবই প্রায় বাধিবার চেষ্টায় আছে । 
যেগুলি কাল বা পর্শু বীধিয়াছে, তাহার ভিতরের কীটগুলির অঙ্গ-সঞ্চলন বা গুট-বীধার 
কাৰ্য্য আর দৃষ্টিগোচর না হইলেও উহার নিকট কান লইয়। বেশ করিয়া পরীক্ষ! করিয়া বুঝা 
যায় যে, কোন কোনটি এখনও গুটিনিপ্মীণ-কার্যো রত রহিয়াছে। 

কল্য ও পরশ্বকার এবং প্রথম দিনের বীধা কয়েকটি গুটি কীচি দ্বারা কাটিয়া পোকাগুলি 
বাহির করিয়া দেখি প্রথম দিনের পৌকাগুলি একেবারে মৃতবৎ এবং আকারে অনেক ছোট 
ছইয়| কিছু ভিন্নাবয়বের হইয়া! গিয়াছে। উহাদের পিঠের দিকের স্থানবিশেষ স্পর্শ করিলে 
কোনটি সামান্ত নড়ে, কোনটি নড়েও না । কল্য ও পরশ্বকার পৌকাগুলির মধ্যে কয়েকটিকে 
পুনরায় গুটি বাধিবার চেষ্টা করিতে ও বাধিতে দেখি; কিন্তু এই গুটিগুলিতে রেশম অতি অল্পই 
হইয়া থাকে । 
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এণ্ডির গুটি 

৯ই মার্চ--অবশিষ্ট পোকাগুলি এই কয়দিনে সমস্তই গুটি বাধিয়া ফেলে। কতকগুলিকে 
তুঁত বা অন্ত পাঁতা খাইতে দিয়াছিলাম ; সেগুলির সবই প্রায় মরিয়! গিয়াছে। দুই চারিটি যাহা 
আছে তাহ! অতি জীর্ণ মৃতপ্ৰায় । লম্বে মাত্র ॥-১“ বড় হইয়াছে । 

বরাবর শুনিয়া আসিতেছি গুটি কাটিয়া প্রজাপতি বাহির হয়। প্রকৃতপক্ষে এণ্ডির 
প্রজাপতি রেশমের প্রজাপতির স্ঠায় গুটি কাটিয়া বাহির হয় না। গুটি-বাধিবার সময় প্রথমটা 
উহার কোন দিকের ফোথাও একটুও স্থান ফাক দেখা যায় না। কিন্তু ভগবানের কি আশ্চর্য্য 
মহিমা, গুটিবাধা শেষ হইলে কীটগুলি দীর্ঘনিদ্রাভিভূত বা মোহপ্রাপ্ত হইবার পূর্বেই 
ভবিষ্যতের রূপান্তরিত নবজীত প্রজাপতির অবস্থার দুর্বলতা মনে করিয়া এখনই তাহারা মুখ 
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দির; গুটর এক প্রান্তে একটি ছোট ছিদ্রপথ করিয়া রাখে এবং যথাসময়ে প্রজাপতি হইয়া 
এই স্থান দিয়! বাহির হইয়া! যায়। | 

২৮শে মার্চ-আজ পরাতে উঠিয়। দেখি কাল রাত্রে পাচট প্রজাপতি হইয়াছে। 

৩১শে মার্চ-_কয়দিন প্রত্যহই প্রজাপতি হইতেছে; আজ আর কোনটি ফুটিতে বাকি নাই। 
দেখ! যাইতেছে প্রজাপতি জন্মলাভের পর প্রথম উহার ডানাগুলি গুটান থাকে এবং ছুই এক 
দিনের মধ্যই ডানাগুলি বেশ ছড়াইয়া যায় এবং উড়িতেও পাঁরে। এই সময় পাত্ল! চন্দনবৎ 
তরল মল ত্যাগ করিতে দেখা! বায়। প্রথম যে প্রজাপতিগুলি হইয়াছে উহার কোন কোনটি 
ডিম পাড়িয়াছে বা পাঁড়িতেছে। এই তৃতীয়বার জন্ম অর্থাৎ প্রজাপতি জন্মলাভের পর সেইদিন 
ব| তৎপরদিনই অন্য একটির সহিত মিলিত হইয়! থাকে এবং পরদিন বা তৎপরদিনের মধ্যেই 
ডিম পাড়ে। 





গুটি হইতে দদ্যপ্রস্থত প্রজাপতি 


৪ঠ| এপ্রেল--বিস্তর ডিম পাড়িয়াছে এবং এই কয়েক দিনে দেখা যাইতেছে ডিম পাড়ার 
পর পত্তঙ্গগুলি নিজীব হইয়! পড়ে । পাখার উজ্জ্বলা ও সৌন্দর্যোর হাঁস হয় এবং তিন চার দিনের 
মধ্যে প্রায়ই মরিয়া যাঁয়। একবার ডিম পাড়ার পর দুই একটিকে পুনশ্মিলিত হইতে এবং ডিম্ব 
প্রসব করিতেও দেখিয়াছি । 

ডিম্ব হইতে এগ্ডিকীট জন্মের পর গুটি বীধা, তন্মধ্যে অনাহারে অবস্থিতি, গ্রজাপতিরূপে 
পুনর্জন্ম এবং প্রসবান্তে মৃত্যু পর্য্যন্ত পর পর যেরূপ দেখিয়াছি তাহা লিখিলাম। খতুভেদে 
ইহার যে সামান্ত বিভিন্নতা দেখা যায়, তন্মধ্যে সময়ের তাঁরতম্যই অধিক দৃষ্ট হয়। শীতকাল 
অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে সাধারণতঃ অন্ন দিনে ডিম ফুটে এবং গুট বাধে ও প্রজাপতি হয়। ১লা 
এপ্রেলের ডিম রাখিয়া উহা ক্রমে ৮ই বা ৯ই তারিখে ফুটিতে, ২৪শে গুটি বাধিতে এবং পর 
মাসের ১০ই প্রজাপতি হইতে দেখিরাছি। বল৷ বাহুল্য, এই সময় উহাদের দেহের আকারও 
শীতকালের অপেক্ষা শীঘ্র বাড়িয়| যায়। 
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- গুটি বাধিবার পরই ব! ভিতরে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইবার পর গুটি কাটিয়! বাঁহির করি! যে_মকনা 
পোক! পরীক্ষ। করিয়াছি অথবা যেগুলি কোন বাধ! পাই! গুটি বাধিতে পারে নাই, তাহাদের 
সম্বন্ধে আর প্রতিদিনের পর্য্যবেক্ষণফল ন! লিখিয়া সংক্ষেপে সেই সব কীটের পরিণতি সম্বন্ধে 
যাহ লক্ষ্য করিতে পারিয়াছি তাহাই শুধু এখানে লিখিলাম। 

গুটি বাধার পর দুই তিন দিন পর্য্যন্ত কীটের বর্ণ সবুজ থাকে। উহার পর তাহারা 
আর প্রায় নড়ে না; মৃতবৎ দেখা যায় । তবে কাঠি দ্বারা স্থানবিশেষ স্পর্শ করিলে প্রায় 
অধিকাংশ পোকাই নড়িয়া থাকে। পাঁচ সাত দিনের মধ্যে কি ভিতরে কি বাহিরে যেখানেই 





প্রাপ্তবয়স্ক এণ্ডিপোক| 
( ছোটটি অন্য পাতায় পালিত ) 


থাকুক, তাহার! খোলস ছাড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ হরিদাভ লাল এবং তৎপরে আরও গাঢ় হইয়া 
কত্কটা। গুড়ের মত হয়। এই মময় পোকাগুলি আকারে খুবই ছোট হুইয়! যায় এবং তখন 
তাহাদের জাবনের কোনই লক্ষণ দেখা যায় না। গাত্রাবরণ এখন কঠিন্তর হয় এবং আকার 
একেবারে পরিবর্তিত হইয়। খুব গুটান-লুট|ন এক মক্ষিকার মত মনে হয়। এইয়প কতকগুলি 
পোকা! একত্রে রাঁখিলে দূর হইতে হঠাৎ মনে হয় ভাজ! চিনাবাদাম রহিয়ছে। যথাসময়ে 
পুনরায় খোলল ছাড়িয়া অপেক্ষাকৃত কঠিন আবরণমধা হইতে প্রজাপতি বাহির হইয়া থাকে | 


প্রকৃতি 8৪৫ 


দেখ। খাঁর এণ্ডিপোকার পরিবর্তনশীল জীবনকালের মধ্যে এমন একট! সময় নির্দিষ্ট থাকে 
যখন গুট . বাধুক আর ন! বাধিতে পারুক উহার! যোহপ্রাপ্ত হইয়| প্রায় ভীবনশৃন্ত অবস্থায় 
থাকে । এই অবস্থা আরম্ভ হয় প্রায় জন্মের পর কুড়ি হইতে পচিশ দিনের মধ্যে । 
এসময় তাহাদের কোন আহারের দরকার হয় না। আমি একদিন: এই “অবস্থায় একটি 
পোকার, আমাদের নাড়ির যেমন গতি, সেই মত একট! স্পন্দন অনুভব করায় ঘড়ি ধরিয়া উহা 
গণন! করিলে প্রতি মিনিটে বাইশ বার ল্পন্দিত হইতে দেখি ; এই স্পন্দন শ্বাসপ্রশ্বাস: হইতে 
পারে। ডিম ফোটা হইতে প্রজাপতির মৃত্যু পর্য্যন্ত সকল অবস্থায় আমি যাহা' পর্ধ্যবেঙ্গণ 
করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহাই এখানে লিখিলাম । 





বাক্সের ডালায় গুটি বাঁধিয়াছে 


“কিছু কম এক বৎসর এণ্ডিপোক| পালন করিয়া যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, 
তাহাতে মনে হয় এদেশে উহার চাষ হইতে পারে; -কিন্তু তাহা লাভজনক ব্যবসায়ে 
পরিণত কর! খুব সহজ “নহে। পল্লীগ্রামের অনেক জায়গায় রেটির গাছ এখানে 
মেখানে প্রচুর পাওয়া যাইলে৪, তাহার ভরগায় -রীতিমত চায় কর! চলে না। এই 
কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে প্রথমে রেটির চাষ করা আবশ্যক | রেটির গাছ খুব সহজেই 
পালন কর! যায় এবং পাত! তুলিয়। লইয়াও রেটির ফল হইতে কিছু লাভ হইতে পারে। 
অনেক প্রকার পাতা দিয়া দেখিয়াছি যে, তন্ঠান্ত পাতা সামান্ঠ খাইলেও রেটির পাতাই 
এগ্ডিপোকার প্রধান খাগ্ । 

পিপীলিকা এণ্ডিপোকার প্রধান শক্ত ; একবার পিপীলিক! লাগিলে সমস্ত পোকাঁকে 
মারিয়া ফেলিতে পারে । এণ্ডির চাষ করিতে হইলে এজন্য বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে 
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|| ইহার জন্ চারিদিকে জলের বের! করা অথবা গাচাঁয় বা তক্তাপোষের মত উচু জায়গায় 
রাখা আবশ্যক । ইহা বাযয়লাপেক্ষ । টিকটিকিতেও এণ্ডিপোকা খায়। পোকার কলেবরবৃদ্ধির 
_ সহিত ইহার আহারের পরিমাণ যেমন বিশেষরূপে ৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, মলত্যাগও সেইপ খুব বেশী 
পরিমাণে হইতে থাকে | এই ময়লা সর্বদা পরিষ্কার কর! একান্ত প্রয়োজন ; নচেৎ কীটগুলি 
পীড়াক্রান্ত হইয়া মরিয়া যাওয়া সম্ভব । সময় সময় উহারা একপ্রকার সংক্রামক ব্যাধি ছার! 
আক্রান্ত হইয়া! একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া শুনিয়াছি। পোকা রাখিবার স্থান এক্সপ 
ভাবে প্রস্তুত করিতে পারিলে ভাল হয়, যাহাতে সহজে ঝিষ্া পরিষ্কার করিতে পারা যায়। 
পোঁকাগুলি একটু বড় হইলেই ছোট ছোট ফাকবিশিষ্ট জালের উপর উহাদের রাখিবার স্থান 
রঃ করিতে পারিলে বোধ হয় উহ! পরিষ্কার করার সুবিধা হইতে পারে । বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে 
3 হইবে যে পৌক। রাখিবার স্থানে কোনরূপ অপরিষ্কার নাথাকে। অধিক, পোকা এক্সপভাবে 
রাখিতে অনেক স্থান এবং ব্যয় সাপেক্ষ । 
[বেশী রৌদ্রের ঝাঁবা বা অত্যন্ত গরম, সেখানে পাতা শরীর শুথাইয়। যাঁয়। খুব 
uh স্থানে রাখিলে সর্বদ| পাত৷ শুখাইয়া যাওয়ায় উহাদের আহার নষ্ট হইয়া 
ধিক গরমের সময় এদেশে পোকা রক্ষা করা কঠিন। গুটি বীধিবার সময় পোকা- 
a মধ্যে খড় দিয়া বা উপরে কাপড় কিম্বা কাগজ চাপা দিয় থবা এই জন্য 
প্রস্তুত কোন বাক্স বা ডালায় রাখা দরকার । EL 
মধ্যে এণ্ডিপোকার আবাদ করিলে উহার মল-মৃত্রাদ্ছির গন্ধে বাটার লোকের 
হওয়া সস্তব। একেবারে আবদ্ধ স্থানে রাখিলে পোকাও ভাল থাকে না। চাদ 
নে মধ্যে মধ্যে নৃতন ভাল ডিম অন্তত্র হইতে আনা আব্গক । জিতে! সেকি 



















ন না সাত শত বা হাজার পর্য্যন্ত পৌকাপালনের চেষ্টা করিলে, অনেক গৃহ ৃ 
য়াসেই তাহা করিতে পারেন। কিন্ত পূর্বাহে রীতিমত ব্যবস্থা না করিয়া অথবা পরিশ্রম- 
হইলে এসব করা কোন মতে উচিত নহে; তাহাতে পরিশেষে বহু পোকাৰিনষ্টের 


_ কারণ হইয়া ব্যথ! ও বিরক্তির সহিত উহার ত্যাগ অনিবার্য্য হইয়| উঠে। বলা বাহুলা, কতিপয় 

_. মামের পর আমারও এই দশা হইয়াছিল। আমার সখ করিয়া এই এপ্ডিপোকা রাখার ফলেও 

| প্ৰায় ৫৬. সের গুটি সংগ্রহ হয়। অধিকাংশ গুটিই পরিষ্কার বড় এবং রংও বেশ সাদা 
 হইয়াছিল। 





























-* গৃহপালিত পশু প্রজননপদ্ধতি সম্বন্ধে দুইএকটি কথা 
| শ্ীপ্রকাশচন্দ্র সরকার 


সম্যক অনুসন্ধানের দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে সভ্যতাবিস্তারের সহিত কয়েক বৎসর 
পৃথিবীর যাঁবতী সভ্য জাতির জনসংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতে গৃহপালিত পশুপক্গীর সংখ্যা 
ক্রমশঃই হাঁস হইয়া আসিতেছে । ইহার কারণ কি? প্রথমতঃ গৃহপালিত জীবগুলিকে 
পালিতাবস্থায অধিকমাত্রায বন্ধ্যাত্বগ্রব্ণ হইতে দেখা যায এবং বহুসংখ্যক পশ্তপক্গীকে প্রতিদিন 
আমাদের উদরাগ্রিনিবৃত্তিব জন্ত হত্যা করা হয বলিষাঁই তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়! 
7 আসিতেছে। জমা ও খরচের উভয মুখ মিল রাখিবার জন্ত বেশীসংখ্যক গৌ-মেয-মহিয-ছাঁগল- 
মুরগী প্রভৃতি জীব বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপাদন কনিতে হইবে। সেইজন্য আমাদের 
দেশবাসীদিগের, বিশেষতঃ চাষাভুষাঁদের পণ্ডপ্রজনননীতিগুলির সাঁরটি মোটামুটি জানিযা 
রাখা দরকার। পাশ্চাত্য দেশে বর্তমান বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ পালিত জীবের 
++ বংশবৃদ্ধিপদ্ধতি সমাজে প্রচার করিয়া দেশের মহীয়পী উপকার সাধন করিযাছেন। 
আমাদের দেশে আর্ধ্যযুগে পশুপালক, গৃহস্থ, পশু-উৎপাদকগণ যে এই নীতিতে পারদর্শিতা 
লাভ করিতেন তাহা হিন্দুর স্থৃতিগ্রন্থ সুঞ্রুত, বাঁগভট, কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রের অন্তর্গত 
গোঁ-অধ্যায, শ্রীকৃষ্ণের গোসন্দর্ভমুক্তাবলী, সহদেবের গোপালন পাঠে জানা যাষ। 
সি মানুষের খাস্সংস্থানের জন্য অধিকসংখ্যক গৃহপালিত পণ্ড উৎপাদন করিতে হইলে 
জীবতত্ব বিষষে কতকটা শিক্ষালাভ আবশ্যক । জীব হইতে জীবের উৎপত্তি বিশ্বপিতার 
বিচিত্র ও জটিল ক্রিষাঁ। এই উৎপত্তি নৈসর্ণিক নিয়গাধীন। এখন জনননীতি সম্বন্ধে 
কষেকটা তথ্যের উল্লেখ আবগ্তক বোধ করি। সহদেব, মতঙ্গ ও শীকৃষ্ণ এ সম্বন্ধে সবিস্তার 
আলোচন! তাহাদের পুস্তকে কফরিযাছেন। আমাদের দেশের শ্যার্ত খধষিগণের মধ্যে বিষ্ণু 
যাজ্ঞবন্ধ, পরাঁশর, ব্যান, মনু, যম, সঙ্ঘ এবং গৌতম তাহাদের স্থৃতিংগ্রস্থে কতক কতক 
আলোচনা করিয়াছেন। প্রাইস, হামৃক্রি, হার্পার, লিউইস্‌, মাইল্স্‌, হোঁয়ারফিচ্ড। লিপিংকটু, 
ব্যাঙ্গ, কার্পেন্টার প্রভৃতি ও বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে প্রজনন-নীতির 
ণা চলিয়া আসিতেছে । 
পূর্ণবযসে প্রজননক্ষম হইলে পুং স্ত্রী উভষের এই সমযে দৈহিক 
স্তরের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, দেহে সাঁমধিক যে বিকার উপস্থিত 
তাহার বিবরণ আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ 


- B8৮ প্রকৃতি 


গৃহপালিত পণ্ড দিন দিন মহার্ঘ হইতেছে এবং এই ভীষণ জীবনসংগ্রামের দিনে 
তাহাদেব রক্ষা ও পালন করা কষ্ট এবং বিস্তর অর্থসাধ্য হই! দীড়াইতেছে। আমরা 
খন দেখিতেছি যে ক্ষিব্‌ উপযোগী গৃহপালিত পঙ--যাহারা আমাদের খাদ, পরিধেষ বন্প 
ও দেঁহেব আচ্ছাদনীদির সংস্থান কৰে__দিন দিন দৰ্ম্ল্য এবং সংখ্যাষ হান হইতেছে, তখন 
তাহাদেব রক্ষা ও উন্নতিব্ধান কব! ,. মন্ুষ্ের, স্বাভাবিক ধর্ম্ম । এই উন্নতি উহাদের 
উপযোগী আহাব বিহার, পারিপাশ্িক অবস্থা, মনুষ্য কর্তৃক পালনের বিধি ও বংশানুক্রম 
(heredity) ইত্যাদি জননের“রীতিব' উপর নির্ভর করে'এবং ইহার 'সহিত ভীবী শাবকের 
জনকন্দননীর বৈধ নিৰ্বাচন এবং পৃথককবণ ব্যাপারটা বিশেষরূপে সম্পকিত ও সংশিষ্ট | 
"' মন্ষ্যমমাজে দু, খা্ত, কৃষি ইত্যাদিব জন্ত কোন কোন পপ্তর চাহিদা এবং আদর কিছু 
বেশী বলিষা সেই সেই পণ্ব স্ত্রী এবং পুং-শীবক উৎপাদনে এবং উহাদের জাতীয় উৎকর্ষসাধনে ' 
লোকের মনোযোগ 'কিছু বেশী হইযা থাঁকে ; যেমন ছাগল, গাভী, মহিষ প্রভৃতি পশুর দুগ্ধ 
মন্ুম্যের প্রধান এবং পুষ্টিকর খাস্ত ; ইহাদেব যাহাতে বেশী সংখ্যক দ্রোণঙ্গীরা রী শাবক জন্মায়, 
যাহাতে” “ইহাদের ' পুংশাঁবকগ্ুলি পপ গুণবিশিষ্ট স্ত্রী-শাবক সংজনন করিতে 'পারেয মানুষ 
সদাই জীবজগৎ হাটি কাল হইতে স্বজাতিব হিতকরে বিজ্ঞানের সাঁহায্যে স্বতঃই চৈষ্টা করিয়া 
আসিতেছে। এই ই চেষ্টাৰ ফলে বিগত, তিন চাঁবি বাঁ পাচ শতাৰ্দীব মধ্যে শ্বেতদ্বীগ ইংলওবাসীগণ 
চুয়ালিণ ধরণেব গৃহপালিত 'পণ্ড ও পক্ষী উৎপাদন করিষাছেন।- পাশ্চাত্য দেশে গোমাংস 
খাদ্যয়পে ব্যবহৃত হয বলিয়া তথাকার অধিবাসিগণ ভক্ষ্য হিসাবে এবং গোঁছ্ পানের 
নিমিত্ত গো-বল ' উৎপাদন কবিষা থাকেন। আঁমাদের দেশে গত ১২১৪ ' শতাব্দী হইতে 
মুসলমানগণ ভারতবর্ষে আসিষা বাঁস করিয়াছেন এবং তাহারা গো-মাংস খাঁদ্যর্পে ব্যবহার 
কর্রেন। ক্রি ও ছুগ্ধেব কেঁড়ের উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া, পাশ্চাত্য দেশের মৃত আমাদের 
দেশেও খাদ্যের জন্ত পশু-উৎপাঁদন করিলে খাস্তমমন্তার কতকটা সমাধান হয়। গোবধ 
মুসলমান ধর্শের অঙ্গুশমিনে অনুমোদিত হইলেও প্রতিষেধক নহে; ইহা বারণ নহে, 
কিন্তু অবশ্য কর্তব্যও নহে, “মোবা” নহে , প্জিবা”। প্রাচীন হিন্বুযুগেও এই ভারতভূমে 
গোমাংস ভক্ষিত হইত বলিযা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্ে গো-অধ্যায়ে “সুনা বৃষ” " উৎপাদনের 
উল্লেখ দেখা যায ;' “সুনা বৃষ” খাদায়পে ব্যবহৃত হইত | "জীবের প্রজনন বা উৎপাদনবিধি 
নৈসগিক নিষমের অধীন হইলেও তত্বাহেষী মানুষের চেষ্টা যে অনেক সময় সেই নিমের 
সহায়ক তাহার যথেষ্ট নিদর্শন পাওযা যায়? 'আমাদের - দেশেও মতঙ্গ ও পাঁলকাঁপ্য 
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১১১1 পক্ষত্রবিবাহিতা-বৈগ্তা**'ভুবি* চশ্তকোশিকি ), 
২। পবিপ্রান্ুদ্াবসিক্তোহি'"-স্বতঃ (যাজ্ঞ ১ অ ৯২) ' 77 ২7৮, 4. ? 
" ৩1 পবৈস্তাশৃদ্রান্ঘ-''বৈদেহান্৮ (যাঁজ ) "77৮/০০, 7 = 
:-8। পিহিতো”“ধর্াহসারিণত (ব্যাস সন্ত) . 7 37. ২7, 
&.1 সমান ব্ণাস্থ" "বিগহিতা”( বিষ্ণু সইহিতা ) 7 77,7 
৬। প্পুত্া যেংনন্তর স্্রীজা---প্রচক্ষতে” (মন্ত ১৪ অঃ ১৪) 7 77 177 
১৭1 “্ৰিপ্ৰবৎ'"'শৃদ্ৰবৎ” (ব্যাস সংহিতা) 7. - - টং ৯ 
::৮ | নপ্তখাধ্যা্জাত-মর্হতি (মন্ত) 57008 তি 22 
-:' ৯.1" স্জাতিজা'স্থতাঃ৮ (মু ১৩ অঃ ৪০) " ৪ ক বত 
- ৯৯০ - “্সবৰ্ণাগ্রে--.দারকর্ম্মাণি চ মৈথুনে মনও অঃ৪) 7 77 27270 
--১১। “্মাতুরগ্রে" ক্রমশোহির্বরা” (মনত ২ অঃ ১২) " এ টি CR 
- ইহা ছাড়া আরও বহু শ্লোক পরানের আরা শালে উদ্ধত করিয়া সংজনন- 
পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রাচী.ও প্রতিচী দেশের বৈজ্ঞানিকদিগের মতের শ্রক্য খন করা যাইতে 
পারে; কিন্তু বিস্তারভধে তাঁহার উল্লেখে লেখনী সংযত করিলাম ।.- ' : 
সপার্মসেল বা শুক্রকণ-ও ওভা বা রাজোডিম্বের সংযোগ,- উর্করত্বপ্রাধি বা ধোন 
(Fertilization), ভণে পরিণতি, জীবনসধগর ও শাবকে পরিশতি- জীব হইতে জীবোৎপত্তির 
ক্রম, হইতেছে।' এইয়প সংযোগে সম্ভবতঃ কিরূপ শাবক উৎপন্ন হইতে: পারে, তাহা 
নির্ণয় করাই কতকটা! মন্ুষ্যের আফত্তাধীন এবং তাহাই শিল্প বলা চলে ; অনেক ক্ষেত্রে 
এ .বিষষে মানুষের হাত নাই, পরন্ত নৈসর্গিক নিবমের ধারাষ পরিচালিত. এবং তদধীন। 
আমাদের মুনিখধিগণ উপরোক্ত হুত্রগুলিতে যে সত্য সহন্্ সহশ্র বৎসর পূর্বে 'প্র 
করিয়া গিয়াছেন, আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্য জগতের মধ্যে মাঁকিণ মুল্লুকে- ইষেল 
বিশ্ববিস্তালয়ের অধীন সেফিল্ড বৈজ্ঞানিক স্কুলের অধ্যাপক ডাঃ ব্রার সম্প্র 
পুনঃপ্রকাশ ,করিযা সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগতের ধন্তবাদার্থ হইয়াছেন। তাঁহার 
সারাংশ উদ্ধত করিবার লোভ সধরণ করিতে পারিলাম নাঃ -- -- - 
জীবজগতে প্রত্যেক জীবের জনক ও জননী থাকে এবং প্রত্যেক 
জনকজননীর দোষ খুণ বর্তাইধা থাঁকে।- সন্ততি. তাহাদের জনকজননী বা উভয়ের 
অনুরূপ হষ।- সমান বর্ণের স্ত্রী ও পুং সংযুক্ত হইলে শাবক সমবর্ হয, 'অর্থাৎ সমান হইত 
সমান বর্ণের পুত্রকন্া বা শাবক জন্মায়। ইহাই উৎপাঁদকের প্রথম নীতি (এ 
like,-“সমেন সমং জাতি”)! . বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ মতঙ্গ, 
ইউয়াটু, ওয়ালেশ, ডারউইন্‌, মেগডেল, 
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শাবক তাঁহাদের জনকজননী বা পূর্বপুরুষদের মৃত সকল" বিষষে সমান হয় না।, ইহাই 
পরিবর্তন নীতি (Law of. Variation) | . 
যাহা দরকার, তদপেক্ষা টি শীবক জন্মিয়া থাকে । পাত 
*বিধিযুক্ত নির্বাচনের দ্বারা উৎপাদিত হয় ইহাই নির্বাচন-নীতি (Law of Selection) | 
জীবের উন্নতিসাধন করিতে হইলে বৈধ নির্বাচন ও পৃথককরণ বিধিদ্ধয় অনুসরণ করিতে 
হইবে। ইহার দ্বারা দৈহিক ওঃায়ঘিক . শক্তি ও উৎকর্ষ সাধিত ও সঞ্চিত হুইয়া থাকে 
যত্ন, শিক্ষা, খাদ্যপ্রদান, পারিপার্শ্বিক অবস্থাব পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রীকরণ দ্বারা 
নৈসুগিক নিষমের কতকটা পরিবর্তন সম্ভবপব। ইহাঁই উৎপাদকের শিল্প-(Breeder's art) | 
ইহার দ্বারাই উৎপাঁদকগণ গবাদি পণ্ড ও লঙ্ষীর আক্বুতি-প্রকৃতির সৌষ্ঠব সাঁধন করিতে 
পারে। ইহাকে দৈহিক উন্নতিল্নাধন - (breeding to points) বলে-| , এইয়প দৈহিক 
পরিবর্তন বহুকাল সংসাধিত করিতে পাঁরিলে জাতীয় উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধিত হইযা থাকে। 
য়ে গুণাগুণ পূর্বপুরুষে থাকে নাই, তাহা এইয়প উপায়ে পরবর্তী শাবকে বর্তীইয়া যাঁয়। 
পূর্বপুরুষের গুণাগুণ যতই সমভাব হয়, বংশপরন্পরাষ সম্ততেতেও তাহাই ক্রমশঃ বর্তে। 
কখন কখন দেখা যায় জনকজননীর ষে বর্ণ বা গুণাগুণ থাকে নাই, তাহা পরবর্তী 
মস্তানে রা রংশীবিলীতে প্রকাশ পায়; যেমন সাদা প্রশ্তর কখন কখন কাল ও সাদা 
বা. লাল .ও - সা্দাব্ণবিশি্ট শাবক দেখিতে পাওয়া যাঁয়। আবার লা পিতামাতার - 
ধর্বব,বা বেঁটে সন্তান দেখা যায। টি ইংরাঙ্গ বৈজ্ঞানিক ভি ডিতা বা 
রে বলেন। 
, মানবজাতির কল্যাপ' বেশীগংখ্যক দিবা প্র উৎপাদনের উপর, নির্ভর করে-। 
ঞ এই, বহুল উৎপাদন কি ক্ুপে সম্ভবপর হইতে পারে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টা 
৮গ ব্রজের গোজাতির এবং মহীশূর প্রদেশের উদীয়ার রাজাদের প্রভাবে ও 
বৃলের রিশেষ উৎকর্ষ সাধিত 'হইয়াছিল বলিযা & সকল দেশের গোজাতি আজও 
গৌরব বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। মহীশুর দেশের “বীজ” হইতে মিশর 
ন গোজাতির উন্নতি প্রাচীন যুগে ফেরোঁদিগের দ্বারা, এবং যোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে 
র খেদীবগণ দ্বারা সাধিত হইয়াছিল । কোন বিশিষ্ট জাতির জীবজন্ত সম্বন্ধে উন্নতি 
করিতে হইলে: উত্তম ও অসম্পূর্কিত শোণিতবিশিষ্ট পুং ও স্ত্রীর সংযোগসাধন আবপ্তকণ 
বিট বড় অগ্রীহৃ করিবার .বিষয নহে। - য্্পূর্বক নির্বাচনে, পৃথককরণে 
৮ বিবেচনার সহিত সংযোগে কোন নির্দিষ্ট জাতীয় পশুপক্গী বা জীবের ' 
তে পানা! ভিন্ন জাতির পুংস্ত্রী সংযোগে শাবকোঁৎপাদনকে 
মপুং সংযোগে বংশে!সপাদনকে “ত্বগণিক” উৎপাদন 
দষণ্ডণ A প্রথম উপায়ট 
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্বগণিক -উৎপার্দন (৮৩০৭০৪) -সম্যক্‌ -ও সমীচিন. বোধে করা হইলে জাতীয় উন্নতি 
খুবই শীঘ্র ও স্ব্নকাল মধ্যে সাধিত হইয়া থাকে ।- ম্বগণিক জননবিধি বেশীমাত্রায় অঙ্কুসরণ 
করিলে কাঁচা এবং অদুরদর্শী উৎপাদকের হাতে সুফল না দিযা কুফলই প্রসব করে; 
এমন কি বন্ধ্যাত্ব পর্য্যন্ত উপস্থিত হয। এরূপণ্ড কখন কথন জীবজগতে দেখা যাষ যে, যে জন্ত 


‘বন্ত অবস্থায় সন্তানপ্রস্থ ছিল, পাঁলিতাবস্থায় সে বন্ধ্যাত্ব আলিঙ্গন করে; যেমন গণ্ডার, হস্তী, 


ঈগল, ইত্যাদি একই জাতিব (species) মধ্যে ভিন্ন বংশের (breeds) পুংস্তীব উত্তম ও 
দ্বোষবিহীন-খাঁটী (98:৩1:56) সংযোগের দ্বারা সংজননকে এক্রশত উৎপাদন 'বলে। 
এইক্লপে উৎপাদিত শাবক তাহাদের জনকজননী উভয়ের অপেক্ষা বড় এবং তেজী হইয়া 


থাকে । পুং'বা স্ত্রী যাহারা স্বগণিক সংযোগের দ্বারা উৎপাদিত নহে, তাহাঁদের পরম্পর সংযোগে 


শাবকোৎপাদনকে- “আউচ্ক্রপ* বলে। ইহা আত্তর্ণণিক ও “ক্রুশ” উৎপাদন বিধিছয়ের 


‘মধ্যবর্তী অবস্থা হইতেছে । যে উদ্দেশ্যে বা বিশিষ্ট ফলপ্রাপ্তির,জন্ত সংজনন আবশ্যক তাহা 


স্মরণ করিয়া নির্বচিন সহকারে পুংসত্ীর বৈধ সংযোগ করিতে হইবে। গুণের উৎকর্ষই 
ফ্লপের উৎকর্ষ হইতে বেশী আদরণীষ। শাঁবকের পৃষ্ঠ, কোমর, পশ্চাপ্তাগ, চামড়ার ' বর্ণ, 


'আক্কৃতি, চলনভঙ্গী পিতার অন্থপ্নপ হয; বুকের গঠন, সন্মুখের ভাগ, ্ায়ুমণ্ডলী মাতার 


সদৃশ হয। জনক তাহার গুণ, আকার, মেজাজ, শাবকে অন্ুবর্তননীতির দ্বারা 
দৃচন্ধপে “আবদ্ধ 'করে (impress )।  ভ্রোণছুদ্ধী গাভীর সংঙ্গনন আবশ্যক হইলে 


২ছ্োণছঞ্ধ অপম্পর্কিত পুং-্ীজাত সন্তানসন্ততির সংযোগ করিবে। দৌধুক্ত পুংস্তরী অথবা 


সঙ্করজাত পণ্ডকে কদাচ সংজননকার্য্ে নিযোগ করিবে না। ইহাতে শাবক কির 


'জন্সিবে বলা যাঁয় না, বরং অধিক দোষযুক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। ইহার 


অন্ত: বংশতালিকার দরকাব, যাহা আমাদের দেশে নাই। ইহা তৈয়ার করিয়া লইতে 
হইবে। এসন্ধে ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের কৃষিবিশেষজ্ঞ মিঃ স্মিথ কিছু দিন পূর্বে পাঁটনাঁষ 
কষিসম্মিলনীতে এক সুললিত ব্ভৃতা দেন) তাহ! আঁমি অনুসন্ধিৎস্থ পাঠকপাঠিকাগণকে যত্ধে 
পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাহা ছাড়া বিগত ১৯২৫ সালের “ওয়েল ফেয়ার’ "নামক 
পত্রিকার জুন ও জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ৷ - 

আমি পূর্বেই ' বলিয়াছি যে গৃহপালিত পণ্ড ব| পঙ্গীর সংজনন করিতে হইলে অগ্রে দেখা 
দরকার কিজন্ত তাহা উৎপাদন করা হইতেছে। “যদি মা্গুষের খাস্ের জন্ত উৎপাদন 
করিতে হয়, তবে তাহা এক প্রকার - সংযোগবিধির পালনে উৎপাদন করিতে হইবে । 
যদি দুঞ্ধের জন্ হয়, তবে অন্ত প্রকার সংযোগ দরকার । যদি হলচাঁলনের জন্ত হয়, তবে 
তৃতীয় ধরণের' সংযোগ আবশ্যক । যাহা সংজননকাধ্যে নিয়োগের অন্ত উৎপাদিত হয়, 
তাহাকে প্জাতি-উৎকর্ষ” (breed improvement ) বলে; যাহা আশু ব্যবহার 

জন্ত প্রয়োজন, তাহাকে প্দলউন্নতি” - ( herd improvement) বলে।* প্রথমটিতে 


হাতি উন্নতি (2৪০০ ০৫ 5810) আবশ্যক এবং দ্বিতীষটিতে ব্যক্তিগত উন্নতি দরকার । 


৪৫২ প্রকৃতি- 


সংজননকার্ধ্যে নিয়োগ জন্য খাঁটি সংক্গনন পদ্ধতি (9:5-৮15৫. ৮:68৫18) অনুন্থত হুইয়! 
থাকে। জীবজন্তর- পাল, -দল বা ঝাঁকের মাথায় খ্বাটি পুং-ই (pure breed sire) সদ রাখ! 
কর্তব্য ! সঙ্কর পশুর চামড়ার বর্ণ বাঘ-অ'[চড়া বা ছেরকা ছেরকা বা জনকজননীর্‌ গাঁষের বর্ণের 
"মত মিশ্রিত হইয়া, থাকে। খঁটি পুং-পপ্তর সহিত. খেড়ে সাধারণ স্্ী-পপ্তর সংযোগে শাবক 
উৎপাদনকে “গ্রেডিং” বলে। মেণ্ডেলের নীতির বলে এইয়প ছয় পুরুষ সংযোগে উৎপন্ন 
শাবক পুনরায় খাটি (pure breed) হইয়! থাকে। : এই বিধি দল-উন্নৃতি (herd breeding) 
কাৰ্য্যে বেশী-লাভজনক 'হুইযা থাঁকে। ভিন্ন পরিবার (6115). বা জাতির" (bree) য় 
সংযোগে-শাবকোৎপাঁদনকে.”ক্রসবৃডিং” বলে, তাঁহা পূর্বেই বলিয়াছি। . 7. : 

এক বংশ্রেই অনুক্রমিক সংযোগকে-*লাইন বুডিং* বলে। খাঁটি সংজননে বা গ্রেডিং 
সংজননে এই নীতি আন্বকাল উৎপাদকগণ মধ্যে বেশী অনুস্থত হইয়া থাকে। 
সমতা! অর্জনে, এই বিধি খুবই পালকদ্বিগের নিকট আদরের পদ্ধতি বলিয| গৃহীত হ্য। 
“লাইন সংজনন”, ও “আস্তৰ্গণিক সংজনন” (inbreedin6) পশ্যল্পগতে উৎকর্ষসাঁধনে খুব 
বেশীই অন্স্থত হইয়া, থাকে । . আত্তৰ্গণিক সংজনন ত্ৰিবিধ হয়. 

..৯1% জনক: ও কন্তার সংযোগে শাবকে তিন ভাগ পিতৃশোপিত বর্তমান থাকায় : i 
দে]ষপ্তণৃপ্লি শাবকে অনেক অংশে তিরোহিত হইয়া যায়।, . 
*- ২1, সেইয়প জননী ও. পুত্রের সংযোগে জননীর শোণিত তিন ভাগ: শাৰ্কে bs 
বর্াইযা- থাকে এবং পিতৃোষগুলি তিরোহিত, হুইঘা . জননীর দোষ .ও,গুগ অধিক 
পরিমাণে শাঁবকে অনুবর্তন-নীতির বলে অর্শাইয়া থাকে । ১ 
.. 2৩) ভাইভগ্নীবাংযোগে উভযের দোষগুণ সমান ভাগে সন্তানে অর্শাইযা থাকে |: জনক- 
.জননীর্‌ দোষগুণ সন্তানে দৃট়ীকরণে এই বিধি খুবই সমীচিন বলিষা পাঁলকগণ ইহার সাহায্য 
বেশী প্ররিমাঁণে-লইয! থাকেনু। আমি পূর্ববেই'বলিয়াছি : যে, বিশেষয্ণূপ - বুয়া! আন্তর্গণিক 
সংযোগবিধি অনুসরণ করিতে -হইবে ; .কাবণ, ইহ! বেশী মাত্রায় করিলে. দৈহিক শক্তির 
হাঁস এরং বন্ধ্যাত্ব সজ্ঘটিত হুইয়! থাঁকে। মিশরের ফেরোবাঁজগণ এইরূপ নিক্টস্থ শোণিতে 
বিবাহ করিতেন বলিয়া তীঁহাদ্বের স্তান্দন্ততি প্রাযই হইত না।- আমাদের দেশের বড় 
ঘরের, মুশলমান ভাইগণ খুড়া, -পিশা, পিশী, মাসীর ছেলেমেয়ে বিবাহ করেনু বলিয়া 
তাহান্ধর সংযোগে উৎপন্ন সন্তানদত্ততি দুর্বল রণ “এবং অর্লজীবী হইযা থাকে।, মুশলমানুগণ্রে 
মধ্যে. এইক্সপ:,জাত,সন্তানসম্ততির মধ্যে বংশগৃত দোষগুণ, আক্বৃতিপ্রক্কৃতি বেশী মাত্রায় ৯ 
বৰ্তাইয় থাকে। 82 
- প্রাচীন, হিনদুখধিগণ ও স্ার্গণ হদুদগের মধ্যে বিবাহের পদ্ধতি এল্সপভাবে, নিস 
করিয়! গ্যাছে যাহাতে বন্ধ্যত্ব ও কালে বংশলোপ না হ্য। 

- গৰ্ভিণী হইয| সম্তানপ্রস্বপ্রবতাই গৃহপালিত পশুর, প্রধান গুণ বনিষা গণ্য, হয়; 
বন্ধ্যাত্ব একটি. দোষ]. বন্-সন্তান প্রসব করা পঞ্ত -ও পঙ্গীদের- মধ্যে একটি গুণ; 


ডঃ 


“প্রকৃতি ৪৫৩ 


ইহ।-পারিপার্থিক অবস্থার উপর নির্ভর --করে।- -যন্্, থাস্ধ ও স্বাস্থাকর বাঁসস্থান 


ইহা-বদ্ধিত .করে।,. গৃর্ভস্থ "জন 'জননীর- ওজনের :দশমাংশের একাংশ - হইঘা - থাকে, 
তাহা বহু"দেশেব বু -কালব্যাপী পরীক্ষার দ্বার অবধারিত হইয়াছে। এই জ্ণটিকে 


- নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য দিষা উহার জননী যত্ন লালিত, হইলে ষথাসমযে সুশাবক, প্র্থত 
হইবার" সম্ভাবনা থাকে: গর্ভধারণ করা গুণটি জনকজননী হইতে শাবকে নীত হয। 'অধিক 


মারাষ- ইন্দ্র পরিচালন; কুঁড়েমি, অতিভোজন, অত্যধিক পরিশ্রম, থাগ্।ভাব. প্রস্ৃতি 
বন্ধ্যাত্বের অন্ততম বারা বলিষা ০28 রা 


বিবিধ 


জীববিদ্যা ও মানবজীবন 
ব্রিটিশ বিজ্ঞানসমিতির প্রতিষ্ঠাতা স্যর নরম্যান- লকিযারের ্বতিউৎ্সব সর যে 


বার্ষিক বক্তৃতার ব্যবস্থা হইযাছিল তাহার দ্বিতীষ -পর্য্যায়ের ভার. অধ্যাপরু জুলিয়ান হাঁক্সলি 


গ্রহণ করিষাছিলেন। তিনি বিগত ২২শে-নতেম্বর তারিখে "জীববিষ্ঠা ও মানবজীবন্” সম্বন্ধে 
একটি-মুদীর্ঘ সারগর্ত বক্তৃতা প্রদান করেন। সর্বপ্রথমে তিনি কতকগুলি বিষয়ে জীববিদ্যার 
প্রযোগ দেখাইযা৷ , বলেন যে, বিশুদ্ধ- বৈজ্ঞানিক গৃবেষণা সমাজ ও ব্যবসার ক্ষতিবৃদ্ধির প্রতি 
সম্পূর্ণ উদাসীন-; তবে উহা যে ব্যবহাঁবিক বিষষে অব্যবহার্ধ্য এমন কথ! সকল সময় বলা! চলে না। 


. আধুনিক জীববিগ্তার প্রযোগ সর্বপ্রথমে রোগনিবারণ কল্পেই দৃষ্টি, আকর্ষণ,.করে। টাইফয়েড, 


-ডিপ.থিরিষ] ও নিউমৌনিষ! যে দুষ্ট জীবের আক্রমণের দরণই হয় তাঁহাও জানা! গিষাছে! তারপর 
প্াঙ্গভুক্‌ জীবগুলার উল্লেখ কবিলেন। বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক যখন বড় বড় পরাঙ্গভুকের জীবন 


“উদঘাটিত করিলেন, তৃখন ব্যবহাঁবিক- বিজ্ঞান তাহাদের জীবনচক্রের: একটা অংশ ছিন্ন 


করিবার ব্যবস্থায় ব্যস্ত হইল। স্মসভ্য দেখে Tapeworm, Roundworm, Trichina ও 
০০৮৮০7 নিবারণের উল্লেখ করা! হইল] ইহার পরু ইন্দুরের গাঁয়ে সূষ-মক্ষির অবস্থান, 
গর মক্ষি আবার প্লেগের বীন বিস্তার করে; [795 বিস্তার করে ‘spotted ever’; ম্শক 
ম্যালেরিয়া এবং ‘Yell০ ৭০k? £1) আমাদের খাদ্য এবং দেহকে কত রকমে সংক্রামিত, করে 
প্রভৃতি, _আরও কত দিকে বিজ্ঞানের প্রসার দেখান হইল। তারপর প্রত্যেক রোগই যে, 
হয উত্ভিদ্‌ না হয জীব কর্তৃক সন্ভৃত হয় যখন জানা গেল, তখন সেগুলার শক্তিহ্থাস বা উচ্ছেদ- 
সাধনে চেষ্টা দেখা:দিল। ফলে রোগের যথার্থ প্রতিকারের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। বিজ্ঞানের 
বৃদ্ধি উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। পাস্তর(259:559, আপিক(চ1l০১)প্রযুখ 
বৈজ্ঞানিক দল নানা রোগেব প্রতিষেধক ৪০০7৩ আঁবিফাঁর- করিলেন, যাহার প্রযোগে 
আর রোগের বীজ মানবদেহে প্রবেশ করিযা পুষ্টিলাভ কবতঃ মানব্রে অনিষ্ট সাধিত করিতে 


৪৫৪ - প্রকৃতি 

পারিবে না? প্রত্যেক রোগবীজাগুব মানবের উপর: যেমন: এভাৰ আঁছে, আবার দেশকা- 
পাত্রভেদে মানবের অঙ্গ প্রত্যঙ্রেরও সেইয়প- রোগবীজাণু দমন করিবার .কিরূপ শক্তি আছে 
তাহাও অনেক ক্ষেত্রে উপলব্ধি করা গেল ;_আমাদের প্রায় প্রত্যেকের দেহেই যন্সার বীজাণু 
'সন্ত! পাওয! যায়, কিন্তু অতি অল্প লোকই যক্ষমারোগে আক্রস্তি হইয়া থাকে। হাম মিল্মিলে 
সাধারণতঃ আমাদের ছেলেদের একটা অস্বন্তিকর রোগমাত্র ; কিন্তু ও হাম মিল্গিলেই আবার 
দর্গিণ সাগরঘীপের_জনসংখ্যা একেবারে উল্াড় করিয়া তুলিয়ছিল। কত প্রকার রোগ- 
প্রতিকারের ব্যবস্থ। হইল, ম্যালেরিয়া, বসন্ত, পীতজ্ঞর, বিউবনিক প্রেগ, নিদ্রারোগ, প্রভৃতি 
ব্যাধির বীজাণু নষ্ট করিয়া যে দুষ্ট জীবগুল! ও রোগগুলাঁঞ্ষে সংক্রমিত করে সেগুলাকে দমন 
করিয়াও রোগের শাস্তির ব্যবস্থা! হইতে পারে। কিন্তু সুঙ্গাগুহুত্্ ব্যাসিলাই ঘটিত রোগ যে 
কি ভাবে সঙ্ঘটিত হয়, সকল সময় তাহার ইয়তা করা যায না এবং তাহাদিগকে নষ্ট করা কখনও 

মস্তবপর হইবে বলিয়া মনে কর! যাইতে পারা যায় না) তবে যদি তাহাদিগকে নিবারণ করিবার 
ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদিগের অঙপ্রত্যন্গের অনতর্ি হ্তি শক্তি il করিবার চেষ্টা 
“ব্যতীত গত্যন্তর আঁছে বলিয়া মনে হয় না। 

_ তারপর তিনি অর্থনীতির দিক হইতে জীববিদ্ধার উপকারিতা ত নি অরণ্য-রক্ষা 
সম্বন্ধে এক প্রসঙ্গের উখপিন করেন )--মাকিণে একদা তিনি একটি জঙ্গলে গিয়া দেখেন যে 
সেখানকার অধিকাঁংশ-গাঁছই দুষ্ট কীটের কবলে পড়িয়া শু হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ; সরকার 
প্রথমতঃ মোটামুটি প্রথানুযায়ী তৈলাদি সিঞ্চনের ব্যবস্থা করিয়া সেগুলার ধ্বংশের চেষ্ট! করিতে 
‘লাগিলেন ; কিন্ত ফল তাহাতে অতি অল্পই পাঁওযা গেল, জঙ্গল রক্ষা হইল না। ক্রমে ইহ! রিস্তৃত 
হইতে লাগিল ; আর সঙ্গে সঙ্গে তৈলাঁদি সিঞ্চন করিষা কীটগুলার ধ্বংশ করিতে গিয়া অজ 
অর্থেরও অপব্যয় হইতে লাগিল। তখন কীটতত্ববিৎদিগের ডাক পড়িল। তাহার! এই 
কীটগুলার জীবনপর্য্যায় সমন্ধে সম্যক্‌ গবেষণা চাঁলাইয়া দেখিলেন : যে, ইহাদের এক কীটভুক্‌ 
শক্ত আছে, তাহারাও পতঙ্গ। তখন এই জারা পতঙ্গগুনার আমদানি করায় 
"উপায়ে খাস ক সম্বন্ধেও সম্ভব তি টুনি সমস্ত রোগেরই উদ্ভব নির্দিষ্ট 
হউক ; আর কি উপাঁষে তাহাদের বীজাণুর আক্রমণ রথ করা যায় তাহাও কিছু অনি 
না থাকে-_ইহাঁই যেন বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দে হয়। 
তাঁরপর তিনি জনসংখ্যা প্রসঙ্গে হুইটি জটিল সভার সীধানের দিকে বৈজ্ানিক জগতের 

দৃষ্টি আঁকর্ষণ করেন,_কি করিলে :পারিপীর্থিক অবিহাওয়ার সহিত সামঞ্জন্ত বজায় 
রাখিয়া জনননীতিতে একটা শৃঙ্খল! স্থাপন করা যায়, আঁর কেমন করিয়াই বা সুস্থ সবল এবং . 
সুন্দর শিশু উৎপাদন করিযা জাতির উৎকর্ষ সাধন করা যীয়। আদিম যুগ হইতে কি সুসভ্য 
কি অসভ্য সকলু সমাজের লোকের মধ্যেই 'জনসংখ্যার সামঞ্জন্ত রক্ষার একটা চেষ্ট! দেখ! 
যায় - যুদ্ধবিগ্রহ, দুৰ্ভিক্ষ, শিশুষূত্যু, ভ্রণহত্যা, বিবাহাদি - ব্যাপারে দেশকালপাত্রভেদের 


~~ 


প্রকৃতি 8৫৫ 
জটিলতা! প্রভৃতি সমস্ত লোঁকসংখ্যার বৃদ্ধির অনুপাতে কত হাঁস করিতেছে তাঁহ! বিশেষ 
অঙ্ুধাবনের বিষয়। বিলাতে পূর্বে শতকরা! প্রায় বিশ জন লোক বাকি আশী জনের 
তুলনায়- সাধারণ গুণসমষ্টি হিসাবে অপেক্ষারুত অপক্ৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইত। এখন আবার 
ও বিশ সংখ্যা পঁচিশে পরিণত হইযাছে ; কাঁজেই জাতি উৎকর্ষের পরিবর্তে অপকর্ষের দিকে 
অগ্রসর হইতেছে } এই অপকর্ষের আ্োত ফিরাইতে হইসে যে ভাবে প্রজননের ধাঁরা চলিযাছে 
তাঁহার আমুল পরিবর্তনের দরকার। জন্মের হাব কমান বিশেষ দরকার হইয়া পড়িয়াছে। 
সাধারণতঃ লোকে ভুল সংস্কারের বশবর্তী হইযা এই প্রসঙ্গের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। 
কিন্তু জীবতত্ববিৎদিগের বিশেষ অনুশীলনের: ফলে জানা গিষাছে যে, কি নিয় কি উচ্চ সকল 
স্তরের জীবের মধ্যেই ক্রমোরতি দেখা গিয়াছে, যেখানে সন্তান-প্রজননের উপর একটা দমননীতি 
চলিয়াছে। কাজেই জীবতত্ববিত্রা -জাঁতির উন্নতিকল্পে জনন:দমন 'বিশেষ আঁবগ্তক 
বলিষা মনে করেন। আবার এই সমন্তার সহিত সুন্দর সবল সুস্থ শিশু উৎপাদন ব্যাপারটা 
এমন গাড়ভাবে সংশ্লিষ্ট যে জনন-দমনে একটু -শৈথিল্য প্রকাশ করিলেই উৎপাদনের 
উৎকর্ষ একেবারে বিনষ্ট হুইয়! যাইবে । জনন-দমন ব্যক্তিগত হিসাঁবে চালাইলে ফলাফলের 
সাফল্য সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে; কিন্তু সাঁমাজিক ভাবে যদি এই প্রথার প্রচলন সম্ভব হয় 
তাহা। হইলে সাফল্য নিশ্চিত বলিযা অধ্যাপক হাক্সলি মনে করেন। তার পর তিনি বীজকোষ 
(8০-০51)গলার প্রর্কৃতির উপর কিয়প ভাবে পুস্্রী নির্বাচন নির্ভর করে তাহা দেখান। 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবি স্প্যালাপ্জানি কৃত্রিম উপায়ে কি ভাবে নিয়ন্তরের স্তগ্তপাধী জীবের 
মধ্যে বীজকোষ নির্বাচন করিয়া সন্তানে পুংশ্ত্রী নির্বাচন করেন তাহা নির্দেশ করিয়া মানবের 
মধ্যেও উহার প্রয়োগ ভবিষ্যতে সম্ভবপর হইতে পারে বলিয়া আশ্বাস দেন। উপসংহারে 
thyroid, pituitary, reproductive, adrenal এবং তঅন্তান্য গ্রন্থির ক্রিয়ার তারতম্যের 
প্রভাব মানবের প্রকৃতির উপর কিরূপ আছে তাহা দ্রেখাইয়! তিনি বলেন যে, বিজ্ঞানের 
অস্তিত্ব. যতদিন থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত সে লাভলোকসানের খতিষান না রাখিয়া বিশুদ্ধ 
মৌলিক গবেষণা করিযা চলিবে, আঁর্‌ 5০1777010579র1 তাঁহাকে বথামস্তব লোকের ব্যবহারে 
লাঁগাইতে চেষ্টা করিয়! যাইবে। 


অরণ্যরক্ষ। ও সমাজের কল্যাণ 


" বিগত বর্ষ। সংখ্যায় আমরা আরণ্য-কংগ্রেশের কথা আলোচনা করিষাঁছিলাম। -যুবরাঙ্ 
বাহাদুরের নেতৃত্বে গত বৎসর অক্পফোর্ডে ব্রিটিশ এসোদিযেশনের যে বৈঠক বসিয়াছিল; 
তাহার আরণ্য-বিভাগের সভাপতি লর্ড ক্লিন্টন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত উষ্ণপ্রধান দেশের 
পার্বত্য খনজঙ্গল সম্বন্ধে একটি সাঁরগর্ভ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই মন্তব্যটি 
উপনিবেশ-সচিবের হস্তে অর্পিত হয। তাঁহার আপিস হইতে উহা! সর্বত্র প্রেরিত হয়। 
ইংরাজ এখন বুবিয়াছেন যে, জঙ্গল অযথারূপে ধ্বংস করিলে নদী বলব্তী থাকে না, ভূমির 
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উর্বরতা হয় জলরায়ু অস্বাস্থাকর হইবার সম্ভাবনা থাকে; অধিত্যকাউপত্যকায় গভীর, তে 
মৃত্তিকা ধৌত .হইয়া :ও রাশীক্ৃত উপলখণ্ডে শঙ্তোৎপাদনে ব্যাঘাত জন্মে দাক্ষিণাত্য 
অনেক জঙ্গল ছিল] ' 'ইংরাজ, ফরাসী, -ওলন্দাজ বণিকের.জাহাজ গ্রোদাবরী, ও.দ্বষ্ানদীবক্ষে 
বছদুর পর্য্যন্ত ভাঁসিয়া যাইত। আজ কোথাও জন্নল নাই। ছোট দেশী নৌকাগুলি নদীতে 
বাহিয়া যাওয়া চলে বটে, কিন্তু, এত পলি পড়িয়াছে যে জ্বাহাজ চলা অসম্ভব । '১৮৫০ খ্রীঃ অন্দে 
ডাঃ ক্রেগহর্ণ ভারতবর্ষের জঙ্গল সমন্ধে একট! বিবরণ প্রকাশ করেন;। এদেশে প্রাচীন যুগ হইতে 
অগ্নিমংযোগে অরণ্য দগ্ধ করা প্রথা চলিযা আদিতেছিল ;. তাঁহার ফল কি দীড়াইয়াছে- তাহাই 
তিনি বৃটিশ এসো সিয়েসনের সমক্ষে বিস্তারিতন্নপে বিবৃত করেন। .কৃষকদের বিশ্বাস যে.কা 
পোড়াইনে ভূমিব উর্বরতা বৃদ্ধি পয । রাঁজপুতনার আজমীর মাড়ৌয়ার প্রদেশে ১৮৫০ খ্রীঃ 
অব্দে গভর্ণমেন্ট রায়তদিগের হস্তে বনজঙ্গণ ও পতিত, জমি অর্পন করেন। অন্ন. কালের 
মধ্যে, পার্বত্য স্থানগুলি বৃক্ষহীন হইয়া গোচারণের মাঠে পরিণত হইল ; বৃষ্টিপাত 'কমিয়! 
আসিল; বিশ বৎসরের মুধে গোঁ মেষাদির.. মড়কে. গ্রামগ্ডলি, বাসের অনুপযুক্ত 
হইল... এবং অনেকগুলি. গ্রাম পরিত্যক্ত হুইল) অবাধে, গাছপালা কাটিয়া-.ফেলাই ইহার 
একমাত্র কারণ বলিষা! নিক্মপিত হইয়াছে । সুতরাং এদেশে ভারত-সরকাঁরের ভুয়োদর্শনলক্ 
জ্ঞান বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেশের কল্যাণকার্য্যে ব্যাপৃত হইবার যথেষ্ট সময় 
"প্লাইয়াছে। এখন বৃটিশ সাআজ্যের অন্তান্ত উষ্ণপ্রধান স্থানে বিশেষ পর্য্যবেক্ষণের ফলে এই ধারণ! 
দীড়াইযাছে যে, মানবসমাঁজের ইঠ্টানিষ্টের সহিত অরগ্যানি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত, দেখা যাক্‌ 
উপনিবেশ-দচিবের কার্য্যতৎপরতায় আফ্রিকায় ও উষ্ণপ্রধান দ্বীপপুঞ্জে কি ব্যবস্থা, করা হয়। 


" সবুজপত্র .. 


গাছের পাত! সবুজ হয় কেন? এই -বিষষ লইয়া বহুদিন ' যারুৎ লি 
গবেষণা করিয়া বহু নৃতন তথ্য -বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছেন।. পত্রান্তরগত chlorophy!! 
নামক পদার্থ এই হরিদর্ণের জন্য প্রধানতঃ দায়ী, ইহা এখন সর্ববা্রিসন্মত। ইহারু 
রাসায়নিক প্রক্রিয়া কিন্পপ, তাহা লইযা বিশেষজ্ঞের বিস্তর গবেষণা করিয়াছেন। , . . 

উইলষ্টেলটার কর্তৃক পত্র-হুরিতের রাসায়নিক উপাদান সম্বন্ধীয় গবেষণার পর কিছুদিন ইহার 
ক্রিয়ার উপর আর তেমন উল্লেখযৌগ্য-বিশেষ কিছু গবেষণা হয় নাই। সম্প্রতি নোয়াক এই 
বিষয়ে এক নৃতন ধরণের তথ্য আঁবিষ্কারে, অগ্রমর হইয়াছেন। ষ্টার্ণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বার! 
দেখাইয়াছেন , যে, জীবিত উদ্ভিদে যে পত্রহরিতের- (10:90:11) সত! পাওয়া যায় তাহা 
ূ্য্যালোকে নীলাভ দেখায় । নোষাকের গব্যেণায় অর হৃর্য্যকিরণ-দীপ্ত দানাগুলার আলোক- 
চিত্র-ব্যাপারে কিরূপ প্রক্রিয়া - হয় তাহাই, দেখান যায়। -. অন্ধকারে কিন্ত. ঈদ্বশ, ক্রিয়া 
পরিলক্ষিত হয় না। ষ্টার্ণের গবেষণায় জান! যায়, যে পত্রহরিৎ Lipoidুএর . সহিত 
দ্রবীভূত হইয়া স্্য্যালোকে নীলাভ দেখায়? কিন্ত নোয়াক শুড় পত্রকলাকে ২৪ ঘপ্টাকাল 
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7৩:০1 ইথরে নিমজ্জিত করিয়া তাহা হইতে [12910 এবং Caratin০id বহিষ্কৃত করাতেও 
পত্রহরিতের যথারীতি ক্রিয়ার ব্যতিক্রম দেখা গেল 'না। ইতংপূর্কে উইলষ্টেলটারও 
নোঁযাঁকের গবেষণার কিছু আঁভীস দিযাঁছিলেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, অপেক্ষাকৃত অধিক 
আণবিক ভারযুক্ত পদার্থে পত্রহরিৎ দ্রবীভূত হয। কিন্তু তিনিও পত্র-সবুজ দানাগুলিই 
যে হু্্যালোকে নীলাভ দেখায় তাহা দেখাইযাছেন। উদ্ভিদের খাদ্যপরিপাঁকে পত্রহরিৎ 


“ক্রিষা- সম্বন্ধে যে 'সকল ইডারা হানি ব্রিজ রা সমন্তা- 


সমাধানের কিছু নৃতন আভাস পাওয়া যায। 


দ্বাদশ আন্তর্জাতিক শরীরতত্ববিজ্ঞান কং 

এবার ট্টকৃহলমে আন্তর্জাতিক শরীরতত্ববিজ্ঞান কংগ্রেশের দ্বাদশ রি বহু প্রধান 
প্রধান বিশেবজ্ঞদিগের অপুর্ব সমাবেশ হইয়াছিল । তন্ভান্ত রাঁসায়নিক দ্রব্য হইতে ইনস্থলিনকে 
পৃথক করার সাফল্যের প্রসঙ্গই এবারকাঁর কংগ্রেশের সদস্তদিগকে সর্বাপেক্ষা অধিক আকৃষ্ট 
করিয়াছিল। কংগ্রেশের কার্ধ্য চারি অংশে বিভক্ত ছিল|. প্রত্যেক বিভাগেই বহু বিশেষজ্ঞের 
মৌলিক গব্ষেণীষুল্ক প্রবন্ধ পঠিত হইল। একটিমাত্র স্মাযুস্ত্র দ্বারা কি প্রকারে বাহির 
হইতে উত্তেজনার ধাক! মস্তিষ্কে পৌছায তাহা দেখান হইয়াছিল। স্নাযুতে যে উত্তাপ উৎপন্ন 
হয় তাঁহার পরিমাণ নিদ্ধীরণ করিবার. প্রণালীও জানা গেল। অসাড় দ্নায়তে সঞ্চালন্শক্তি 
থাকে কি না তাঁহার মীমাংসার চেষ্টা বহু দিন হইতেই হইতেছে । এখন জানা গেল যে ও 
আড়ষ্ট জায়গাটাতেও স্নায়ুর ক্রিযার হাঁস হয় না। ইনসুলিন সম্পর্কে দৈহিক কলার কিয়প্ 
গঠনপরিবর্তন ঘটে তাহার নিদর্শন দেখান হইয়াছিল। প্রাণীকে যকৎবিহীন করায় তাঁহার 
জীবনপ্রণালীর যে সকল পরিবর্তন ঘটে তাহ! আলোচিত হইযাছিল। পরিপাকক্রিয়ার 
উপর গ্যাষ্টিক এবং প্যান্ক্রযাটিক গ্রন্থিনিঃহুত রসের কিয়প প্রভাব তাহাঁও বিশদভাবে 
আলোচিত হইল [ জীবের রতসঞ্চালনে হৃৎপিণ্ডের ভেট্টি কেলের সক্কোঁচনের কিয়প প্রভাব, 
রক্তে কি কি রাসায়নিক উপাদান আছে, জীবনক্রিয়ায় হার কি কার্য প্রভৃতি নানা দেহত 
সমন্ধীয় মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পঠিত হইযাছিল। আগামী বৎসর মাকিণে এই কংগ্রেশের 
বৈঠক বসিবে। নানা কারণে রাজনীতিক্ষেত্রে রুশের সহিত পাশ্চাত্য ইউরোপের ভাবের 


আদান প্রদান এক প্রকার নিষিদ্ধ ছিল; কিন্তু এই বিজ্ঞানমগলীতে ' প্ৰতিভাশালী রুশ 


বিশেষজ্ঞরা সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন | 


. সাগরপারে বাক্যালাপ প্র 
টেলিফোন যন্ত্রের আবিষাঁরের পর হইতে আমরা অতি সহজে দূর হইতে "পরস্পর কথাবার্তা 
চাঁলাইতে সমর্থ হইয়াছি। -কিন্তু সেই দূরত্েরও একট! সীমা ছিল। বড় জোর এখান হইতে 
আসানসৌল পর্য্যস্ত, অবাধে কথাবার্তা চলিতে পারিত,-_তারের উভয় প্রান্তে ধ্বনিবহয্্রট 
উভয়ের কানের ও মুখের কাছে ধরিয়। রাখিলেই চলিত। এই খ্রীঃ ১৯২৭, অন্ধের প্রারন্তে 
১১ 
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নৃতন আবিষ্কারের ফলে তারহীন আকাশত্রস্কের মধ্য দিয়া আঁটল্যান্টিক মহাসাগরের এপার 
ওপার" হইতে ইংলণ্ড ও মার্কিণ মৌখিক বাক্যালাপ :করিয়াছিল। ইংলগ্ডের রাগবি সহর 
ভাঁরহীন তাঁড়িত বার্তার -শক্তিকেন্ত্র  মার্কিণ মুলুকে হাউটন নগর আঁর একটি শ্তিকেন্দ্র। 
ইংরাজ নিজ গ্রাম হইতে কথা! কহিল; বাঁগ্‌বি শক্তিকেন্দ্রে তাহা ধরা হইল; সেখান হইতে 
এব্যামপথে বিন! তারে কথাগুলি হাউটনে পৌছিল; হাউটনের কর্মচারী তৎক্ষণাৎ তাহা মার্কিণ 
শ্রোতার কর্ণে পৌছাইয়৷ দিল। *-* * বৈছ্যাতিক আবিষ্কারের শেষ কোথাষ ? শুনা! যাইতেছে 
যে তাড়িত সাহায্যে বহুদূরে অবস্থিত অদৃশ্য মানুষের চেহারাঁও যন্্রপরিচালকের চক্ষুর 
সম্মুখে ফুটিযা উঠিতেছে। ততঃ কিং? | 


সিংহলে মৎস্তের ও মুক্তাশুক্তির “চাষ” 


.. সিংহল সরকার বিগত ১৯২০ খৃঃ অব্য হইতে এ অঞ্চলের সামুদ্রিক জীবগুলার অস্তিত্বের 
একটা হিসাব নির্ধারণ করিবাব জন্ত-ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণাশাথ! প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহাতে 
'গত কয়েক বদরের অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে, ওয়েজ এবং পেড্রে! নাক হুইটি বাঁধ 
মত্যাঁদি চাষের বিশেষ উপযোগী হইবে। এই বাঁধ দুইটা প্রায় তিন হাজীর বর্ণ মাইল বিস্তৃত 
এবং ইহারা স্থানবিশেষে পঞ্চাশ হইতে একশত গজ গভীর। বিশেষজ্ঞের! মনে করিতেছেন যে 
এই বাঁধ দুইটি হইতে প্রত্যহ প্রা তিন টন মাছ তোলা, যাইতে পাঁরে। তাহারা ষ্টীমারে 
করিষ! টানাঁজালে মাছ ধরিবাঁর -ব্যবস্থা দিয়াছেন; ইহাতে স্থানীয় জেলেদেরও অন্থবিধার 
সম্ভাবনা থাকিবে না ; কারণ স্থানীয জেলেদের জালে সাঁধারণতঃ-যে সকল মাছ ধরা পড়ে, তাহা 
* ষ্টামমারের টানাঁজালে আটকাঁইবে না। ১৯২৫ খৃঃ অন্দে যে মাছ ধরা পড়িয়াছিল তাহা ঠাণ্ডায় বা 
বরফে সংরক্ষিত করিয়া কলম্বোতে চালান পাঠান হইয়াছিল; সেই মৎস্ত কোনরূপ বিকৃত হয় নাই। 
আধুনিক প্রণালীতে প্রচুর পরিমাণে মৎস্ক ধরিবার ব্যবস্থা করিলে এবং উহা বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
সংরক্ষিত করিয়া নিয়মিতয্নূপে কলস্বোতে পাঠাইতে পারিলে বিক্রয়ের জন্তু কোন প্রকার 
অসুবিধ| ভোগ করিতে হইবে না বলিয়াই ব্যবসায়ীরা মনে করিতেছেন। খৃঃ ১৯২৫ অব্দের 
সিংহলমুক্তার চাষের বিবরণ কিন্তু সন্তোষজনক নহে! বিগত এক শত পঁচিশ বৎসরে মাত্র 
উনচন্জিশ বার মুক্তা পাওয়া গিয়াছে । এক বৎসয় বিহুকে যথেষ্ট মুক্তা দেখা দিল, আবার 
কষেক বৎসর আদৌ মুক্তার সন্ধানই পাওয়া গেল না; এই জটিল সমন্তার জন্যই সিংহলের 
মুক্তার চাষ সাঁফল্যমণ্তিত হইতেছে না। ডাঃ পিষারসন্‌ মুক্তার এই আবির্ভীব -এবং হঠাৎ 
কয়েক বৎসরের জন্য অন্তর্ধানের কারণ নির্ঘারণ করিবার জগ্ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের 
আঁবশ্তকতা আছে বলিয়া মনে করেন। আর্কেকনে যেক্সপভাবে মুক্তার চাষ হয সেইরূপ 
কৌনও বৈজ্ঞানিক প্রথা সিংহলেও. প্রচলনের জন্ত তিনি সরকারকে অনুরোধ করেন। 
পূর্কবর্তী বিশেষজ্েরা শুধু নৈসর্নিক ক্রিয়ার উপরই নির্ভর করিয়াছিলেন। কত গুক্তি এবং 
ডিম শোতে বিশাল সমুদ্রের কোন অতল অংশে ভাঁসিয়া যাইতেছে, কত বা বালী এবং পলির 


৬৭ 


স্দ্ৰ্য 


প্রকৃতি ৪৫৯ 
স্তরে-প্রোথিত হইয়া যাইতেছে, কত- তাঁরা“মীছের উদরসাৎ উহ সমস্ত সমন্তার 
সমাধান ফি বিজ্ঞানের আয়তাধীন হইবে ?'; ; : 


ভারতীয় বিজ্ঞান মহাসভা সি টি 


ভারতীয় বিজ্ঞান মহাঁসভার চতুর্দশ অধ্বিবেশন আচার্য্য জগদীশচজের. নেতৃত্বে এবার 
নৰ ইংরাজী বর্ষের প্রথম সপ্তাহে লাহোরে সম্পন্ন হইয়াছিল। ক্রি গণিত ও পদার্থবিদ্যা, রসাঁয়ন 
প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভি্বিস্তা, ভূতব, চিকিওসা ও পশবিজ্ঞন, নৃতত্ব এবং রিনি নি 
সম্মিলনী বিভক্ত হইযাঁছিল। 

বিভিন্ন বিভাগে প্রায় পাঁচ শত মৌলিক প্রবন্ধ পঠিত হইরাছিল। প্রতিনিধির সংখ্যাও পূর্কা- 
বৎসর অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। প্রতিনিধিগণের বাসস্থান ও সুখস্বাচ্ছন্্যের প্রতি উদ্ভোক্তাগণ 
বিশেফ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন'; স্থানীয় সম্পাদক অধ্যাপক ভ!টনাগরের এবিষয়ে আঁযোন্দনের ক্রটী 
ছিল না। সুতরাং সমাগত প্রতিনিধিবর্গের নিকট বিদ্শপ্রবাস বিশেষ আনন্দদায়ক হইযাছিল। 

প্রথম দিন বৈকালে পাঞ্জাবের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব স্তার মহম্মদ শফি প্রতিনিধিবর্গকে 
এক সান্ধ্য সন্মিলনীতে অভ্যর্থনা করেন। প্তার মহম্মদের অমায়িক ব্যবহারে সকলেই বিশেষ 
প্রীত হুইযাছিলেন। সন্ধ্যার সময় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালযের হলে সভাপতির 
অভিভাষণ পাঁঠ-করেন। জগদীশচন্দ্র তাহার অভিভাষণে শ্বীয আবিষ্কারের একটা ধারাবাহিক 
বিবরণ প্রদান করিয়া সকল. অবস্থায জাবনের এঁক্য প্রমাণ করিতে চেষ্টা.করেন। 5 

দ্বিতীয দিন শীঁখা-সন্িলনীসমূহের অধিবেশন আরম্ভ হুয়। বৈকালে প্রতিনিধিবর্গকে 
তথাকার গতিহাসিক শ্বতিরঞ্জিত স্থানসমূহে পরিদর্শনের জন্য লইয়া যাওয়া হয। সন্ধ্যার সময় স্কুল 
অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক মেজর একটন্‌ “ভারতীয় সাপুড়িয়া” সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন 
একটন্‌ সাহেব বহু দিন সাঁপ লইয়া! নাড়াচাড়া করিয়াছেন। তাহার মতে মন্ত্রত্ত্ কিছুই নহে,, 
বরা ভি িসাগা রিনি বশে আনিবার জন্ত মন্ত্রত্ত্রের প্রয়োজন 
হয় না। 

পরদিন বেলা দশটা হইতে শাখীনশ্িলনীর অধিবেশন পুনরাঘ আরস্ত হয। স্যার সময় 
চিকাঁগো! বিশ্ববিদ্যালয়ের-অধ্যাপক কম্টন স্থানীয় ফর্ম্মান্‌ ক্রিস্গান্‌ কলেজহলে বন্ৃুতা প্রদান 
করেন। অধ্যাপক কম্টনের খ্যাতি শুধু আমেরিকাতে সীমাবদ্ধ নহে। কম্টনের বক্তৃতা 
অতিশয় সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী হুইযাছিল। তিনি নিজের আবিষ্কিযার বিষযই সকলকে 
বুঝাইয়া দেন,_-অতি 'ছুন্সহ তথ্য এরপ প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি সকলের সমক্ষে উপস্থাপিত করেন 
ধে.সকলেই তাঁহার বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন। অধ্যাপক কম্টনকে - যুবা বলিলেও চলে, এই 
বয়সেই মৌলির গবেষণা দ্বারা তিনি পণ্ডিতসমাজে যশগ্বী হইয়াছেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্তাল্য়ের 
অঙ্রোধে সামান্ত বেতন স্বীকার করিযা তিনি ছয মাসের জন্ত এদেশে - থাকিতে রাজী হইয়া 
ত্যাগন্বীকার ও মহাহ্কুভবতার পরিচয় দিয়াছেন। স্তার আত্ততোষ আজ জীবিত নাই ; কলিকাতা 


8৬০ প্রকৃতি 
বিশ্ববিস্বালয়ের দুদ্দিন প্রড়িয়্াছে; নচেৎ এত বড় পণ্ডিত এদেশে থাকা, সন্বেও. 
কলিকাতীর বিশ্ববিস্তালয় উপকৃত হইতে পারিল না। কম্টনের বক্তৃতার পর রাত্রিতে বিশ্ববিদ্যা- 
লষের হলে, স্থানীয় উদ্যোক্তাগণ সমাগত প্রতিনিধিবর্গকে “বৈজ্ঞানিক ভোঁজে” (Science 
Dinner) নিমন্ত্রণ করেন। বিশ্ববিদ্যালযের প্রশন্ত গৃহে তিন শত প্রতিনিধি একত্রে নৈশ 
ভোজন সমাধা করেন। স্তাঁর 'ম্যাক্ম্‌ হেলীও পদস্থ অতিথি” হিসাবে ভোজে যোগদান 
করিষাঁছিলেন। 

বৃহস্পতিবার সকালে শীখা-সক্সিলনীর অধিবেশন পর্বের তায় চলিতে থাকে । 
বৈকালে পাঞ্জাবের ব্যবসায়ী স্বনাম্ধন্ত লাল! হরকিষণ লাল প্রতিনিধিবর্কে নিমন্ত্রণ করিয়া 
আপ্যায়িত করেন। সন্ধ্যার সময় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র “প্রানী ও উদ্ভিনোহে বিষের প্রতিক্রিয়া” 
সন্ধে চিত্তাকর্ষক ও পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভা স্থলে অত্যধিক জনতা হইয়াছিল। 
জগদীশচন্দ্র যখন স্ুচিকাভরণ প্রয়োগ করিয়া ম্যাজিক লঠনের সাহায্যে উত্তিদেহে-বিষের 
প্রতিক্রিযা দেখাইতেছিলেন তখন কিছুকাঁলের লন্ত কাহারও বাকৃক্র্তি হয় নাই। পরক্ষণেই 
যখন উদ্ভিদের দেহ স্বতঃই সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হুইয়! বিষের প্রতিক্রিয়া দর্শকের সমক্ষে দৃশ্তপটে 
লিখিতে আরম্ভ করিল, সেই বিশাল শ্রোতৃমণ্পী তখন জয়ধ্বনি করিয়া আচার্য্যকে 
অভিনন্দিত করিল। 

শুক্রবার প্রাতে প্রতিনিধিবর্গ বিভিন দলে বিভক্ত হুইয়! অমৃতসর, জালো, রেণীলা, 
হাঁরাপ্‌পা প্রভৃতি স্থানের উদ্দেশে লাহোর পরিত্যাগ করেন। রেণালার উপনিবেশ পাঞ্জাবের 
অক্লান্তক্দ্দী পুরুষ স্তার' গঙ্গারামের চেষ্টাব ফল। কয়েক বৎসর পূর্বে যেখানে জলাভাবে 
গন্য্যবস্তির সম্ভাবনা ছিল না, স্তার গঙ্গারাম বৈজ্ঞানিক উপাঁষে জলসিঞ্চন করিয়৷ তাহা উর্কর 
ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছেন। লাহোরের সন্নিহিত জালোর তাঁরপিন ও রজনের কারখান! 
সম্ভবতঃ এদেশে এই জাতীয় একমান্র প্রতিষ্ঠান। লাহোর হইতে কিঞ্চিদধিক একশত মাইল 
দুরবর্তী ম্টগোমারী জিলা অন্তর্গত ছাঁরাপপা গ্রামে স্তার জন্‌ মার্শাল প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে 
সকল নিদর্শন খনন করিয়া বাহির করিয়াছেন তাঁহার দর্শনকাঁমী যাত্রীও যথেষ্ট হইয়াছিল। 
মোটের উপর স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণ প্রতিনিধিবর্গেব বাসস্থান ও আহার/দির সুব্যবস্থা করিয়াই 
নিশ্টেষ্ট ছিলেন না সুদুব লাহোরে আসিযা দর্শনীষ বস্তু কিছ যাহাতে বাদ না পড়ে তাহারও 
বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন । 


শনিবার সশ্মিলনীর শেষ দিন; এ দিন কোন শীখাতেই সভা বিশেষ জমে নাই। কারণ ছু 


অধিকাংশ প্রতিনিধিই পূর্ব রাত্রে লাহোর পরিত্যাগ করেন। 

আগামী বৎসর কলিকাতায় বিজ্ঞান মহাসভা আহত হইযাছে ; সাধারণ সভাপতি রি 
বাঙ্গালোরের অধ্যাপক সাইমন্সেন। স্থানীয় সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন কর্ণেল এক্টন্‌ ও 
অধ্যাপক জ্ঞানেন্দরনাথ মুখোপাধ্যায় । লাহোরের অধিবেশনে কর্ম্মকর্তৃগণ হইতে আরম্ভ করিয়া 
স্থানীয় ভদ্রলোকগণ পর্য্যন্ত সকলেই সম্মিলনীর সাফল্যের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন! 


৬.৫ 


- স্তর 


ডঃ 


প্রক্কৃতি ৪৬১ 
কলিকাতার উদ্্যোক্তাগণের উপর গুরুভার ন্যস্ত রহিয়াছে। কলিকাতার..অধিবেশন যাহাতে 


লাহোরের তুলনাষ নিতান্ত ১ (প্রতিপন্ন ‘না হয তাহার জন্য বা না 
উচিত | 


পরলোকে ডাক্তার স্যর বনী বস্তু 


বিগত জানুয়ারী মাসের ১৯শে তারিখে দেশহিতকা মী সত্যনিষ্ঠ সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ চিকিৎসক, 
স্যর কৈলাশচন্্র বস্তু সাঁতাত্তর বৎসর ব্যসে কলিকাতাস্থ নিজ নিকেতনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। 
সাহার মৃত্যুতে বঙ্জননী একজন উদ্যোগী কর্ম্মকুশল ধনবান সুসন্তান হারাইলেন। শৈশবকাল 
হইতে লেখাপড়াশিক্ষা বিষযে কৈলশচন্দ্রের শিশু-অস্তনে একটা বিপুল আগ্রহ ও উৎসাহ 
দেখা দেয়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি আইন শিখিবাব 
জন্ত উৎসাহ প্রকাশ করেন, কিন্তু পরে অনেক অন্তরায় আমিঘা দেখা দিল। তারপর 
পিতার পরামর্শ অনুসারে চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যঘনের জন্ত কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে 
প্রবেশ কবেন। দেখান হইতে বিশেষ' কৃতিত্বেব সহিত এল-এম-এস পাশ করিয়া ক্যাদ্থেল 
হাসপাতালে কিছু দিন কার্য করেন। এই সময তাঁহার মনে প্রবল বাসনা! জাগে 
স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসাঁষে ব্রতী হইয়া দেশের আর্ত পীড়িত জনসাধারণের সেবা করা. 
শীগ্রই চাকুরি ছাঁড়িযা দিষ! তিনি চিকিৎসা! ব্যবসাঁষে অবতীর্ণ হইলেন। অল্পদিনের মধ্যে 
চিকিৎসাঙ্ষেত্রে তাহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিপত্তি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অসহায় 
দরিদ্রের ছুঃখমোচনে তিনি সর্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন৷ জনহিতকরকার্ধ্যে ও রোগনিবারণমূলক 
প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নতিকল্পে তিনি প্রচুর অর্থ ব্যঘ করিয়া গিযাছেন। মৃত্যুর কিছুদিন 
পূর্বেও সার্জন ন্দেনারেল হার্ডের হস্তে কুষ্ঠাবাস-নিম্ম(ণেব জন্ত মহাঁন্ুভব কৈলানচন্্ 
৪০০০০ টাকা প্রদান করিয়া যান। অর্থশালী মারওয়ারী ও শেষ্টী সম্প্রদায়ের মধ্যে 
তাঁহার "অসীম প্রতিপত্তি ছিল বলিষাঁই কলিকাতাব কষেকটি হাসপাতাল, পুরীর 
যাত্রীর জন্য হীসপাঁতাল, কুষ্ঠকুটীর, ধর্ম্মশালা, পশু-চিকিৎপাশালা, কলিকাতা ইরপিক্যাল 
স্কুল, পরিফার জল-সরবরাহের ব্যবস্থা, ভ্ত্রীলৌকদিগের জন্ত স্বতন্ত্র সান-ঘাট প্রভৃতি নান! 
বিরাট দেশহিতকর কার্য সহজে সম্ভব হইতে পারিয়াহে। ১৮৯৭-৯৮ সালে কলিকাতায় 
প্লেগের প্রাছুর্ভাবের সময় তিনি পীড়িতদিগের জন্ত কয়েকটি স্বতন্ত্র হঁসপাঁতালগৃহ স্থাপন করিয়া! 
দেশের মধ্যে যাহাতে এ রোগ আর বিস্তৃতিলাভ করিতে না পারে অক্লান্ত পরিশ্রমে 
বিধিমত তাহারই ব্যবস্থা করিষাছিলেন। সরকার বাহাহর তাহার জনহিতকর কার্যের 
জন্ত কাইজাবই-হিণড পদক উপহার দিয়া ইডি ডি তিনি নাইট 
এবং ও-বি-ই উপাধিতেও ভূষিত হন। 

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের একজন ফেলো, মেডিক্যাল ক্লাব্রে সভাপতি ও 
নিখিল-ভারত-চিকিৎসা-বিজ্ঞান সন্মিলনীর সহকারী সভাপতি মনোনীত হন। নিখিল-স্বাস্ 


৪৬২ প্রকৃতি 


মহাসভায় তিনি বাঙ্গাল! দেশের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। এতগ্্যতীত তিনি 
৬৮, কয়েকটি চিকিৎসা-বিজ্ঞানসজ্বেরও বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন! 

মূত্র, ওলাউঠ! রোগ, কুইনাইন কোকেন প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহাব ঠা 
নু প্রবন্ধ দেশবিদেশীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নান! পত্রিকায় স্থান পাঁইয়াছে। শেন 
জীবনে বার্ধক্যের মধ্যেও পরিশ্রম-বিমুখত। তাঁহার মধ্যে দেখ! যাঁধ নাই ।- 


ৃ চিঠিপত্র 


১৩২৫ সালের মাঘ মাসের প্রবাসীর "পঞ্চশস্ততে” 'মশা মাছ” নামে একটা প্রবন্ধ পাঠ করিযা 
জানিতে পারিলাম যে, এই মাছগুলি মশার যম। আ্যালভিন সীল সাহেব ১৯০৫ ধৃষ্টাব্দে হাওয়াই 
দ্বীপপুঞ্জের ৪** মাছ আমদানি করিয! সেখানকার গভর্ণরের নিকট হইতে খবর পাইয়াছিলেন 
যে তাঁহারা এই মাছের দ্বারা অনেক উপক্কৃত হইয়াছেন।. ইহারা ক্ষুদ্রাক্কৃতি ও স্ত্রী-মাছগুলি 
পুং অপেক্ষা বড়। শ্রীমধস্ত ইঞ্চি ছুই লম্বা-_-পুং ইহ! অপেক্ষা ছোট; জলপাইয়ের 
মত ইহাদের গায়ের রঙ.। ইহারা খুব পরিশ্রমী, ডিম পাড়ে না, একবারে সুস্পষ্ট সন্তান প্রসব 
করে। চারি মাসে একটা পুং-মাছ ৩৫২০টী ও একটি সত্রী-মাছ ৩৯২৯টা মশার কীড়া বিনাশ করে। 
আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি এরূপ মাছ কি আমাদের দেশে আছে ; তাঁহারা কি এই রকম বড়? 
তাহাদের বিষয় যদি কোন বৈজ্ঞানিক লেখক বা পাঁঠক ‘প্রকৃতিতে প্রকাশিত করেন তবে আমি 
বাধিত হইব। আর এ মাছগুলি ম্যালেরিষার মশা খায় কি? যদি ইহা আমাদের দেশে 
না পাওয়া যায়, তাহা হইলে যদ্দি কোন বৈজ্ঞানিক দয়া করিয়া ইহার বিষষে আরও কিছু 
প্রকৃতিতে লেখেন তবে সুখী হইব। এর্লপ মাছের যে আমাদের দেশে কি রকম প্রযোজন 
তাহা, লেখা বাহুল্য । - 


শ্রীলক্মণলল বর্মণ 


সহযোগী সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 


আযকর জলজ উদ্ভিদ-_শ্ীনিকুঞ্জবিহা'রী দত্ত ( মাসিক বন্থুমতী, পৌষ ১৩৩৩) 
আষকর উদ্ভিদ- চাষ_রাষসাহেব শীযামিনীকুমাব বিশ্বাস বিএ (কৃষি-সম্পদ আশ্বিন, কার্তিক, 
অগ্রহাষণ ১৩৩৩) 


কঃ 


প্রকৃতি ৪৬৬ 


আয়কর উদ্ভি-চাষ--শরীআগ্ুতোষ লাহিড়ী বি-সি:ই কেফি-সম্পদ, আশ্বিন ও কার্তিক রী. 
আহার্ধ্য সং্কার- জীহরিসাঁধন ভড় ( মাসিক বসুমতী, মাঘ ১৩৩৩) 
উপজ পদীর্ঘ_-জ্রীবিমলাংু প্রকাশ রায় ( উড়োখই, মাঁঘ ১৩৩৩) 
উপজ পদার্থ- জীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ ( উড়োখই, পৌষ ১৩৩৩) 
উদ্ভিদের প্রাণধস্ত্র-_শ্রীজগদীশচন্দ্র বন্থ ( প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৩) 
উন্ধা--শ্রীঅবনীভূষণ দে ( মানসী ও মৰ্ম্মবাণী, পৌষ ১৩৩৩) 
উ্কা-_শ্রীভাস্কর প্রসাদ ( উড়োখই, মাঘ ১৩৩৩ ) 
এক্সরে (X-Ray) বা রপ্টগেন রশ্মি -শ্রীনগেক্জনাথ সেন ( মাসিক বসুমতী, মাঘ ১৩৩৩ ) 
এপিডেমিক ড্রন্পি--ডাঃ ্রীখগেন্রনাথ মণ্ডল এম-বি, বিএসসি ( স্বাস্থ, পৌষ ১৩৩৩) 
কটিগণ্ড (৪076781 £1570)-_শ্রীশশধর রাঁয় এম-এ বি-এল-( ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৩৩) : 
কৃত্রিম হীরক-_-শ্রীসুবোধকুমার দত্ত এম-এস-সি ( সুবর্ণবণিক সমাচার, কার্তিক ১৩৩৩) 
কষা ব্যবদাষের অধঃপতন ও তাহার প্রতীকার-_শ্রীকিরণকুমারি সেনগুধ এম-এ," 

এম-এস-সি, এফ-জি-এস ( সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৩ ভাগ, ২য় সংখ্যা ) 
ক্ুষিকথা--শীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাষ ( কৃষক, পৌষ ১৩৩৩ ) - : 
ক্রোমাইট-_শরীন্গগষ্জ্যোতি পাল ( উড়োখই, অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ ) 
গৃহপালিত পক্ষী চাষ শ্রীপ্রকাঁশচন্দ্র সরকার এম-আর-এএস ( কৃষিসম্পদ, অগ্রহায়ণ ১৩৩৩) 
চোঁক্‌ উঠা-_ডাঃ শ্রীবন্ধিমবিহাঁরী ঘোষ (স্বাস্থ্য সমাচার, পৌষ ১৩৩৩ ) 


' জন্বীর শ্রেণীর ফলমূলক শিল্প- প্রীনিকুঞ্জবিহা'রী দত্ত ( মাসিক বসুমতী; অগ্রহায়ণ ১৩৩৩) 


ট্রাক্টর বা কলেরলাঙ্গলের সাহায্যে চাষ শ্ররন্ধীন্্রকুমার তৌমিক ( কৃষক, পৌষ ১৩৩৩) 
তসর শিল্পের অবনতি- ্রনিকুঞ্জবিহারী দত্ত ( মাঁসিক বসুমতী, মাঘ ১৩৩৩ ) 
তুলার কীট- শ্ীধীরেশলোভন সেন এম-এস-সি ; এ-আই-সি ( প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ ) 
ছুগ্ধপোষ্য শিশুর আহাঁর-_ডাঁক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল-এম-এস ( ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৩৩) 
দিষাঁশলাইয়ের কাঁরবারে বিশ্বপ্রাতিযৌগিতা-_অধ্যাপক শ্রীহীরালাল রাঁষ এস্‌-বি (হার্ভার্ড), 
পি-এইচ-ডি (আর্থিক উন্নতি, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঁঘ ১৩৩৩ ) 

ধ্বস্তরীর-বাগান--কবিরাজ শ্রীভবতারণ বিস্তারত্র ( স্বাস্থ্য সমাচার, পৌষ) ১৩৩৩) 
বুমকেতু-_শ্রীউমাপতি বাজপেয়ী ( উড়োখই, পৌষ ১৩৩৩) 
নীরব কর্্ম--শীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী বিএন ( মাধবী, পৌষ ১৩৩৩) 
প্রকৃতি- শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ( মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ১৩৩৩) 
পৃথিবীর জন্ম_-শরীষতীন্দ্রনাথ মঞ্গুমদাঁর ( সৌরভ, পৌয় ১৩৩৩ ) 
বাসগৃহ-_রাঁয় বাহাঁছুর-ডাক্তার জীচুনীলাল বসু সি-আই-ই, এম-বি, আই-এস-ও 

| (স্বাস্থ পৌষ ১৩৩৩) 
ঘাংলার ফসপ্লু-- (ধক, মাঘ ১৩৩৩ ) 


৪৬৪ প্রকৃতি 


বাঙলার কয়েকটি প্রধান ধাঁন- প্ীএককড়ি ঘোষ (কৃষক, মাঘ ১৩৩৩) . 

ব্ৰহ্মাণ্ড সসীম কি অসীম-_ডাঃ শুনিখিলরঞ্জন সেন এমএ, পি-এইচ-ডি 
০০ ( নাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা; ৩৩ভাগ, ২য় সংখ্যা ) 

ভারতে গনিত-চর্চা_্ীণিত্ণ দত ( বঙ্গবাসী, মাঘ-১৩৩৩) - এ ৃ 

মধ্য প্রদেশের খনিজ সম্পদ্‌--শ্রীসত্যেশচন্্র গুপ্ত এম-এ ( ভারতবর্ষ, পৌষ- ১৩৩৩) ূ 

মানববিজ্ঞান (anthr০০০!০৪/)--শীচিত্তবঞ্জন রায় বি-এ (.ভারতবর্ষ,, পৌষ- ৫০ রঃ 

মিত্রপুজা-_-অধ্যাপক শ্রীউমাঁপতি বাজপেয়ী ( প্রবাসী, অগ্রহায়ণ '১৩৩৩) ট 

ম্যাঙ্গানিজ.- শ্রীজগঞ্ড্রযোতি পাল (আৰ্থিক উন্নতি,'মাঘ-১৩৩৩)- -- " 

লৌহ ও ইম্পীত্রে_ইতিহাঁম-( উড়োখই, অগ্রহায়ণ, পৌষ, যাব ১৩৩৩) :- . : .-. 

শিশুদের, যকৃত রোগ-_-অধ্যাপক-মেজর-ভি, বি, গ্রিণ আর্মিটেজ. এম-ডি, আইএ 

( ভারতবর্ষ, অগ্রহাষণ ১৩৩৩ ) 


শিশুর বা aan ( প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৩) 
সার রোল্যাণ্ড রস_ শ্রীমতী ম্ঞ্জলিকা গাঙ্গুলী ( স্বাস্থা, মাঘ ১৩৩৩.) - : 

সৌরজগৎ রহস্ত-_অধ্যাপক প্ীক্ষেত্রমোহন বন্থ এম-এস-সি (ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৩৩) 
হরিদ্রা_ কবিরাজ শ্রীঅবলাঁকান্ত মজুমদার কবিভূষণ ( প্রবাসী, ) পৌষ ১৩৩৩ - " 
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অক্সিজেন আবিষ্কার* 


(২) 
আচাৰ্য্য শীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় 















. হার্কটের মতে, প্রিষ্টলী ইহার পর মেওর অঞ্জুকরণে মুষিকের উপর এই নৃতন বাষ্পের প্রভাব 
 সন্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সাধারণ বায়ু অপেক্ষা ইহা 
 শ্বাসগ্রহণের অধিকতর উপযোগী । কিন্তু তাহার অন্থঘান মেওর মতের তুলনায় নিল হয় 
: মাই; কারণ ইহাকে নাইটি কামের (1610 4১০9) অন্ততর উপাদান মনে না করিয়া তিনি 
এই ভ্ৰান্ত ধারণার বশবর্তী হ'ন যেইহা নাইটি কাপর ও ক্ষিতি এই উভয়ের সংযোগে গঠিত। 
৯৭৭৭ খৃষ্টাব্দে “তাহার সংশয়মাত্র ছিল নাঁ যে বাহিরের বাঁতাস অথবা শ্বাস পে খে 
- বন্ধ আমরা গ্রহণ করি তাহা নাইটি, কান, ক্ষিতি এবং যে পরিমাণ ফ্ুজিষ্টন্‌ থাকিলে ইহা 
২ স্বধন্ধীনূযাযী স্থিতিস্থাপকতা লাভ করিয়া এই উভয় উপাদান হইতে স্বতন্ত্র হইয়া সাঁধারণ 
বায়ুর ধৰ্ম্ম পাইতে পারে, তাহারি সমন্বয়ে গঠিত” ( ফিলোজফিকেল্‌ ম্যাগাজিন্‌ ১৮৪৬ )। 
আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি, যে বিশিষ্ট উপাদানের সংযোগে ধাতুভন্মের উৎপত্তি হয়, এত 
দিন ধরিয়া লাবোয়াসিয়ে তাহারি সন্ধান করিতেছিলেন কিন্তু বাতাস হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া 
ইহার স্বাতস্তয ও বিশিষ্ট ধর্মের কোন প্রমাণ দিতে পারেন নাই। এই মাহেন্দ্র ক্ষণে, অনৃষ্টের 
বিধানে প্রিষ্টদী লর্ড সেলবোর্পের ভূপর্যাটনের পাঁরিষদ ক্ষপে প্যারিসে উপস্থিত হ'ন এবং 
[বৌয়ামিয়ের সহিত কথোপকথনচ্ছলে রক্তিম পারদভস্ম উত্তপ্ত করিলে যে পরিবর্তন সাধি 












যনদভার দ্ধি বাহিত অধিবেশন টা অতি্তাবণ । ভারতীয় রসাঁয়নস্ 
ত (মাচ, ১৯২৬ )। শ্রীহনবোধকুমার মজুমদার কর্তৃক অনুদিত । 


৪৬৬ প্রকৃতি 

হয় তৎসম্বন্ধে স্বীয় অভিজ্ঞত| প্রকাশ করেন। শুনিবামাত্র লাবোয়াসিয়ের মনে যেন বিদ্যুৎ 
প্রবাহ খেলিয়া গেল। তাহার মনে হইল এতদিন পরে বহুকালবাঞ্ছিত অজ্ঞাত বাপ্পের ঝুঝিবা 
দর্শন মিলিল। 'অবিলম্ধে নৃতন করিয়া তিনি এই পরীক্ষা আরম্ত করিলেন ; ফলে যুগাস্তরকারী 
আঁবিক্রিনা প্রকাশিত হইল-_রদায়নজগতের এক অতি জটল সমস্যার সমাধান হইয়া গেল_ 





মুষিক লইয়| শ্বাসপ্রশ্বাস সম্বন্ধে মেওর পরীক্ষ। 


দহনক্রিয়ার প্রকৃত স্বয়পের সন্ধান মিলিল। বাস্তবিক পক্ষে লাবোয়াসিয়ে কেবল অক্সিজেন 
বিশ্লিষ্ট করিয়াই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ইহা যে বাতাসের বিশিষ্ট উপাদান এবং দহনকার্য্য 
ও প্রাণীর শ্বাসগ্রহণে তুল্য প্রয়োজনীয় তাহাও প্রমাণ করেন এবং এই এক আবিষ্কারের 





দহনক্রিয়। সম্বন্ধে মেওর পরীক্ষ! 


ফলে বিজ্ঞ/নরাজ্যে প্রিষ্টলীকে বন্থ পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হ’ন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত 
প্রিষ্টনীরংস্বরচিত বিবরণ হইতেই ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। হার্টগের মতে, “এই সময় হইতে 
যেন চাঁলনীর সাহায্যে লাবোয়াসিয়ে প্রিষ্টলীর পরীক্গালন্ধ তথ্য ও ভন্ুমানসমূহের ভিতর 
হইতে ভ্রান্তকে সত্য হইতে পৃথক করিতে থাকেন” [ জাতীয় জীবনের ইতিহাস ]। 


প্রকৃতি 5 ৰ 5 জা 


টি চিল আবিষ্কারক কে? এই প্রশ্নের যথেষ্ট জালোচন। করিয়াছি; কারণ এক কথায় 
ইহার উত্তর সম্ভবপর নহে। আবিষ্কার শব্দের অর্থের উপর ইহার উত্তর নির্ভর করে। আশী ; 
রী (বম, পূর্বে একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক তাঁহার নিজের মত এই ভাৰে: ব্যক্ত করি য়া. 
ছিলেন। . “অক্সিজেনের আবিষ্কারক যিনিই হউন না কেন--হুক্‌ এবং মেও, যাহার! সোর 9. 
বায়ুতে ইহার মত্তা প্রথম অনুমান করেন__কিংব৷ বয়েল, যিনি প্রথম সিন্দুর হইতে এই ব 
তাঁড়িত করেন--কিংবা হেল্প, যিনি বয়েলের স্থায় পূর্বোক্ত পদার্থ হইতেই ইহাকে 
করেন--কি হব! নিউয়েনটাটু, বাহার মৃতে আগুন একটা বিশিষ্ট বায়বীয় অথবা তরল প 
উদ্ভূত এবং মর্বসময়ে জলন্ত অবস্থায় না থাকিলেও ইহার প্রকৃতি অটুট থাকে; অগ্নির 
দি ধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়। থাকে, উত্তাপের ফলে বাহির হইয়! বায়বীয় ধৰ্ম্ম লাভ 
কিংবা তি রষটনী ঘিনি ইহার দহনকার্য্ের সহায়কতা লক্ষ্য করেন--অথবা লাবোয়াসিয়ে যি 
2 প্রথম ইহাকে পৃথক বাষ্প বলিয়া অভিহিত করেন এবং প্রধান প্রধান যৌগিক পদ 
আবিষ্কার করেন,__ইহাদের মধ্যে অক্সিজেন আবিষ্কারের ইতিহাসে কাহার নাম প্রথম 
__ পাইবার উপযুক্ত, বিশেষতঃ প্রথম ও শেষোক্ত রাসায়নিকের মধ্যে কৃতিত্ব কাহার প্রাপ্য ইহা 
নির্ধারণ করিতে সম্ভবতঃ মুনি ষিগণও ইতন্ততঃ করিবেন” ( হার্কট )। টা 
₹ কিন্তু অতিশয় প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক হইলেও বহুকাল পর্য্যন্ত লাবোয়া সিয়ের মত স 
শ্মতি্রমে গৃহীত হয় নাই। বাস্তবিক পক্ষে অক্সিজেন 'আঁবিষ্কারের পরও বারো! বৎসর ধরি 
১৭৭৪-১৭৮৬ ) তীহাকে বিপক্ষের বিরুদ্ধে যুঝিতে হইয়াছিল। লক্ষ্য করিবার বিষয় এ 
জ্যামিতিক” পণ্ডিতগণ পুরাতন মতের প্রভাব হইতে মুক্ত ছিলেন বলিযাই লাবো| 
মত সর্বপ্রথম গ্রহণ করেন; কিন্তু রাসায়নিকগণ তাহার অকাট্য যুক্তির সারবন্তা শবকার 
ৃ টরিয়াও নূতন মতবাদের বশত! গ্রহণ করিতে ইন্তস্ততঃ করিতেছিলেন। রাসায়নিকদিগের 
মধ্যে বার্ধোলেই ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম তাহার সাহায্যার্থে অগ্রগর হান এবং পর রি 
ৃ “ফুরক্রয ও গিতে "দ্য মূর্ভে! তাহার পতাকাতিলে সমবেত হ'ন। রি 
রঃ ইংরাজ প্রতিপক্ষগণের মধ্যে এমন একজন খ্যাতনাম! রাসায়নিক ছিলেন যাহার পা প্তিত্য 
বন্ধে সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল) ইহার নাম কিরোয়ান্‌। প্রজিষ্ন” সম্পকীয় প্রবন্ধে 
ই রাসায়নিক লাবোয়ামিয়ের মত আক্রমণ করেন। লাবোয়াসিয়ের পত্নী এই পুস্তক 
ফরাসী ভাষায় অনুদিত করেন এবং গিতৌদ্য মর্ভৌ, লাবোয়ািয়ে, লাপলাস্‌, মন্জ,বার্থোলে ও 
প্রতি অধ্যায় ধরিয়া এই পুস্তকের সমালোচনা করেন। কিছুকাল কিরোয়ান্‌ 
তিরোধ করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু অবশেষে যাহার বিরুদ্ধে তিনি এতদিন যুঝিতেছিলেন 
হাহা সারবত্তায় এতদূর বিশ্বাসবান্‌ হন যে, ১৭৯২ টা Lent লিখিয়া পাঠান; 
আমি অন্তত্যাগ করিলাম, ফ্লজিষ্টন মতবাদ পরিত্যাগ করি : 
_' বৈজ্ঞানিক জগৎ যখন ধীরে ধীরে এইক্ূপে EE: মত গ্রহণ করিতেছিল, ত 
প্রিষ্টলী বগা, মতের ছাল হইতে eee De নাই জি 






































































৩৬৮ প্ৰকৃতি 

দহনক্রিয়ার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সর্ব সময়েই ফ্রজিষ্টন্‌ মতবাদের সাহাধা লইতেন। 
তাঁহার মতে জলিবার ষময় মোম হইতে ফ্লজি্টন বাহির হইয়া বাতাসে মিলাইয়া যাইত; 
এইজন্ত যাধারণ বায়ুকে “রুভিষ্টন্বহুল বায়ু” নামে অভিহিত কর! হইত; আঁর পারদতম্ম 
হইতে নিকাসিত নূতন বাস্পে যেহেতু বর্তিকার উদ্ববলা বৃদ্ধি পাইত, তক্জপ্ত সাধারণ বায়ু 
অপেক্ষা ফ্জি্টন্‌ গ্রহণের ক্ষমতা ইহার অধিক বলদ বিবেচিত হইত । এই কারণে এই নৃতন 
বাপ্পের নামকরণ হইয়াছিল ফ্লুজিষ্টন-বিহীন বায়ু। ক্যাভেণ্ডম্রচিত “দাহ্য বায়ু” নামক 
পুস্তিকা হইতে প্রিষ্টলীর প্রাথমিক পনীক্ষাসমূহের মধ্যে একটা গৃহীত হইয়াছিল। ক্যাভেণ্ডিসের 


বিশ্বাস হইয়াছিল যে দাহ্য বায়ু ও স্বাধীন ফ্রজিষ্টন একই পদার্থ। এই মতের সত্যতা যাচাই 


করিবার উদ্দেটেপ্রিষ্টিলী অল্প পরিমাণ শিল্দর একটা ক্ষুদ্র পাত্রে রক্ষা করেন এবং পাত্রটা জলের 
উপর ভাসমান অবস্থায় রাখিয়া দাহ্য বাযপূর্ণ একটা বৃহৎ কাঁচগাত্র তাহার উপর স্থাপিত 
করেন। আতগকাচের সাহাযো সৌরকিরগ কেন্দ্রীভূত করিয়া তাঁহার পর তিনি মেটে 





মিন্দুর উত্তপ্ত করিতে থাকেন। “উদ্তাপের ফলে, মিন্দুর যেমন শুদ্ধ হইয়া আপিল, আমি 
দেখিতে পাইলাম যে প্রথমে ইহা কৃষ্ণকায় গুঁড়াতে পরিবঞ্তিত হইয়া অবশেষে তরল সীসকে 
পরিণত হইল। সঙ্গে ফঙ্গে বাপ্পের আয়তনও দ্রুত কমিতে লাগিল এবং কাঁচপাত্রের ভিতর 
জল উঠিতে লাগিল” । উপপংহারে তিনি লিখিতেছেন, পফ্রজিষ্টন্‌ ও দাহা বায়ু একই পদার্থ; 
যেমন চক প্রভৃতি ‘বস্তুতে আবদ্ধ বায়’ ( অর্থাৎ জঙ্গা রাস ) বর্তম।ন, এবং উত্তপ্ত করিলে বিশ্লিষ্ট 
হয়, সেইয়প ফ্লজিষ্টন্‌ সকল ধাতুতে ওতঃপ্রোত ভাবে বর্তমান থাকে”। তিনি অবশ্য এই 
পরীক্ষার ফলে পাত্রে মধ্যে জলবিন্দুর আবির্ভাব লক্ষ্য করেন নাই; কারণ জলের উপরই আধারটি 


এ 


ঠা 


প্রকৃতি ৪৭১ 


হইবে। কিন্তু সিলে ষ্টালের শিষ্য ছিলেন; সুতরাং প্রিষ্টনীব সভা ভাঁবিতেন যে জলন্ত 
বাতি হইতে রিটন নিহত ০58 যাঁষ। ফলে তাঁহার অনুমানে বিষম ভুল 
রহিয়া গিষাছিল।... 
গন্ধকচুর্ণের দ্বারা আগ্নেষ-বায়ুর শোষকতা ব্যাখ্যা করিবার জন্তু তিনি অনুমান কবিয়াছিলেন, 
“আগ্নেয় বাষ্প ও ফ্লজিষ্টনের সমহয়ে উত্তাপের উৎপত্তি হয় ; পরস্পর আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে, 
গন্ধকচূর্ণের অন্তঃস্থিত ক্নজিষ্টন্‌ উত্ভীপের আগ্নেয় বাপের সহিত মিলিত হইয়া! পাত্রের সুক্ম ছিদ্রের 
মধ্য দিয়া বাহির হ্ইষা যাঁষ” | 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কিয়/র ইতিহাসে অনেক সমৰ হৈবের প্রভাব অনুভূত হয, তবে ইহা 
ব্যসনাসক্তের অ্ৃষ্টবাদ নহে। মহামতি পাস্ত্ের একসম্য বলিয়াছিলেন, “বৈজ্ঞানিক পরি- 
দর্শন ব্যাপারে দৈব শুধু উপযুক্ত ক্ষেত্ৰেই অনুগ্রহ বর্ষণ করে” ; অর্থাৎ নৃতন সত্য গ্রহণ করিবার 
জন্ত মন প্রস্তুত থাকা আব্তক | এই কাঁরণে, “এই নৃতন বালষ্পের স্বভাবধর্ম্ম যদিও প্রিষ্টলীর 
নিকট কিছুই অসাধারণ মনে হয নাই, কিন্তু লাবোয়াসিয়ের হস্তে রাসায়নিক ইতিহাসের একটি 
মহৎ আবিষ্কারের মুখ্য কারণে পরিণত হইযাঁছিল” (হার্কটু) ।- প্রিষ্টলী ও লাবোয়াসিয়ের মানমিক 
বিচারপদ্ধতি পরম্পরবিরোধী ও বিপরীম্মুখী ছিল; প্রিষ্টলী প্রায়শ: অসংবদ্ধ ও শৃথলাশৃল্ত 
পবীক্ষার উপর অন্কমানের জন্য নির্ভর করিতেন। তাহার নিজের কথায়, “দৈব অর্থাৎ 
দার্শনিকভাবে বলিতে গেলে অজ্ঞাত কারণের প্রভাব এই সকল ক্ষেত্রে পূর্বাঙ্কুমিত মত অথবা 


স্থিবীরুত পরীক্ষার ধারা অপেক্ষা অধিক” |. হা 


-১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে সম্ভবতঃ রাঁসাষনিকগণের মধ্যে একৃস্ত স্থলবাসই- সর্বপ্রথম পরীক্ষাৰ সাহায্য 
দেখাইয়াছিলেন যে, ধাতুকে বাতাসের সংস্পর্শে উত্তপ্ত করিলে ভারবৃদ্ধি হয়। এখন .যাহাকে 
আমর! ধাতব অক্সাইড বলি তাহাকে তিনি ধাতুর অনূর্ধগ ভস্ম ( Nonvolatile or Fixed 


-89855) পলিতেন ; হিন্দু রসায়ন সম্ব্ধীয পুস্তকেও 'ধাতুভন্্' নামই ব্যবহৃত হয। পারদভস্ম প্রস্তুত 


করিয! তিনি ইহার নামকরণ করিয়াছিলেন 'অনূর্ধগ অথব| পক্ষছিয্ পারদ” । তিনি স্পষ্টভাবে 
বলিয়াছিলেন যে, এই পদার্থ উত্তপ্ত করিলে একটি অনৃপ্ত বায়ু বিতাড়িত হয। স্থত্রাং বেইনের 
স্কায় তিনিও অক্সিজেন আবিষ্কারের কৃতিত্ব হইতে অল্পের জন্তু বঞ্চিত হ’ন। 

(ক্রমশঃ )- 


- প্রাচীন হিন্দুদিগের হীরক সম্বন্ধে জ্ঞান 
- অধ্যাপক পীহেমন্্র দাশগুপ্ত 


একাধিক গ্রন্থে প্রাচীন হিন্দুদের রত্ন বন্ধে জ্ঞানের আলোচনা! করা হইযাছে এবং দেখা 
গিযাছে যে হীরক সম্বন্ধে তাঁহাদের জান বেশ উচ্চ অঙ্গের ছিল। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্্র রায় 
; মহাঁশষ তীহার ‘রত্র-পরীক্ষ? নামক সুপরিচিত গ্রন্থে উল্লেখ করিষাছেন যে, বরাহমিহির, অগস্ত্য 
প্রভৃতিব মতে- হীবক জলে ভাপিয়! থাকে। 'রত্ন-পরীক্ষা’তে বলা হইযাছে যে গরু়-পুরাঁণে 
Se ক ৃ 
গুরুতা সর্করত্বানাং গৌরবাধারকাঁরণম্‌। 
- ৰঞ্জে তৎবৈপরীত্যেন সুরয়ঃ পরিচক্ষতে ৷ 
জ্ীযুক্ত যৌগেশচন্দ্র রায়'আরও বলিষাছেন যে 'বরাহে লধ্‌স্তসি তরতি, অগ্নি ও বিষ্ণুধশ্মোত্তরে 
অন্তস্তরতি - যদ্বন্রং, গরুড়ে বল্রং তরতি বারিণি' ইত্যাদি বজ্রের লক্ষণ দেখিতে পাওষা যাষ। 
এই সমস্ত প্রাচীন,বাঁক্যের আঁলোচনা করিয়া যোগেশ বাবু বলিয়াছেন যে, অনেক সমযে হীরক 
জলে ভাসে । যোগেশ বাবু বলেন,। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরক ( প্রায় ১ রতি পরিমাণ) পরীক্ষা দ্বারা 
তিনি দেখিয়াছেন যে সেগুলি জলে ভাঁসিয়া থাকে । কিন্তু আমার মনে হয় যেন, প্রাচীন হিন্দু- 
মণিকারদের এই মত অপর এক উপায়েও সমধিত হইতে পারে এবং সেই কথাটি বলিবাঁর জন্তই 
এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ হইল। 
আমার মনে হয যে, প্রাচীন হিন্দুগণ যে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন আপাত দৃষ্টিতে 
তাঁহার সহিত হীরকের গুকত্ব বা আপেক্ষিক গুরুত্বের সম্বন্ধ পরিগণিত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে 
ইহাদেব মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই। আলোকরশ্মির বক্রীভবন হেতু অনেক সময়ে জল- 
নিমজ্জিত দ্রব্য জল হইতে উত্থিত ও ভাসমান দৃষ্ট হয় এবং এই তথাকথিত উত্থানের পরিমাণ 
নিমজ্জিত বস্তুর বক্রীভবন-মাঁনের উপরে নির্ভর করে, অর্থাৎ যে দ্রব্যের বক্রীভবন-মাঁন যত অধিক 
সেই দ্রব্য তত অধিক পরিমাণে উত্িত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। হীরকের বক্রীভবন-মান ২.৪১৯ ও 
যে সমন্ড রত্রের সহিত হীরকের গণ্ডগোল হওয়ার সম্ভাবনা তাহাদের প্রত্যেকের অপেক্ষা হীরকের 
বক্ৰীভবন-মান অধিক । এইজন্ত আমাব মনে হয় যে, প্রাচীন হিন্দু মণিবেত্তাগণ হীরকের যে 
গুণ ইহার গুরুত্বের উপর নির্ভর করে বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন, বাস্তবিক পক্ষে তাহার সহিত 
ইহার গুরুত্বের কোনও সম্পর্ক নাই; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ্দপে আলোকরশ্মির বক্রীভবুন- 
জাঁত। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর যে পরীক্ষার কথা পূর্বে উল্লিখিত হুইফাছে অতি ক্ষুদ্র হীরক না 
হইলে তাহা খাটে না। কিন্ত প্রাচীন হিন্দুদের অবেক্ষণ যে অতি ক্ষুদ্র হীরকের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ ছিল এক্সপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যাঁর না 


বংশানুক্রম 
ুর্বানুবৃত্ত 
ডাক্তার শ্রীন্বর্ণকুমার মিত্র 
পূর্বে মেগডেলের গোল ও সঙ্কুচিত মটরের 'একগুণ সঙ্কর (23070157101) উৎপাদনের 
কথা বল! হইযাছে। ইহা ব্যতীত তিনি মটরের অস্ঠান্ত সাতটী গুণ, যথা লাল ও সাদা ফুল, 
দীর্ঘ ও খর্ব কাণ্ড ইত্যাদি পরীক্ষা করিয! গিয়াছেন। তাঁহার এই মৌলিক গবেষণা 
হইতে বুঝা যায যে, বংশান্ক্রম সমন্তাটা সহজ নয়, এবং ইহা অন্তান্ত আরও অনেক জটিল 
বৈজ্ঞানিক সমস্তার সহিত সংশ্লিষ্ট । এ বিষষের আলোচনায় ক্রমশঃ আমর! দেখিতে পাইব যে, 
বিভিন্ন গুণ ( ॥nit characters )বংশীনুক্রমে বিভিন্ন ভাবে বিচিত্র পরিবর্তনের মধ্য দিযা 
সম্তানসম্ততিতে সর্ধশরিত হইয়া ধাঁকে। এমন কি, একটা বিশিষ্ট উদ্ভিদ বা জন্ত হইতে 
বংশাুত্রম সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা অন্ত একটীতে তেমন দ্রাঁবে প্রযোজা না 
হইতেও পারে। এই জটিল ও দুর্বোধ্য ব্যাপারে বিভিন্ন গবেষণাঁগুলির মোটামুটি হিসাব 
নিকাশ লইলে বাস্তবিকই আশ্চর্য্যাম্িত হইতে হয় যে, প্রাঁণিতত্ববিদ্গণের কত পরিশ্রম ও 
সাধনার ফলে আজ এই সকল গুহ তত্ব আমাদের আঁযত্ত হইয়াছে। 
বিভিন্ন গুণের জোড়া সংগঠন (Allelomorphism) 
পরনিষেক ভাবে মটর গাঁছ হইতে সঙ্কর উৎপাদন করিয়া মেগ্ডেল যে ৩:১হাঁর 
পাঁইলেন, তাঁহার অর্থ এই হইল যে, তন্মধ্যে দ্বিতীয সঙ্করবংশে স্বনিষেক ভাবে তিন রকমের চাঁরা- 
গাঁছ হইল ; যথা := 


২৫% ৫০% ২৫% 
খাঁটি প্রবল মিশ্র প্রবল খাঁটি প্রচ্ছন্ন 
পিপিপি পাশ? 
অথবা ৩ প্রবল £ > প্রচ্ছন্ন - 


মেণ্ডেলের এই হার হইতে আমরা এখন বুঝিতে পাঁরি যে, যদি প্রথম বংশে ( চা-79 
filial generation) উভয় জনকজননীর বিশিষ্ট জীবাথুকোঁষ (06170. ০611) সমান সংখ্যায় 
থাকে, অথচ সঙ্করে প্রবল বা প্রচ্ছন্ন গুণের কোন একটী বা উভয গুণ সঞ্চারিত হয, তাহা 
হইলে প্রবলতা (সপ) ও গ্রচ্ছন্নতা (প) হিসাবে নিম্নলিখিত ফল হইবে ; যথা _. | 





২৫পলপল ২৫ পপ রঃ ২৫ পল H ২৫পপ 
LESSEE 82225 " 


তল te ১প 


৪৭২ - প্রকৃতি 

এখানে যেস্থলে প ও প মিলিত হয় তাঁহার বাহিক গঠন বাস্তবিক পপঁ-এর মত। অতএব 
দ্বিতীয় বংশকে অনুপাঁতের হারে ফেলিতে হইলে ৩ £১ প বলিতে হইবে । আবার তৃতীয় বংশ 
উৎপন্ন করিয়া এই দ্বিতীয় বংশের অনুযায়ী ফলই প্রাপ্ত হওয়! যায়, এবং উহাতে প্রভেদ্ এই হয় 
যে, পপ ও পপ চীরাগাছগুলি যথাক্রমে খাঁটিই উৎপন্ন হয়। নিয়ে মেগডেলের লাল 
ও সাদা মটর ফুল দ্বারা 'একগুণ সঙ্করের প্রবলতা ও গ্রচ্ছন্নতান্ুযাঁয়ী ফল দেখান হইতেছে; 
যাঁঁ .. . 

জনকজননী  ()......লাল (চল) সাদা (লল) 


২ বংশ - (Fl)... হিরন 
২য় ৰংশ (F2)......লাল লাল ' লাল সাদা 
f তনলতন = ললল -- লঙ্শ -- লল 
(খাটি লাল) টা (খাটি সাদা) ৷ 
KEE EME 
ওয় বংশ - (F3)..... হলহল জাল: ল = ০ লল 


-  "ভনব্ল লনল লল্ল লল 


২য় সঙ্ধরবংশ 
Fo 





১ম চিত্ৰ। টী লাল ও সাদ! মটব ফুলের দর উৎপাদনে রর (লাল ) ও ্রচছ্ন (নাদ) I 
গুণের প্রকাশ এবং তদমুযায়ী ৩: ১হাঁর। - 

এখানে একথাঁটা বল! আবগ্তক যে কোন সঙ্ধরের জনকজননীকে পিতৃবংশ (Parental 
getieration—P) বলা যাঁর়। ইহা হইতে যে সঙ্করোৎপন্ন হয়, তাহাকে ১ম সঙ্করবংণ 
(first filial generation—F ) বলে। ১ম লঙ্কর বংশ হইতে ২য় সঙ্করবংশ (Second 
filial generation—F 2) এবং অএইযর্ূপে ওয় (3 ) ৪র্থ (84) জঙ্করবংশ ইত্যাদি 
আন্যা দেওয়া হইয়া থাকে । 
" প্রত্যেক স্রেই একটা গুণ অপর গুণ অপেক্ষা বিশেষ ভাবে প্রধল হইয়া থাকে । 


ডিএ 


১ বীজের আঁকা 


" প্রকৃতি - ৪৭৩ 


এই বিষয়টা মেগ্ডেল তাহার কার্য্যে বিশদ ভাবে দেখাইয়া গিষাছেন, এবং পরবর্তী গবেষণী- 
কাঁবিগণও ইহা স্বীকার করিযাছেন। কিন্ত বর্তমানে আমরা যতই জ্ঞান লাভ করিতেছি, 
ততই দেখিতেছি- যে বাস্তবিক সকল সঙ্করে ১ম বংশে প্রবল গুণ বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায় না, 
এবং কোন কোন স্থলে, প্রবলতা একেবারেই থাকে না। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা 
যাঁইবে। 


একক গুণ এবং উহার গুণনীয়ক প্রভাব 


মেগডেল লাল ও সাদা মটর হইতে যে সঙ্কর উৎপন্ন করিলেন, তাঁহার ২য় বংশে একটা 
বিশেষত্ব এই হুইল যে, এগুলি ১ম বংশের মত কেবলমাত্র লাল না হইয়া লাল ও সাদা এই ছুই 
রকমের উৎপন্ন হইল। এগুলি ঠিক বৃদ্ধজনকজননীর প্যাষ (grand parents--P) দেখিতে 
হইল, এবং ইহাতে আর অন্ত কোন রকম ফুল দেখা গেল না। পরবর্তী বংশে এই ছুই 
রকমের গাছ তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা বজায় রাখিল” অর্থাৎ, ২য় সঙ্কর বংশের মত 
সেই একই ফল পাঁওয়া গেল। ইহাঁতে মেণডেলের একক, গুণের গবেষণা প্রণালী যে বাস্তবিক 
দোষহীন তাহা সহজে বুঝা যায; কারণ ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে প্রত্যেক 
মটরের ব্যক্তিগত গুণ পৃথক ও স্বাধীন ভাবে সন্তানে বর্তে। এতদ্যতীত দ্বিগুণ সঙ্করোৎ- 
পত্তিতে এই বিভিন্ন গুণগুলির স্বাঁধীনত। আরও পরিস্ফুট হইযা থাকে; এ বিষয়ে পরে 
আলোচনা করা হুইবে। তখন আলোচিনার ফলে আমরা সম্যক্‌ বুঝিতে 'পারিব যে, 
প্রত্যেক জীবজন্ত বা চাঁরাগাছ কতকগুলি গুণের সম | এবং তাহাতে প্রত্যেক গুণটী 
স্বাধীনভাবে বর্তমান। 

মটর গাছের সঙ্করোৎপাদনে ' মেণ্ডেলের EE অতি প্রশংসনীয়। - তিনি এই 
গাছের সাতটা বিভিন্ন গুণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তদনুষাঁধী উহার সন্ধরোৎপাদনে ২য় বংশ হইতে 
ক পাহবাছিলেন, ভা নিয়ে পদত হইল যথা : 





৫৪৭৪ (৭8,৭8) 





১৮৫০ (২৫,২৬) ৭৩২৪ (২.৯৬৪১ ) 



















£ (form) গোল সঙ্কুচিত 
২। বীজীবরণেব বর্ণ | ৬০২২ (৭৫.০৬) ২০০১ (২৪.৯৪) ৮০২৩ ( ৩.০১ £১ 
(cotyledon) হল্‌দে সবুজ - A বি এ 
৩. ফুলের রং ৭০৫ ( ৭৫৯০) ২২৪ (২৪*১০) ৯২৯৮৩'১৫১ ১) 






লাঁল সাদা 


৪৭৪ | - প্রকৃতি 













৪1. সুঁটীর আঁকার 



























৮৮২ (-৭৪'৬৮ ) -২৯৯-(-২৫-৩২ )- | ১১৮১ (২৪৫ 2১) 
(pod ) মোটা সরু 
৫। স্ু'টীর বর্ণ ৪২৮ ( ৭৩:৭৯ ) ১২১৫২ (২৬২১) ৫৮০ ( ২৮১ £১) 
৬। ফুলের অবস্থান ৬৫১ (৭৫৮৭) ২০৭ ( ২৪১৩) ৮৫৮ (৩১৪ 2১) 
( position ) পাৰ্বতী | অগ্রব্ত্তী 
৭। কাণ্ডের-দৈর্খ্য ৭৮৭ ( ৭৩৯৬) ২৭৭ (২৬০৪) . ১০৬৪ (২৮৪ : ১) 
length ) লম্ব! বব 
১৪৯৪৯ (৭৪'৯ )- | ৫০১* (২৫১০) ৯৭৫৯ রি ১২:১) 


' 8488 





যে সকল বিজ্ানবিৎ উল্লিখিত. মেডেল কার্যের- পরীক্ষা করিয়া সমফল লাভ 
করিয়াছেন, তন্মধ্যে কোরেন্দ (€০rrens), সারমাক (05075170815), হার্ট (Hurst), বেটুন 
', (Bateson), লুক্‌ (০০৮) এবং ডাবিসাধার(0০2১15176)এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যাগ্য।- এই সকল উদ্ভিদতত্ববিৎ হল্দে ও.সবুজ ' বর্ণের মটর দ্বারা স্কর উৎপাঁদন করিয়া ২য় 
বংশে মে ট ১৭৯৩৯৯টী মটরগাঁছ হইতে ১৩৪৭০৭টা হুল্দে ও ৪৪৬৯২টী সবুজ গাছ পাইয়াছেন। 
- শেষোক্ত এই ছুই .সংখ্যার. অনুপাতের-হাঁর ৩০১ £৯ হয় ইহা হইতে আমরা স্পষ্ট দেখিতে 
. পাই যে,.মেণ্ডের উদ্ভিদের সঙ্করোৎপার্দন করিয়া যে নিয়মতত্ত্রে নমুনা দেখাইয়াছেন, তৎপরব্র্তী 
বিজ্ঞানবিৎগণ পরীক্ষা দ্বারা উহার সত্যতা সপ্রমাণ করিযাঁছেন। 
.  মেগ্ডেল যখন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া! দেখিলেন যে, . প্রত্যেক বিভিন্ন গুণের একটা বিপরীত গণ 
স্পষ্টভাবে চারাগাছগুলিতে বর্তমান, ( যথা--লাল-সাদা, হল্দে-সবুজ, দীর্ঘ-ধর্ব ইত্যাদি ) তখন 
তিনি এই সকল বিপরীত গুণ একত্র করিষা' উহাদের সঙ্কর বা মিশ্র উৎপাদন করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। এতদ্ারা তিনি এই সন্ত উপনীত হইলেন ষে, এই সকল বিপরীত 
পুণের জোড়! ( “differentiating characters’ ) প্রত্যেক চারাগাছ বা -জীব্জন্ততে চা 
বর্থমান। এই সকল গুণের জোড়াকে ইংরাঁজীতে Alleomorphic 19175 বলা 
,হইয়া থাকে ; কাবণ প্রত্যেক সঙ্করে জনকজননীর গুণ সঞ্চারিত. হইয়া থাকে বলিয়া! ' তাহারা 
একে অন্তের ৪116109020101,--এ কথা বলা যাষ। 
মেগ্ডেল,তীহার স্বীয় পরীক্ষাকার্য্যে বা তৎপরবর্তী লেখকগণ চাক্ষুষভাবে এই উপবোক্ত 
একক গুণগুলি সম্বন্ধে কোন তারতন্য দেখিতে পান নাই । তবে তাঁহারা উপলব্ধি করিয়া 


- না 


প্রকৃতি | ৪৭৫ 
ছিলেন মাত্র যে ডিকোঁষে (6৭৫6) এমন কিছু একটা আছে যাহা সঙ্করোৎপাদনে পরবর্তী 
বংশে প্রকাশ পাঁষ । বিংশ শতাব্দীর পঞ্ডিতগণ এ বিষয়ে আরও অগ্রসর হইলেন; তাঁহার! 


.বুরিতে পারিলেন যে লাল বা সাদা! রং ডিষ্বকোষে থাকে না, এবং এই অজ্ঞাত বস্তুটী 


তাঁহারা 3০7০ বা ০০০: আখ্যা প্রদান করিলেন। এখন পণ্ডিতগণ বিশেষভাবে সপ্রমাণ 
করিয়াছেন যে, এই Gene বা £৪০:০ বিভিন্ন পাঁরিপাশ্বিক অবস্থাভেদে সঙ্করোৎপাঁদনে 
নানারূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব ইহা হইতে বুঝা যায় যে, একক গুণগুলি ভপেক্ষা 
এই Factorই অপরিবর্ত্তনশীল এবং দৃঢ়ভাবে জীবজন্ততে বর্তমান । বিশেষতঃ সঙ্করোৎপাদনে 
যে সাঁদা-লাল রূপ চাক্ষুষ গুণ দেখা যাষ, তাহা এই ফ'act০চস্নূপ মূল ভিত্তিতে অবস্থিত, এবং 
এই 7৪০৫০: হইতেই গুণসকল উদ্ভূত হইযা থাকে । | 


সঙ্করে বংশ-পৃথককরণ 


সঙ্করোৎপাদনে যে বিষষটা মেগডেল প্রধানতঃ জগতের সমক্ষে দেখাইয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে 
বংশপৃথককরণ (5০৫৩8০০] ) আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যে পুহ পদার্থ 
দ্বার! বংশাচুক্রম নির্ণাত হয ( অর্থাৎ £৪০০০£ বা Gene ), তাঁহা! যদ্বিও বিভিন্ন জনকজননী 
হইতে সমুৎপন্ন, তথাপি উহার! ভ্রোণিক জীবাণুর (2০০) উৎপাদনে সাধারণ জনন-প্রবাহে 
একত্র মিশ্রিত হইযা একটী জীব উৎপন্ন করিযা থাকে এবং আবার পরবর্তী বংশপরম্পরাষ 
পরিবর্তিত না হুইয়াও উহারা পৃথকভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে 

"সাধারণভাবে ইহাই শুধু বলা যায় যে, জীবমাত্রই_কতকগুলি একক গুণের সমষ্ট । 
এই সকল গুণের পরম্পর সংযোগের উপরই পৃথককরণ-নিষম নির্ভর করে। এখন মনে 
করুন একটা পাত্র হইতে নানা বর্ণের ফুল তুলিয়া একটী মালা গাঁথা গেল, এবং সেই গ্রথিত 
মালা হইতে ফুলগুলি খুলিয়। পুনরায় আর একটি মালা গাঁথা গেল। ইহাতে- বিভিন্ন 'ফুলগুলির 
বাস্তবিক কোন পরিবর্তন হইল না) কেবলমাত্র তাহাদের স্থান পরিবর্তন হইল। এখন 
যদি ফুলগুলি জোড়া হিসাবে ধরা যাষ, তাহা হইলেও পূর্বে যেরূপ জোড়া-বাধা ছিল, এখন 
অন্ত্নপ হইযা দীড়াইল সত্য, কিন্তু ফুন্গগুলির ব্যক্তিগত কোন পরিবর্তন হইল না। 
্রক্কতির গুহ নিয়মে যে গুণনীষক-ড৪০:০: রং উৎপন্ন করে, তাহার কোন পরিবর্তন 
হয় না, অথচ সেই বিভিন্ন Factor সংযোগে বিভিন্ন রংএর ফুল উৎপন্ন হইতে পারে; অর্থাৎ 
জীবাধুগুণসমূহ নানাভাবে সংযুক্ত হইয়া ভ্রপ (278০6) বা বীজ, উৎপন্ন .করে, এবং তাহা হইতে 
জীব বা চারাগাছ পরে জন্মলাভ করে। এই জন্তই জগতে কুন্ধাপি ছুইটা এক়প জীব দেখা. যায় 
না; পরম্পরের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। প্রকৃতির ইহাই এক বৃহৎ 
গুহ নিয়ম! 

সঙ্কর হইতে ২য ও ৩য বংশে বিভিন্ন একক গুণগুলির প্রকাশ দ্বারা মেওল এই 
বংশপৃথককরণ বা জনকজননী হইতে সন্তানে গুণসংক্রামণ-নিয়মের মূল ভিত্তি আবিষ্কার 
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৪৭৬ প্রকৃতি 


লাল সাদ! 
পিতা মাতা 
হন" হল লল P 
শু ০ ১-4: পিতৃমাতৃ-ডিঘকে|য 
লাল ১ম বংশ পিতৃকোষ 


১ম বংশ মাতৃকো ষ 





, হয় চিত্ৰ । লাল ও সাদা মটৰ ফুলেব সঙ্ধবে গুণনীয়ক প্রভাব (£০০৯৯)সমূহেব বহি্ঠন ও অস্তর্গঠন 

তাঁহাদের পুংরেণু ও স্ত্রী-ভি্বকোধ পৃথককরণ এবং তাহাদের পরম্পবে জোড়া সংগঠন । 
করিলেন। পূর্বেই বলা হইযাছে যে, যখন তিনি খাঁটি গোল বীজ ও সঙ্কুচিত মটর সংমিশ্রণে 
মঙ্কর উৎপন্ন করিলেন, তখন ১ম বংশে সকল মটব গাছগুলি গোল হইল; এবং যখন 
এইক্সপে প্রাপ্ত একটা গোল বীজ হইতে ২য় বংশে স্বনিষেক বা পর-নিষেকভাবে গাছ 
উৎপন্ন করিলেন, তখন সেগুলি হইতে গোল ও সঁঙ্ক[চিত উভয় বীজই বাহির হইল। এখানে 
ইহাই প্রমাণিত হইল যে, ছুইটী বিপরীত গুণ (contrasted characters বা allelomorphs) 
5ম বংশে একত্র সংমিশ্রিত হইয়া প্রবল গুণটী প্রকষ্ট এবং অপ্রবল গুণটী প্রচ্ছন্ন রহিল কিন্ত 
২য় বংশে তাহার! পরস্পর বিশেষ ভাবে পৃথক হুইযা বিভিন্ন গুণের জ্রোড়ায়্পে উৎপন্ন হইয়া 
বিভিন্ন রকমের চাঁরাগাঁছে পরিণত হইল। বাস্তবিক একক গুণগুলির এরূপ বন্টন বা 
পরম্পর মিলনের পরিবর্তনই বংশপৃথককরণ নামে পরিচিত এবং ইহাই বংশান্গুক্রমেব 
নিত্য নিয়ম । * 


এই বংশপৃথককরণ বিষয়টা বিশেষ নিয়ণে আবদ্ধ থাকায় ইহাতে সঙ্করোৎপ 
রকমের যন্তানসন্ততির মধ্যে একটা নির্দিষ্ট অনুপাতের হার বর্তমান । সেঞ্ডে 
_ সংখ্যাগণনার রীতি হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। দৃষ্টান্ত্বরপ এখানে বলা যাই 
 শ্বীজের আকারের পরিমাণ নির্দেশ করিতে গিয়া তিনি হয় বং টাৰ 
তন্মধ্যে ৫৪৭৪টা বীছ্ গোল এবং rel’ বাঁজ সঙ্কুচিত হইল 1 .. 
খলেন যে, ইহাতে প্রায় & ভাঁগ বীজ প্রবল (গোল) এবং $ ভাগ গচ্ছন্ 
অর্থাৎ ইহা দ্বারা নির্ধারিত হইল যে, প্রত্যেক ওটা গোল বীজের সঙ্গে একটা চি 
মান থাকা খুবই সম্ভব । সাধারণ ভাবে ইহা বুঝাইতে হইলে এই বল৷ যাঃ 


র বিশেষ সম্ভাবনা । এই সামান্ত পয়সীনিক্ষেপের 
£২! ১ nt ১ হাঁর বিশেষ ভাঁবে বুঝা যাঁয়। 





ইতে সঞ্চারিত হইয়া ভনভন এবং খাঁটি বাদ! বংশ তন্বী লল হৰ a f 
ক সংগঠন সঙ্করের প্রত্যেক মাংসপেশীর ক্ষুদ্র প্রকোঁঠ্ঠে বি্বামীন | 
হে রা চারাগাছে যে প্রকোষ্ঠ-বিভাগ ট division) হই থাকে, তাহা পুং 


(০ and female টিনার a) রিক acai oy 
; কি তাহারা জন্কজননীর চাটি জোড়াগুলির মাত্র অৰ্দ্ধেক 





প্রকৃতি ৪৭৯ 
হেতু উহাকে সমভাবাছ্থক জীবাগুসমুদ্ভূত (79170252979) বলা যায়, এবং এইফপে উৎপন্ন 
জীব বা বীজকে সমভাবাত্মক জীবাণুসমুভূত জ্রণ বা 17928028915 বলা হয; পূর্বোক্ত 
এিকগুণ’ সন্ধরে ভলকন বা লল ইহার প্রকৃষ্ট দৃষটান্ত। তনল বা লল পরস্পর খাটি 
লাল বা” সাদা বীজ। এই বীজ রোপণ কবিলে খাঁটি লাল বা সাঁদ। বীজই উৎপন্ন 
হইবে এবং, অন্য কোন প্রকাব রংএর বীজ উৎপন্ন হইবে না। অপর পক্ষে, যখন কোন জ্রণে 
এই গুগনীষক প্রভাব ছু'টার বিভিন্নতা বর্তমান থাকে, তখন উহাকে মিশ্রভাবাত্মক 
জীবাণুসমুডুত (86619255025) বলা হয় এবং এপ বিভিন্ন গুণাবলীযুক্ত চারা- 
গাঁছকে মিশ্রভাবাত্মক জী বাণুসমুভভূত ভণ (মeter০z27০06) বলা হুইয়া থাকে। পূর্বক থিত 
একগুণ সঙ্করে ছলল বা লন তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । ইহারা সকলেই মিশ্রগুণযুক্ত এবং তজ্জন্ত 
এইগুলি হইতে যে চারাগাঁছ উৎপন্ন হয়, তাহাতে উভয় গুণযুক্ত খাটি লাল ও সাদা ফুল এবং 
মিশ্রগুণযুক্ত বীজ' হইযা থাকে । 

' এখন কথা এই যে, সঙ্কর উৎপাদন করিষা কিরপে উদ্ভিদের ও জন্তর খাঁটি কূপ জানা যা ? 
উপরোক্ত এক-ভাবাঘ্মক বা মিশ্রভাবাঘ্মক জীবাণুসমুভূত ভ্রণকে জানিতে হইলে, উহাকে 
আবার উৎপাদন করিতে হইবে। ফলে আমরা দেখিতে পাইব যে, ভনল -এবং লঙ্ল 
যদিও বাহ্য দৃপ্তে ঠিক একরূপ গ্রতীষমান, কিন্ত উহাদের অন্তর্গঠনে বিভিন্নতা আঁছে। 
উহাদের মধ্যে পবনিষেকভাঁবে সন্কর উৎপন্ন করিলে নিম্নলিখিত ফল পাওয়া যা 
য্থা-- 

-১ম- ভন্জ্ল ২ ললল = ১০০ ভাগ লনল উৎপন্ন হইবে ( ১ম বংশ) 

২য়--শুনল ২ লল = ৫০ ভাগ হলল4-৫০ ভাগ লল উৎপন্ন হইবে ( ১ম বংশ )। 
৷ ইহা হইতে প্রমাণ হইল যে, যদি প্রকৃষ্ট গুণটা এক-ভাবাত্মক জীবাণুসমুডূত হয়, তাহা 
হইলে সন্তানে প্রক্নষ্ট গুণটাই বর্তিবে এবং অপ্রক্নষ্ট গুণটী প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যাইবে । কিন্তু ২ষ 
বংশে সেই তনল হইতে পূর্বের স্যাষ ‘একগুণ’ সঙ্করের প্রথানুযায়ী ললল্শ, জল, লভন এবং লল 
যথাসম্ভব ৩: ১ হারে উৎপন্ন হইবে। পক্ষান্তরে, প্রকৃষ্ট গুণটা যদি মিশ্রতা বাত্মক জীবাধু-সমুড়ুত 
. হয, তাঁহা হইলে উহাতে অর্ধেক সন্তান প্রকৃষ্ট এবং অপরার্ধ অপ্রকৃষ্ট গুণযুক্ত হইবে, 
অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে ২য বংশে ভুলল উপবোক্ত ১ম বংশের ন্যায় লাল ও সাদ! মিশ্রিত এবং 
লল হইতে খাঁটি সাদা বীজই উৎপন্ন হইবে । 

পুর্কেই বল! হইয়াছে যে, সকল রকম উদ্ভিদ বা জন্ততে প্রকৃষ্ট গুণটী বিশেষ ভাবে প্রকাশ 
পায় না, কিন্তু এয্পপ স্থলেও ২য় বংশে মিশ্রগুণভাবাত্মক জীবাণু-সমুডুত চারাগাঁছ হইতে 
একখুণ ভাঁবাত্মক জীবাণুসমুডূত চারাগাছ পৃথক করা যাঁষ। কোরেনস্‌ লাল ও সাদা সন্ধ্যা- 
মণির (4 O’clock flower—Miriabilis jalapa) সঙ্কর উৎপাদন করিষা ১ম বংশে গোলাপী 
(Rink) কংএর ফুল পাঁইধাছেন। তৎপরে ও গোলাপী রংএর ফুল হইতে ২ষ বংশে লাল, 
গোঁলাপী [ও সাদা ফুল পরম্পর ১: ২: ১ হাঁরে পাইযাছন, অর্থাৎ এখানে গোলাপী রংটীকে 


৩ 


৪৮৪ প্রকৃতি 


লাল. বলিয়া ধরিলে মেণ্ডেলের ৩ : ১ হার হুইয়া দাড়ায় । এয়প দৃষ্টান্ত বিরল নহে ।* : ইহাতে 
সপ্রমাণ হুইল যে, লাল ও সাদা ফুল পরম্পর একগুণ ভাবাত্মক জীবাণু-সমূভূত, আর গোলাপী 
রংএর ফুল মিশ্রগুপভা বাং্মক. জীবাগুমুভূত। এখানে আর একটা কথা বলা যাইতে পারে 
যে, বর্ণেব গাঁচ়তা বা লঘুত! অন্ুযাধী লাল বা গোলাপী রং হইয়া থাকে। মনে করুন যদি একই 
গুণ কেবল জনক বা' জননী হইতে সন্তানে আসে, তাহা হইলে উহাতে বর্ণের একগুণ 
(single dose) বর্তে ; কিন্তু যদি জনকজননী উভয় "হইতেই আনসে, তাহা হইলে সন্তানে 
দ্বিগুণ (d০uble ৫০5০) বর্তে। তদঙুসারে গোলাপী ০১ আর লাল lds দ্বিগুণের 
গ্রকুষ্ট প্রমাণ । 
এখন ম্বতঃই একটা প্রশ্ন হইতে পারে হে এবীলটা খাটি কিনা। এ কথার মীমাংসা 
করিতে হইলে উহার সঙ্কর উৎপাদন করিতে হইবে | যেখানে জনকজননীর একতা বাত্বক 
গুণ সন্তানে বর্তিধা একভাবাত্মক ভীবাধুসমুভূত জগ বা গাছ উৎপন্ন হয়, তাহাই খাঁটি 
মেপ্ডেলের ‘একগুপ' সঙ্করে করনক্শ (লাল) এবং লল (সাদা) মটরই ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 
এই বীজ হইতে বংশ বৃদ্ধি করিলে তাহা সর্বদাই খাঁটি হইবে। খাঁটি গাভীর (Pure-bred cow) 
দুধ যে বেশী হুষু, তাহা অনেকেই জানেন। খাঁটি গাইয়ের ছুধ যেমন গোপালনে বিশেষ 
লক্ষ্য স্থল হওযা বাঞ্ছনীয়, তেমনি ধান, পাট ইত্যাদি শত্ত খাটি হইলে উহাদের গু 
ও উৎপার্দিকা শক্তি বিশেষ বৃদ্ধি- পায়। এইজন্তই উদ্ভি-প্রজনন বিষয়টী কৃষি ও 
কৃষকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় | বর্তমানে আসাম ও বঙ্গীয় ক্লুষিবিভাগে ধান ও তুল! 
সম্বন্ধে যে সকল বৈজ্ঞানিক পরীক্গা হইতেছে, তাহ।ও এই মুল নীতির উপর বিশেষ ভাবে 
সংস্থাপিত। 

কেস) 


প্যাপেন 
শ্ীজীবনতার! হালদার 
ভারতে ধত প্রকার. সুস্বাহু ও সুমিষ্ট ফল আছে তন্মধ্যে বোধ হয় আসরের নিয়েই স্থান 

অধিকার করে পেঁপে । এদেশে প্রা সর্কত্রই পেঁপে গাছ যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া 
যায় এবং বৎসরের অধিকাংশ সময়ই বৃক্ষগুলি অক্পবিস্তর ফল ধারণ করে। বাজারে সুপক্ক 
পেঁপের ফ্লপ চাহিদা তাহাতে পেঁপের চাষ যে বিশেষ আয়কর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই! 

কিন্ত উহা (বত, প্রকারেও যথেষ্ট অর্োপার্জন করা যাইতে পারে। 

ই 
১ লেখক গত পাচ বৎসর যাবৎ ধানের সঙ্বরোৎপাদনকার্য্যে এরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। 


প্রকৃতি 8৮১ 


এলোপ্যাথিক চিকিৎসাশান্ত্রে পেপ সিন (952818) নামক" একটী ওষধের ব্যবহারবিধি 
আছে; উহা অজীর্ণরোগে বিশেষ উপকারী। কিন্তু উহা! সন্তহত শুকরের যকৃৎ হইতে 
প্রস্তুত হয | -. অতএব কি হিন্দু, কি মুসলমান__এতদ্দেশীয় উভয় জনসাধারণের নিকট উহা 
অপ্রীতিকর ৷ | - 

কিন্তু উক্ত পেপ সিনের সমগুণান্বিত একটা ভেষজ প্রস্তুত হইতে পারে পেঁপের আঠা 
হইতে ; উহার নাম প্প্যাপেন” (9812517)1। সম্পূর্ণন্নপে নির্দোষ বলিয়া উহার অন্ত 
পরিচয় ‘উদ্ভিজ্জ পেপৃসিন'। পাকাশযসংক্রান্ত পীড়াসমূহে উহা প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত 
হয। প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে অনেক টাকার প্যাপেন আমাদের দেশে আমদানী হয়। 

অতএব ইহার ব্যবসা বেশ লাভজনক হইতে পারে।  .. 
' বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশ হইতেই পেঁপেব আঠু সংগৃহীত হইয়া পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানবলে প্যাপেন য্নপে পরিবর্তিত হুইয! আমাদের দেশেই ফিরিযা আসে। এবিষয়ে 
লেখকের দৃষ্টি প্রথম আকৃষ্ট হয় গভর্ণমেণ্টের কোনও উচ্চপদস্থ ইংরাজ -কর্মচারী দ্বারা । 
কয়েক বৎসর পূর্বে লেখক একটা আবেদনপত্র লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি 
-এক শিশি প্যাপেন দেখাইয!| বলেন, “দেখ, মার্কিনবাসীরা তোমাদের জিনিষ তোমাদের 
দেশেই বেচিয়া অর্থোপার্জন করিতেছে, আর তোমরা কিনা বিজ্ঞান শিখিধাও এইয়প 
সুযোগ অবহেলা করিযা চাকুরীর জন্য উমেদীরী করিতেছ” । 

সাধারণতঃ উষ্ণ ও সিক্ত জমিতেই পেঁপের চাষ ভাল হইয়া থাকে। যত্রমহকারে চাষ 
করিতে পাঁরিলে সময় সময় এক বৎসরের মধ্যেই উহা ফল দান করে। গাছপাকা পেঁপের 
মত হৃপ্ত ও তৃথ্িকর ফল অতি অল্পই আছে। উপরন্ত উহা যকৃতের পক্ষে মহাহিতকারী । 
কতক স্থানে, যেমন রঁচি ও গৌহাটীতে, পেঁপে অতীব সুমিষ্ট ও স্বৃহৎ হয়। আবার কতক 
স্থানে, যেমন বাঙ্দালোর ও লঙ্কাদীপে, উহা আকারে প্রকাণ্ড হয়। কোন কোন জাতি পাকা 
পেঁপে গোলমরিচ ও লবণের সহিত ভঙ্গণ করে। কোথাও ব! কাঁচা পেঁপের ব্যঞ্জন রন্ধন 
করিষা খাওয়া হয়। বাংলা দেশে পেঁপে হইতে মোহনভোগ, মোরব্ব। প্রভৃতি নানাবিধ 
রুচিকর নুখাস্য প্রস্তত হ্য। 

অবস্ত ফল হিসাবেই যখন পেঁপের প্রধান স্থান, তখন পেঁপের দ্রব্যগুণ জানিষা রাখা 
প্রত্যেকেরই উচিত। কি রোগী, কি স্বাস্থাবান্--সকলের পক্ষেই পেঁপে হিতকর' | জি 
কাচা, কি পাকা--পেঁপে মাত্রই অর্শরোগে উপকারী । পাকা পেঁপে মূছ্মারক। শুনা যায় 
পুরাতন অলীর্ণ রোগে কেবলমাত্র কাঁচা পেঁপের ভাল্ন! ও মাংসের যুষ' পথ্য -দেওষা হয়। 
কীচা পেঁপে ছ্েঁচিয়া রাত্রে অনাবৃত স্থানে রাখিষা পরদিন প্রীতে ও শিশিরসিক্ত পেঁপে লবণ 
অনুপান দিয়া সেবন করিলে অস্বাভাবিক প্লীহাও আরোগালাভ করে। 

যদি পেঁপের পাতায় অর্ধঘন্টা কাল UT রন অতি 
অল্প সময়েই সুচীরুয়াপে সিদ্ধ হয়। পেঁপের বীজগুলিও কৃমিন্ব। 


৪৮২ প্রকৃতি 


পেঁপেগীঁছের গুঁড়িতে ছিদ্র করিলে এক প্রকার আঠাবৎ তরল পদার্থ বহির্গত হয। মাংসের 
উপর ইহার যে দীপনীয় শক্তি (Digestive action) বর্তমান, তাহা অনেক দেশে অতি 
পুরাতন কাল হইতেই জানা আছে। এই আঠা ছানাজাতীঘ উপাদাঁনবিশিষ্ট (Nitrogei০us) 
পদার্থের উপর অতি প্রবলভাবে ক্রিয়া করে। ইহা দ্বাবা ছুধ “কাটান” য য ( যেমন লেবুর রস 
দিষা ছুধ কাঁটাইযা ছান! হয )। এই আঠা ছার! অনেক প্রকার চর্মরোগ দূরীভূত হয়। উহা 
অতিসার বোগ এবং ডিপৃথিরিয়া নামক ব্যাধিতে উপকারী । ইহা কমিনাশক | - পরন্ 
দাক্ষিণাত্যে স্ত্রীলোকের! প্রসাধনেব জন্ত ইহাঁর ব্যবহার করিষা মুখম্গুল হইতে ব্রণাঁদি অপসারিত 
'করেন। এই আঠা হইতেই সারবান্‌ ভেষজ 'প্যাপেন, প্রস্তুত হয। পরাক্ষায জানা গিঘাছে 

 প্যাপেন দ্বার! উহার বিশ গুগ ওজনেব তত্ঘমঘ উপাদান (61117) জীর্ণ করা যাইতে 
রর । 

শিল্পঅগতেও পেঁপের ভুত ব্যবহার দেখা যাধ। সম্প্রতি পেঁপের আঠা দ্বারা তসরপ্তটি 
:ভিজ্জাইয়া উহা হইতে রেশম সংগ্রহ করিবার প্রক্রিযা সুগম করা হুইযাছে। পেঁপেগাছের 
কাণ্ড হইতে আইশ্ব নিষ্কাশন করিষা মার্কিণ দেশে ব্যবহৃত হইতেছে। আফ্রিকা দেশে 
উহার শিকড় হইতেও আঁইশ বাঁহিব কবা হয়। ডিজনি হা 
-প্যাপেনের, রিষয়ই-নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আ.লাঁচন! করা গেল। 

সুবিখ্যাত রাসাঁধনিক থর্প সাহেবের (১) মতে কাঁচা পেঁপের আঠা হইতেই অত্যাবগ্তক 
প্যোপেন তৈয়ারী হয়? : ইহ! পেপ.সিনের স্থানে ব্যবহৃত হয়। উহার প্রস্ততপ্রণাঁলী এইয়াপ £_ 
,অর্ধপক পেঁপের গায়ে অ'চড় দিলে এক প্রকার দুপ্ধবৎ শ্বেত পদার্থ নির্গত হয়; উহা 
"শুষ্ক হইলে আরবী গদের.গু'ড়ার মত দ্বেখার্। প্যাপেন প্রকৃতপক্ষে ইহার বীর্য্য। 

কাচা, পেঁপে চিবিয়া, ফেলিয! যদি মাংস .র'ধিবার পুর্বে উহাতে লিপ্ত করা যায় তাহা! 
'হইলে অতি অল্প সময়েই মাংস সুসিদ্ধ হয। ইহা হইতেই অন্থুমিত হইতে পারে যে, 
.প্যাপেন মাংসের উপর কিরূপ কার্যযকরী। রক্তের ভিতর অধিক পরিমাণে প্যাপেন নিক্ষেপ 
(215০) করিলে হৃদপিণ্ডের ক্রিযা বন্ধ হইয! যায; কিন্ত অল্প পরিমাণে দিলে রক্তের 
বীজাণু বন্ধিত হইযা থাকে । 

ওয়াট সাহেবের- (২) মতে , প্যাপেন প্রস্তুত -কুরিবার পরকষ্ট উপায় হইতেছে- i= 
অর্ধপক ফলগুলির আঁঠ! একত্র করিযা তাহাতে ' উহার দ্বিগুণ স্রাসার (rectified spirit) 
মিশাইতে হয়। ওঁ মিশ্রিত দ্রব্টী কয়েক ঘণ্ট। আলাহিদা রাঁখিষা দিতে হয--যাহাতে 
নাড়াচাড়া না পাষ।, তৎপবে অদ্রবণীয় অংশটুকু ছাকিয! বাদ দিষা তরল 818 
বায়ুহীন যন্ত্রের মধ্যে (0 নি শুকাঁইতে হয়। 


(3) Thorpe's Dictionary of Applied Chémistry 
(২) Commercial Products of India—Sir George Watt 


প্রকৃতি ৪৮৩ 


পরিশেষে শুষ্ক ডেলাটাকে গু ড়াইযা-পরিফর কাচের শিশিতে রাখিয়া ভাল করিয়! 
ছিপি আঁটিতে হইবে । এই প্রক্রিয়াষ, সর্বাপেক্ষা গ্রযোজনীয় বিষয় হইতেছে এই যে, প্যাপেন 
-অধিকক্ষণ ভিজা থাকিলে উহার গুণ নষ্ট হইয়া যাঁয়। অতএব এ আঠা যথাসম্ভব শীস্র গুকাইতে 
'হুইবে। অপ্ররদিকে অধিক উত্তাপেও প্যাপেনের গুণ নষ্ট হয, সেই কারণ উহা! অল্পতাঁপে 
'শুফ করিতে হইবে।- এই বিষষে খুব সতর্কতা অবলম্বন করা বিধেষ। 


_. এঞ্জিন, 
- অধ্যাপক শ্রীপ্রভাসচন্্র দত্ত 
চূৰ পৰ্শ্যাস্ম 


(৪) দাহনপ্রক্রিয়া (Combustion) 


- আমরা পুর্ব অধ্যাযে চাপ, - তাপ এবং বায়ু - সমন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ 
।করিয়াছি। আরও বলিযাছি যে, স্টীম-এঞ্রিনের কাঁধ্য করিবার শক্তি . উত্তাপ হইতে ঝাঁপের 
'মধ্যস্থতাঁয় পাঁওয়া যাষ। উত্তাপের প্রকৃতি সম্বন্ধেও: কিছু কিছু আলোচনা করাস্হইয়াছে.। 
এখন দেখিতে হইবে এই উত্তাপ কোথা হইতে পাঁওষা যায়? .এই কথার উত্তর. দিতে 'হইলে 
আরও অনেক বস্তুর আলোচন! কবিতে হয। বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন শাখা- একটার উপর অন্থটা 
‘এমন ভাবে নির্ভর করে যে, একটা ছাড়িয়া অন্তটীকে বুঝান একটু কঠিন ব্যাপার : হইযা 
পড়ে; তাহার "সাক্ষ্য ্রীম-এপ্রিন। সকলেই জানেন, ইহা একটি পদার্থবিস্ত| (Physics' 
"সংক্রান্ত যন্তরবিশেষ | কিন্তু আসলে যে শক্তি দ্বারা এঞ্জিন চলে অর্থাৎ উত্তাপ, তাহা দ্বাহনক্রিয়া 
হইতে উদ্ভূত; এই দাহনক্রিয়াকে ইংরাজীতে কম্বাশ্চান (0০:0553007) বলে।.. ইহা 
একটি রাসায়নিক.ব্যাপার-। - অতগ্রব ইহাকে ভাল করিয়! বুঝিতে গেলে- কিঞ্চিৎ রাঁসাঁধনিক 
‘বিস্তার আলোচনাও গ্রযোজন হয় ।” সেইজন্য আঁজকাঁল আমেরিকার বড় বড় কারখানাঁধ 
বয়লার হইতে বাশ্পোৎ্পন্ন করিবার কাজের তত্বাবধান কেমিষ্ট বা রাসাষনিকের. উপর 
স্তম্ত হইতেছে । 

যে সকল ইন্ধন: আালাইযা উত্তাপ উৎপন্ন -কর! EEE, যে বাধুর সাহায্যে 
ইন্ধন অলে তাঁহাব প্রকৃতি, ইন্ধন জালাইয়া যেসকল বাষ্প বা গ্যাস উৎপন্ন হয তাঁহাঁদেরও 
প্রকৃতি ; এবং ইন্ধন প্রকষ্ট়পে জালাইয়া অল্প খরচে উত্তাপ উৎপন্ন কযিবার জন্ত যত বাযুব 
দরকার হষ তাঁহাব পরিমাঁণনিরর্ঘ ; এই সব ব্যাপার বুঝিৰার অন্ত রসায়ন সম্বন্ধে যতটুকু জান 
থাকা দরকার তাঁহার আলোচনা কবা ষকি ! 


৪৮৪ প্রকৃতি 


পৃথিবীতে প্রা ৭০1৮০টি মৌলিক পদার্থ Element ) আবিষ্কৃত হইযাঁছে। নানা 
পবিমাঁণে রাঁসাধনিক ভাবে ছুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ পরস্পর মিশ্রিত হইযা জগতে অসংখ্য 
- পদাৰ্থ সৃষ্টি করিষাঁছে ও করিতে পাঁরে। যে দ্রব্য যত স্ুস্মভাবে ভাগ বা পরীক্ষা করা যাক্‌ 
ন! কেন, তাহার মধ্যে যদি অন্ত কোন পদার্থ মিশ্রিত ন! থাকে, তবে তাঁহাকে মৌলিক পদার্থ 
বলা হষ। মৌলিক পদাঁ্ঘসমূহ্র রাঁসাঁধনিক সংমিশ্রণে যৌগিক পদার্থ (Compound) উড়ূত হয়; 
কিম্বা মৌলিক পদার্থ যৌগিক পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া নূতন আর এক প্রকার যৌগিক 
পদার্থের স্থষ্টি করে। যখন মৌলিক পদার্থ এবং যৌগিক পদার্থ মিলিত হইযা নৃতন পদার্থের সথা 
করে, তখন একটা নির্দিষ্ট হারের ওজনান্ুপাঁতে এই ঘটনা সম্পন্ন হয। যদি কোন পদার্থের 
হার নির্দিষ্ট পরিমাণের ওজন অপেক্ষা বেশী থাকে, তাহা! হইলে ও অতিরিক্ত ভাগ সংমিশ্রিত 
হয না। এপ্রিনের দাহনক্রিধা ব্যাপাঁবে এই তথ্যটী বিশেষভাবে অন্গুধাবন্যোগ্য। 

অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন, গন্ধক, লৌহ, তাত্র, পারদ, স্বর্ণ, রৌপ্য 
ইত্যাদি কতকগুলি দ্রব্য মৌলিক পদার্থ মধ্যে গণ্য। দাহনপ্রক্রিযার সম্পর্ক প্রধানত: 
অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বনের সহিত | আঁবাঁব ইহাঁদিগেব মধ্যে কার্বন 
ও অক্সিজেন হইতেছে দাঁহনের প্রধান উপাদান। কার্কন হইতেছে ইন্ধন, যাহাকে অক্সিজেনের 
সাহায্যে দাহ করা হঘ। কার্বন এবং অস্মিজেনের পবস্পরের মধ্যে এমন একটা প্রবল আসক্তি 
আছে, যাহার ফলে এই দাহনক্রিয| সম্পাদিত হয়; কিন্তু প্রয়োজনীনুযাঁধী তাপ না পাওষা 
পর্য্যন্ত তাঁহারা সহজে মিলিত হয না। পরিষাণানুযাধী উত্তাপিত হইলেই পরম্পর পরস্পরের 
সহিত অতি দ্রুত মিলিত হইয়া প্রচণ্ড ভাবে আলো! ও উত্তাপ প্রদান করে। 

বাষ্প প্ৰস্তত করিবার জন্ত যেসকল ইন্ধন ব্যবহার কর! হয, উহারা কার্বন কিন্ব। 
কার্বন ও হাঁইড্রোজেন-সংমিশ্রিত যৌগিক পদার্থের উপাদানে গঠিত। গাছপালার 
প্রধান উপাদান হইতেছে কার্বন, এবং খনি হইতে যে সমস্ত কয়লা বাহির করিয়া আমর! 
জালানি-কার্য্যে ব্যবহার করি, তাহাঁও বুঙ্ষার্দিস্থত কার্বন হইতে উদ্ভৃত। বৃহৎ বৃক্ষদি 
জলাভূমিতে পড়িষা যায ; এ পতিত বৃক্ষাদির উপব লক্ষ লক্ষ মণ ওজনের মাটি, পাথর ইত্যাঁদি 
চাঁপা পড়ে । এই ভীষণ চাপ ও তাপের দরুণ বিবর্তনের ফলে অভ্যন্তরস্থ বৃক্ষাদি কয়লায় পরিণত 
হয়। এইয়প বিবর্তনেব কালেই যে শক্তি সঞ্চিত হয, তাহা নয; শক্তি বৃক্ষীবস্থা হইতেই 
বর্তমান। কেন না, শকল গাছপাঁলাই অগ্নিসংযৌগে জ্বলিয়া উঠে। এখন কথা হইতেছে 
বৃক্ষাদি এই শক্তি কোঁথা হইতে পায়? আমরা শ্বাসপ্রশ্থীসের সহিত যে বায়ু নির্গত 
করি, তাহাকে কার্বন মোনল্লাইভ (0৪১০০. £10003106) বলে। সৌরকিরণ যখন 
গাঁছপাঁলার উপব পতিত হয়, তখন জলের সহিত পূর্বোক্ত কার্বন মোনস্লাইড গ্যাস 
রাসাধনিক ভাবে মিশ্রিত হয়। জল এবং গ্যাসের সংমিশ্রণ গাছপালা কর্তৃক সাধিত হইলেও 
মূলতঃ কার্ধ্যটা স্য্যরশ্মি দ্বারাই সম্পন্ন হয । এই কার্য্য করিতে স্বর্য্যের নিজের কতকটা শক্তি 
খরচ হয়। রাঁসাঁধনিক সংযোগক্রিয়াতে সাহায্য করিতে সুর্যের যে শক্তি খরচ হয, 
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সেই শক্তি, গাছ এবং হুর্য্যের কিরণসংযোগে যে কাঁ্ঠ উৎপন্ন হয় তাহাতে বর্তমান থাঁকে। 
যদি কাষ্ঠ কিম্বা তাহার ক্ষপাস্তর কয়লাতে নিয়মানুযায়ী প্রচুর পরিমাণে উত্তাপ এবং বায়ু যোগান 
দেও যায়, তাহা হইলে উহা নিজের মূল আকার অর্থাৎ জল এবং কার্কনিক অক্সাইড, 
গ্যাস প্রাপ্ত হইয়া কাঠ কিন্বা কয়লার মধ্যে আবদ্ধ সর্য্যের শিকে উত্তাপাঁকারে ছাড়িয়া দেয়। 

সকল ইন্ধনের মধ্যে উপরোক্ত ভূগর্ভস্থ কয়লাকে জালাইয়! উত্তাপজননক্রিয়া বিশেষ 
প্রচলিত। বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যাষ, ইহা কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন 
এবং ভস্মের উপাদান প্রভৃতি কতকগুলি জড়পদার্থের সংযোগে গঠিত। আঁবার 
গন্ধকও কখন কথন উন্মুক্তভাবে ইহার সহিত বিজড়িত থাকে । কয়লা উত্তাপিত হইলে 
নিয়লিথিত ভাগে ( যতটুকু জল থাকে তাহার বাষ্প ব্যতীত ) বিভক্ত হইয়! যাঁষ - 

(১) ১৭৫০ ফাঁঃ হিঃ উত্তাপিত হইলে কতক অংশ গ্যাস হইয়া উড়িয়া যাঁধ; এই অংশকে 
ইংরাঁজীতে উদ্ধায়ী পদার্থ বা Volatile matter বলে । 

(২) নিরেট কার্বন অংশকে নির্দিষ্ট কার্বন (Fixed টি 

(৩) নির্দিষ্ট কার্বন এবং উদ্বায়ী পদীর্থ যোগ দিলে যাহা হয়, তাহাকে মোট দাহ 
(total combustible) বলা যায় ; এবং যে অংশ জলে না, তাহাকে জন্ম বা ছাই বল| হয়। 

সকল কয়লার মধ্যে মৌলিক উপাঁদানগুলি একই পরিমাণে থাকে না) কোঁনটাঁয় কম 
বা কোনটায় বেশী । সেইজন্য কয়লা ভাল মন্দ প্রভৃতি নানা জাতের হয় । পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 
সকল কয়লাই প্রাগৈতিহাসিক যুগের বৃক্ষার্দির উপর জল, উত্তাপ, চাপ এবং সমযের গুণে 
গঠিত হয়। একই সময়ে পৃথিবীর সর্বত্র এইরূপ ঘটনা ঘটে নাই; কোনটা আগে বা কোনটা. 
পরে। ভূতত্ববেত্তারা ইহাদের গঠনকৌশল দেখিয়া বয়সনির্ণয করিযা থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন ভূগর্ভস্থ 
কয়লার বয়স, রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য, গঠনপ্রণালী ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া নানা রকমের কয়লা 
"দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

যে খনি সর্বাপেক্ষা আধুনিক অর্থাৎ যাহার বয়ন সর্বাপেক্ষা কম, তাহা হইতে যে 
ইন্ধন পাওয়া যায় তাহাকে প্লিগনাইট” ([.1871:5) বলে; উহার বর্ণ ফিক! হইতে 
গাঁ হরিদ্রা পর্য্যন্ত হয এবং ইহাতে উদ্বামী পদার্থ খুব বেশী থাকে |. ইহা 
মে এক কালে গাছ ছিল, তাহার সুস্পষ্ট চিহ্কাদি লিগ নাইট কয়লার শরীবে দেখিতে পাওয়া 
খ্বায়। ইহা অপেক্ষা আরও প্রাচীন খনি হইতে যে সকল কলা পাওয়া যায়, তাহাকে 
বিটুমিনাস্‌ (Bituminous) বলে। আমাদের ভারতে সকল কয়লাই প্রায় বিটুমিনাস্‌ ;. 
ইহাতে বৃক্ষাদির কোন চিহ্কই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বিটুমিনাসেও উদধায়ী পদার্থ প্রচুর 
পরিমাণে থাকে। তাহার পর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন খনি হইতে আমরা যে সকল কয়লা পাই, 
তাহাকে আন ত্রাসাইটু (Anthracite) কষলা বলি। আন ত্রাসাইটে কার্বন ব্যতীত তন্তান্ত, 
পদার্থের ভাগ অতি অল্পই থাকে। নিষ্ললিখিত তালিকার বয়স হিসাবে এই সকল ইন্ধনের 
রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফল দেখান হইয়াছে। * 





কাঠ . ২০৮৫২ হইতে ৫৩ _ ৫ হইতে ৫৫ ৪০ হইতে ৪২ 


পিট, ৫৮ ০ ৬০ ৫৫ % ৬০ ৃ ৪০।০ ৪২ 
লিগৃনাইট ৬৪ » ৬২ ৫০ »- ৫৫ ণ ৩৪ ০. ৩৫ 
ব্রাউন কয়লা 5 ৬৫ , ৭০ ৫০, ৫৫২ ২৫ * ৩০; 
রিটুমিনাস - *** ৭০ » ৮৫ Lee ১ ৬৪ ১৪ ০. হিং 


আন্ত্ৰাসাইটু *** ৮৫ ৮ ৯২ ৪ -১ ৫৭ ৪ ১ ৪ই$ 


আন্ত্রাসাইট ও বিটুমিনাগের মধ্যবর্তী বয়সের কয়লাকে যথাক্রমে স্মিআন্ত্রাসাইট ও 
সেমি-বিটুমিনাস বলে। 

" কয়লার উত্তাপের পরিমাণ ₹--এক পাউণ্ড কয়লাঁকে জালাইয়া যে পরিমাণ উত্তাপ পাওযা 
যায়, তাঁহাকে ইংরাজীতে হিটিং ভ্যালু (758018 ৮৪196) বলে। পূর্বে আমরা! ব্রিটিশ থার্্দেল 
ইউনিট নামক উত্তাপের পরিমাণ নির্ণয় করিবার অন্ত মূল মাপের বর্ণনা করিয়াছি ; তাহারই 
হিসাবে এক পাউণ্ড হাইড্রোজেনের হিটিং ভ্যালু ৬২,০০০ এবং কার্ব্নের হিটিং ভ্যালু 
১৪,৫০০ | কার্বন জলিয়া কার্বন মনৌল্সাইড, গ্যাসে পরিণত হইলে ৪৪৫* পরিমাণ উত্তাপ জনন 
করে) কিন্তু উহা যদি কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হষ্‌, তাঁহা হইলে' ১০,০৮০ ইউনিট, 
উত্তাপ পাওয়া যায। গন্ধকে ৪০৬০ মাত্রা উত্তাপ থাকে । ট 

ক্ষলা ও কাঠ যেমন' নিরেট ইন্ধন, সেইয়্প তরল ও বায়বীয় অবস্থাযও নানাপ্রকার 
ইন্ধন পাওয়া যাঁয়। যেমন তরল ইন্ধনের মধ্যে কেরোসিন তৈল ও সহরের আলো জ্বালাইবাঁর 
কিম! কোন এপ্রিনবিশেষ চাঁলাইবার জন্ত যে গ্যান দরকার হয়, তাহাকে বায়বীয় ইন্ধন বলে। 


ইন্ধনের হিটিং ভ্যালু, তাহার মধ্যে উদ্ধায়ী বস্তু এবং ভম্মের ভাগ, দাহ করিবার উপযোগিতা , 


ইত্যাদির হিনাব ধরিয়া ইন্ধনের মূল্য নিয়পণ কর! হয়। পরে নানারূপ চল্তি ইন্ধনের 
হিটিং ভ্যালু ইত্যাদির তালিকা প্রদত্ত হইবে। 

পূর্বে বলা হইয়াছে ইন্ধনকে জালাইবার সময় কতকগুলি উদ্বায়ী গ্যা উৎপন্ন হয়। ওঁ সকল 
দা গ্যাসের যৌগিক পদার্থ হাইড্রোজেন ও কার্বনের উপাদানে গঠিত বলিয়া হাইড্রো-কার্কন 
(ল/৭:০-০৪৮০০) নামে পরিচিত । চুল্লীতে দাহনপ্রক্রিয়ায় যে বায়ুর দরকার হয, তাহা বায়ু 
মণ্ডল হইতে গাঁওয়া যাষ। ইহাতে প্রতি পাঁউও অক্সিজেনেব সহিত ৩'৩৫ পাউণ্ড নাইট্রোজেন 
মিশ্রিত থাকে ; কিন্তু এক ঘন ফুট অক্সিজেনের সহিত ৩'৭৬ ঘন ফুট নাইট্রোজেন মিশ্রিত 


hl 
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অবস্থায় থাকে । নাইট্রোজেন এক নিষ্কম্মী গ্যাস । ইহা দ্বারা জীবনধারণও হয় না কিম্বা ইহা দাঁহন- 
কার্য্যেও কোন সহায়তা করে ন! ; বরং অক্সিজেনের সহিত চুল্লীতে প্রবেশ করে বলিয়া অন্তান্র 
গ্যাসের সমান তাঁপে অনর্থক উত্তাপিত করিবার প্রয়োজন হয়; তাঁহার ফলে কিঞ্চিৎ উত্তাপ 
মিছামিছি খরচ হয়। 

পূর্কে আমরা বলিয়াছি যে, “জুল” প্রমাণ করেন ১ ব্রিটিশ থার্ম্মাল.ইউনিট_ উত্তাপে ৭৭২ ফুট- 
পাউণ্ড কাৰ্য্য হয। এখন দেখা যাক, এক পাউণ্ড কয়লা কত কাজ -করিতে 
পারে। এক পাউণ্ড ভাল কয়লাকে সম্পূর্ণরূপে জাঁলাইতে পারিলে ১৪,৫০০ উত্তাপ সৃষ্ট 
হয়; এই ১৪৫০০ কে ৭৭২ দয! গুণ রুরিলে দেখা যায ১১,১৯৪,০০০ ফুট পাউণ্ড হয়। 
অর্থাৎ এক পাউণ্ড কষলার এত শক্তি সঞ্চিত আছে যাহা দ্বারা আমরা এক টন ওজনের ভারকে 
এক মাইল উর্দ্ধে উত্তোলন করিতে পারি। কিন্ত আজ পর্য্যন্ত এমন কোন যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত 
হয় নাই যাহার সাহায্যে ইন্ধনে যে পরিমাণ উত্তাপ নিহিত থাকে ঠিক সেই পরিমাণ 
উত্তাপকে কার্যে পরিণত করিতে পারে। কার্ধ্যতঃ ষ্টাম-এপ্িনে শতকরা দশ ভাগ শক্তি হইতে 
কাজ পাওয়! যায় ; বাঁকি সবই নষ্ট হইয়া থাকে । 






বাবৰ মণক্মাইত, এ 
ফুগাযাস আদতে) 





৬ নং চিত্র 


দাঁহনপ্রক্রিয়ার ফলে যে ধূত্র নির্গত হয, তাঁহাকে বিশ্লেষণ করিলে যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড 
না পাইযা কার্বন মনোক্সাইডের ভাগ বেশী পাওয়া যায় তাঁহা হইলে বুঝিতে হইবে দাহনক্রিয়া 
রীতিমত হইতেছে না, এবং ইন্ধন হইতে যতটা! উত্তাপ বাহির করা যায় তাহা অপেক্ষা 
অনেক কম উত্তাপ বাহির হইতেছে; অতএব অযথা ইন্ধনেব খরচ হইতেছে । বযলারের চুল্পীতে 
যত সহজে ও স্বল্প সমযে এবং যত কম খরচে ইন্ধন হইতে উত্তাপ জনন করা যাইতে পাবে 
সেই দিকে এঞ্জিনীয়াররা বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। উপরেব চিত্রে এই ব্যাপারটা! একটু সহজ 
করিয়! বুঝান হইয়াছে। 
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সাধারণ: চুল্লীতে দাহন প্রক্রিয়া দেখান হুইতেছে। ৬নং চিত্রের চুল্লীতে ইন্ধন অসম্পূর্ণ 
জ্বলিতেছে; ৭নং চিত্রে সম্পূর্ণ জলিতেছে। ৬নং চিত্রে কষল! রাখিবার গ্রেটের তলা দিয়া বায়ু 
প্রবেশ করিষ! নিয়স্তরের জলন্ত কয়লাব মধ্যস্থ কার্বনের সহিত নিজের আক্িজেন প্রদান 
করিয়া কার্বন ডাইঅক্সইডে পরিণত হয, থা £__কার্বন+-২অক্মিজেন--কার্বন ডাই- 
অক সাইড.-(০-+20-003)। এই কার্বন ভাইঅল্লাইড উপরের স্তরের কয়লার নিকটবর্তী 
হইলে আর অন্ত কোনরূপে অক্সিজেনের যোগান থাকে না বলিষা উহার অর্ধেক অ্লিজেন 
উঠরস্থ কয়লাকে দিয়া দিলে কার্বন মনৌস্াইডে পরিণত হয়। 

কার্বন ডাইআক্সাইড+কার্কন=কার্কন মনোক্সাইভ-(০০3+০-200)1 ৬নং 
চিত্রের চুল্পীতে ইন্ধনের লেভলের- উপর আর.কে।ন বায়ু প্রবেশের পথ থাকে না বলিয়া 
কারন মনোক্সাইড কপ দাহনশীল গ্যাস চিমনি দিয়! বহির্গত হইয়া যায়। চিত্রে এই 
চিমনিতে একটা নল প্রবেশ করাইঘা খাঁনিকট! গ্যাস লইযা আগুন ধরাইয়! পরীক্ষা করা 
হইতেছে । আর যদি ইন্ধনের লেভলের উপুর ৭নং চিত্রেব স্তায় অতিরিক্ত বায়ু প্রবেশের 
বন্দোবস্ত থাকে, তাহা হইলে বায়ু মধ্যন্থিত অক্সিজেন কার্কন- মনোদ্জাইডেব সহিত সংযুক্ত হইলে, 
উহা সম্পূর্ণ জুলিয়া কার্বন ডাঁইঅল্লাইডে পরিণত হয। চিত্রে দেখান হইযাছে যে এয়প গ্যাস 
হইলে আগুন ধরান যাঁষ না; কারণ কার্বন মনোল্লাইডের স্তাঁষ কার্বন ডাইঅল্লাইড, 
জ্বলে না। ইহাঁও বলিযা রাখা ভাল, চিত্রেব উপরের পথ হইতে যদি প্রয়োজন অপেক্ষ। অধিক 
পরিমাণ বায়ু প্রবেশ করে তাহা হইলেও উত্তাপ অযথা নষ্ট হয় ; কারণ এক পরমাণু কার্কনের 
সহিত দুই পরমাণু অপেক্ষা বেণী অক্সিজেন মিশিতে পারে না। সেইজন্য প্রয়োজন অপেক্ষা 
অধিক বায়ু যোগান পাইলে চুল্জী শীতল হয । দেখা গিয়াছে প্রচলিত বষলারের চুদ্দীতে আবশ্যক 
অপেক্ষা শতকরা ১৫* ভাগ বেশী বাযু যোগানের বন্দোবস্ত থাঁকে। যদি বায়ু প্রবেশ করিবার 
পূর্বে উহা পানিকটা উত্তাপিত কবিষা! দেওয়া হয়.তাহা হইলে ষে হারে দাহনক্রিয়া হয় সেই 
হার বন্ধিত হইয়া যায়। 

পূর্কে আমর! বায়ুর সহিত মিশ্রিত নাট্রোজেনের অপকারিতার কথ! উল্লেখ করিয়াছি । 
কিন্তু বিধাতার স্ুষ্টির সকল জিনিষের একটা না একটা কাজ আছে। যদি এই নাইট্রোজেন 
অধিক পরিমাণে বায়ুর সহিত মিশ্রিত না থাঁকিত তাহা হইলে বায়ুর অক্সিজেনের ভাগ 
বেশী হইয়া দাঁহন ক্রিয়া বেশী হইবার ফলে চুন্ীস্থ শিকা (৪:24) পড়িয়া যাইত। নাইট্রোজেন 
থাকাতে দাহনক্রিয়া আবঠক অপেক্ষা দ্রুত হইতে দেয় না। . 

" মোটামুটা হিসাব করিয়া দেখ! গিয়াছে যে, এক পাউণ্ড কার্কনকে সম্পূর্ণক্ধপে জালাইয়া 
কার্ক্সননডাঁইঅক্সাইডে পরিণত করিতে ২ পাউণ্ড অক্সিজেন অর্থাৎ বার পাউণ্ড বায়ুর 
প্রয়োজন হ্য। যদি দহিনক্রিয়া অসম্পূর্ণ হয় তবে এক পাউণ্ড কার্বধনকে আলাইয়! কার্বন 
মনোল্াইর্ডে পরিণত করিতে ০ পাউণ্ড অক্সিজেন অর্থাৎ ৬ পাউণ্ড বায়ুর দরকার হয়। 
কয়লার হিসাকৈ দেখা যায় যে; এক পাউণ্ড কয়লাকে সম্পূর্ণরূপে জাঁলাইতে ১৮ পাউণ্ড বায়ুর 
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আবগ্তক হয়। ইহ! মনে রাখিতে. হইবে ৪'৩২ পাউণ্ড বারু- হইতে এক পাউণ্ড অক্সিজেন 
পাওয়া! ষায়। কেতাবী হিসাবে যতটা! বক কাধ্যতঃ বায়ু তাহা অপেক্ষা অনেক 
বেশীলাগে। ১ ': ১ 

পুর্ব আমরা ইন্ধনের উত্তাপ রে কথায় হিটিং ভ্যালুর উল্লেখ করিয়াছি; 
কিন্তু এঞ্জিনীয়ারর! কোন্‌ ইন্ধনে কত উত্তাপ থাকে ইহা জানিয়াই সন্ত্ট হন না। প্রতি পাউণ্ড 
ইন্ধন কত পাউণ্ড জলকে বাণ্পে পরিণত করিতে পারে, জানা আবগ্তক। কিন্তু তবুও 
তুলনাটা সম্পূর্ণ হয না । এক পাঁউও কয়লা কত তাপেব জলকে বাষ্প করে তাহাও জানা 
আবশ্যক । কাঁরণ এক পাউণ্ড ৩২০ ফাঁরণহিটু - তাপের জলকে বাঁষ্দে পরিণত করিতে 
যতটা তাপের দরকার, ২১২০ ডিগ্রী ফারণহিটের জলকে বাম্পে পরিণত করিতে উত্তাপ আরও 
কম লাগিবে। সেই জন্ত একটা নির্দিষ্ট তাপ এবং চাপ হইতে পরিমাপ করা হয়। যত পাউণ্ড 
জল ২১২০ ফাঃ হিঃ তাপে এবং সাধারণ বায়ুমগ্ুলের চাপে এক পাউণ্ড ইন্ধনের সাহায্যে সেই 
তাঁপের বাচ্পে পরিণত করা হুষ, এঞ্জিনীয়াররা. তাহাকে ইন্ধনের হিটিং ভ্যালু বলেন 
এবং উহাকে ইন্ধনের তুল্য পরিমাণ বাষ্প (equivalent evaporation of the fuel) .বল| 
হয। এইয়পে প্রতি পাউণ্ড বাল্পে পরিণত জলে ৯৬৭ বিঃ থাঃ ইঃ উত্তাপ লাগে। নেইজন্ 
চাটনি a 


প্রতি পাউণ্ড হিটিং ভ্যালু বিঃ থাঃ ইঃ 
তুল্য বাষ্প পরিমাণ - bdo dle SLs 


৯৬৭ 
দৃষ্টান্ত :-যদনি কোন ইন্ধনের প্রতি পাউও ১৫,৪৬১ বিঃ থাঃ ইঃ Ne 


তুল্য বাষ্পপবিমাণ (equivalent evaporation) কত ? 
১৫৪৬১ 


তুল্য বাণ্প পরিমাণ = - অর্থাৎ প্রাচ ১৬।০ 





৯৬৭ 


কোন ইন্ধনের *হিটিং ভ্যালু” বাহির করিতে,হুইলে বিশেষজ্ঞ রাসায়নিকের প্রয়োজন হ্য। 
কিন্তু সাধারণতঃ এঞ্জিনীয়াররা ক্যালোরিমিটাব নামক একরূপ যন্ত্র অক্সিজেন ভরিয়া জালাইয়। 
ষে উত্তাপ হয় তাহাকে পরিমিত জলের মধ্যে ছাড়িযা দিয়া ইন্ধনের হিটিং ভ্যালু নির্ণয 
করেন। 

নর হন উনি নিক্নলিখিত বিষয়গুলি রিবেচনা - 
কর! দরকার! কয়ল! সর্বত্র যত সহজলভ্য এমন আর কোন ইন্ধন নয়) কিন্তু কলা 
সঞ্চয়কালে অনেকটা অপচয় হয় ; তরল ইন্ধনে এইযপ হয় না। সমান ওজনের ইন্ধনে প্রায় 
কলার দ্বিগুণ উত্তাপ থাকে । অথচ ইহার জলিবাঁর হাঁর ইচ্ছামত অতি সহজে, কম, বেশী 
কর! যাঁয়। বড় বড় সহরে, কোঁল কোন কেন্্রস্থলে, বাষবীয় (825) ইন্ধন প্রস্তুত হুইয়| নলের 
সাহায্যে ক্রেতাদের সরবরাহ করা হয়। ইহাতে শক্তি যতদূর সম্ভব কম করা হয়? 


2৪৯০ প্রকৃতি 
ইন্ধনকে দাহন করিলেই দেখ! যায় একটা শিখার উৎপত্তি হয। ইহাকে আমরা অগ্নিলিখা 
বা ইংরাজীতে ফ্রেম (2275) বলি। দাহ গ্যাস অতি প্রচণ্ডভাবে উত্তাপিত হইলে অগ্নিশিথা 
দেখা দেয়। পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে উত্তাপিত আবদ্ধ স্থানের মধ্যে বায়ুর সংস্পর্শে ইহা জলিযা উঠে 
কিন্তু বায়ুর সংস্পর্শে আসিবার সময পূর্বে যদি ইহাকে শীতল কর! হয়, তাঁহা হইলে ইহা না জ্বলিয়া 
'গ্যাস কিন্বা-ধুম় হইয়া চলিযা যায । সম্পূর্ণভাবে জ্বলিলে যে সকল পদার্থের উৎপত্তি হুয় তাহা 
“চর্চঙ্গে দেখ| যায় ন!। কার্বন সম্পূর্ণ দাহ হইলে অদৃশ্য কার্কনিক্‌ এসিড, গ্যাসের উৎপত্তি 
,হয়। হাইড্রোজেন সম্পূর্ণ জলিবার ফলে অদ্য জলীষ বাণ্পের উৎপত্তি হয। কার্বন 
কেয়লার প্রধান উপাদান বলিয়! চুল্লী হইতে নির্গত গ্যায়ের মধ্যে কার্কনিক এসিড, গ্যাসের 
পরিমাণ নির্ণয় করিয়া! চুল্লীর দাহনের অবস্থা বিচার করা হয়। যদি চুল্লীতে তাপ এবং 
বায়ু পর্য্যা্ পরিমাণে যোগান দেওযা৷ হয়, তাহা হইলে কয়ল! অলিয়া যায়। খনিজ কতকগুলি 
ভেজাল দ্রব্য ভস্ম রূপে থাঁকিয়া যায । এই জন্ম বিশ্লেষণ করিষা দেখা গিয়াছে যে, ইহার মধ্যে 
সিলিকন( 5ili০০৷ ),আঁলুমিন! ( Alumina ), চুপ ( Lime ), ম্যাগনেলিয়! ( Magnesia ) 
ইত্যাদি.থাকে। 
দ্বাহক্রিধার ফলে চুলী ..মধ্য হইতে যে সকল দৃশ্য এবং Ee বহির্থত হই! 
যাষ তাহাকে আমরা ধূত্র বলি। ধুম্রের মধ্যে যে কাল কাল কণ] পাওষা.-যাষ এগুলি 
নিরেট কার্বান। অনেক সময যদি চুল্লী হইতে কাল বর্ণের ধূয নির্গত হয, তবে বুঝিতে হইবে 
যে চুল্রীর মধ্যে দাহনক্রিয়া সম্পূর্ণ হইতেছে না। যদি দাহনক্রিয়া যতদুর সম্ভব ধুত্রহীন 
করিতে হয়, তবে নিক্ললিখিত বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন ₹- 
১। যতদুর সম্ভব হিমাব মত পরিমাণে বায়ুর যোগান দিতে হইবে। . 
২। বায়ু এবং ইন্ধনস্থিত উদ্বায়ী পদার্থগুলির মিশ্রণ দ্রুত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে । 
৩। চুল্পীর যে স্থানে দাহন্প্রক্রিয়া, হয় সেখানকার তাপ খুব বেশী হওয়া আবণ্তক ৷ 


চুল্ীর তাপের পরিমাণ ₹ _ইন্ধনেব দাঁহনক্রিযা কালে যত পরিমাণ উত্তাপ জন্মায়, সেই 
পরিমাণ উত্তাপকে, গ্যাসগুলির ওজনকে তাদের আপেক্ষিক উত্তাপ দিয়! গুণ করিযা যে 
গুণফল হয সেই গুণফল দিয়া ভাগ করিলে কেতাবী হিসাবে চুন্ীর তাপ নির্ণর করা 
হয়। কার্বনকে হিসাব মত বিশুদ্ধ অক্সিজেন যোগান দিয়া সম্পূর্ণভাবে জাঁলাইলে যতটা 
উত্তাপ পাওয়া যায, সেই সমস্ত উত্তাপ যদি উৎপন্ন গ্যাসগুলিকে উত্তাপিত করিতে লাগান যায়, 

তাহ! হইলে চুন্লীতে প্রা ১৮০০০০ ডিগ্রী ফাঁ' হিঃ পাওয়া যাইতে পাঁরে। ইলিনিতি 

ক SNe ECS পারে ৮" 

১। অধিকতর হিটিং ভ্যালুর কষল! ব্যবহার করিয়া; 

২। প্রয়োজনাতিরিক্ত বায়ু কম করিষ| ; 

ত। প্লেটের উপর বঙ্ষিত ইন্ধন হইতে উত্তাপবিকিবণ (7০৪78918110) ক্মাইয়! ১ 

৪1 দাহনকরিয়ার পূর্বে বায়ুকে উত্তাপিত করিযা। | 


এত 


4 


ক্স 





প্রকৃতি ৪৯১ 


তবে চুল্পীর তপ অতি উচ্চ করিলে উহার গঠনের উপাদানগুলি, যেমন লৌহ, হকি 
অতি গ্রুত ক্ষয় হইয়া যাষ । 

চুলীতে কয়লা আনিবা এরি ত He পারত 
হয়, যাহাকে ইংরালীতে ক্লিংকার (0০৪) বলে। ছাইযের মধ্যে অক্সাইড অফ. আয়রণ, 
(0xide ০£ 107) থাকিলে এইরূপ ঝামা হয়। বহুল পরিমাণে আষরণ, অক্সাইড থাকিলে 
ছাঁইয়ের রং লাল হয । কষলা সম্পূর্ণভাবে জলিলে সি শতকরা ৫ হইতে ১০ ভাগ 


“অবশিষ্ট থাকে । 


- ক্রমশ 


উই পোক! 


শ্রীনিকু্জবিহারী দত্ত 


নানা প্রকার কীট ছারা মনুযাসমাজের যে কি পরিমাণ অনিষ্ট সাধিত হয় তাহার ঠিক ইযত্া 
করা যায় না । কীট অতি সাঁমান্ত প্রাণী, হইলেও ইহার সম্তানোৎপাদনের হার এত অধিক যে 
বহুব্ধি . স্বাভাবিক উপায়ে ইহাদের সংখ্যাবৃন্ধ- বাধাপ্রাণ্ত না হইলে পৃথিবী কাঁট- 
রাজ্যেই পরিণত হইত। এক ভারতের কথ! ধরিতে গেলে দেখিতে পাঁওয়া যাঁয় যে, 
কীট দ্বারা কত প্রকার ক্ষতি 'হইতেছে। কৃষি ও অরণাজাত ফসলের ইহারা’ত প্রবল 
শত্রু; তদ্তিন্ন কীট ম্যালেরিযার স্কায়.-কত মারাত্মক ব্যাধির বীজ বহন করিষা থাকে 
ও তন্বারা কত মনুষ্য এবং গৃহপালিত পশুপক্গী ইত্যাদি ধ্রংসপ্রাপ্ত হয। গৃহ, গৃহ্সজ্জ! এবং 


,খাঁদ্যাদিও কীট কর্তৃক অনেক পরিমাণে বিনষ্ট হয়। পুষা, কৃষি-গবেষণাগারের কীটতব- 


বিৎ কিছু দিবস পূর্বে অনুমান করিয়া! ছিলেন যে, ভারতের ১৬৮২ কোটি ৪২ লক্ষ ৭৩ 
হাজার টাকা মূল্যের কৃষিজাত দ্রব্যসসূহের মধ্যে অন্যন ১৮* কোটি টাকার মাল 


, কীট দ্বারা বিনষ্ট হয়। এই বিশাল ক্ষতির মধ্যে কত অংশ কোন্‌ জাতীষ কীটজনিত, 


তাহা নির্ধারণ করা ছফর। কিন্তু আমাদের বর্তমান আলোচনাব বিষয়ীভূত উই পোকা ষে 
ধ্বংশকারী কীটপমূহের মধ্যে অন্তম সে বিষষে কোন সন্দেহ নাঁই। 


সাধারণ লক্ষণাবলী 


; সাধারণ কিকি" পোকা উইয়ের সমবর্গীষ কীট । উই- 


৪৯২ প্রকৃতি 
জাতীয় কীট যে গোষ্ঠীর (57017) অন্তর্গত তাহার বৈজ্ঞানিক নাম Temi; শরীরেব, 
বিশেষতঃ হুলের (4765078) গঠনের পার্থক্যে ইহাদের চাঁরিটি গণ (85705) আছে। তন্মধ্যে 
সচরাচর দুইট গণের (Calotermes ও Termes) উই এতদ্দেশে দৃষ্ট হয। বঙ্গদেশে যে 2 
উই পোকা! ধরে বাহিরে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া! যাঁয়. তাহার নাম Termes taprobanes | £ 
দেশভেদে উইয়ের বহুসংখ্যক উপল্লাতি আঁছে। অপরাপর কীটের সহিত উই পোকার 
পার্থক্য-এই যে, ইহারা সমাঁজবদ্ধ হইয়া বাস করে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সম্ভানোৎপাদনক্ষম 
এবং কতগুকলি বন্ধ্যা । সাধারণ কীটজীবনের চারিটী অবস্থার__ভিষ, কীড়া, গুটি ও পতন 
মধ্যে উইজীবনে তৃতীয় অবস্থার অভাব । উইষের পুষ্টি খুব ধীরে ধীরে হইলেও এই কীট যথেষ্ট 
কষ্টনহিষ্ণু; কেবল শীতের দীর্ঘস্থায়ী তুষার ভিন্ন অন্ত কোন স্বাভাবিক উপায়ে ইহাদের 
বংশ নির্মুলহয না। উই পোকার সাধারণ খাদ্য কষ্ঠি ও গলিত উদ্ভিজ্ঞ পদার্থ; কিন্ত 
এই সর্বভূকৃ কীটের নিকট কিছুই বাদ যায না ; ক]গজপত্র, বন্্াদি, আসবাব, চামড়ার দ্রব্যাদি 
ও গৃহস্থালীর অন্তান্ত নানাবিধ সাজসরল্লাম উই দ্বারা আক্রান্ত হুয়। ঘরের বাহিরের'ত হু 
কথাই নাই। জীবিত উত্ভিও ইহাদের হাতি হইতে পরিত্রাণ পায় না। ধান, পাট, 
কলাই, কয়েক প্রকার সবজী ও ইক্ষু এবং আম, পেয়ারা প্রভৃতি ফলগাছও উই দারা 
বিনষ্ট হইতে দেখ! গিয়াছে । চাঁবাগানে উই যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতি করে। পশ্চিম 
বঙ্গে লাল কাঁকুরে মাটিতে উইয়ের প্রকোপ এত অধিক এবং ইহাদের বাঁসা মাটির এত নীচে খু 
"যে স্থানে স্থানে ইহীদের- অত্যাচারে কোন ফসল উৎপাদন করা অসম্ভব হইযা 
উঠে। 
গৃহনিম্মীণ ২ 
উই-চিপি অনেকেই দেখিযাঁছেন। ভারতের কোন স্থানেই উহা বিরল নহে। এই সমুদয় 
টিপি ৫1৬ হাত পর্যন্ত উচ্চ হুইযা থাকে এবং বেড়ও প্রায় ১৪1১৫ হাত পর্য্যন্ত হয়। 
অধিকাংশ টিপি 'অথবা বাসা হৃচ্যগ্র। গহ্বরখনন এবং গৃহনির্ম্মাণ উই পোকার আত্মরক্ষার প্র 
প্রধান উপাষ হইলেও সকল জাতীয উই স্তুপ নির্মাণ করে নাঃ কতকগুলি বৃক্ষের 
কাঁও অথবা মূলে গহ্বব করিয়া বাস করে) আবার কতকগুলি মৃত্তিকা-বিবরে আশ্রয় 
লষ। গ্ুপসমূহ একেবারে স্বাধীন ভাবে প্রস্তুত হয় না। সাধারণতঃ কোন বৃক্ষকাঁও অথবা 
গুন্মাদি বিনষ্ট করিয়া উহাকেই কেন্দ্র করিষা উই পোকা বাস! প্রস্তুত করে। পোকার 
জাতিভেদে বাসানির্দ/৭কৌশলের পার্থক্য দেখা যায় । একটি বাসার সমাজভুক্ত সমস্ত কীটের 
বাসস্থান সংকুলান ন! হইলে অন্ত বাঁসা প্রস্তুত হইয়া থাঁকে। বাসার বহিরাবরণ 
-বাঁদুকাকণা দ্বারা "গঠিত এবং কাটের লালাসম্ভত সিমেন্ট দ্বার! দৃঢ়ীভূত্‌, 
সতর্ক প্রহরী নিষুক্ত। অন্তবিধ বাঁসাঁর মধ্যস্থলে একটি লঙ্কা 
এবং উপরে অথবা নীচে প্রবেশদ্বার থাকে । স্তর 








és 


Al 


প্রকৃতি ৪৯৩ 
প্রকোসমূহ এবং শ্রমিক ও সৈন্তগণের জন্তু লম্বা লা কামরা বাসার অন্তুতম 
বৈশিষ্য । জলহাওয়ার প্রভাবে বাসার বাহু আকৃতি অনেকটা মন্দিরসদবশ হইযা 
যায । bl | : 


সমাজে শ্রেণী-বিভাগ 


উই-উপনিবেশে রাজদম্পতী ভিন্ন আরও চারি শ্রেণীর কীট দেখিতে পাওয়া যায 
ত্র, পুরুষ, সৈনিক ও শ্রমিক | ইহাদের সাধারণ চেহারা লম্বা, চেপ্টা ও উভয প্রান্ত গোল ; 
অবশ্য জাতি ও পরিপুষ্টির পার্থক্যে চেহাঁরারও তারতম্য হয়। রাঁণীই সমাজের মধ্যে বৃহত্তম 
কীট; ইহা এমনকি তিন ইঞ্চ লম্বা, এক ইঞ্চ চওড়া ও আধ ইঞ্চ মোটা হইতে পারে। 
স্ত্রী ও পুংকীটসমূহ এক সঙ্গেই বাস করে এবং প্রথমতঃ দেখিতে প্রায় এক রকমই থাকে 
কিন্ত স্্রীকীটের গর্ভাধাঁন হইলে উহার উদর স্ফীত হয় এবং অন্তান্ত শারীরিক পরিবর্তন ঘটে । 
পূর্ণাবয়বপ্রীপ্ত স্ত্রী ও পুরুষ-কীট এক জোড়া করিষা পক্ষ ও চক্ষুযুক্ত। অন্তদিকে সৈনিক ও 
শ্রমিক কীটের পক্ষ নাই: এবং দৃষ্টিশকিও এত ক্ষীণ যে, কাঁধ্যতঃ ইহাদিগকে অন্ধ বলিলেই 
চলে! অধিকন্ত ইহার! ক্লীব। সৈনিকের মস্তক দৃঢ়, খোলাযুক্ত (:107085) এবং নানা 
জাঁতিতে নান! প্রকার উপাষে আত্মরক্ষার উপযোগী । শ্রমিকের সাধারণ লক্ষণ একই রূপ) 
কিন্ত ইহাদের মন্তকের খোলা পাঁতলা এবং চেহাঁরাও কতকটা কীড়ার ন্তাঁ়। সৈনিকগণের 
অপেক্ষা ইহাদের চোয়াল দৃঢ়তর এবং ভারবহনে বিশেষ সমর্থ । 

শ্রমিকের স্থান সমাজের নিয়ন্তরে ৷ খাদ্য-সংগ্রহ, বাসা-নির্ম্মাণ, বিপদের সময় ডিত্বসনূহ, 
নিরাপদ স্থানে বহন ও রক্ষণ, সন্তান লালনপালন ও অন্তবিধ সমাঁজমঙ্গলসাঁধন শ্রমিকের 
কাৰ্য্য ৷. ইহাদের শরীরে নানারূপ বৈচিত্র্য দেখা বাষ। সাধারণতঃ ইহার! বাঁসগৃহের অভ্য- 
স্তরে থাকে ; ইহাদের বর্ণ গুত্রতর ! কোন বাঁসা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলে প্রথমতঃ ছইচারি জন 
শ্রমিক বাহির হয এবং দূংশনও করে ; কিন্তু শীত্রই ইহারা স্ত.পাত্যান্তরে চলিয়া যায় এবং ইহাদের 
স্থান সৈনিকগণ দ্বারা অধিকৃত হয়। 

উপনিবেশের মধ্যে সৈনিকের সংখ্যাই সমধিক । আকারে ছোট বড় উভয প্রকারেরই 
যোদ্ধকীট আছে; অনেক বাসাতে কিন্তু এক আকারেরই সৈনিক দৃষ্ট হয। উই পোবণর 
প্রধান শক্ত সাধারণ পিপীলিকা । যখন কোন পিপীলিকাদল বাসায় ছিদ্র দেখিতে পায়, 
তখনই তাহারা প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। মৈম্ভবাহিনী তৎক্ষণাৎ আসিষা তাঁহাদের ঢাল- 
সদৃশ বৃহৎ মন্তকসমূহ দ্বারা ছিদ্রপথ বন্ধ করে, আর সেই অব্দরে শ্রমিকদল নৃতন বেষ্টনী বা 
প্রাচীর প্রস্তুত করিতে.থাকে। সৈনিকের! নিজ 'নিজ মন্তকবিনিঃস্থত এক প্রকার আঠাবৎ 
তরল পদার্থ আক্রমপকারিগণের উপর নিক্ষেপ করে) উক্ত পদার্থ পিপীলিকাগণের গাঁষে জড়াইয়া 
গিয়া উহাদিগকে অনল্পবিস্তর পঙ্ক, করিয়া ফেলে। কোন -কোঁন জাতীয় উই পৌঁকাঁর 


৪৯৪ প্রকৃতি 
যোদ্ধাদূল ভীষণ -প্রকৃতির। বৃক্ষস্থিত বাঁসা- আক্রান্ত হইলে, উহাবা দলে দলৈ বাঁহির হইযা 
একত্রে এক সঙ্গে গাছের গায় মস্তক দ্বারা ঘা. মাঁরিতে থাকে ৷ তাঁহাতে নদীতটে জলোচ্ছাসের 
ন্তায় শব্দ উৎপাদিত হয়। শক্তদল উক্ত শব্দ শুনিয়া এবং আক্রমণোদ্যত প্রত্যেক সৈনিকেৰ 
মন্তকে উজ্দ্বল আঠাবিন্দু দেখিয়া ভষে পলায়ন করে। 


বিবাহ জি 


“, 


বৎসবের কোন কোন সময়, বিশেষতঃ বর্ষার শেষ ভাগ, পক্ষবিশিষ্ট পুং ও বীর মধ্যে 

বাসার বাহিবে আসিষা পবস্পরের সহিত মিলনম্ুখসন্ভোগের লালসা এত: প্রবল হুই্যা 

উঠে যে, তাহীবা বাঁকে ঝাঁকে বাহির হুইয়া পড়ে । উই পোকার উড়িবার দৃপ্ত অতি অন্তুত। 

সহস্র সতত স্ত্রী ও পুং-কীট যখন উদ্দাম বেগে: বাহির হইতে থাকে, তখন পর্যাপ্ত পরিমাণে 
আহারলাভের " আঁশাষ কীটভুক _ নানাগ্রকার পণুপঙ্গীর চারিদিক হইতে সমাগম হয়। ৬ 
উই পোকা বড় বেশী দুব উড়িতে পারে না। অনুকুল -বাঁতাস পাইলেও এক ক্রোশের অধিক 

পথ প্রায় ইহারা অতিক্রম করে না । বিবাহ উৎসবের কালে বহু কীট বিনষ্ট হইলেও উইয়ের 

পক্ষে ইহার উপকারিতা আছে । কারণ এতদ্বারা বণদক্কর উৎপাদিত হয় এবং কীটের বসতি- 

বিস্তার হইয়া -থাকে। পক্গছুইটি অত্যন্ল লমযের মধ্যেই খুলিযা পড়িযা যায ; পুং-কীট স্ত্রী 2 
কীটের অনুসরণ করে ও উহার উদ্দর-সংলগ্ন হইয়া যাষ। সম্মিলিত দম্পতীই ভবিষ্যতে রাজা- 
রাণী হইযা থাকে । কাঁটধুগণ নিজেরাই বাসা খুঁজিয়া লইতে সমর্থ হইলেও যখন এইযপ 
দম্পতী সৈনিক অথবা শ্রমিক দলের ইসা হয, তখন তাহারা ইহাদিগকে সঙ্গে করিয়া 
বাসায় লইয়া যাঁয়। টু 

- বাসায় দম্পতীর জন্ত নিদ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠ আছে। উহ! এরূপ স্থানে অবস্থিত যে সহজে 
কোন শক্র তথাষ প্রবেশ করিতে পারে না। অধিকাংশ স্থলে রাণীর কলেবর এত স্থল হইয়া 
পড়ে যে, সে আর প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইতে পারে না। অন্তান্ত স্থলে প্রকোষ্ঠ বড় 
হওয়ায় বাসা ভাঙ্গিতে গেলে রাণী এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে সরিষা যায। এরূপ অবস্থাৰ 
রাণীকে খুজিয়া বাঁহির করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার । ধীরে ধীরে বানা ভাঙ্গিলে রাজা ও রাণীকে 
একই অংশে পাঁওয়া সম্ভবপর । উই-বংশ নির্শুল করা যে কি কঠিন ব্যাপার তাহা এইমাত্র 
বলিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, রাণী এক দিনে আশী হাঁজার পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রসব করিতে »*. 
সমর্থ । সাধারণতঃ এক বাঁসাতে একটি জোড়ামাত্র রাজা-রাণী থাকে । কিন্তু এক একটি বড় 
বড় প্রকোষ্ঠে ৫৬ জোড়া রাজা-রাণীও দেখিতে পাঁওয়! যাঁয়। সেয়প স্থলে কলহ ও মারামারি 
হওয়| স্বাভাবিক এবং অঙ্গহানি হওয়াও বিচিত্র নয়। বস্তুতঃ এরূপ ঘটিয়াও থাকে; 
তখন বিকলাঙ্গ রাজা ও রাণীর স্থান সবলদেহ কীট দ্বারা পুরণ করা হয় এবং উহারা যথা 
সময়ে রাজারাণীর কার্য্য সম্পাদন করে। 


' 
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প্রকৃতি ৪৯৫ 


, সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বিবাহ-উৎসব উপলক্ষে বহু সংখ্যক স্ত্রীও পুং-কীট মরিয়া যায় 
কিনব অন্তান্ত প্রাণীর উদ্ররস্থ হয়। নতুবা উইযের বংশবৃদ্ধির,হাঁর ফেক্সপ, তাহাতে পৃথিবীর গ্রীফ- 
মণ্ডলে বসবাস অসম্ভব হইয়া পড়িত। পিপীলিকা দ্বারা উইপোঁকা-প্রসারের, অনেক পরিমাণে 
প্রতিরোধ হয়। ইহা সত্বেও কোন কোন স্থানে উইয়ের উপত্রবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে 
হয়। দীর্ঘ অনাবৃষ্টির পর সামান্ত বাঁরিপাঁত হইলে উই পোকা সতেজ ও চঞ্চল হইযা-উঠে। 
কিন্তু ইহাঁও ঠিক যে, উই দমন করার কার্্য প্রচুর বারিপাঁত ও জলসেচন যথেষ্ট: পরিয়াণে 
সহায়তা করে। মৃত্তিকায় পর্যাপ্ত পরিমাণ জল থাকিলে উই. আর সেখানে তিষ্টাইতে পারে 
ন!। রেড়ীর্‌খৈল্‌ও উইন্বারণের একটি প্রকৃষ্ট উপায়! ইহার স্বাদ ও গন্ধ উভয়ই উই 
পোকার সহ হয় না।-. ক্ষেত্রে জলসেচনের জলের সহিত রেড়ীর চূর্ণ খৈল মিশ্রিত করিয়! দিলে 
হই প্রকারে উপকার হয়! : প্রথমতঃ এতদ্বারা উই দূরীভূত হয় এবং দ্বিতীয়তঃ এই উৎকৃষ্ট 
সারে ফসল সতেজ,হুওয়ায় উহা পরে আর উই দ্বারা আক্রান্ত হয় না। উদ্চানের বৃক্ষ দিতে 
উইয়ের আক্রমণ নিবারণ করিতে হইলে গুদ্ধ, গলিত অথবা রুগ্ন ডালপালা: প্রভৃতি ছাঁটিয়া 
স্থানান্তরিত করা আবশ্যক । পরে গাছের গু'ড়িতে আলকাতরা দিলে আরও ভাল হয়। গাছ 
কাটিয়া লওয়ার পর তাঁহার গুঁড়ি ও মূল ইত্যাদি অথবা গু ডালপালা! প্রভৃতি বাগানে রাখিলে 
এ সমুদয় আশ্রষ করিয়াই উই পোকা প্রথমতঃ বাসা তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করে। সেইনস্ 
হয় উক্ত প্রকার দ্রব্য পোড়াইরা ফেলা কিনব! দুরে স্থানাস্তরিত করা প্রয়োজনীয় । অধিক দিন 
যে স্থলে উই বাস করিয়াছে, সেখান হইতে উহাদিগকে তাঁড়ান কঠিন। বানা ভাঙ্গিয়া দেওয়া 
এবং সমস্ত পোকা, বিশেষতঃ রাজারাণী, মারিয়া ফেল! অবন্ত প্রথম কার্য্য। কিন্ত উই আবার 
এত চতুর কীট যে, কোন জাতির বসা নির্মাণ কর! বংশগত লক্ষণ হইলেও দৃষ্টিগোচর হইবার 
ভয়ে কফিত ক্ষেন্লে তাহাঁরা-বাসাঁ নিৰ্ম্মাণ করে ন! ; মৃত্তিকার নিয়ে গহ্বর করিয়া বাস.করে। 
লেই জন্ত ক্ষেত্রের মধ্যে অথবা নিকটবর্তী কোন্‌ স্থানে বাসা আছে তাহা বিশেষ করিয়া! দেখিতে 
হইবে। Hl 3 | ৯১ 
- "সম্প্রতি মৃত্তিকার উপর - অথবা ভূনিয়স্থিত বাসা" ধ্বংশ করিবার' অন্ত ডিনামাইট্‌ ব্যবহৃত 
ইইতেছে। - উহা. বিস্ফোরক পদার্থ) প্রচণ্ড বেগে ফাটিয়া গিয়া.বাশা চূর্ণক্চুর্ণ করিয়া দুরে 
নিক্ষেপ করে। ক্যাল্সিয়ম্‌ সায়েনাইড' (Calcium ০yanide)" নামক. বিষাক্ত গাদার্থের 
ধুম প্রদান করিয়াও. চা-বাগানসমূহে” উই ধ্বংশ: করা..হইতেছে। উভয় -প্রণালীতেই বিশেষ 
ফল পাওয়া -গিয়াছে।'> কিন্ত সর্ধাপেক্গা অধিক: প্রয়োজনীয়-সতৃর্কতা ।- বাসা উড়াইয়া 
'দিয়া অথবা উহাতে ধুম, প্রধান করিয়া প্রায় সমস্ত 'কীটই মারিয়া ফেলিতে পারা যায়; তথাপি 
যদ্দি.২1৪টি স্ত্রী ও পুং-কীট. অতকিতে কোন স্থানে থাকিয়। যায়; তাহ! হইলে কালক্ৰমে আবার 
বাস! গঠিত হইবে এবং অত্যাচার আবার চলিতে থাকিবে। সেইজন্ত “বাস! নষ্ট করিবার 

৫ 
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পরও ক্ষেত্রে কোন স্থানে দুটো’ প্লোকা আছে কি না, তাহা তন্নভন্ন করিয়া দেখা 
আবণ্তক । 

গৃহ-নিক্ধীণে ব্যবহৃত কাঠি; আসবাব প্রভৃতি ও পুস্তক এবং কাগঞ্-পত্রাদি উইয়ের আক্রমণ 
হইতৈ রক্ষা ফরিরার জন্ত আজকাল যে নান! প্রকার পেটেন্ট দ্রাবণ, রং ইত্যাদি বাজারে 
চলিতেছে তৎসমুদ্য়ের উপাদানের মধ্যে আর্সেনিক অথবা সে'কো বিষই ভন্ততম'। হরিতাঁল 
সহযোগে প্রস্তুত পূর্বাকালের কগিজে হাতে-লেখা পু'থি-প্রভৃতি'বহুকাঁল যাবৎ উই দ্বারা অনাক্রাস্ত 
থাকিতে দেখা গিয়াছে । সেই হিসাবে বর্তমান সমযের কলে-তৈয়ারী কাগজের পরমায়ু 
নিতান্ত সাঁমান্ত। রেলের শ্লীপার ও ইমারৎপ্রস্থতের কাষ্ঠাদি কীটের আক্রমপসহ করিবার 
জন্য'তৎসমুদনে ক্রিয়োজোট (0£5০9০6) প্রভৃতির দ্রাবণ প্রয়োগ করা হয়।' এইরূপ ভাবে 
সংরক্ষিত কাষ্ঠ সাধারণ কাষ্ঠ অপেক্ষা অনেক অধিক দিন স্থায়ী। কতকগুলি কাঠ, যেমন' 
সেগুপ, নিজেই -উইয়ের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ। ফলতঃ, পৃথিবীর শ্রীন্ঘমণ্ডলে উই- 
পোকার স্তাষ ধ্বংশকারী কীট অতি কম। এতদ্দেশে ইহার জীবনবৃত্তান্ত ও প্রতিকারের উপায় 
দ্বন্ধে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক গবেষণা এখনও হয নাই। মেক্সপ বহক যে একান্ত বাঞ্ছনীয় 
ol নে স্বীকার করিবেন। AE 


~ 


ক - বন্দীক ও a 
৪. রীনত্যহরি ভট্টাচার্য্য | 
: এর হরি দেশে খুবই বিরল যথায় বন্দীকের অস্তিত্ব বা. নিদর্শন নাই। বদি ভিজ ব 
শুৎ স্তেতে মাটীতেই ইহার এয দেখা যায়, তথাপি শুক. ভুমিতে একেবারেই ইহা অন্ত এমন 
কথা বলা যাঁফ ন! ।. বন্মীকের নাম বন্ধ পুরাকাঁল হইতে সকলেরই নিকট পরিচিত। .ষে দিন 
খিচুড়ামণি মহাত্মা বান্সিকী বন্মীকাচ্ছাদিত অবস্থায় জ্ঞানসাধনায় রত হইলেন, সেইদিন, হইতে 
রল্সীকও যেন. সতযঙ্দের ফলে জগতে অক্ষয়ত্ব.ও অমরত্ব লাভে সমর্থ হইল। কিন্তু একথা 
অবপ্তই স্বীকাৰ্য্য যে, অতি অন্পসংখ্যক মায়নুু এই বন্ধীকের বিষয় জানিতে উৎসুক । অথচ 
কুদ্রাকাঁষ বন্দীকগুলার ক্ষমতা অমীম_কাঁজ, “করিবার শক্তি অসাঁমান্ত, গৃহ-রচনাকৌশল 
দেখিবার জিনিব, আত্মরক্ষা ও জীবনধারণের রপালী আমাদের শিৰিবাব বস্ত.। 

সাধারণতঃ বন্দীকম্তুপ পিপীলিকান্ডুপ বলিযাই অনেকের নিকট বিদ্িত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
‘বন্দীক ও পিপীলিকার মধ্যে সমুদ্র প্রমাণ . পার্থক্য ।- পিগীনিকার স্তুপরচনার শক্তি নাই। 
বন্দীকই. এরচনারাঁজ্যের এবচ্ছত্র সম্রাট । পিপীলিকা সুড়ঙ্গ. নিশ্মাণে- সিদ্ধন্ত, বন্দীকন্তুপ 
মধ্যে স্বক্কৃত সুড়ঙ্গ’ সাহায্যে গ্রবেশলাঁভ করিয়া বন্দীকশিগুসস্তানের বিনাশসাধনে বিশেষ 
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তৎপর। আুতরাং ভক্ষ্য ও ভক্ষকের মধ্যে যে প্রভেদ এদের মধ্যেও তাই। তবে যে উভয়কে 
একজাতিউদ্ভূত বলিয়া প্রতীতি হয়, তাঁহার কারণ, এদের মধ্যে অনেক সাঘৃন্ত আছে; ; আকৃতি 
প্রকৃতি, আকার প্রকার উভয়ের প্রায় এক রকমেরই। তদুপরি সামাজিক নিয়মকানুনও 
অনেকটা সমতুল্য । সুতরাং এক সমাজের অন্তর্ভু ক্ত বলিয়া মনে হওয়া কিছুই বিচিত্র নয় । 

বন্মীকম্তূপের কথা বলিতে গেলেই সর্বাগ্রে স্ুপবামীদের বিষয়ই বলিতে হয । বড় বড়: 
বৈজ্ঞানিকের! প্রধানিতঃ এদের- (১) পক্ষশীলী ও (২) পক্ষবিহীন এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া 
থাকেন। নাম হইতে যেমন বুঝিতে পার! যাঁষ_পক্ষশালিগণ উড়িতে সমর্থ হওয়ায় উড়িবার 
কাজেই ব্রতী হইবে, আর যাঁরা পক্ষহীন সাধারণতঃ গৃহস্থালীর কাজেই তারা নিযুক্ত থাকিবে। 
বাস্তবিকও তাই। পক্ষবিশিষ্ট বন্মীক বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ডীন হইতে প্রয্নাসী হইয়া ক্ষুদ্র 
পক্ষধুগল বিস্তার -করিয়! শূন্যমার্গে উড়িতে যাঁয়, 'আব বিহ্গমাির আহার্যযরূপে পরিণত হইয়া 
পড়ে। একটা বিশেষত্ব এই যে একবারের বেশী এরা উড়িতে সমর্থ নব । একবার উড়িবাঁর 
পর মাপনাআপনি পক্ষ খসিয! যাইলে ভূমিতলে পতিত হইয়া টিকৃটিকি, গিরগিটি, শৃগালা দিব. 
ভঙ্গ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। জীবনসমরের এই সন্ধিক্ষণে যে কটা বন্দীক জয়যুক্ত হইয়া কোনয়পে 
আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয, তাহারা একমাত্র পুত্রজননকার্ধ্যে ব্রতী হইয়া জীবন কাঁটাইতে 
থাকে, এবং রাজারাণী আখ্যা লাভ করিয়া নিজ সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসে। 'এই 
সময়ে স্ত্রীবন্মীক এত বেশী ডিম্ব প্রসব করে যে, তাঁর সংখ্যা গণনা কর! একেবারেই 'অসম্ভব। 
এদের এমন ক্ষমত! থাকে না যে, নিজ নিজ শক্তিবলে উদরান্নের সংস্থান করে। স্ব স্ব পুত্রের! 
জনকজননীর আহাধ্য ও বাসস্থান যোগাড় করিয়া দেয়। দশ বৎসর পর্যন্ত এদের জীবিত 
থাকিতে দেখা গিয়াছে। ভিম্বপ্রসবে রত থাকিষা শ্ত্রীববন্দীক এত স্ফীত হয় যে চল্‌চ্ছক্তি 
একেবারেই তিরোহিত হুইয়! যাঁয়। একক্নপ বন্দী অবস্থাতেই তখন এদের জীবন অতিবাহিত 
হয়! এদের সম্তানসন্ততিগণ প্রধানতঃ হই শ্রেণীতে বিভক্ত £(১) কৰ্ম্মী বা শ্রমজীবী ও' (২) 
সৈনিক। সুতরাং সর্ধসাঁকল্যে বন্দীককে তিন শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ কর! যাইতে পারে ;্কম্মী, 
সৈনিক এবং জনক ও জননী । এদের প্রত্যেকেরই কাঁধ্য এত বিভিন্ন যে একের কার্য -অন্যে 
করিতে অসমর্থ । প্রত্যেকের দেহ এক্সপভাঁবে গঠিত ও বর্ধিত যে একের কার্ধ্য অন্যের মসাঁধ্য। 
যদিও এই : প্রক্কতিনিয়মকেই তাঁহারা মাঁণ! পাতিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে, তথাপি 
ইহাঁও মুক্তকণ্ডে স্বীকার করিতে হইবে যে শৃঙ্খলাই এদের জীবনের আভরণ। এর! একপ সুন্দর ও 
নিখুঁতভাবে শ্ব স্ব নির্দিষ্ট কার্ধ্য সম্পাঁদনে মন দেব যে, তাহা প্রকৃতই দেখিবার জিনিষ। যেয়্প 
মনোষোগ, দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা, তৎপরতা ও নিপুণতার সহিত এরা কার্ধ্যে অগ্রসর হয় তাহার 
শতমুখে প্রশংসা না করিয়া থাকা যাঁয় না। আন্ত, বিষাদ, অধৈরধ্য, অবনাদ এদের মনে স্থান 
পায় না, কিংবা কার্যে বাঁধ! দিতে পারে না। 

প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে শ্রমজীবী-সম্্রদায়ই সমাজের অধিকাংশ ও, প্রধান প্রধান 
কা্যগুলি করিয! থাকে । যেভ্তুপরাশি দেখিয়া বন্দীকের উপর জনসাধারণের চিত্ত "মাক 
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হয়,. যে. স্তূপের. বিচিত্র কারুকার্য ও. শিল্পকলা দেখিষা . জনিত “ বৈজ্ঞনিরের, পাণ 
আনন্দে মতিয়া - উঠে, : পরিদর্শকের চিত্ত -বিশ্ময়ে অভিভূত হয়, _বন্মীকের'-কীর্তিস্ম্তের সেই 
বিজ্লয়কেতন এই শ্রপ্রনীবী, সম্প্রদায়েরই হ্হিষ্,৯-তাদেরই দৈহিক ও মানুসিক,শভির বা বিকাশ. 
এদের, দায়িত্বজ্ঞান অষ্টুত' রকমের ।- আদর্শ .মন্থষ্যসমাজেও' এক্সপ পরিলক্ষিত হয “কি না 
সন্দেহ; জনকন্বননীর অন্সংস্থান, ভিন্ববহন,' সর্বোপরি: ঝুপনির্্ীণ' এই কয়টাই- এদের 
প্রধান-কার্য্য। কিন্তকি.বিচিন্র! কাঁধ্য“করিবাঁর সময় এদের মধ্যে কোন-অধ্যক্ষ বা পরিদর্শক 
থাকে না; সকলেই স্বাধীন। জগতে এমন কোন- সমান্ধ -বা কার্য চোখে পড়ে না যার 
একজন- কর্তা নাই। ..কর্তাহীন কাৰ্য্য সুচারুর্লপে সম্পন্ন হইতে পারে, ইহা আমাদের ধারণাঁতেই 
আসে না। যেখানেই হুকুমদাতা নাই, পরিদর্শক নাই, উৎসাহদীতার অভাব, সেইখানেই 
কাঁধ্যধ্ংশ বা কার্ধ্যনাশ। কিন্ত -আশ্চর্য্যের বিষ বন্মীক-শ্রমজীবীদের মধ্যে এই নিয়মের সম্পূর্ণ 
ব্যতিক্রম ।: তাহাদের দায়িত্জ্ঞান.এত প্রখর, কর্মম্ৃহ। এত সজাগ, সভ্ঘবদ্ধ হইয়া কাঁ্য করিবার 
শক্তি এত প্রবল যে উপরে হুকুম চালাইবার লোকের প্রয়োজন হয় না।: অস্ভুত ভাবে উহারা 
কাধ্য সুস্ম্পর করিয়! থাকে, অথচ যন্ত্রপাতি যৎদামান্ত । সম্ষলের মধ্যে চোয়াল ও লালা,_-এরই 
সাহাঁয্যে বব, ক্জিই “অতি সুশৃথ্খলে সমাধা হইয়া যাঁয়। সংখ্যার আধিক্য হেতু কার্ষ্যের বিশেষ 
স্থুরিধাও- ঘটিয়া থাকে । এই দুই শ্রেণী ভিন্ন আর এক সম্প্রদায় আছে যারা সৈনিক আখ্যায় 
পরিচিত।. যদিও শ্রমজীবী সম্প্রদায় অপেক্ষা উহার! সংখ্যা অন্ন, তথাপি শক্তি ও সামর্থ্য, 
কৌশল ও নিপুণতায় কোন অংশে নান নহে। এরা শক্রু আক্রমণের সময় চোয়াল ব্যবহার 
করে এবং মন্তকের শক্ত চামড়ার সাহায্যে আত্মরক্ষা করিষ! যাঁধ। সময সময় এমনও দেখা যায় 
যে, দ্লৱন্ধ হইষা বড় বড় বৃশ্চিকের সংহারও করিষ! থাকে । চোয়াল-ছুঃটা প্রায় ডাক্তারি যন্ত্র 
ফৃর্সেপের ন্তায় ছুঁচাল ও ধারাল। 'এই তো গেল তাদের নিজের কথ]। 

, এইবার তাহাদের” হর্ম্যরাজির বিষয় কিছু বিবৃত. করিব। -বন্সীকম্তপ' একাধিক 
আকাবের - দেখা যাঁষ। কোনটী - বর্ত,লাকার, কোনটা লক্বাককৃতি, কোনটা ছত্র- 
রা স্তন্তনদী'। -তুবে একই -দ্বেশে একই সমযে এক্সপ সকল রকম জ্ঞুপের একত্র 
সমাবেশ বড়--দেখিতে পাওয়া যায় -ন1।.. স্থানবিশেষে এর উৎপত্তির 'তারতম্য - হইয়া 
থাকেন একশ্রেণীর ভু দেখিতে পাওয়া যায়, যাহ! আর্দ্র“ মৃত্তিকায় বা নরম স্থানে ভিন্ন অন্ত 
কোথাও জন্মায় ন! । আবার অন্ভ,এককপ স্তুপ আছে; গৃবমেই যার উৎপত্তি। ভারতবর্ষে যে.সৃকল 
সপ চোখে পড়ে তাহারাসমন্তই আর্ত মৃত্তিকায় উদ্ভৃত। আবার আফ্রিকা বা অষ্ট্রেলিয়া গ্রদেশেও 
স্তুপ দেখিতে ধাওয়া মায়, তবে-এতছুভয়ের, আন্কৃতি বা গঠনের, পার্থক্য এই যেকোনটাই 
এর রকমের নহে। আফ্রিকা দেশের শুপ ছত্রাকৃতি, 'আর ভারতের স্তূপ প্রায়ই:গোলাকা্‌র 
বা মোচাক্কৃতি। আবার _ স্তুপমাত্রই যে বিচিত্র! কাঁকুকার্ধ/শোভিত .তাহাও হে।, '-এম্ন 
- এক জাতীয় স্তুপ আছে যাহাকে মৃত্তিকাপিও, বাঁ-.মাটার:গাদা, বলা, যাইতে পারে. তার 
ভিতর রাঁহির ছুই সমান; ছুইই শক্ত ও কঠিন। স্থানে স্থানে শুদ্র-ক্ষু্র জড়. দেখ! 'যাঁয় বটে, 
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কিন্ত'তাহা সংখ্যায় অভি:অল্প এবং বিশলেষ্‌-.কঠিন মৃত্তিকায় প্রস্তুত। আন্দামান প্রভৃতি দ্বীপে 
এরূপ স্তূপ. যথেষ্ট দেখিতে,পাঁওয়া যায় ; ভারতের সুপ কিন্তুসকপর্ণ অন্ত রকমের! এর 
উৎপত্তি, আকা ব.প্রকার-ঠনপ্রধূ।লী,. সমস্ত; বিচিত্র ;--কারুকার্য্য, শিল্পকলা, উচ্চত| সমস্তই 
লক্ষ্য করিবার: এদের-মালিকও আবার বিভিন্ন রকমের রৈডামাপি বন্দীক (Odontotermes 
redemmani)গোলাকার সত পের স্থষ্ট কর্তা ৪. ওবেসাস্‌ বন্দীক 60. ০৮৩স:৪)মৌচাকৃতি স্তুপের 
নিশ্মাতা। -গোলাকার' ভ্তূপের উচ্চতা ছয়- ফিটের বেশী-_বহিষ্ধীত্র-খসখসে, অতি কঠিন 
ও চাঁলু--স্থানে' স্থানে পক্ষশালী স্তুপবাসিদের বহির্ণমনের- জন্য : ছিউসঘলিত-_ভূপমধ্য 
পরম্পরসংযুক্ত, একাধিক -প্রকোষ্ঠশোভিত | গৃহ- হইতে- গৃহাস্তরে যাইবার অন্ত: প্রত্যেক 
গৃহই -দ্বারসমন্থিত। - গৃহগাজ মণ ও- চক্চকে। এই 'গৃহাবলীর সন্মুথেই প্রশস্ত প্রাঙগপ। 
স্তপের নিয়ভাগে এক পার্শ্বে গুঘবিশিষ্ট নাতিদীর্ঘ, নাতিপ্রশত্ত এক গ্রকোষ্ঠ। : এর 
চতুর্দিকের দেওয়ালেই যাঁভাষাঁতের পথ আছে। এইটাই রাঁজপ্রাসাদ। এই প্রাসাদে 
রাজ। ও রাণী বন্দী অবস্থায় অবস্থান করেন। অপরাপর পথগুলি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের অন্ত সৃষ্ট । 
রাঁজদরবারে গমন করিতে, ডিম্বাদি বহন করিয়া আনিতে, প্রাসাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে 
এই পথগুলির বিশেষ গ্রয়োজন। কিন্তু স্তূপ্রে অধিকাংশ স্থানই :আবাদের . জন্ত ব্যবহৃত 
হয়। কোথাও বাগান, কোথাঁও গৃহনির্ীশৌপযোগী ৃত্তিকরোশি, কোথাও থান্তারি সঞ্চিত 
অবস্থায় দেখা যায় । বহির্দেশ হইতে ভ্তুপের উপরিচ্াগে যে সকল ছিদ্র দেখা যায় সেইগুলির 
সব কয়টাই মাত্র বাহিরে আনিবার পথ, ভিতরে যাইবার জন্ত নহে। . পক্ষশালী '.বন্দীক 
ছিদ্রপথে বাহিরে আসিবার-.পরই: ছিদ্রগুলি বন্ধ হইয়া! যায় অনেকেই অনুমান করেন যে, 
ঘিত্রগুলি -স্বীসপ্রশ্থাস গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু একটু-নিবিষ্ট হইয়া, নিরীক্ষণ করিলে 
প্রতীয়মান হইবে যে প্রকৃত পক্ষে তাহ! নহে; দৈবক্রমেই ছিন্রগুলি উৎপন্ন হইয়াছে, আর 
এ ছিদ্রগুলিতে বন্গীকের লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই অধিক) কাঁবণ পিপীলিকা. ইত্যাদি হি প্রাণী 
এইরূপ ছিদ্রপথেই স্তপে প্রবেশলাভ করিয়া বন্দীকবিনাশ করিয়া থাকে। 

" স্তপগঠনপ্রণালীও অতি অুন্দর। প্রথমতঃ ছোট ছোট -কয়েকটা স্তুপ রচনা কিন! 
পরিশেষে পরস্পরের সংযোগ করিয়! দেওয়া হয়। তখন ছোট ছোট পের সমষ্টি এক 
বৃহদাকার-জ্ুপের রূপ ধারণ করিয়া জগচ্চের নিকট চমকপ্রদ হইযা উঠ্ে। সাধারণতঃ 
বর্ষ৷ খতুই ভ্ত.পরচনার প্রক্ষ্ট সময । এই সমযেই ওবেনাস্‌ জাতীয়, বন্দীক অসংখ্য জন্মায় 
আর দলবদ্ধ হইয়া-ন্ড.পনিশ্মীণে ব্রতী হয়। রাত্রিতেই বন্মীক খৃহনির্ম্মাণকার্য্য করিয়া থাকে 
এবং স্বর্য্যোদয়বের সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ করিয়া, দেয়। ভ্তুপোৎপত্তির প্রথম নিদর্শন আগ্নেযগিরির 
সুখবিবরের-্ায় একটা, ছিদ্র। এই ছিদ্রের চতুর্দিকে প্রাকাঁর. উত্তোলিত হয। . দলে দলে 
বন্দীক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্তিকাপিগ্ড বহন করিয়া আনিয়া যথাস্থানে একটার পর .একটা স্থাপন 
করে ও লালা সাহাযো পরিক্ধার:মস্থণ করিয়া তুলে । উচু হইতে হইতে ক্রমশঃ ইহা মোচাক্কতি 
ধারণ করে'। তখন ছাদ যোজনা করিযা দেওয়া হয়। নির্মীণের সম প্রাচীর--পাঁত্‌লা ও 
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ছিত্রবহুল,' থাকে। সুতরাং বহির্দেশ হইতে শক্ত প্রভৃতির আগমন খুবই সহজসাধ্য ৷ সেইজন্ত 
সৈনিকের! প্রতিছিদ্রেব বিববসুখে সশস্ত্র উপস্থিত থাকিয়া শক্র আগমন লক্ষ্য করে এবং সমাগত. 
শত্রুর সহিত সাধ্যমত বুস্ধ করিঘা উহাকে তাড়াইয়| দেয়। সৈনিক বন্দীক জন্মান্ধ, তথাপি 
কিন্তু যুদ্ধ-বিদ্যায় সুনিপুণ! বাঁতাসের- গতি, তাঁপ বা শৈত্যের পরিমাণ বুঝিয়া এর! শত্রুর 
আগমন জানিতে পারে। তখন বিপুল বিক্রমে শক্রর প্রতি ধাবিত হয়। যুদ্ধের সময কোঁন 
প্রাকার- ভািয়া যাইলে সৈনিকের! যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত ন! হইয়া অবিরাম যুদ্ধ করিয়া যায়, 
আব শ্রমজীবীগণ সময় বুঝিয়৷ তখনই তখনই ভন স্থান পূর্বাসঞ্চিত মৃত্তিকা সাহায্যে গাঁথিযা 
তুলে। এইয়প যখন কোন গৃছের সংস্কার প্রয়োজন হয়, তখন পুরাতন প্রাচীর ভগ্ন করিযা 
ফেলিষা নৃতনেব নির্মাণ করে। এসমযে দেওয়াল প্রপম হইতেই পুক ও হিরধীন ভাবেই 
গঠিত হয। . 
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-কথা অনেকেই বোধ হয় জানেন যে, আমাদের চারিদিকে এই যে বায়ুমণ্ডল তাহার প্রায 
চারি ভাগ নাইট্রোজেন ও এক ভাগ অক্সিজেন গ্যাস। একথাও বোঁধ হয় অনেকে 
জানেন যে, আমরা নাসিকা দ্বারা অক্সিজেন গ্যান শনীরযন্ত্রের ভিতর টানিযা লই এবং ইহাই 
আমাদের জীবনী-শক্তির মূল প্রক্রিয়া। অক্সিজেনশূন্ত কোন জাযগাঁয কোন জীবকে রাখিলে 
উহা শীসই হাপাইতে থাকে এবং বেশী ক্ষণ রাখিলে মারা পড়ে। খুব দুর্কল রোগী যদি 
অক্সিজেন টানিষা লইবার ক্ষমতা হারায়, তবে ডাক্তারের! কৃত্রিম উপায়ে অক্সিজেন গ্যাস দেহের 
ভিতরে ঢুকাইবার ব্যবস্থা করেন। কাজেই প্রাকৃতিক জগতে অক্সিজেন যে. আমাদের 
অত্যন্ত দরকারে লাগে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এখন এই প্রশ্ন স্বভাবতাঃই 
আসিতে পারে, বায়ুমণ্ডল ষে প্রায় চারি ভাগ নাইট্রোজেন গ্যাস দ্বার গঠিত-_-এই বিপু 
পরিমাণ নাইট্রোজেনের উপকারিতা কি? 

» রাসায়নিক: পণ্ডিতগণ দেখিয়াছেন যে, নাইট্রোজেন নিজে নিক্তিয় পদার্থ, অর্থাৎ সাধারণ 
অবস্থায় কোনয়প রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে প্রায যোগ দেখ না। কাজেই বায়ুমগ্ুলে এই জড়- 
পদার্থের বৃহৎ সম্ভারের উদ্দেপ্ত কি, আমাদের মনে সহজেই এই কথ। লইযা আন্দোলন 
উঠিতে পারে। প্রথমে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাহ; একটা! উদাহরণ দিলেই বেশ বুঝ 
যাইবে। ধরা যাক্‌ যে, একটা খড়ের গোলাষ আগুন লাগিয়াছে। আমরা সচরাচর যাহা দেখিতে 
পাই, আগুন অতি 'অল্প সময়ের মধ্যেই একটা খড়ের গোলা! -ভম্মীভূত করিতে পারেনা, পুড়িতে 
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কিছু সময়' লাগে; কাজেই শীস্র দমকল আসিয়া কিন্বা লোকজন নিজেদের চেষ্টায় আগুন 
নিবাইতে পারে ; অন্ততঃ আগুন নিবাইবাঁর একটা মোটামুটী অবসর থাকে। কিন্তু এখন 
অঙ্ুমান করা -যাঁক্‌ যে, বাযুমণ্ডলে নাইট্রোজেন নাই ; কেবল অক্লিজেনের মধ্যে আমরা! ডূবিয়া 
আছি। এ অবস্থাধ কি হইতে পাঁরে, বাড়ীতে একটা ছোটখাট পরীক্ষা করিয়া সকলেই তাহ 
বুঝিতে পাঁরেন। এক. বোতল অক্লিজেন গ্যাসের মধ্যে যদি একটি জলন্ত খড় ফেলিয়া দেও, 
যায়, খড়টা উচ্দ্বলভাবে অলিয়। কষেক মুহূর্ত মধ্যেই একেবারে ছাই হইয়া পড়ে। কিন্ত 
সাধারণ বাঁতাঁসে যদি আমরা 'একগাঁছি খড় জালাই, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, 
খড়টা পুড়িতে বেশ একটু সময় লাগে এবং নাড়াচাড়া দিলে অনেক সময় খড়টী সম্পূর্ণরূপে 
পুড়িবার আগেই নিবিয়া যায়। “ইহা হইতে আমরা সহজেই, বুঝিতে পারি যে, বায়ুমণ্ডল যদি 
কেবল অক্সিজেন দ্বারা গঠিত হইত, তবে অগ্নি খুব সামান্ত সময়ের মধ্যেই সমস্ত ভস্মীভূত 
করিয়া ফেলিত ; নিবিবার বা নিবাইয়া ফেলিবার অবকাশ দিত না। 

৮ এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা আছে। অনেক বৈজ্ঞানিকের মত-_যদি আমর! কেবল 
অক্সিজেনের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতাম, তবে আমাদের জীবনীশক্তির প্রক্রিয়া এত ক্রুত 
+ হইতে শ্রী্ই উহা শেষ হইয়া আসিত। একেই মানব-জীবন স্বল্প, গড়ে মাত্র চল্লিশ 
বদর; এক্ষেত্রে অক্সিজেনপূর্ণ বালে বাস করিতে কেহই বোধ হয় ছা স্বীকৃত 
হইবেন'না ৷ ' - 
' বায়ুমণ্ডল নাইট্রোজেন-শন্ত হইলে কেন যে এইয়প ঘটন! ঘটিতে পারে, তাহা বুঝা খুব 
বেশী শক্ত নয়। নাইট্রোজেন এক নিষ্রিয় পদার্থ, এ'কথা পূর্কাই বলা হইয়াছে। কিন্তু অক্পিজেন 
খুব বেশী শক্তিশালী পদার্থ; কাজেই অল্প পরিমাণ অক্সিজেনের সহিত অধিক পরিমাপ ' 
+ নাইট্রোজেন মির্ভিত' থাকিলে; আমরা বেশ সহজেই বুঝিতে পারি যে, অক্সিজেনের ক্ষমতা 
অনেকটা কমিয়া আসে।, অক্সিজেনই দাহনকার্য্য ও প্রাণীর জীবনী-শক্তির প্রধান সহায়; ' 
কাজেই নাইট্রোজেন-সংযুক্ত বাঁফুমণ্ডলে এই সকল প্রক্রিয়ার তীব্রতা যে খুব কমিয়া আসিবে 
তাহা বলাই বাছল্য। ' অতএব ইহাই এখন দীড়াইল যে, বায়ুমণ্ডলে এই বিপুল 
পরিমাণ নাইট্রোজেন না থাকিলে আমার্দের পৃথিবীতে বাস করাই একরূপ অসম্ভব হইযা 
উঠিত'। প্রক্কৃতিদেবীর বিচিত্র বিধানে নাইট্রোজেনের মত নিজ্তিন পদাৰ্থও অন্যবহাৰযয হই 
পৃথিবীতে পড়িয়া নাই। 
২ মৌলিক অবস্থায় নাইট্রোজেনের রাসায়নিক শক্তি বিশেষ নাই) কিন্ত যৌগিক অবস্থায় 
উহা! বিশেষ শক্তিশালী ।. প্রায় ২: ভাগ নাইট্রোজেন-যুক্ত প্রোটিন্‌ নামক পদার্থ, প্রাণী ও 
ৰ উদ্ভিন-জীবনের একটা প্রধান অঙ্গ স্বয়প ৷ এই প্রোটিন লইয়া বিশদভাবে বৈজ্ঞানিক আলোচনা 
করা ঈদৃশ কষুত্র গ্রবদ্ধের' পক্ষে অনাবন্তক | তবে এই প্রসঙ্গে বল! ভাল যে, আমীদের শরীর- 
বৃদ্ধির জন্ নাইট্রোজেন-যুক্ত কতকগুলি জিনিষ অত্যন্ত দরকারী । আমরা যে শাকসুজী খাই 
তাহা হইতে প্রয়োজনমত নাইট্রোজেন 'আমাঁদের দেহমধ্যে প্রবেশ করে এবং পরে' উহার 


1৮ 


৫০২ প্রকৃতি 


অতিরিক্ত ও অব্যবহ্া্ভাগ দেহ.হইতে.বাহির হইয়া যায়. বলা বাহুল্য, এই. সকল, খপুণা- 
পরিত্যক্ত, নাইট্রোজেন-কুক্র খৌঁসিক পদার্থ উদ্ভিদের! তাহাদের জীবনী-শক্তির জন্ত খান হিসাবে 
আবার যা হইতে টানিযা লয়, ₹ ০. ও 

.. পর _নাইট্রোজেনের ্রান্কতিক উপকারিতা সেই বলা. হাহ? মুর তাহার 
অন্ান্ত পার্থিব গ্রয়োজনীষত! সন্ধে কিছু. বলা যাক. জমির সার, রূপে, অনেক রুকম্‌ 
রাসায়নিক হয পরস্ততের, ভূত, বিশেষতঃ যদধবিগহের বার. প্রভৃতি আয় পুদার্থ পরস্ততকরণে 
য্বুক্ষারত্বাবক (নাটক. এসিড), ক্ষারিণ্বাষ্দু .( (এমোনিয়া.), মোরা. প্রভৃতি দ্রব্য প্রচুর 
পরিমাণে বাত হইয়া থাকে । দক্ষিণ আমেরিকার চিলি নামক .প্েদেশে সৌরার খে পরকাও 
প্রাকৃতিক . সুপ. আছে, তাহাই এ যাবৎ প্রায় সমস্ত পৃথিবীতে নাইট্রোজেন-যুক্ত পদাৰ্থ 
যোগাইয়া . আসিয়াছে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভের্গারা হিসাব -.করিয়া দেখিয়াছেন. যে, চিলি 
প্রদেশের সোঁরা প্রতিবৎ্সর যে বিপুল পরিমাণে খরচ হইতেছে তাহাতে শীসবই সেখানকার 
সৌরা ফুরাইয়া যাইবে। বিগত যুদ্ধের সময় জার্মানী এই সৌরার অভাব বুবিয়াছিল; 
কারণ তখন, আমেরিকা হইতে জান্ীণীতে মোরা আমদানী বন্ধ হইয়া যাঁয়। কাজেই 
জারীর গোলাগুলির বারুদ প্রভৃতি. যুদ্ধের সরঞ্জায় যোগাইবার বিশেষ অসুবিধা হয়। 
জামির রাসায়নিক পত্ডিতগণ. তখন বায়ুম্ডন হইতে, কিয়পে সুরিধামত নাইট্রোজেন: 
যুক্ত পদার্থ প্রস্তুত করা যায়, এইরূপ একটা কার্য্যকরী উপায় বাহির করিবার জন্ত মাথা 
ঘামাইতে লাগিলেন! . অব্স্থ যুদ্ধের বহুপূর্ব হইতেই অনেকে এই চেষ্টা করিতেছিলেন। 
বাৰ্কন্্যাও, হবার প্রমুখ, মুনীধীগণ এ বিষয়ে অনেকটা! সফলকা মও হ্ইয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের 
সময়েই এই. প্রচেষ্টা খুব বেশী সাফন্যলাভ ক্রিয়াছিল এবং আজকাবকার দিবে যবক্ষার্দ্রাবক, 
ক্ষারিণবাণ্প প্রভৃতি নাইট্রোজেন-যুক্ত প্রয়োজনীয় প্দাৰ্থ প্রচুর পরিমাণে বায়ুমগলের 
নাইট্রোজেন হইতে সংশ্লেষণ দ্বার! প্ৰস্তত হইতেছে। .. 

- বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে আমাদের বিশেফ্্াবে-কারে লাগাইবার জন্ত-ফে সকল উপায় 
এ যাবৎ উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহ! জান্বার আগে আমাদের একটা. বিষয় বুবিতে হইরে। কোন 
একটা রিগেষ দরকারী জিনিষ প্রচুর পরিয়ে, উৎপয়. করিতে হলে, জিনিষটা যাহাতে যতরূর 
সম্ভব সস্তায় তৈয়ারী হয় সে'টাও:দেখা উচিত।. গর হইতে নাইট্রোজেন -সংগ্রহ রুরিতে 
অব্য কোন দাম লাগে না) বায়ুমণ্ডলে বিনা খরচায় অক্সিজেনও যথেষ্ট পাওয়া যায়: কাঁজেই 
এই দুইয়ের সংশ্লেষণ ছারা, কোঁন- সুবিধামত জিনিয প্রস্তুত করা যায়.কি. নো মি 
প্রথমে তাহারই অসুসন্ধান.করিতে থাকেন. - 4 
১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ুক্স্‌ সাহেব প্রথমে ENA লে 
উজ্জল বৈছ্যুতিক বৃত্বাংশের খুব. বেশী: উত্তাপের মধ্য দিয়া চালনা কর! মায় তবে উভয়ের 
সংক্লেষণে আদগ্ধমরুত ( নাইট্,ক্‌ অক্লাইড) ) প্রস্তুত হয। এই আদপ্ধমরুত হইতে সুবিধামত 
অনেক দরকারী নাইট্রোজেন:যুক্ত জিনিষ তৈয়ারী, হইতে -পারে। ইহার পরে র্যালে, 
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.ম্যাক্ডুগাল ও হাউল্স্‌ বার্কল্যাণ্ড ও আইড্‌ পলিং, 'সন্হেয়ার নি পঙ্ডিতেরা, ুক্সের 
উদ্ভাবিত এই উপাঁষের প্রভূত উন্নতিনা়ন করিয়াছেন) . 

যেসকল দ্রব্যের সহিত মিলিত হইয়! নাইট্রোজেন যৌগিক. পার্থ জারী করিতে টা 
তাহাদের মধ্যে অক্সিজেনের পর হাইড্রোজেনের দাম কম. ১৯১০ খৃষ্টাব্দে, হেবাঁর দেখা ইয়াছেন 
যে, যদি তিন ভাগ হাইড্রোজেন ও এক ভাগ নাইট্রোজেন খুব বেশী চাপে বৈদ্যুতিক শ্ছুলিঙ্গের 
মধ্য দিয়া চালনা করা যায, তবে উভয়ের সংশ্লেষণে ক্ষারিণবাস্প উৎপন্ন, হয়। সম্প্রতি স্বন।মধন্ত 
রুড, ক্ষারিণবাঁন্প তৈষারী করিবার এই উপায়ের প্রচুর উন্নতিসাধন করিয়াছেন । 

অস্মিজেন ও হাইড্রোজেনের পরই অঙ্গারক (কার্কন্‌ ) সর্বাপেক্ষা কম দামী জিনিষ। কাজেই 
নাইট্রোজেনের সহিত অঙ্গারকের সুবিধামত সংশ্লেষণ সম্ভব কি না, তাঁহ! লইয়! বিস্তর চেষ্ট| 
হইয়াছে ও হইতেছে। বার্থেলো, হোঁয়ারম্যান্‌, বুন্সেন্‌, প্লেফেঘার গ্রস্থতি রাসায়নিক 
পণ্ডিতের নাম. এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য; তাহারা এই বিষয়ে অনেকটা. সফলকামও 
হইয়াছেন। 

এখন মোটামুট কথাটা দীড়াইল এই পূর্বে যে আশঙ্কা হইয়াছিল চিলিব সোবা 
ফুরাইয়া গেলে বৈজ্ঞানিক জগতে হাহাকার উঠিবে, সে ভয় এখন একেবারে না হউক অন্ততঃ 
অনেকটা দূর হইযাঁছে। অবশ্য একেবারে সেই আশঙ্কা দূর করিতে হইলে বায়ুমণ্ডলের 
নাইট্রোজেনকে কাজে লাগাইবার যে সকল উপায় উদ্ভাবিত হইযাছে, তাহার আরও উন্নতি- 
সাধন আবশ্যক । তবে এ'রপ আশা করা খুবই সঙ্গত যে, জ্ঞানপিপাস্থ টিজালিবেরা কিছ 
এই সমন্তার সন্তোষজনক সমাধান করিতে পারিবেন * | 


সর্ষপ-পরিচয় 
রা 
৷ "১ “ক্রুসি্যারীর (0:59195) অন্তর্গত সর্মপবংশ ' : 
"ভারতীয় সরিষাঃ ' ' "_' ব্ৰামিকা জান্সী (Brassica junces) 


' পরিভাষা £ ক্ানাভ়া--শাসিভ, ভামিল্ন-কারগ্ড, সংস্কত--সৰ্যপ, জাতী 
ছুন্দভ, ভিন্দ্দী--দরসে1। 

৮৬ ১_ ছোট গাছ; দেহের ক্ষত স্থান হইতে ছুদ্ধের মত কোনরূপ পদার্থ 

'বাহির হয় না' কাঁটা-কাঁটা, উপগঞ্59০10বিহীন পত্র । পত্রদল চারিটি, গং 


| * খেয়ালী সঙ্গে পঠিত 
ড' 
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চারিটি। পরাগকেশর ছয়টি,_চারিটি পরিপুষ্ট, আর বাহিরের দুইটি অপুষ্ট "ও. খর্কাকায় ৷ 
পুষ্পদল হলুদ বর্ণের, এবং চারিটি পত্রদলের উপর. কোণীকুণি (০৮০55৮5৪ ) ভাবে বিস্তন্ত । 
‘ফল একপ্রকার উর্দ্ধসিম (51i04)। ফলের ভত্যন্তরটি দুই কক্ষে বিভক্ত ; এই কক্ষঘয়ের 
'মধ্যস্তিত পরদার ছুই দিকে, বীজগুলি ঝুলিযা থাকে৷ বীজপন্ জ্রশবৃক্ষের গাত্রে উপ্টান 
থাকে; হি খাদ্যপূর্ণ হয়। 




























অঙ্গের নাম মংখ্যা স্বরূপ আখা। অবস্থান বিধি 
পত্রদল বহুপত্রী, নিন্নস্থিত 

(Calyx). ( Polysepalous ) Inferior 
পদ " নিয়গর্ভ 

(Petals) Hypogynous 












* পরাগকেশর টেট্রাডাইনেমস্‌ 
| নিয়নগর্ভ 
(Stamens) ( Tetradynamous. ) 
গর্ভকেশর উপরিস্থিত 





(5501) Superior 


আদৰ্শ পাচে স্ব (0৮০8) লিচু, রি জাতীয়-উদ্ভিদ-সর্ব দেশেই জন্মাইয়া 
থাকে বলিলে.বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না কিন্ত সাধারণতঃ নাতিশীতোষ্ণ দেশেই: ইহাঁদিগকে 
বহুল পরিমাণে জন্মাইতে, দেখ! যায়। ভার্ত্বর্ষ, এবং, অন্তান্ গ্রীশ্মপ্রধান দেশে ইহাদের চাষ 
ঈতকালেই হইয়া আসিতেছে। পীতপ্রধান দেশসমূহে ইহারা প্রচুর পরিমাণে জন্মায়, 
এবং সে সকল স্থানে ইহাদের অন্তান্ত নানা বর্ণ ও. গোত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে.। 
_ মানবসমাজের হিতকর ও আবশ্যকীয় নানা বস্তুর উদ্ভব এই সর্ধপবংশীয় উদ্ভিদ 
হইতে হইয়া. থাঁকে। ক্রুসিফ্যারী উদ্ভিদের. বীজ হইতে বহু আহার্য্য এবং ব্যবহাধ্য 
তৈল প্ৰস্তত হয়। গাঁছের ভন্তান্ত অংশও ন|নুষের নানা কাজে লাগিযা থাকে । 
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: সরিষা বা তাহার -নিকট-সম্প্কীয়-:কোন উদ্ভিদের বীজবে আঙ্গুল দিয়া পেষণ করিলে যে 
' তৈল বাহির হয়, তাহ! সহজে বান্প হইয়া নু হয হয়.না। কাগজের উপর উক্ত জ্যাক 
স্থায়ী হয়; কাঁরণ উহা মেদধর্্থী। - - 
সরিষার কাণ্ড সাধারণতঃ ছুই বা আড়াই হাত প্রমাণ উচ্চ হয়। বি 
' অংশ নানা শাখাপ্রশাখায়- পরিপূর্ণ ৮ মূলের গঠনপ্রণালী মুসলের 
টি hy তায় লগ্ষোদর, পুষ্টকাঁয় শরবং শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট । সেইজন্ত এবশ্রকার 
মূলের নাঁম মুগলাক্কৃতি দেওষা হইয়াছে। $: 4 





* চিত্র ১-_ারতীর সরব! ( ব্রাসিক! ); চিত্র ২ সরিষা পুশ্পের (vertical) ছেদ ; ১। পুষ্পস্থিতি ) 
২। হঙ্গিৎদল (০13২) ; ৩। পুষ্পদল (০০৮০!) ; ৪ | খর্বকায় পরাগকেশর (501৫13) ; ৫ | গর্তকেশর ; 
৬) পরাগ খলি; ৭1 -বীজকোব$ ৮। গর্ভছত্র | চিত্র ৩--_ক--ফুটস্ত স্থাটি; খ-পুষ্পনক্!। 

একটি গাছ ভাল করিয়! পরীক্ষা করিলে উহাতে দুই প্রকারের পল্পবশ্রেণী পাওয়া যাইবে। 
এক প্রকার কাণ্ডের শীর্ষস্থানে থকে এবং ক্ষুদ্ীয়তন ; দ্বিতীয় প্রকার অপেক্ষাকৃত নিম্নে 
অবস্থিত এবং আকারে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ । গঠনেও এই ইলা 

কর পার্থক্য আছে। উপরের পাতাগুলি উর্ধগামী, ক্ষীপকায় এবং লম্বা 
পত্রের গোড়াতে পত্র 910) দেখিতে পাওয়া যায না। কিন্তু নিয়ের টান 
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আকারে দীর্ঘ ও স্ফীত; তাঁহাদের পার্শ্ব গোল গোল ভাগে বিভক্ত এবং শাঁখার সহিত 
একটি লম্বা! পত্ৰদণ্ড . দ্বার৷ সংযোজিত । এখদ্ষিধ পত্রবিস্তান বৃক্ষের পক্ষে খুবই লাভদায়ক । 
যেহেতু বারিধারা বৃক্ষের উপর পতিত হইলে তাঁহা অনাযাসেই পত্র ও কাও বাহিষা 
" মূলদেশে পৌছিতে পারে। যে সকল বৃক্ষের মূল মুসলাক্কৃতি তাহাদের এয়প ব্যবস্থা 
না থাকিলে উপযুক্ত পরিমাণ জলাভাবে বাচিয়া থাকা অবশ্ত ছুম্নহ হইত। রি 
পুষ্পের গঠনপ্রণালী উপরকার চিত্র দ্বারা বেশ বুঝা যাইবে। সাধারণতঃ এই পুষ্প 
অন্ঠান্ত দ্বিবীজপত্ৰী পুষ্পের স্তাষ সকল অংশই বিগ্মান) পার্থক্য কেবল তাহাদের সংখ্যা, আকার 
ও যৌজনবিধিতে। পূর্বেই বলিযাঁছি যে পুষ্পদল এবং পত্রদূল 
পদ সংখ্যা চারটি মাত্র, এবং তাহারা কোণাকুণি ভাবে পুণপস্থিতির 
উপর বিভ্তত্ত। পবাগকেশরের যাঁহ। একটু বৈচিত্র্য আছে তাহা পুণ্পচ্ছেদ চিত্র এবং 
পুষ্সনল্লা হইতে বেশ অনুমিত হয। পুষ্পগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র এবং অনেকগুলি একস্থানে 
একত্রীভূত। বসত্তকালের গ্রারস্ত হইতে ভারতবর্ষের নানা স্থানে সরিষা পুম্পিত 
হইতে থাঁকে। পুম্পগুলির ঘোর পীত বর্ণের আকর্ষণী শক্তিও -বড় কম নয। উক্ত 
বর্ণবাহুল্যের সাহায্যে এবং একত্রীভূত হইযা থাকার জন্ত ইহারা নিজেদের অস্তিত্ব বেশ 
জোর কবিযা সকলের সমক্ষে প্রচার করিযা থাকে । ফলে অলিকুল মধুরসন্ধানে পুষ্পনিচয়ের 
আতিথ্য স্বীকার করিয়া তাহাদের গর্ভাধান-কার্ষ্যে সহাঁধতা করে ও তৎসহ নিজেদেরও 
খাগ্ত সংগ্রহ করিয়া উভয়েই উপকৃত হয়। 
পবাগকেশর ছযটি ; দুইটি খর্বকাষ এবং চারিটি ভান আকারের । পুষ্ট ও স্বাভাবিক 
আকারের পরাগকেশর চারিটি, গর্ভকেশরের নিকটস্থ একটি আবর্তের উপর প্রোথিত | কিন্ত 
খর্বকাঁয় দুইটি অন্ত একটি বাহিরের দিকের আবর্ভের উপর অবস্থিত । বৈজ্ঞানিকগণের মতে 
সর্ষপবংশীষ উদ্ভিদের কোন বংশধরগণের অঙ্গে আট্টি পরাগকেশর বিস্মান ছিল; ইহাদের 
মধ্যে দুইটি সমূলে লোপ পাইযাঁছে এবং আব দুইটি লুপ্ুপ্রাষ । উক্ত ক্রমবিকা শের গ্রতিঘাতটা 
বাহিরের বর্তে অবস্থিত অঙ্গেই সবিশেষ লক্ষিত হয। এই জ্বাতীয উদ্ভিদে ব্বপুষ্পযৌনসন্মিলন 
সম্ভব হয় না) কারণ, ইহাদের গর্ভকেশব, পরাগকেশর অপেক্ষা সাঁধাবণতঃ একটু উচু। 
কীটাদির সাহায্যে ইহাদের যৌনসম্মিলন স্বাভাবিক ও প্রশস্ত । 
গর্ভকেশর দ্বীপুট ইট অংশ (০59613) দ্বার! গঠিত । উহাব একটি কর্তিত অংশ দেখিলে 
ইহার গঠনপ্রণালী বেশ বুঝা যাঁষ (চিত্র_খ ৩-৫) এবং দেখা যাইবে 
যে, উক্ত ছুইটি কক্ষেব যৌজনস্থলে এক সার বীজ (০8169) অবস্থিত। 
তন্তান্ত পুষ্প অপেক্ষা সরিষার ছত্রদণ্ড অল্পকাঁষ এবং গর্ভাংশ অপেক্ষাকৃত লম্ব।। পুষ্পগুলি 
আঁলোকপুণ্পিত (৪০0০০0০108০) এবং দেখা গিয়াছে যে উহায়া তীব্ৰ স্ব্্ালোকেই 
পূৰ্ণভাবে প্রস্থুটত ও বিকশিত হইযা থাকে৷ 


পার্কের 


ঝাঁঞ্গ বাহির হয়। 


প্রকৃতি ৫০৭ 
সাধারণতঃ কুসিফ্যারীর যৌনসম্মিলনকার্যা কীটাঁদি দ্ব/বা ই থাকে ; কিন্তু মধ্যে 
মধ্যে স্বপুষ্পযৌননন্মিলন হইতেও দেখ! গিযাছে। 
পুষ্পের গর্ভাধানসংস্কার কীটাদি-হায়া সাধিত হইলে অন্তিকাল মধ্যে গর্ভাংশ রে হয় 
এবং শীদ্রই ফলে পরিণত হয । ইহার ফলকে স্ুঁটি বা সিম 
বলে ; এবং -পাঁকিয়া যাইলে ফাটিয়া বীজগুলি ছড়াইয়া পড়ে। 
বীজ বিক্ষি্ত হইবার পূর্বে সিমটি নিয় ভাগ হইতে উ্দদিকে ক্রমে ফাঁটিতে থাকে 
এবং শেষে ছইটি .থোম! ছুই পাশে খুলিয়া যায। একপ্রকার সিমের উর্দধসিম (5ili॥৭) 
নাম দেওয়! হইযাছে ( চিত্ৰ-৩ ক)। উৰ্দ্ধসিমের অভ্যপ্তর একটি পাতল! ত্বক্‌ দ্বারা ছুই 
কক্ষে বিভক্ত এবং তাহার গাত্রে সংলগ্ন গর্ভকোষ হইতে বীজ্র উৎপন্ন হইযা থাকে। 
মুলার (Raphanus sativus) ফলও উর্ধসিম ; কিন্তু তাহাতে ও সরিষার ফলে পার্থক্য 
এই যে, উহার সিম ফাটিয়া বীজ বাহির হয না, এবং সেই কারণে মুলার বীজ ইতস্তত: 
বিক্ষিপ্ত হইবার অবদর পাঁষ না । এই প্রকার সিমের নাম অক্ফুট উর্ধসিম (চিত্র-৩ গ) 
সরিষা এবং তাহার মত" অন্যান্য উ্ধাসিম সহজে হুটিযা যাঁষ বলিয়া ইহাঁদিগকে 
ফোটনকারী (09115০07%) উর্ধসিম বলা 'যাইতে পারে । ' 
বীজ অতি ডা ইহাতে এক প্রকার ঝাঁজাল উত্ধাধী তৈলও 
বীক্ত আছে, যাহার জন্য সরিষার তৈল হইতে একটি তীক্ষ এবং"অসহনীয় 


-- সরিষার সমবর্ণ অন্যান্য উদ্তিদ্‌ 

মূলা, কপি ইত্যাদি সরিষার লমবর্ণ | ইহাদের কতকগুদির নাম নিয়ে রত হইল? ---. 
সূলা--২81191709 sativus 
- কপি-_1555:08. oleracea ' 

- শ্বেত সরিযা---91535108. napus | ° 


প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষা 


(পূর্বান্বৃতি ) 
ডাক্তার জীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ 
১১ খ। পর্বপদী | | 
AmblypPy€i--প্রশব্তপূর্বান্ী Antennal 5০215 শরশাখা 


Anoplura—সুপপৃত্ৰী --  Antennule— অগৰ শুগ্তিকা* 


৫০৮ প্রকৃতি 


Antenna—পণ্চাৎ শুণ্ডিক! 
Anomomeristica—নিদিষ্টপব্বী 
Aesthetasc— ণরোম 
Alimentary ০৪791- অন্ননালী, অন্নবহা- 


Antennal ৪1৭৭---সণ্তিকামূলগ্রন্থ i 
£0০%50০৪-_খর্বপাঁদিক 
Apter/৪০৮৭--অপক্ষাদী 
Apocrita—সঙ্কুচিতোদর 
Amphipoda —উভপদী 
Aptera—মপত্ৰী 
Arthrobranch— সন্ধি পিচ্ছ 
Araneae-—ুতাবৰ্গ 
Ascorhynchomorplha—বৰ্ঠ লতুণ্ডালী 
Basipodite—সূলাধঃপর্বৰ 
Brachyura—বর্কপুচ্ছ, খর্কোদর 
Biramous—দ্বিশাখ 
Branchiopoda—শলনপাদী 
Branchiura—tলনপুচ্ছী | | 


Carapace— খোলক 

Cardiac chamber—বৃহদাশয 
Carpopodite—অংদ্ৰিপর্বৰ 
CaterPillar—পাত্প্টকীট, কীট, সপদকীট 
Cephalothorax—শিরোবক্ষ 
Cellembola—ল ্ফপুচ্ছী 
Cladocera—সশাথ শুর্তিক 

Cement gland—সংশেষ গও 
(07617- সন্দংশাঙ্গ, সন্দংশপার্দ 
Circulatory system—রক্তনালীমওল 
C(a5চer--খারণাঙঈ 
01185-ল্দীণপাদ, তন্ঞপাদ 
০০০০০০৫৪-_দ্গিপনিপদী 


C০০০০n--কোষ, গুটী - 
Coleoptera—ৃঢ়পতৰী 
Coxopodite—সুলপর্ক .. 
Complemental male—পূবকপুরুষ 
Corrodentia—চৰ্বকপত্রী |" 
05055 ছ্বিধখোঁলক 


Daciylopodite—অঙ্কুলিপৰ্কা 
Decapoda—দশপদী 
Delobranchia (hydropneustea)-—জল- 


গসী 


[0০08015-দতুচপত্রী 
Delamination—  রবিভাগ 
Dionynchopoda-—কৃণশপাঁদিক 
[010018- দিপত্রী 
[:০/99--ত্বঙ মোচন, নির্ষেচন 
Ejaculatory 0:০৮ শুক্রপ্রক্ষেপণী- 
নালিকা 
Embolobranchia (aeropneustea)— 
j চি বাযুশ্বাসী 
Encdoblast— তর 
Endosternite—অস্তৰ্বক্ষপটিক| 
Endoptery8০t৭-_অন্তৰ্পক্ষাগী 
End০p০dite—অন্তৰ্পাদাহ, অন্তর্পাদশা থা 
7715195৮--বাহান্তর 
Ephemeroptera—ল্লাযুপত্ৰী 
EচpiPodite—_উপপাদাঙ্গ, উপপাদশাখা 
Eu-arachnida—উচ্চ লৌতেষ 
Excretory system—মূত্ৰোৎ্লর্জনমণ্ডল 
Ex০pPodite--বাহপাদাঙ্গ, বাঁহপাদশাথা 
Exie-বাহ্শাখ। 
Endite—অন্তৰ্শথ! 
Exoptery£ota-—-বাহপক্ষাদী 


A 


॥ 


be 


গ্রকৃতি 


17700509508 6৪-শপতঙ্গকব্চ 
‘Fertilization-——নিযষেক 


- Flagellum—প্রততোদ শাখা 


Gastric mill—খাদ্যপেষণী 
Gigastostraca—আস্ণুরকবচ 
Gil!--শ্বাসপট্ট, জলশ্বাসক 
Gi]! ১০০1 জলপ্টগ্রন্ 
07870085৩- _হনুকাজ। হস্গুপর্ব্ব 
G7॥b--খননকীট 
Haemocoele—র ্তময়গহরবর, রক্তগৃহবর 
Heteroptera—বিষম পত্রী | 
Heart—-হদয় " 
Hemiptera—শোষণপগু্তী, অর্ধপত্রী 
Histogenesis-—কলোৎপাদন 
Histolysis--কলাক্ষয়, 
Homoptera—সম্পত্ৰী 
Hypermetamorphosis---অতিরপান্তর, 
অতিপরিবৃত্তি 
1[70101510011578-_্বচ্ছপত্রী 
[778০-_প্তঙ্গ, পরিণত.পতঙ্গ, অব্যঙ্ 
[00555179007- -অততরব্ধন 
Ischiopodite -জঙ্বা পর্ব | i 
I50p0da_লম্পদী | | 
Isoptera—লর্লপত্রী, . - 
Larva--বিষম্শিশ্ু, ভিন্না, স্বকাঙ্গী 
Lepidoptera—সশন্ধপত্রী - ke 
Leptostraca—চঁকবচ, দ্বিদলকবচ 
Lipomerism—পর্কলোপং 
[470010১- লিমুলাস, রাজলুতা 
Liver, 115086002001525-পাচন্গঞণ্ড 
Lungbook—বায়ুপট্টগ্রন্থ 


৫০৯ 


1151200950202--কোমলকব্চ 
Macrura—পৃখুদর 
Maturation—পূৰ্ণবসন্থাপ্রাপ্তি 
Maxillary £1870- হনুসুলগ্রন্থি 
115500195£- মধ্যস্তর 

11155095018 ম্ধাদেহ 
Meropodite— মধ্যপর্ক 
Metasoma—পশ্চাদ্েহ 
1£65০8০126--পর্রিতোতরাঙগী 
216০0009৪-_প্রীংশুপত্রী 
Metamorphosis ন্বপান্তর, শরীরপরিবৃত্তি 
112651০7--প্রশস্তবুক 
1155৮ ম্ধ্যনালী 

115515-_ছিধপাদ 


Nauplius ০9৪-মধ্যাক্ষি, মধ্যচঙ্ষু 
Nauplius—একাক্ষি j 
Neuroptera—শিরালপত্রী 
Nomomeristica—নিদিটপর্নী 
Nymph-=সপক্ষান্ধুর, শিশু, ব্যঙ্ 
Nymphomorpha-—শোভনাঙী 
0donata-—কর্তকপত্রী 
Opiliones—দীর্খপাদিক 
Opisthothelae—পিত্তিতো ত্তরাদী 
Orthoptera—ছুপত্ৰী 
Os5tracoda—বর্ম্মাঙী | 
Osteum—া ৰছিত, হদ্গাঁত্ৰছিদ্ৰ 
019০৮ -ডিধনালী 
0৮i০৪০৪it০৮--ডিখব ক্ষিপক 
Parthenogenesis-অনিযেকবল্দম্ _ 


Paedogenesis--বালানিযেকজন্ম 
Pantopoda-—tর্কাপদী *- 


৫১০ প্রকৃতি 


Paragnatha—অধরখও ) Siphonaptera--অশ্ফুট পত্রী 
৮৪1০-_সংজ্ঞাবাছ, সংজ্ঞাশাখা Solifugae, mycetopho1ae—উপলুতাবর্গ 
Palpigradi——তeপাদিক 5050720)৩০9- _শুক্রস্ঞ্য়কোষ, 
0০91 কাকত শুক্রসঞ্চয়াশয় 
7250108101--স্পার্শনপাদিক Sternal sinus—বক্ষ:স্থ নালিকাগহবর 
Pericardial sinus—হদ্ব্ষ্টগহবর Stomatopoda—আহরপদী 
Phyllosoma— প্ৰাণী Stomodaeum— পুর: অন্ত পুরোনালী 
Phyllopoda—পত্রপাদী - 5॥bi৷ma৪০--অপরিণত পতঙ্গ 
Phosphorescent—পরভালেপী, প্রভোৎ- 51200719161 সন্তরণপাঁদ 

57৭০০৭৭ সংহিতপদী 
Placoptera—লমভূমিপদী এত মোদর 


Pleopod, 5৮10010676৮ সন্তরণপাঁদ্‌ 
Pleurobranch—পাৰ্শ্বখীসপিচ্ছ 
Podobranch—পাদশ্বাসপিচ্ছ 


Telson—পুচ্ছা, পুচ্ছপট, গুহাপর্কব 
Thyracostraca, cirripedia— বিভক্ত 


Podogona, ricinulei—পাদোপস্থিক Thysanoptera—সা্চলপত্ৰী 
Polyembryony--বহুভ্ণত্ব | - Thysanura—বরাপুচ্ছী 
PropOdite—মগ্রপর্বর Trilobita—-তভিখওডাী 
Protopodite—ূলপৰ্ব, মুলপাদ Trichoptera—লোমশপৰ্ৰা 
Proctodaeum—পশ্চান্নালী, পশ্চাদন্ধ Ur০py৪i-দীণপুৰ্বদাী 
Pregenital somite—পূরোজননপর্ক . i 
Prosoma—পুবোদেহ রী 

Vas deferens—o্ৰনালী 


Pseudoscorpiones, chelonethi— 
- উপবৃশ্চিকবর্গ. . 20101১০5015-_অসিপুচ্ছ 
Pupa—গুটিকাশিগু I oe 
Pycrogonomorpha-—সংaস্ত্জাহক k 
Pyloric chamber—্ষুদাশয়, বাহ- শৈলজপ্রাণী, সংঘপ্রাণী 


দ্বারাশয়, দ্বারাশয ( Polyzoa ) 
Renal organ-—সুভযন্তর, মুত্রগ্রন্থ Ancestrula—একপ্রাণ 
Rhbynchostomi, acari—শোযকতুপ্তী 4৮1০0121050 চঞদ, চঞ্চুপ্রাণী 
5০72০০৭৪-- দ্বিধ্পদী 01১৩11931011218- সছদমুখী 
Scorpiones— বৃশ্চিকবর্শ Cryntostomata—অব্যক্তমুখী 
Seminal tube—ভক্ৰনালিকা Ctenostomata-—কাক্কতমুখী 


91১9110910--৫ধালকব্যাবুতি, খোলকচৰ্ম্ম Cyclostomata—বর্তলমুখী 


Uy 


Ectoprocta-—বাহ্পায়ু 
Entoprocta—সতৰ্পায়ু 
Epistome— পট 


Gymnolaemata—নTতুণ্ডী 
Lophophore—sকাধর, শুপ্তিকাঁসংঘ 


Phylactolaemata—সৌঠতুণ্ডী 
Polypide—অন্ত্দেহ 


Statoblast—জননগুটিক| 
Trepostomata-—অগ্রমুখী 
Vibraculum—কম্পনাঙ্, কম্পনপ্রাণা 
Zooecium-— বাধ দেহ 
Z০০id--এককপ্রাণী 
| ১৩। মন্দা Tardigrads 
l ১৪] বাহুপনী_—Brachiopoda 


Adductor, 0cclusao—অস্ত্ননষক, 
সমসনায়ক 

Adjustor—স্যাধাযক . 

Atremata—দিখাতী 


Brachial skeleton—বাহুকক্কাল 
k 


প্রকৃতি ৫১১ 


Divaricator, cardinal muscle— 


বিভেদ কঃ বিবব্ক 
Dorsal ৮৪1৮৩--পৃষ্ঠকপাট 


Ecardines, inarticulata—বিযুক্তকবাটা 
Lophophore—বাহtদশ 
Mantle—কপাটত্বক্‌ 
Neotremata—একবাতী 
Protremata—আপ্ব ঘাতী 


Telotremata—পরধাতী 
Testacardines, articulata-—যুক্তকবাটী 


Umbonal—উরতাগ্রস্থ 


ড৪1৮০--কপাট 
Ventral %215০-অধে!কপাঁট 


১৫! 000:97091068- বাহুসংঘী 
Actinotrocha—অংশশিরক্ক 
Epistome—তুপ্পটট 


Lophophoral ০8৭n--বহিবন্ত্ৰিয 
Lophophore—বাহল্ংখ 


Mesentery--ধারণবিল্ি 


"অলসক (Lichens) Lt 
অধ্যাপক জীঅলোক মেন :.-- -ণ৯- : 

উদ্ভিদের ছুই একটি নাম জিজ্ঞসা করিলে অধিকাংশ লোক ঘাস, বাশ, ফার্ণ লতা, আর 
আম, জাম প্রভৃতি বড় বড় গাঁছের:নাম করিয়া থাকেন।. জিক সম্বন্ধে সাধারণ 
লোকের জ্ঞানের সঙ্ধীর্ণত! ইহাতেই বেশ বুঝ যায়। ; 
-  স্মান-ঘরে, কল-তলাষ, পুকুর-ঘাটে-এএক কথায ভিজা জায়গায় আমরা যে সবুজ 

আন্তরণ দেখিতে পাই, যাহার উপর পা দিলে পিছল অঙ্কুতব করি-_সেগুলিও যে উদ্ভিদরাজ্যের 
অন্তর্গত তাহ! বোধ-করি অনেকেই জানেন:না। গৌবরে এবং ভিজা. পাউরুটি ও দুতা, পচা 
কাঠ প্রভৃতির উপর যে সাদা ছাঁত! ধরে ও ব্যাঙের ছাতা-_এ সবই উদ্ভির্‌। ০ এ 

জীবিত উদ্ভিদগুলিকে বৈজ্ঞানিকেরা সুন্দর ভাবে ভাগ করিয়া সাজাইয়াছেন। প্রশ্ন 
উঠিতে পারে যে জীবিত বলিলমি কেন? বৈজ্ঞানিকের প্রস্তরীভূত বৃক্ষলকল পরীক্ষা করিয়া 
দেখিয়াছেন যে,.পুরাঁকালের ছুই, একটি-বৃক্ষ এখন লোপ পাইয৷ গিয়াছে সেগুলি বৃহ্ভর 
উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ তালিকাত স্থান পাইয়াছে। জীবিত উদ্ভি বলিতে ১১০ কেননা 
আজ আমরা মোটামুটি শ্রেণীবিভাগের আলোচনা করিব? উর বি | 

প্রথমেই উত্ভিঈসকলকে ছুইটি ভাগে ভাগ কর! ভইয়াছে,_পুপ্রহীন- বৃক্ষসকল অপুষ্পক 
এবং পুম্পিত বৃক্ষদকল সপুষ্পক নামে অভিহিত । সমস্ত উদ্ভিদকেই আবার গ্রজনন-অঙ্গের 
(reproductive ০৪৪০) গঠন ও জটিলতা অঙ্সারে চারিটি বিভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এই 
চারিটি বিভাগের নাম ছত্ৰক (Thallophytes), শেওলা (Bryophytes), ফার্থ (Pterido- 
phytes); বীজ TSpermaphyta)) 'বীজজ উদ্ভিদ আবার ছুই ভাগে বিভত্ত-_.আচ্ছাদিত, 
বীজ (Angiosperm) ও নগ্রবীজ (Gymnosperm) উদ্ভিদ । এই সমস্ত বিভাগের পর. 
আবার এ গুলিকে শ্রেণীতে (01555) ভাগ.করা হয ; তাঁরপর-সাদৃপ্ত ও বৈষম্য. অস্গুযারে বর্গ, 
(Order), গোষ্ঠী, (Family), গণ (Genus) ও জাতি (Species) ইত্যাদিতে বিভক্ত 
করা হয়। . 

ছত্রক (01)911071)5159)বিভাঁগের মধ্যে যে সব উদ্ভিদ আমরা দেখিতে পাই, সেগুলির 
মধ্যে শিকড়, কাণ্ড ও পাতার কোন অংশ আমরা পৃথক করিয়া দেখাইতে পারি না। 
ইহাঁদের কাহারও বীজ হয না? তাহার! রেণু(5০০৪ৎ) দ্বারা বংশ বৃদ্ধি করে'। ছত্রক বিভাগের 
মধ্যে অলনক (11057), ব্যাঙের ছাতা, জীবাণু ইত্যাদি পড়ে । 

শেওল! (Bry০৪hye5)--বাংলায় শেওল! বলিতে আমরা দুইটি বিভিন্ন উত্ভিদই 
" বুঝি। বর্ষাকালে ছাদের উপর অথবা ভিজা দেওযালে যে খুব ছোট ছোট পাতাযুক্ 
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সিকি-ইঞ্চি লব! গাছ: দেখা, যায়; সেগুলির নাম ॥০৪৪। -তাঁহা-ছাড়া ভি! মাটিতে. সবুজ 
পাঁতার' মত চাপড়া দেখিয়াছেন কি-?- সেগুলিও -শেওলা ব্লিভাগের অন্তর্গত। - এই বিভাগের 
সন্গে 'পূর্বক্বোক্ত 'ছত্রকবিভাগের. তফাৎ এই. যেঁ-শেওলা - অন্তর্গত উদ্ভিদে আমরা পাতা ও 
কাণ্ডেরএকটু আভাস, দেখিতে পাই এবং শিকড়ের-মত অঙ্পও লক্ষ্য করিণ। 

_ফোর্ণ (36500920518) বিভাগের মধ্যে আমরা পাতা ও কাণ্ডের-পূর্ণ পরিণতি দেখিতে 
পাই ;কেবল কাণ্ডের ভিতর অংশের কিছু অপূর্ণতা আছে। 7০/৭ ঘা 

ছত্ৰক, 7377007)/% ও" ফাৰ্ণ এই তিনটি বিভাগেরই চক রেণু দ্বারা-বং বংশ সা করে। 
ইহাদের বীজ হয় না। 

বীজজ (Spermaphytes) খ্রি শিকড়, কাণ্ড ও দানার মি পরিশতি শী 
পাই; তাহা ছাড় ইহার! বীজ দ্বারা বংশ বৃদ্ধি করে। এই বিভাগের মধ্যে, সাঁধারণতঃ-গাঁছ 
বলিতে আমরা যাহা বুঝি, সবই: আসিয| পড়ে ;-যেমনশ-ঘাস্‌, লতা; নীৰ বাউ, তাল, নারিকেল 
আম, জাম ইত্যাদি৷ 

- -পুর্রে যে ছত্রক (00511015575) বিভাগের কথ দির, নেপুলি আধার ভ্েণীতে 
(6182০ বিভক্ত করা হয়। এই ছুত্রকের মধ্যে তিনটি লি আঁছে-_4১1299, Fungus 
এবং অলমক (Lichen) £=- - 

-£18৪৩- এইটি সব্‌ চেয়ে নিয় স্তরের গাছ। নাধারণতঃ ভিন জায়গার সবুজ রংএর যে 
আত্তরণ দেখিতে পাই, সেগুলির না'ম-£১188০1 -জলাশয়েও ইহার! প্রচুর পরিমাণে জন্মাধ। 

‘Fungus ব্যাডের ছাতা ও-লাদা রংএর ছাতা এই-শ্রেণীর মধ্যে আসিয়া! পড়ে 1_- 

Lichen-ব| অলমক--এই শেদীতে আমরা যে সব গাছ পাই, সেগুলি সাধারণত দেখিতে 
সারাটে। সবুজ |”. --. - 

:- গ্রুত. বলিয়াও এই অলসক সন্ধে আমরা এধনও- নিলি পারিলাম 'না। 
আচ্ছা, আম, কীঠাল-ইত্যাদি বড় বড় গাছের গুঁড়িতে কিংবা ভিজে দেওয়ালে সবুজ অথবা 
সাদাটে সর্জ,ছোট ছোট চাপড় আপনারা দেখিয়াছেন কি? মোটামুটি জানিয়! রাখুন,.ষে, 
এইগুলির নামই অলমক। ':সুপারী গাছের -গুঁড়ি যদি ভাল করিয়া, লক্ষ্য করিয়া! থাকেন, 
তরে বোধ হয দেখিয়া থাঁকিবেন যে, তাহার-গায়ে সবুজ ছাপ আছে ; আর তা’ ছাড়া 
কাপ কাল দ্রাগও গাছের গু'ড়িতে রহিয়াছে--কে যেন গাছের গুঁড়িতে কিছু লিখিয়া গিয়াছে 
বিয়া. মননে ।হয়--এগুলিও..অলরঘক । বীহারা দীর্জিলিংএ -গিয়াছেন, তাহার! হ'ত দেরি! 
থাকিবে যে, জঙ্গলের মধ্যে গাছের ডাল হইতে বুড়ীর পাকা! চুলের টিভি 
রংএরূ.কি,.সব 'ঝুলিতেছে--সেগুলিও অলসক 4. - 

এ: সাধারণতঃ . অলস্ক --গাছের খুঁড়িতে - দেওয়ান এবং -ভিজে পাথর ও মাটির 
উপর জন্মার |; পৃথিবীর -সব জায়গায়ই ইহাকে দেখিতে পাঁওষা যায়! মেরু প্রদেশের 
যে সীমানাষ অন্ত গাছ আর জন্মে না, সেখানেওঃকিছু দূর পর্যন্ত অলসন্ক দেখিতে পাওয়া 


সি . 
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যায়। - সকল রকম জায়গাঘ ও সকল আবহাওয়ায় ইহা অন্মাইতে- পারে : অনেক 
কাল প্রতিকূল অবস্থায় থাঁকিলেও অলসক অনুকূল অবস্থায় জন্মাইতে পারে” বাংল! দেশের 
সমতল ভূমি অপেক্ষা! দার্জিলিংএ অনেক অলসক পাওয়া যায়! - আজ 
তি অলসক সম্বন্ধে বেশী কিছু না বলিযা প্রকৃতির বিিব্যবস্থায় এবং মানুষের ইহা 
কিক্নপ কাঁজে লাগে, তৎসত্বদ্ধে আলোচনা করিব। ছোট ছোট কীটপতঙ্গ 
অলসক খাইতে বড় ভাঁলবাসে। প্রন্তরোডূত অলসক কীটপতঙ্গের সর্বাপেক্ষা প্রিয খাস্। 
যে সকল" অলসক হইতে আঠার মত তরল পদার্থ করিত হয়, সেগুলি কীটপতঙ্গ দ্বারা খুব. কমই 
আক্রান্ত হয়; কেন না মুখ দিয়া ধরিতে গেলে সেগুলি পিছলাইযা যায়। গ্রীগ্মকালে এই 
অলসকগুলি যখন শুকাইযা যায়, আঠা যখন আর থাকে না, তখন পোকামাকড় তাহা খাইতে 
থাঁকে। - 
- শামুকেরা (জা) ও শুষ্ক ও শক্ত অলসক ডিনার, কিন্তু শিশিরসিক্ত কিংবা 
বৃষ্টিতে ভিন্ঞ! অলসকও খুর আগ্রহ সহকারে খার। 
সর্বভূক শুয়াপোঁক! (08%5:11191) নির্বিচারে অলদক ভক্ষণ করে। Mite, wood- 
lice, moth, slug ও অনেক প্রজাপতি ইহা খাইতে ভালবাসে । সিংহলের Black 
Termite-এর প্রধান খাদ্যই হইল এক রকম অলসক। সব অলমকই কিন্ত সৃমান রুচিকর 
নয়। ইহাদের অনেকের মধ্যে অন্নরসের খুব বেশী প্রা্র্ভাব আঁছে। অনেকের মতে 
স্বল্পবর্্ধখান অলসক এই অম্নরসের জন্যই আজও পৃথিবীতে টিকিযা-আঁছে। 
খাঁদ্য-_-অলসকের উপাদানের মধ্যে Li০e৷৷i৷ খাদ্য হিসাবে অনেক দিন হইতে চলিষা 
আঁসিতেছে। Cetraria islandica নামক্‌ ' অলসক উত্তৰ প্রদেশে ঢু পরিমাণে 
জন্মায় । ইহাতে [05910 প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাঁষ।: ব্যবনাক্ষেত্রে" 
বার বড ইহার নাম ৭[০০1210 20053” ; সুইডেন, নরওযে ও আইস্ল্যাগড হইতে 
ইহার রপ্তানি হয়। মিশরদেশবাঁসীবা রুটি তৈয়ার করিবার সময় তাড়ি ব1'589%এর 
বদলে 72৩8 নামক একটি অলসক ব্যবহার করিত। মাল্দ্রীজের বেলারী জেলায় 
Parmeliaperlata নামক অলসকের ঝোল -অতি উপাদেয় বলিয়া প্রচলিত। .এই 
অলসকের স্থানীয় নাম Rathapu ; ওধধ রূপেও ইহার ব্যবহার প্রচলিত আছে । মান্দ্রীজে 
ইহা একটি লাভজনক ব্যবদাষ। চীন ও জাপানে এক রকম £অলদক খাঁদ্যরূপে ব্যবহৃত 
হয়। আফ্রিকার মরুভূমিতে Lecanora esclilenta নামক অলসক খাদ্য বলিষ! পরিগণিত ।- 
কতকগুল! অলনকের অম্নত্ব ও কটুত্ব নষ্ট করিতে পারিলে ইহারা গো-মহিযাদির উত্তম খাদ্য 
ক্লপে পরিণত হইতে পারে । Reindeer ০55" মেরু প্রদেশের অলক) সেখানকার 
হরিণনকল ইহ! খাইয়াই বাচিয়া থাকে । অনেকের মতে স্কান্দিন্তৌয় গাভী Reindeer 
21099 খায়" বলিষাই এত পুষ্টিকর দুধ দেয় আইস্ল্যাগুবাসীরা তিন চারি রকম 
অলনক পত্র খান্তর্নপে ব্যবহীর' করে । 


প্রকৃতি ৫১৫ 


পঞ্চদশ শতাব্দীতে মানুষের মধ্যে বড়ই অদ্ভুত ধারণ:র প্রচলন ছিল। লোকে তখন 
i প্রকৃতিকে অন্ধতাবে অন্তুমরণ করিত । তখনকার বিশ্বাস ছিল এই যে, 
H রোগের "সাদৃশ্য অনুযায়ী বৃক্ষের যলপ দেখা গেলে, সেই বৃক্ষই উক্ত রোগের 
'অমোধ গুঁষধ । - | 

Usnea barbata দেখিতে খুব লম্বা চুলের মত; সেইজ্রন্ত লোকের বিশ্বাস ছিল যে চুল 
বড় ও শক্ত করিতে ইহা অব্যর্থ মহৌষধ | Lobaria pulm৷০naria জাঁলবৎ ক্ষুদ্রগৃহবরাঞ্িত ; 
ফুসফুসের সহিত সাদৃশ্য বশতঃ ইহা ফুসফুসের যে কোন অসুখে ব্যবহৃত হইত | Xanthoria 
parietina নামক অলসক হুল্দে রংএর বলিযা লোকে মনে -করিত যে, ইহা ‘নেব’ 
বোগের অব্যর্থ মহৌষধ । Peltigera aphthosa নামক অললক ঝামার মত দেখিতে 
বলিয়া শিশুদের ‘(hrush eruption’ ব্যাধির জন্ত ব্যবহৃত হয়। মড়ার মাথার খুলিতে ষে 
অলসক জন্মাইত, লোকের বিশ্বাস ছিল যে তাহাতে 621155) বা সন্যাস রোগ সাবে। 
Peltigera canina নামক অলসকে জলাতঙ্ক রোগ সারান যাইত বলিয়া লোকের বিশ্বাস 
ছিল। ডাক্তার রিচার্ড মিডের (Dr. Richard Mead) দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ও ওষধ অমোঘ । 
ডিলেনিমাস্‌ (১৭৪১) তাহার পুস্তকে ডাক্তার মিডেব গুষধের ব্যবহারবিধি লিখিয়! রাখিষাছেন-_ 
“রোগীর বাহু হইতে ৯১০ আউদ্ম রক্ত বাহির করা হইত। ওঁ অলমকের আধ আউদ্ছ 
গুঁড়া ছুই ড্রাম গোল মরিচের গুঁড়ার সঙ্গে মিশাইয! 'চারাট পুরিযায় ভাগ করা হয়। রোজ 
সকালে খালি পেটে, আধ পাঁইট গরম দুধের সঙ্গে' এক পুরিয়া ওঁধধ রোগীকে খাইতে 
হুইত। তারপর এক মাঁস রোজ সকালে খালি পেটে ঠাণ্ডা জলে স্নান করিতে হইত” । উক্ত 
ওধধের 'গুণসম্বদ্ধে এখন সকলেই, হতাশ হইযাছেন বটে কিন্তু সে জলসকের নাম আজও 
বদলায় নlই—Peltigera caninaই রহিয়াছে । 

অনেক কাল যাবৎ অলমক হইতে রং বাহির কর! হইতেছে। হফ ম্যানের পুস্তকে অনেক 

ছবি আছে; পশমের জিনিব নান! রকম অলসক দ্বারা রঞ্জিত করিলে 
কেমন দেখায়, তাঁহা সেই সব ছবিতে বুঝান হইযাছে। 

শুধু R০ccellএ নামক অলমক হইতে রং বাহির করিয়া ফেডারিগো নামে একজন 
ফ্রোরেন্সবাসী বেশ বড় লোক হইযাছিল। বেশীর ভাগ 7১০০০০11এই- সমুদ্রের ধারে পাঁপবের 
উপর জন্মায় । লম্বা ছষ ইঞ্চির বেশী হয না, আর দেখিতে তাহারা নীলাভ ছাই রংএর 
অথবা! সাদ! রংএর ফিতার মত চওড়া বা সুতার মৃত সরু। 

অলমক হইতে সাধারণতঃ যে রং পাওযা যায, তাহা উদ্তিদজাঁত জিনিষে ( যেমন 
তুল!) রং করিতে পারে না; কিন্তু প্তলাত জিনিষ ( যেমন রেশম, পশম ইত্যাদি ) রং 
করিতে পারে। ফ্রান্স, হল্যা্ড ও জার্শ্মানীতে এই রংএর ব্যবসায় প্রচলিত আছে। 

Roccella নামক অলসক হইতে গাঢ় লোহিত বর্ণ রং পাঁওয়! যায় ॥ অন্তান্ত অলসক 
হইতে লাল মর্চের মত পাটুকিলে, এবং হুল্দে রংও পাওষা যায়! 


বং নিগ্ধাবণ 


৫১৬ প্রকৃতি 

* Litmus solution নামক বঙ্গীন তরল পদার্থ, যাহা রসাযনবিজ্ঞানের কাঁজে লাগে তাহাঁও 
অলসক হইতে পাওয়া যাঁয়। 

দই একটি অলসকে চর্ম্মশোধনেৰ (৭11১08) কাজ বেশ ভাল রকম হয। অনেক 

অলদক হইতে পূর্বে মদ তৈষারী হইত। তরল সাঁলফিউরিক কিংবা নাইটিক এসিড 
অলসকে বর্তমান licheninকে 2155095 পরিবর্তিত করে; এই 
ঃ &1০০5৪ই গীঁজিযা মদ হয। এই রকমে অত্যন্ত সন্তায মদ 

তৈযাবী হইত বলিযা ্টক্হলমে ইহুবি ব্যবসাষে প্রচুর লাভ হইত। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে 
অলক পাওষা ষায ন! বলিষা পবে এই ব্যবসায় উঠিযা গেল। ফ্রান্সের “Mousse de 
Chenes” নামক সুগন্ধি Evernia prunastri নাগক অলসক হইতে তৈযাবী করা হুম । 
কতকগুলি অলমক হইতে চুলের পাউডাব প্রস্তুত হয। অলসক হইতে আঠা9 পাঁওষা যাঁষ। 


অন্যান্য প্রযোগ 


ভারতবর্ষীয় সর্প বিষাক্ত কি বিষহীন তাহ 
চিনিবার সহজ উপায় * 


রে 
১1 উদরদেশ ক্ষুদ্র শব্ধ- 
প্রথমত: সাপটিকে চিৎ, [ ৬৯৬ রা জাজ 


করিযা ফেল; যদি উদরের ৩৩৩ 


এ So 
গদি এ হল | ৫৫৫2 





(১ এবং ২) < 


যে কোন এক' রকম 
২।-_যে, ক্ষুদ্র শন্ধসমষ্টিক 





হয, তাহা হইলে বুঝিতে | 
হইবে সাপটি বিষাক্ত সর্বশেষ hie বা সাবি 
bi | রি 
১৩ 
২৫ তল্পদেশেও দেখিতে পাঁওযা - 
8১৫১১ ৫১৫০৭ . যাঁষ। 


* কর্ণেল ওযাল্রচিত Poisonous Ter: estrial Snakes of India নামক পুস্তক হইতে যে তালিকাচিত্র 
বোন্ধাই ন্যাচাবেল হিষ্ট, সৌসাইটির পক্ষে মিঃ এস এইচ প্রেটাৰ কর্তৃক সংঙ্গেপে সঙ্কলিত হইয়াছে তাহাব 
বঙ্গানুবাদ । অক্যাফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের ( বোম্বাই ) সৌজন্যে) ৫ 





_.. উদরদেশ দেখিতে যদি 


ই প্রক রয় (৩) + ; 


তাহা হইলে সাপটি বিষাক্ত 
ঝা বিষহীন দুই-ই হইতে 
| পারে। স্থির করিতে 
হইলে মাথার উপরভাগ 
লক্ষ্য কর 
২ অস্তকের উপরিভাগে 
২. শন্বগুলি যদি এই ধরণের 
তবে সর্পটি বিষাক্ত এবং 
. ভাইপার (৮1০৩ গোষ্ঠী- 
 ভুকক। 
















৷ মন্তকের উপরাংশের শব্ধ- 
গুলি যদি এই রকম বড় 
থাকে (৫) > 











এই রকম দেখিতে হয় 
(৬) লশশশশ শট 
তাহা হইলে সপটি বিষাক্ত 
এবং পিট ভাইপার (Pit 
Viper) শ্রেণীভুক্ত ; 
















-:-- (খ মুখের পার্শ্বদেশ 
যদি, এই প্রকার দেখিতে 
১ হয় (৯) ৯ 

তাহা! হইলে সর্পটি বিষাক্ত 
এবং উহা গোস্ষুরা, রাজ- 
গ্োক্ষুরা (Hamadryad 
ব| কোরাল ( Coral ) 

























৩।-_উদরভাঁগ বৃহৎ. 
অন্ুপার্খ (transverse) 
বৰ্ম্মশক্কে (018৩৪) আবৃত । 
মের তলদেশে দৃশুমান 


কোনও ক্ষুদ্র শঙ্ক নাই। 






৪1-শিরোদেশ 
শল্কসমূহে সমাবৃত 


=. টক নানার 
অন্তব্তী স্থানে. একটি ৷ 


৭ |--তৃতীয় শুষ্ট- 
শন্ককচক্ষু ও নাসিক 
ন্দ্শী করিতেছে 








(১) মধ্যবত্তী শন্কগংক্ি 
সমেত পশ্চান্দেশ যদি এই 
গ্রকার বদ্ধিভায়তন দেখায় 


প্রকা বিবদ্ধিত। 





&) আর সেই সঙ্গে 


রাখিতে হইবে মধ্য শক্ক- 


হইবে না। 





এই লক্ষণটি দেখিয়া উহাদিগকে চিনিয়া লওয়া যায়। সমুদ্রফণীর মাত্র এক জাতি ছাড়া আর 


মকলই বিষাক্ত: সেই জাতিকে চিনিবার সহজ উপায়,--লেজ চেষ্টা, মস্তকদেশ বুহৎ বর্ধশন্কের 
পরিবর্তে দানার মত ক্ষুদ্রাকার শক্ষপনূহে আবৃত) প্রধান্তঃ খাড়ি এবং সাগরদর্্ম অথ! 


ন্দীমোহনায় উহাকে দেখিতে পাওয়া যায় 





ও পিপিপি 


ই বাং সাপের ওঠ ও অধর বেষ্টন করিয়া যে শঞগুলি বর্তমান তাহাদিগকে ইংরাজীতে বলে 






গকে বলা হয় অবরশক্ (ninalabialy 1... 






৮1--মধাবর্তী শক্কশ্রেরী 


৯1- চতুর্থ অথরশক্ক ৃ 
সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম ; স্মরণ 


টিকে গণনায় ধরিতে : 


হয় যে, সাপের মন্তকের উপরভাগে বৃহৎ বন্ধশক্ক আছে, যেখন চিত্র নং ৫, 
৬, ৭৮ এবং ৯ নং চিত্রে প্রদার্শত বিশেষ লক্ষণগুলি নাই, তাহা হইলে বুঝিতে 


সামুদ্রিক নর্পের পরিচয় এই তালিকায় দেওয়া হয় নাই। সমুদরফ্ণীর লেজ চেণ্ট" 





এ 
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পৃথিবীর জন্ম-কথা . - 
 শ্রীজ্ঞানেন্্রনারাষণ রায় 

জল, স্থল ও বায়ুর আধার এই বিশালকায় পৃথিবী কিরূপে যে জন্মলাভ করিল, তাঁহা জানিতে 
স্বতঃই আমাদের কৌতুহল জন্মে । কিন্তু হুঃখের বিষ্য পণ্ডিতগণ এ বিষষে এখনও একমত 
নহেন। অধুনা তিনটি প্রধান মত বা প্রকল্প ( থিওরি ) দেখা যাষ, যথা-(১) নীহারিকা-প্রকল্প 
(Nebular hypothesis), (২) উক্কাপিও-প্রকল্প (Meteoritic hypothesis) এবং 
(৩) গ্রহ-প্রকন্প (Planetesimal hypothesis) | | | 

(১ নীহারিকা-প্রকল্প : 

সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী লাঁপলাস্.921০6)কেই এই প্রকল্পের উদ্তাবয্নিতা বলা' 
যাইতে পারে। এই মতামুদারে আমাদের এই মৌর-জগৎ আঁদিতে অতীব উত্তপ্ত গ্যাস 
ব! নীহারিকা-পিওড ছিল; আর শী পিও- ধীরে ধীরে ঘুর্ণিত হইত। উহার ব্যান 
ছিল ৬০০০,০০০,০০০ মাইলেরও অধিক, অর্থাৎ আমাদের বর্তমান সৌরজগৎ যতটা স্থান ছুড়িয়া 
রহ্যাছে, ততট। স্থান ছুড়িয়া & পিণ্ড অবস্থিত ছিল। .. 

উত্তপ্ত পদার্থমাত্রই যেমন তাপ বিকীরণ করিয়া ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে ও আকারে 
ছোট হইষা যায়, ও উত্তপ্ত গ্যাসপিওও সেইয়প শূন্তে তাঁপ বিকীরণ, করার ফলে কালক্রমে 
তাঁপহাসের সঙ্গে সঙ্গে আকারেও ক্ষুদ্র হইতে থাকে এবং বাহিরের অংশটা একটা 
অনুরীয়কের আকার ধাঁরণ করে। পরে আবার অভ্যন্তরের শেষ দিকে আর একটি 
নৃতন অন্গুরীয়ক উৎপন্ন হয়। এইজ্ূ্‌পে একটির পর একটি করিযা এঁককেন্সরিক 
(concentric) অঙ্গুরীযকের আবির্ভাব পটে । ; 

খর গ্যাম-অন্গুরীয়কগুলির সর্বাংশ যে সমান পরিমাণে ঘন ছিল, তাহা নহে। 
যে সকল স্থান অপেক্ষাকৃত গাঁড় ছিল, আয়তনের হাঁসের সঙ্গে সঙ্গে উহাদের চতুদ্দিকে গ্যাস- 
কণাগুলি জমাট বাধিতে আঁরস্ত করে। তাঁহার ফলে কতকগুলি গ্যাস:গে|লকের (spheres) 
সৃষ্টি হয়। এই সকল গোলক এক একটি মেরুদণ্ডের চতুর্দিকে খুরিতে আরম্ত করে এবং সেই 
সঙ্গেই আঁদিম গ্যাস-পিণ্ডের ঘূ্ণনের (rotation) অনুদ্ধপ আবর্তিত (revolution) হইতে 


জর থাকে । সুতরাং প্রত্যেক গোলকেরই দুইটি করিয়া গতি উৎপন্ন হয়_একটি ঘূর্ণন, 


অপরটি আবর্তন ৷ এই দুইটি গতিই অবপ্ত আদিম গ্যাস-পিণ্ডের ঘুর্ণনের ফল মাত্র । এই 

সকল গ্যাস-গোলকই আমাদের আধুনিক গ্রহসমূহ। উপগ্রহগুলি আবার এক একটি গ্রহ-দেহ 

হইতে পুর্ব প্রণালীতে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব দেখা গেল যে, একটি উত্তপ্ত গ্যাস বা 

নীহারিকাপিগ্ড হইতে গ্রহসমূহ এবং গ্রহগণের দেহ হইতে উপগ্রহসকনের ক্রমশঃ 
রঃ 
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উৎপত্তি হুইয়াছে। আমাদের পৃথিবী একটি. গ্রহ; আর চন্দ্র পৃথিবীরই একটি উপগ্রহ 
মাত্র। 

কালক্রমে ওঁ সকল উত্তপ্ত গ্যাসপিণ্ড বা গ্রহগুলি যতই শীতল হয়, উহাদের আঁকারও ততই 
ছোট হইতে থাকে । উহাদের অধিকাংশই গ্যাস হইতে তরল ও তরল হইতে কঠিন 
অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আদিম সুবৃহৎ গ্যাসপিণ্ডের কেন্দ্রস্থল আজিও জলন্ত অবস্থায় 
ক্ধ্যরূপে বর্তমান রহ্যাছে। এই সুদীর্ঘ কালে তাপ-স্থাস হইয! অত্যধিক উভাঁপকে 
নিঃশেষ করা দুরে থাকুক, উহার বিশেষ কিছু ক্ষতিও করিতে পারে নাই। অত্যন্ত বৃহৎ 
বলিষা! হুর্য্যের তাপ বিশেষ হাস হইতে পারে নাই বটে, কিন্তু অত্যন্ত ক্ষুদ্র হওয়ায় চন্দ্র জমিয়া 
একেবারে কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে । এমন কি, উহার সমুদ্রও জমিয়! বরফ হইয়া গিবাছে। 
ওঁ বরফরাশির উপর সৌর-কিরণ প্রতিফলিত -হ্ষ বলিয়াই আমর! চন্দ্রকে দেখিতে পাই। 
চন্দ্রের কলঙ্ক-_-অনালোকিত পর্কত-গহ্বর বা ছায়াময় প্রদেশ মাত্র বুঝিতে হইবে। এমন কি, 
চন্দ্রের ব|মুমগ্ুলেও বাপ্পরাঁশিব চিহ্নমাত্র দেখ! যায না। কিন্তু বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতি 
( Jupiter ) এখনও এত উত্তপ্ত রহিয়াছে যে, উহার বাধুমণ্ডলে জল ও বায়ুর মুল 
উপাদান দৃষ্ট হইয়া থাকে । আমাদের এই পৃথিবী চন্দ্র ও বৃহস্পতির মধ্যবর্তী অবস্থায় উপনীত 
হইযাছে। ইহার অভ্যত্তরভাগ এখনও অত্যন্ত উষ্ণ গ্যাস অবস্থায় আছে; কিন্তু উপরিভাগ 
ব! ভূপঞ্জর (০856) নীরেট ও ঠাণ্ডা হইযা গিষাছে। আর ইহার বারুমণ্ডল ও জলরাশি 
(hydro-sphere) এই কঠিন আবরণের (11,0-521516) উপরে অবস্থান করিতেছে. এবং 
এই কঠিন ভূপঞ্জরের নীচেই তরল পদার্থ অবস্থিত »_-বহকাঁল যাবৎ এই মতটি প্রচলিত ছিল; 
কেহ ইহার আপত্তি করেন নাই। কিন্ত আজকাল অনেক পণ্ডিত উক্ত মতবাদে সন্দিহান 
হইযা অন্ত মত প্রচার করিয়াছেন। 

(২) উক্কাপিও প্রকল্প ₹_ 
এই মতাঁবলম্বী পঞ্ডিতগণ মনে করেন যে, সৌরজগতের সর্ধত্র উক্কাপিও-কণা 
বিরাজমান। উহাদের পরম্পরেব মধ্যে ঘাতপ্রতিঘাতের মাত্রা এত প্রচণ্ড যে, আঘাতজনিত 
উত্তাপের প্রভাবে উহারা গ্যাসে পরিণত হইয়া থাকে । এই সকল উল্ধাপিণ্ড ক্রমশঃ একত্র 
হইযা যতই আকারে বড় হইতে থাকে, ততই উহাদের অপর উক্কাপিগুকে আকর্ষণ 
করিবার শক্তি বদ্ধিত হয়। এইরূপ আকর্ষণের ফলে, ওঁ পিণ্ড ক্রমাগত বড় হইযা 
পড়ে ও ঘাতপ্রতিঘাতের ফলস্বরূপ উত্তপ্ত হইয়া উঠে। এইয়পে স্বর্য্য, পৃথিবী প্রভৃতি 
গ্রহগণের উৎপত্তি হইযাঁছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁপবিকীবণ করার কলে, ক্ষুদ্রতর পৃথিবী অধুন| 
এই কঠিন অবস্থায় পৌছিতে বাধ্য হইয়াছে । ইহার উপরিভাগ অপেক্ষান্কত শীতল 
হইলেও অভ্যন্তরভাঁগ এখনও অত্যন্ত উষ্ণ । 

(৩) গ্রহপ্রকল্প *_এই প্রকল্প অনুসারে পৃথিবী প্রথমে শীতল ছিল, কিন্ত ক্রমশঃ ঈষদুষঃ 
ইইয়াছে।* এই মতাঁবলম্ী পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, এই সৌরজগৎ নীহারিকা হইতে উৎপন্ন 
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হইবাঁছে। নীহারিকা-পিণ্ডের মধ্যে গাঢ়তর স্থানের(109 ) চতুপরর্থে নীহাঁরিকাকণ!- 
গুলি পুঞ্জীভূত হইয়াই গ্রহাদির সৃষ্টি করিয়াছে । স্তরে স্তরে নীহারিকা স্থাপিত হওয়ায় আমাদের 
এই পৃথিবী ক্রমশঃ এতাদুশ বৃহদীকার ধাঁরণ-করিতে পারিয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর অভ্যস্তবে 
উত্তাপ আঁসিল কোথা হইতে ?__এই প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতেরা বলেন যে,আভ্যন্তরীণ আকুধ্মনের 
ফলে তাপ উৎপন্ন হইয়াছে । আর এই তাঁপ পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল হইতে ক্রমশঃ পরিধির দিকে 
বিস্ৃত। এই সকল পণ্ডিতেরা আরও বলেন যে, পৃথিবী যখন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছিল, 
তখন আগ্নেযগিরির অগ্নমরশমের ফলে কেন্দ্রদেশের উত্তাপ ভূপৃষ্ঠে আনীত হ্ইয়াছিল। 
এখনও যে মধ্যে মধ্যে এই কার্ধ্য অল্প পরিমাণে না হইতেছে, এমনও নহে। 
যদি স্বীকার করা যাঁৰ যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ অত্যন্ত 
বর উত্তপ্ত এবং উহা শীতল ভূপগ্তর ছারা পরিবেষ্টিত, তাহা হইলে 
ইহাও স্বীকার করিতে হুষ যে অভ্যন্তরভাগ হইতে এ উত্তাপ 
ধীরে ধীরে ভূপঞ্জরে ' সংক্রমিত হইতেছে - এবং তথা হইতে উহা শূৃল্তে বিকীর্ণ 
হইতেছে। কাঁজেকাঁজেই সমস্ত পৃথিবীও ধীরে ধীর ক্রমশঃ আকারে ছোট হইয়া 
পড়িতেছে। আর পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ আকুঞ্চনের ফলে যত ছোঁট হইতেছে, 
অপেক্ষাকৃত শীতল বহির্ভাগ কিন্তু তত আকুঞ্চিত হইতে পারিতেছে না। সুতরাং অধিকতর 
আকুঞ্চিত অভ্যন্তরভাগের উপরে থাকিতে গিযা বৃহত্তর বহিভূপঞ্জর তুবড়াইষা উচুনীচু 
হইতেছে। লেবুর - সরস মধ্যভাগটা শুকাইয়া ছোট হইলে খোনাটা তদনুরূপ 
আকুঞ্চিত হয় না বলিয়াই উপরিভাগটা তুবড়াইয়া যেমন উ'চুনীচু হয়, ইহাও অনেকটা 
সেইরূপ । - 
দীর্ঘকাল যাবৎ অনেক পত্ডিতই এই আকুষনপ্রকল্পকে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। 
তাঁহারা মনে করেন যে, এই আকুঞ্চনই ভূপঞ্ররের উত্বানপদ্তন ও আগ্নেয়গিরির অগ্নযৃৎ্পাঁতের 
প্রধান কারণ। অবশ্ত ভূপৃষ্ঠের সাম্যভাবকে (isostatic equilibriথখm)) প্রকারান্তরে 
ভূপঞ্জর চালনার অন্ততম্‌ কারণ বলিয়াও অনেকেই বিশ্বাস করেন। 
আকুঞ্চনপ্রকল্ স্বীকার করিলে ভূ-পৃষ্ঠ যে ধীরে ধীরে বসিযা যাইতেছে, এ'কথাও অব 
স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু সকলেই জানেন যে, বৃষ্টির ফলে স্থলভাগের ধৌত মাটি নদীপথে, 
পরিশেষে সমুদ্রতলে আঁসিয়৷ নিযত সঞ্চিত হয়। তাহার ফলে সমুদ্রতল কশ্যপ 'বা 
কাম্পীয়ান হ্রদের তলদেশের স্তায় ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া উঠে। আর এই ধোয়াট মাটির 
অভাবে স্থলভাঁগের উপরিপৃষ্ঠ ক্রমাগত নীচু হইয়া যাঁয়। সুতরাং স্থলভাগের ভার অপেক্ষাকৃত 
কম ও সমুদ্রতলের ভার পূর্বাপেক্ষা অধিক হইয়া পড়ে। কান্দেকাজেই ভূপৃষ্ঠের সাম্যভাব 
রক্ষার জন্তু সমুদ্রতল হইতে তীরস্থ স্থলভাগের দিকে একটা পার্শ্ব চাপ (1815181 thrust) 
প্রযুক্ত হয়। “তাঁহার ফলে স্থলভাঁগের উপরে স্থানে স্থানে উপত্যকার স্থাষ্ট “বটে ; কোথাও 
কোথাও বা দৃপৃষ্ঠ তুবড়াইয়া উঠে ও 'পর্কতশ্রেণার আবির্ভাব হয়। অধিকন্তু যে স্থানটা 
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বসিযা যীয়; তাহার চাপের ফলে পৃথিবীর অত্যন্তরস্থ উত্তপ্ত. তরল প্রস্তররাশির মধ্যেও 
এক্টা প্রবাহ উৎপন্ন হয় এবং দূরবর্তী উর্দগমী স্থানের, দিকে ও উহার তলদেশে আসিয়া 
উপস্থিত- হয় । :এইজন্তই, সচরাচর উচ্চ পর্বতের নিয়দ্রেশে আগ্নেয় প্রস্তরস্তর (batholitic 
mass), দেখিতে 'পাঁওয়! “যায় । - .ভুপঞ্জরের “ফাটালের ' (fissures) মধোও কখন কখন 
ভর গলিত প্রস্তব বা লাভাকে, 189) আবঞ্জ থাকিতে দেখা যায় । আবার কখন বা উহা 
আগ্রেয়-গিত্রির -সুখগহ্রর দিয়া উর্দ্ধে আকাশে উৎশ্িপ্ত -হইয়া থাকে। ফলতঃ কতকট! 
এই প্রবাহের, বেগে ও. কতকটা উহার অভ্যন্তরস্থ গ্যাসের, বিস্ব্রণ জনিত চাপের 
ফলেই পর্বত-শৃষ্গ হইতে জলন্ত ধাঁতবের নির্গমন সম্ভবপর -হইযা থাকে 1: সাধারণ 
পিঞিতগণ :অন্মার- করেন ''যে; এই আবুঞ্চনই আগ্নেয়গিরির অগ্ুুদগম ও ভুপঞ্জর 
চালনার প্রধান, -কারণণ গলিত ধাতু-নিঃভ্রব বাঁ লাভার পক্ষে কখন উর্ঘগমন, 
কথন. বা. নিয়গমনও এই -প্রবাহেরই ফলমাত্র। ফলতঃ প্রশান্ত-মহাঁসাগরেব তলদেশ বদিয়া 
যাওয়ার ফলে পার্সদেশে যে চাপ্‌- উৎপন্ন হয়, উহার প্রভাবেই পর্বত-শ্রেণী ও বহুসংখ্যক 
আগ্নেয়গিরির উদ্ভব হইয়াছে এবং ঘন ঘন ভূমিকম্প ঘটিয়া থাকে । এই কারণেই প্রশস্ত মহা- . 
সাগরের উভ তীরে অদূরে পর্বতশ্রেণ ও-আগ্েয়গিরিমালা দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

- ! এই প্রকল্প অনুসারে, পর্বতের . উৎপত্তি, “আগ্নেয়গিরির অগ্ুয্দগম, 
 বিরু্ঠ মত - -- ভূমিকম্প - প্রভৃতি নৈস্‌গিক . ঘটনার ব্যাখ্যা সহজবোধ্য হইলেও, ইহার রি 
ছি নি যায়) : যথা. 

- (৯). এই প্রবাহ্র-বেগ যতই অল্প পরিসরের . মধ্যে একা OEE TE 
পর্যযতশ্েদীর উন্নয়নের (elevation) পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া কখনই বিবেচিত হইতে পারে না। . 

(২.) এনিষ| এবং ইউরোপ “মহাদেশের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমাতিমুখী পর্কতৃশ্রেণী দৃষ্ট হইয়া 
থাকে.।. অন্তত্র9.ষে পর্বতমালা না, আছে, এমন নহে! -এই আৰুঞ্চন-প্রকল্পের সাহায্য 
প্রশাত্তব মহাসাগরের অনুরবর্তী :পর্বাডমালার উৎপত্তি ‘সপ্তবপ্র “হইলেও বহুদুরবর্তী- হিন্দুকুপ, 
ককেশস প্রভৃতি পর্কাতশ্রেণীর উদ্ভব সম্ভবপর বলিষা মনে-হ্য়.না। 2 

(৩) এমন .কি, প্রশান্ত:মহাসাগরের, তীরস্থ পর্বতশ্রেণীরও আকার দেখিলে মনে হয় 
উহা জলভাগের চাপের ফল নছে। এপিয়! ও অন্তান্ত মহাদেশের ধনুকাঁকাঁর পর্বতগ(লাকে 
দেখিলে, মনরে হষ যে, উহারা ভুপ্‌ঞ্জরের, উণ্ট] অর্থাৎ সমুদ্রাভিমুখী চাপের, ফল, . স্থলাভিসমুখী 
গতির ফল-নূহে ৷ ফলতঃ এই সরল পর্বতমালার চক্রাকার(1০০%) ভাঁবকে সমুদ্র হইতে স্থবাভি- 
মুখী ভৃপ্ঞররের পাৰ্শ্বচাপের সাহায্যে ব্যাখ্যা, করা অত্যন্ত ছুরূহ। 
, (৪) এই মত অনুসারে কোনু এক স্থানে পর্বতশ্রেণীর উৎপত্তি এবং কিছুকাল পরে 
উহার পৃরিহারেরও ব্যাখ্যা, করা অসন্তব।. - 

(4). পৃথিবীর তরুণ অবস্থায় যেমন “ঘন ঘন আয়েযগিরির Si এখন আর 
স্রোপ হয় মী! "ইহার কারণও-আকুষ্চনগ্রীকলপের সাহায্যে ব্যাখ্যা-করা যায়-না-। 
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(৬) "কিয়পে. দীর্ঘকাল ‘পরে ১5207 


সয়াক্‌ হৃদয়্ম করা যায না। , -- . 


(৭) ‘রৌদ্র বৃষ্টি :ও রডের, প্রভাবে-অনেক জি পা হইযা সমত্লপ্রাধ 
হইযা পড়ে। ভারতের প্রাচীন আরাবযী, বিশ্ব্য-গ্রসৃতি পর্বতগুলি-এই-কথাঁব সাক্ষ্য, প্রদান 
'করিততছে।.--এই সকল- উচ্চ “অথচ, ঢালু -সম্তলরে._ প্রাঁয়সম্তল (pene-plain) "বলে । 


ইহাদের উৎপত্তিও আকুঞ্চনপ্রকল্প দ্বারা ব্যাখ্যাত হইতে পারেনা, 1” - , 


পত্তিতগণ অনুমান করেন যে, পূর্বকাঁলে কখনও ভূপৃষ্ট নিয়ত আলোড়িত. হয় নাই 
কিছু কাল ধরিয়া ঘন ঘন অগ্ুম্রগম -ও -পর্বতমালার স্থষ্টি হইলেও, পরে দীর্ঘকাল ধরিষা 


‘বিরাম ছিল।, এমন কি, সেই সময় উচ্চ পর্বতমালা! ও বছুদুরবিস্ৃত স্থলভাগসসূহ-রৌড্র, বৃষ্টি এবং 
" ঝড়ের প্রভাবে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষষপ্রাপ্ড হইরার অবগর পাইয়াছিল। আমাদের এই বর্তমান 
-যুগকে পৃথিবীর বিশ্রীমকাল্‌ রলিযা, মনে-হয়। আর ইহার অব্যবহিত পূর্বাবর্তী' যুগকে 


অতীব চাঞ্চল্যের যুগ বলিয়! বিশ্বাস হয়। সেই সময় প্রীয়দমতল(9০7৩-2810)গুলি 


উর্োৎক্ষিত হইয়াছিল ; নূতন নৃতন্‌ পর্বতমালা জন্মলাভ করিষাছিল; পুরাতন পর্বতশ্রেণীও 


পুনর্জীবিত হইয়াছিল এবং আগ্নেয়গিরির অগরযগমেরন্মাত্া “অত্যধিক বৃদ্ধি পাইযাছিল। এই 


‘অবস্থার :পূর্কোও এতাঁদূশ - চাঁঞ্চল্যের যুগ ছিল, .মখন:ইউরোপ "ও আমেরিকায় -সুবিস্তৃত 


প্রায়মমতল্রে উন্তব -হইয়াছিল। - দক্ষিণ আমেরিকা টির কোন অংশে'ষে 
এইয়প প্রায-সম্তল দেখ! ন! দিষাঁছিল, এরূপ নহে ।' 
- এক্ষণে আমবা-পুথিবীর বর্তমান: বয়স সে পিতনিগের মতামত রংলেপে আলোচনা 


করিয়া প্রবন্ধ শেষকরিব। এ সম্বন্ধেও-‘নানা. মুনির নীনা-মৃত' ।.- এই সরুল পণ্ডিতদিগ্ণকে 


প্ৰধানতঃ দুইটি. সবলে. ব্ভিক্ত:. করা যাইতে পারে; "প্রথম “দলকে 

বীর বম. পাবা বি (55095) ও হিতীয় দলকে ভুতব্তিৎ (Geologist) 
বলা হয়। 

পদার্থবিস্তা বিৎ পত্তিতদিগের মত £-পৃথিবীর বয়স সম্বন্ধে ইহারা যে তিনটি বিষয়ের প্রতি 
লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাহা এই 

(১) তাঁপবিকীরণের ফলে" পৃথিবী বর্তমান-শ্ীতল অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে । অত্যুষ্ণ 
সুবৃহৎ গ্যাসপিণ্ডের পক্ষে শীতল হইতে অবস্তাই সুদীর্ঘ কাল অতিবাহিত হওযাই সঙ্গত। ইহারা 
মনে করেন, বর্তমান অবস্থায পৌছিতে পৃথিবীর পক্ষে কোটি কোটি বৎসরই যথেষ্ট । 
(২) দাতার কৃতি নি মকি হং জোভান অনুজ না একে 
বর্তমান হারে তাপ বিতরণ করিতে পারে না। 

(২) পৃথিবীর আহি গতির উপর জোয়ার ভাটার প্রভাব বরা এ চক্রের আকর্ষণের 
ফলে সমুদ্রে জোয়ার ভ'ঁটার উৎপত্তি-হইযা থাকে । তন্মধ্যে চন্দ্র স্কুতর হইলেও অধিকতর 
নিকটবর্তী হও তাহার প্রভাবই বলত পত্তিতেরা অনুমান করেন ধেঁ, পূর্বে, পৃথিরীর 
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আহক গতির বেগ'বেশী ছিল, অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টাব কম সময়েই পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের 
চতুর্দিকে একবার ঘুরিতে পাঁরিত। জোয়ারের বিপরীত টানের ফলেই পৃথিবীর আহ্কিক 
গতির বেগ ক্রমশঃ কমিয়া বর্তমান অবস্থায় আসিবা পৌছিয়াছে। - অনা আমি 
এক কোটি বৎসরের কম সময লাগিয়াছে বলিষা মনে হয না। 

যাহা হউক পদার্থবিস্তাবিৎ পণ্ডিতগণের উপরোক্ত অন্থুমানকে অভ্রান্ত সত্য রী গ্রহণ 
করা যায় না। কেন না, তাঁহাদের অনুমানের মূল সুত্রগুলি যে নিভূ'ল সত্য; তাহা মনে 
হয় না; কারণ 

(১) তাঁহাদের মতে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ এখনও অত্যন্ত উত্তপ্ত রহিযাছে; 

(২) হৃর্য্যের তাপ যে পুনরাধ বন্ধিত হইতে পারে, একথাও তাহার! স্বীকার কৰেন না। 

(৩) আহক গতিব বেগ যে বর্তমান অপেক্ষা পূর্বে অধিক ছিল, আর তাহার 
ফলে পৃথিবীর বিযুবরৈখিক প্রদেশ যে আরো ররর হিরা ছিল, তাহাও 
নিঃসংশযে প্রমাণিত হয় নাই। 

ভৃতত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মৃত £_অনেক ভূতত্বাবিৎ পণ্ডিতের মতে পৃথিবীর বয়স ছয় বর 
দশ কোটি বৎসর রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড় প্রভৃতির ফলে ভূপৃষ্ঠের ক্ষষ হওয়া, নদীর সাহাম্যে মহাসমুদ্রের 
তলদেশে গলিমাঁটি সঞ্চষ, পৃথিবীতে অত্যাশ্চর্য্য জীব ও উদ্ভিদের উদ্তব গ্রভৃতি এই সকল প্রক্রিষা 
পূর্বাপর একই ভাবে চলিয়া আসিতেছে ;-_এইয়প বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা 
পৃথিবীর ব্যস অনুমান করিয়া থাঁকেন। 

যে সকল পণ্ডিত প্রাকৃতিক ভূগোলের আলোচনা করিযা থাকেন তীহাবাঁও বিশ্বাস করেন 
যে, পৃথিবীর বয়স অত্যন্ত অধিক ; তবে উহা! দুই কোটি, কি দশ কেটি বৎসর তাহা 
বলিতে পারেন না। তাহারা বরং শেষ মতটি অধিকতর গচ্ছন্দ কবেন। 


পৃথিবীর বয়স 


শ্লীজ্যোত্সাশঙ্কর ভাুড়ী 


ভূতব ও পদার্ঘতবের দিক হইতে আমর! পৃথিবীর বস ছই- প্রকারে জানিতে 
পারি ঃ= 

১। সাধারণতঃ যে ভাবে পৃথিবীর বহির্ভাগ এবং তপাকাব প্রাঁণিসমূহের পরিবর্তন ঘটিতেছে 
এবং এই সমন্ত পরিবর্তন সন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করা হইযাছে ও হইতেছে, তাহা হইতে 
বস্ধন্ধরার জন্ম নির্ণয় করা যাইতে পাঁরে। 


প্রকৃতি ৫২৫ 


-কসন্ধরার--বাহ্যাক্কৃতির পরিবর্তন হইবার কাঁরণ--বাহ : এবং আ্যন্তরীণ--যথেষ্ট 
পরিমাঁণে দেখা যায়।, মনে করা যা’ক- একটা সমতল দেশ আছে, যাহার মধ্যে অনেক 
নদনদী -বহে ; লেই দেশে বৃষ্টিও বেশী হয়, বৃষ্টির জল চারিদিক হইতে ধুইয়! মাঁটী নদীতে 
আনিয়া ফেলে, আর নদী তাহ! বহিয়া লইয়া. যায়_ দুরে--বহু দুরে-- যেথায় সে সমুদ্রের সঙ্গে 
শেষে মিশিয়াছে:। - নদীজল সমুদ্রজল অপেক্ষা লঘু বলিয়া সমুদ্রের তরঙ্গের উপব সানন্দে নৃত্য 
করিতে, থাকে ; আর অপেক্ষাকৃত গুরুভার দ্রব্যাদি যাহ! নদী বহিয়া, আনিষাঁছিল, তাহা নীচে 
ধীরে ধীরে পড়িয়া স্তরে স্তরে সচ্জিত হয়। এইভাবে একটা দেশ ঢালু হইতে থাকে, আর 
দুরে--বহু দূরে--অপর একটা দেশের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। আমর! তা’হলে দেখিতে, পাই যে, 
একটা দেশের ক্ষষ হইতে অপর একটা দেশের সৃষ্টি এবং তাহা! ঘটে এক বা হই দিনে নহে 
রহ দিনে। ইহা হইতেই আমরা অনুমান করিতে পারি পৃথিবীর ষে স্থান সম্ভুত হর 
স্তরবিস্তস্ত পলি মাটি দারা তাহার-হৃষ্টি হইতে কত অসংখ্য বৎসরের প্রয়োজন হইয়াছে.। 

(২) মানব বিজ্ঞান বলে যতদুর জ্ঞান লাভ করিয়াছে তাহাতে অধুনা সে দ্রেখিতে 
পাঁইতেছে. যে, জীব ও বৃক্ষার্দির জন্ম এবং পরিবর্তন ধীরে--বহু . ধীরে--সাঁধিত হইয়াছে ও 
হুইতেছে। পর্বতাদির স্তর হইতে. বৈজ্ঞানিকগণ জাগতিক জীব ও বৃক্ষসমূহের' জাতি, র্ণ, শ্রেণী 
ও আকৃতির অসংখ্য চক্রবৎ পরিবর্তনের প্রমাণ পাইয়াছেন। উহাদের মধ্যে-বহু একেবারেই 
লয়-পাইয়া.গিয়াছে ; আবার অনেক স্বস্থ ফ্লপ ত্যাগ রুরিয়া সময়ের, পরিবর্তনের সহিত-অন্ত, রূপ 
ধারণ করিষাঁছে।. প্রাঁণিজগতের এই সমস্ত পরিবর্তন ঘটিতে বহু যুগ -কাটিয়া, গিয়াছে; কৃত 
কাল যে গত হইযাছে, তাহা স্থায়ী প্রমাণ অভাবে নির্ণয় করা একপ্রকার অসম্ভব। 

,, প্রাণি ও বন্ত-জগতে আব্কাঁল ষে প্রকার মন্থর পরিবর্তন হইতেছে তাহা হইতে 
ভূতাত্বিকগণ . সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে,-বু কাল, পূর্বেও বাস্তব জগতের পরিবর্তন এই 
প্রকার ধীর- গতিতে হইয়াছে। কিন্তু বিরুদ্ধবাদিগণ বলেন যে, অধুনা বস্তু প্রার্ণিগতের 
. পরিবর্তন সহস্র শতাব্দীর পূর্ব -হুইতে মীরে ধীরে হইতেছে; তাহাদের স্বপক্ষে প্রমাণ 
গদার্থশান্ত্রের -দিক হইতে । প্রমাণ ষথাঁ-সমন্ত পৃথিবীব এখন যাহা শক্তি আছে, 
সহত্র সহস্র শতাব্দী পূর্বে তাহা আরও অনেক বেশী ছিল। তখন ভূমির আঁকাঁর- 
পরিবর্ধনার্দি অতি অল্প সময়ে ঘটিত; . আগ্রেয়গিরিসমুহ বৃহৎ ছিল; ভূমিকম্প 
ভীষণ রুদ্র মূত্তি ধারণ করিত-_জোয়ার, ভাটা ও ঝড় প্রভৃতি ভয়ঙ্কর হইত। কিন্তু এই 
সমস্ত বর্পনার সত্যতা নির্ধারণার্থ কোন প্রকার - প্রমাণ দেওয়া হয় নাই এবং তাহা 
পাওয়াও যায় নাই! এই সমস্ত বর্ণনা কবিদিগের কাব্যে .ও ভাঁবুকের ভাবরাজ্যেই শোভা 
গাষ__বিজ্ঞ।নজগতে ইহার স্থান নাই। -বহু পুরাতন স্তর-সম্ভূত (sedimentary) পর্বত 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রত্যেক স্তর একটার উপর আর একটা পড়িয়া ক্রমে 
বহু কাল পরে এক বৃহৎ পর্বতের স্থষ্টি করিয়াছে। ভূতাত্বিকগণের মক্তত্র বিরুদ্ধ, প্রমাণাঁভাবে 
তাহাদের সিদ্ধাত্তই জব বলিয়! বৈজ্ঞানিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন। , ৯ 


৫২৬, প্রকৃতি 

স্তরসম্ভূত পর্কতাদি- ও তাহার চতুঃপার্শস্ব'আকাণ ও সমুদ্রের, অত্যন্ত ক্রুত' পরিবর্তন, 
নিবর্তন বা আবর্ভনের কোনও প্রমাণ পাওয়া-যায় না। একটী অতি পুরাতন প্রমাণ হইতেছে 
পশ্চিম ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম স্কটল্যাণ্ড দেশের “ষ্টবিডোন” বালুকাপ্রন্তর। সাধারণতঃ ধরিত্রী 


হইতে কোন বিশিষ্ট কিজ্তূতকিমাকার গ্রন্তরথওসমূহ প্রচণ্ড বেগে নদীর জোয়ারে ভাসিয়া' 
চলিয়া যায় এবং সমুদ্রের কোনও এক প্রান্তে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকো।' কিন্তু কালের ' 


কঠিন করালে, সেই বহু পুরাতন স্থানের নিষ্পেষিত প্রস্তরখওসমূহ মোটেই পূর্বানুরূপ নহে; 
জললোতে উক্ত স্থানের. প্রন্তরসসূহ চমৎকার গোলাক্বৃত ধারণ করিয়াছে এবং তাহাদের 
বহির্ভাগ খুব মস্থপ। যে জলাশয়ের কোলে ইহারা জমিতেছিল: তাঁহার জল বড়ই শাস্ত ছিল; 


নেইন্ন্ত বাঁতাযে যখন উপরের জল নাচিযা- উঠিত, তখন.নীচের বাঁলুকারাঁশিতে ঢেউয়ের দাগ _ 


খেলিয়!- যাইত এবং সঙ্গে' সঙ্গে ভারী ও পালা বালুকাঁখওগুলি স্ব্ স্থানে” সজ্জিত. হইত-। 
ইহাদের মধ্যে বালুকা রাশি-সংমিশ্রিত' চুম্বকের পাতলা আবরণণও স্বন্. ওজনানুসারে সন্ধিরেশিত- 
অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে । আবার এই-সমন্ত সুন্ম স্তরের ভিতর সুমন মাঁটার আবরণ প্রাপ্ত হওয়া 
গিষাছে1 এই মাটী বদি কোন জীবের দেহারশেষ হইয়া থাকে, তাহ! হইলে ইউরোপে উটাই: 
বহুপুরাতন যুগের জীবদেহাঁবশেষের চিহ্ন বলিঘা ধরা যাইবে। সকল দিক আলোচনা; 
ক্রিয়া দেখ। যাইতেছে যে, বনুম্ধরার মৃত্তিকা ্তরসমূহ খুব মৃদু গতিতে গঠিত হইয়াছে--কোন 


দ্রুত গতির- চিহ্ন নাই এবং. ইহাতে বহু সময়ের প্রয়োজন হইয়াছে; জীবতাত্বিকগণ 


্রস্তরণমূহ হইতে যে সমস্ত জীবদেহ বাহির করিয়াছেন, তাহা, বিশ্লেষণ পূর্বক সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে এই-সমন্ত জীবজাতির - পরিবর্তন ঘটিতে প্রায় দুই কোটা হইতে তিন কোটী 
বৎসরের প্রয়োজন হ্ইয়াছে। কিন্তু মহামান্ত ভাঁরউইন্এর মতে আরও” বেশী সময় 
লাগিয়াছে। আবার ভূতাত্বিকগণ পৃথিবীর বাহ: ও আভ্যন্তরীণ যে সমস্ত পরিবর্তন 
পাইয়াছেন তাহ! হইতে তীহাঁরা'এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে পৃথিবীর পরিবর্তনাদি 
ঘটতে দশ কোটি বৎসরের বেশী ভিন্ন কম সময়ের প্রয়োজন হয় নাই। - 

_. ডাব্‌লিন সহরের ট্রিনিট কলেজের অধ্যাপক জে জলি একটা চমৎকার বৈজ্ঞানিক' 
উপায়ে পৃথিবীর বয়স স্থির করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, বহু পূর্বে .সমুদ্বের 
জলে লবণ ছিল না। ভূমি ও পর্বতাদির ক্ষয় হইতে সমুদ্রের জল লোণ! হইয়াছে। সমুদ্রে 
কতখানি জল আছে, তাহা তিনি বাহির. করেন. এবং তাহাতে কতগানি লবণ আছে কিয়ৎ- 
পরিমাণ উক্ত জল বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহাও তিনি-স্থির করেন। আবার নদীসমূহ হুইতে প্রতি 
বৎসর যে. পরিমাণ জল সমুদ্রে পড়িতেছে তাহার মধ্যে কতগানি লবণ আছে, তাহা! 
বাহির করিয়া- উহার পরিমাণ দিয় তিনি সামুদ্রিক লবণের. পরিমাণকে ভাগ দেন এরং 
ইহা হইতে সমুদ্রের জল লোঁণা হইতে কত বদর লাগিয়াছে তাহা অনুমান, করেন। 
তাহার হিসাঁবে নয় হইত দশ কোটী বৎসর পূর্ব হইতে সমুদ্রে লবণ-জমিতে 'শাঁবস্ত করিয়াছে । 
জলি সাহেবের এই চমৎকার সিদ্ধান্ত ভূতাত্বিক ও জীবতাস্বিকগ্ীণের মতের সহিত মিলিয়াছে। 


¥ 


প্রকৃতি ৫২৭ 
ইহা হইতেই পৃথিবী যে কত 2 তাহা আযরা' কিয়ৎ পরিমাণে আমন" -কবিতে 
পারি। - . - 

পাবি রি প্রমাণ দ্বারা BE EE বয়স নির্ণন্ন করিষাছেন ; "যথা: 

(ক) ভূগর্ভস্থ তাঁপ ও পৃথিবীর তাঁপস্থাসেব পরিমাণ হইতে ; + 

(খ) বস্ধুন্ধরার ঘূর্ণন হেতু জোষার এবং ভাটার গতিব পরিবর্তন হইতে ; 

(গ) সুর্যের উত্তাপের জন্ম ও তত্বফল হইতে । 
- (ক) লর্ড বেল্ভিন্‌' কোরিয়ার সাহেবের তাঁপ-গতির তথ্য হইতে দেখাইয়াছেন' যে, 
পৃথিবীর গভীর হইতে গভীবতর প্রদেশের তাঁপ ক্রমণঃই প্রথর হইতে প্রথরতর, আর 
বহির্ভাগ ক্রমশঃই তাঁপশৃন্ত হইতেছে। - তিনি যে সমস্ত প্রমাণ তৎসমযে পাইয়াছেন তাহা 
হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে,' পৃথিবীর বহির্ভাগ জমাট হইতে যে সময়ের প্রযোজন হইযাছে 
তাঁহা ছুই কোটী বৎসরের কম নহে এবং দশ কোটী বৎসরের বেশী নহে। ' 
7 (খ) জোয়ার এবং ভাটার ঢেউষের সংঘর্ষ হেতু পৃথিবীর ঘূর্ণনের বেগ পুর্বে যাহা 
ছিল, তাহা হইতে কিছু কমিযাঁছে'। -ইহা হইতে লর্ড কেল্ভিন্‌ প্রমাণ করিতে চাহেন যে, 
পৃথিবী যদি দশ কোটা বৎসরের পূর্কো জমাট হইত, তাঁহা হইলে দ্রুত খুর্ণমান গতি 
হেতু মাধ্যাকর্ষণশক্তি রিনার চওড়া করিতে প্রয়াস পাইত; কিন্ত হা 
bi 

(গে) রই কার দিনার বহর বল রজত ছে এই রর বি 
দ্বারাও তাহা হইতে বেশী কিছু স্থির করিতে পারা যাষ নাঁই। শূন্যমার্গে গ্রহউপগ্রহগণের 
ভীষণ তাণ্ডব সংঘর্ষণে যে উত্তাপ উদ্ভৃত হইছে, তাহা হইতে হূর্য্ের উৎপত্তি। এই 
উত্তাপ চারিদিকে কত পরিমাণে বিকীর্ণ হইতেছে, তাহ! নির্ণয় করা হইযাছে। স্বর্য্যোত্তাপ 
সমভাবে হ্থাস পাঁইতেছে, এই অনুমান করিয়া অধ্যাপক টেইটু সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে 
সূর্য্য পৃথিবীকে দেড় কোটী হইতে ছুই কোটী বৎসরের বেশী উত্তাপ দেয় নাই এবং লর্ড 
কৈল্ভিন্‌ অনুমান করিয়াছেন যে, সূর্য্য যদি এই প্রকার সমভাবে পৃথিবীকে উত্তাপ 
SS NOTA OS EF: FC জা 
পাইবে না। 

ভূতাঁত্বিক ও জীবতাত্বিকগণ পৃথিবীর বয়স বা নির্ণয় করিয়াছিলেন, পদার্থবিদ্গণ 
তাহা অনেক পরিমাণে উক্ত তিন প্রকার মত" অনুসারে 'কমাইযা দিয়াছেন! কিন্ত 
উক্ত মতত্রষ সন্ধে পদীর্থবিদ্গণের মধ্যেই যথেষ্ট মৃতদ্বৈধ আছে। উপরোক্ত এই সমস্ত 
প্রমাণাদি হইতে লর্ড কেল্ভিন্‌ ও অধ্যাপক ডারউইন্‌ পৃথিবীর বয়স নয হইতে দশ 
কোটা বৎসবের কম নহে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন 

এবার আমরা র্যেডিযম (2.901810) বস্তুর সংক্ষরণ হইতে পৃথিবীর বয়স যে আরও 
বেশী, তৎপ্রমাণে যন্তবান হইব লর্ড কেল্ভিন্‌ ধরিয়া লইয়াছেন যে, সর্কপ্রথমে পৃথিবী 

নি 


৫২৮ প্রকৃতি 


দীপ্যমান বস্তপরিপূর্ণ একটা - গোল পিণ্ড ছিল; উহা হইতে তাপরশ্মি. চতুদ্দিকে 
বিকীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ শীতল হ্ইয়! বর্তমান পৃথিবীর আকৃতি ধারণ 
করিয়াছে। কেলভিন, ইহা হইতে দেখাইয়াছেন যে, তৃতাত্বিকগণ প্রন্তরীভৃত মৃত, জন্ত 
ইত্যাদির চিহ্ন দেখিয়া পৃথিবীর বয়স যাহা নির্ণয করিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর সর্ব প্রথম রূপ 
হইতে বর্তমান পরিবর্তনের সময় অপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু ভূমির অভ্যন্তরে তাঁপবিকিরণ- 
শীল পদার্থ (8.901০-2০0৩) বর্তমান ভেতু কেল্ভিন্‌ সাহেবের সিদ্ধান্ত বহুল পরিমাগে 
পরিশোধিত করিবার দরকার হইয়াছে। এখন ইহাই আমাদের অধুনা আলোচ্য 
বিষয়। 

ইউরেনিয়ম নামক একপ্রকার বস্তব ক্রমপরিবর্তনেব সহিত উহার আশবিক ওজন জপ; 
বল হইতে স্বপ্পতর হইতেছে; এই. পবিবর্তন কঠিন পর্বতে যেমন সমুদ্রজলেও 
তেমনি- সর্বত্রই সমান। আণবিক ওজন ক্রমশঃ স্বল্পাৎ দ্বপ্পতর হইতে হইতে এমন 
এক সময় আসিয়া পৌঁছে, যখন উহার জার পরিবর্তন হয না বা উহাকে আর বিচ্ছেদ 
করিয়া অন্ত প্রকার সামগ্রীতে পরিণত করা যায় না। তাহা হইলেই আমরা দেখিতে 
পাঁইতেছি যে, প্রত্যেক আণবিক ওজনের পরিবর্তনের সহিত ওঁ পদার্থের কিয়ৎ পরিমাণ অণু 
ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইতেছে। যাহা কিজ্ছুরিত হইযা গেল তাঁহাদের বাহ্াক্কৃতি 
সর্বত্রই ষমান। বৈজ্ঞানিকগণ উহাকে আঁল্ফা তেজরশ্মি বামে অভিহিত করিষাছেন। 
বাঁথারফোর্ড (Rutherford) ও গিগার (3৩18০:) দেখাইয়াছেন যে, এক একটা আলফা 
.তেজরশ্মির অণু এক একটা হিলিয়ম অণু ছাড়া আর কিছুই নহে। এখন যে.পরিমাণে 
ও পূর্কাবণিত -পদদার্থের পরিবর্তন হইতেছে, তাহা যদি আমরা জানিতে পারি এবং কোনও 
একটী বিশেষ ক্ষেত্র হইতে তাঁপবিকিরণশীল পদার্থের ও হিলিয়মের ওজন যদি বুঝিতে 
পারি, তাহা হইলেই কত সময়ে এ পরিবর্তন সংঘটিত হুই্যাছে, তাহা আমর! অনুমান করিতে 
প্রারিব। 

ফাঁরগুসোঁনাইটু (06129901165) নামক পদার্থ হইতে প্রতি বৎসর *'৭৫ ১৫১০-৮ কিউ- 
বিক্‌ সে্টিমিটর পরিমাণ হিলিয়ম অণু প্রত্যেক গ্রাম হইতে বকিচ্ছুরিত হইতেছে। ও 
পদার্থের প্রত্যেক গ্রামে ১.৮১ কিউবিক্‌ সেন্টিমিটর হিলিষম বর্তমান আছে। ও সংখ্যাকে 
প্রতি ব্মর যে পরিমাণ হিলিয়ম এক গ্র্যাম হইতে বিচ্ছুরিত হয়, তাহা দিয়া-ভাঁগ করিলে যে 
সময়ে এ পরিমাণ হিলিষম জমিয়াছে উহা! আমরা বাহির করিতে পারি এবং এই সমযের 
পরিমাণ হইযাঁছে কিঞ্দিধিক চব্বিশ কোটী ব্খসর। 

মহাঁমান্ত বণ্টউড যে উপায়ে পৃথিবীর বষস সাব্যস্ত. করিয়াছেন, তাহা পূর্বোক্ত পরিমাণ 
হইতে আরও বেশী | নিস্নে উহার সাঁর মর্ম বিবৃত হইল। 

পুর্বে বলিয়াছি যে, ইউরেনিয়মের আণবিক পরিবর্তন হইতে হইতে ও বন্ত এমন এক 
অবস্থায় পৌঁছে, যখন উহার ভার কোনও পরিবর্তন হয় না বা উহা হইতে আর অন্ত 


'প্রকৃতি ৫৩১ 
কাঁধ্য করিয়া ১৮৮৬ খৃঃ: অন্দে তিনি সরকারী কাঁধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। 
কর্ণেল মারস্যাল এরজন প্রসিদ্ধ ' পক্ষিতত্ববিৎ; ছিলেন। ভারতবর্ষে কার্য্যকালে তিনি 
নানা জেলায় বদলী হইয়াছিলেন এবং ওঁ সকল জায়গার পক্ষী সম্বন্ধে বহু গবেষণামূলক 
প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিযা গিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক. আলোচনার জন্ত তিনি. প্রত্যেক জেলার 
বন্ধ পঙ্গী শিকাঁর করিয়া, তাহাদের চর্ম রক্ষা করিতেন। নৈসগিক আবেইনে, ও সকল 
পঙক্ষীদের প্রকৃতি কিরূপ, তাহা তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই সকল কারণেই 
হিউম “Game birds of India”? পুস্তক রচনা কালে তাহার সাহায্য-গ্রার্থী হন। 
মারস্যালের বহু বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে । তিনি কখনও নিজের নামে পুস্তক বাহির 
করিবার প্রয়াসী ছিলেন না। হিউমের ৭5৪) £eather৪” নামক পক্গিতত্ববিষষক 
পত্রিকায় তাঁহার রচিত বনু প্রবন্ধ প্রকাশিত হুইয়াছিল। তাহার ভ্রাতা ‘ভারতীয় পক্ষিবর্গের 
নীড়রচনা? সম্বন্ধে যে সারগর্ভ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহার অধিকাংশই কর্ণেল মাসণালের প্রবন্ধ 
হইতে গৃহীত। নানা পত্রিকায় তাহার পক্ষিতত্ব সব্বন্ধীয রচনা! প্রকাশিত হইত। চাকুরি 
হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি স্বদেশে ফিরিয়াও মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ রচনা করিতেন, 
তাহার ভ্রাতা জেনারেল মা্সযালও একজন প্রসিদ্ধ পক্গিতত্ববিৎ এবং তাঁহার পুত্র ডাঃ জি, এ, 
কে, মাসযাল একজন লক্কপ্রতিষ্ঠ কীটতত্ববিৎ। 


" স্যর সিড নি হার্মারের অবসরগ্রহণ 


বিগত ৯ই মার্চ তারিখে স্তর সিড্‌নি হার্মার দক্ষিণ ক্যান্সিংটন্‌ ভ্তাচারাল হিষ্ী 
মিউজিয়মের ডাইরেক্টর পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তিনি বিগত চল্লিশ বৎসর যাঁবৎ প্রাণি- 
তত্ব সম্বন্ধে নানা গবেষণাঁকার্ষ্যে ব্যাপৃত ছিলেন, স্যর সিড্‌নি জ্ঙন বিশ্বাবগ্ভালয় ও কেছি'জ 
কিংস্‌ কলেজের ফেলে! এবং কিংদ্‌ কলেজে অধ্যাপনা করিতেন।- ১৯০৮ খৃঃ অন্দে তিনি 
লণ্ডন স্তাঁচারাঁল হিষ্টী মিউজিয়মে প্রাণিতত্ববিভাগের রক্ষক নিযুক্ত হইলেন ও স্বীয় কাধ্যগুণে 
১৯১৯ খৃঃ অব্দে উক্ত যাঁছ্ঘরের ডাইরেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন। প্রথমতঃ তিনি Pl)20৭র শবীর- 
সংস্থান, ভ্রণতত্ব প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। পরে জীবের প্রকৃতি, ক্রমবিকাশ, 
শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতি সমতার সমাধান কিয়পে সহজে হইতে পারে,. তাহাতে মনদেন। ্তর 
সিড্‌নি ভার্মর এবং স্তর আর্থার সিপ্‌লে কেছিজ ন্যাচারাল হি্টী পত্রিকার সম্পাদক হন । এই 
-পত্রিকাঁষ জীববিদ্া সন্ধে নানা তথ্য প্রকাশিত হইতে লাগিল। ১৯০৮ খৃঃ অবে স্তর সিডনি 
ব্রিটিশ এসোসিয়েশনেৰ শাঁখা-সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। ০15০8 বিভাগে বিশেষজ্ঞ 
স্তর সিডনি গত কযেক বৎসর যাবৎ তিমি.সধন্ধে গবেষণাঁষ নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারই 
৩রোচনাষ অর্থকচ্ছুতা সত্বেও ব্রিটিশ সরকার তিমির হানে নটি অনি 
একটি বৈজ্ঞানিক অভিযান করাইযাঁছিলেন। ড় 


bd bi এ টু গা” 


৫৩২ প্রকৃতি 


স্তর সিডনি হামর্ণরের অবসরগ্রহণে মিঃ চার্লন্‌ টাট রিগান ব্রিটিশ মিউজিয়মের স্তাচারাল 
হিষ্টী বিভাগের ডাইরেক্টর নিযুক্ত হই্াছেন।- তিনি ১৯০১ খৃঃ অব্ধে উক্ত যাদুঘরে প্রাণিতত্ব- 
বিভাগে প্রথমে একজন সহকারী কম্মীরূপে নিযুক্ত হন। মৎস্তবিষয়ে তীহার বহু গবেষণা 
ছিল। ১৯১৭ খৃঃ অব্দে তিনি রয়েল সোসাইটির ফেলো মনোনীত হইলেন এবং ১৯২৫ খৃঃ 
অব্দে ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের শাখাসভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। বনু প্রবীণ কর্মচারী থাকা 
সত্বেও, কি গবেষণা, কি কাঁধ্যপরিচালন-_সকল বিষষেই তাহার অদ্ভুত ক্ষমতীষ মুগ্ধ হইয়া ইটিগণ 
তাকেই পর পর উচ্চতন পদে উন্নীত করিযা, পৰে ডাইরেক্টরের পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। 


ভারতবর্ষে লাক্ষা-গবেষণামন্দির 


a ভারতবর্ষের একচেটিয। ব্যবসা । পৃথিবীর স্ব ভারতের লাক্ষা ব্যবহৃত হইতেছে; 
অথচ এই ব্যবসা স্থাধী হইতেছে না কেন, তাঁহা অনুসন্ধান করিবার জন্ত সরকার বাঁহাঁদুর মিঃ 
এইচ, এ'এফ. লিও সে এবং মিঃ সি, এম্‌ হলেকে নিযুক্ত করেন। মুল্যের উত্থানপতন 
"এবং উৎপন্ন দ্রব্যের অনিশ্চিষতাই যে এই ব্যবসার অসাফল্যের কারণ, তাঁহাতে আর সন্দেহ 
নাই। . অনুসন্ধান-সমিতি ১৯২১ খৃঃ অন্দে তাঁহাদের মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাঁহারা বিকেচেন৷ 
করিলেন, লাক্ষাবিষষে গবেষণা করিবার জন্য একটি সমিতি গঠন কর! আঁবগ্ডক ; ফলে সেই 
বৎসরই তাহা গঠিত হইল। এই সমিতির চেষ্টায় একটি লাক্ষা'গবেষণামন্দির প্রতিষ্ঠিত হুইল; 
এবং তৎসংলগ্ন একখ গুভূমিতে লাক্ষার চাষ করিবার ব্যবস্থা হইল। ইহার ব্যযনির্বাহের জন্ত 
ভারতসরকার লাক্ষার রগ্ত(নির' উপর একটা সামান্তি কর ধাঁধ্য করিলেন। দেখা গেল যে, মধ্য- 
প্রদেশ এবং ছোটনাগপুরেই ভারতের উৎপন্ন লাক্ষার প্রায় শতকরা নবব,ই অংশ পাওযা 
যাষ।' সেজন্ত সমিতি ক্াচীতে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনের প্রধাস পান। বিহার-দরকার 
এই উদ্দেশ্তে 'সহরের সন্নিকটে একটা প্রশন্ত ভূমি ক্রয করিয়া দেন, এবং ১৯২৪ খৃঃ অন্দে 
বিহার-উড়িষ্যার লাট সাহেব এই গবেণাঁগারের ভিত্তিস্থাপনের সুচনা করিষাদেন। ১৯২৫ 
খুঃ অব হইতে জৈব রসায়ন (Biochemistry) এবং কীটতত্ব এই দুইটি ‘বিষয়ে গবেষণা- 
কাধ্য চলিতেছে। কি করিলে লাক্ষার উৎপত্তি বৃদ্ধি পাইবে, উৎক্বষ্ট শ্রেণীর লাক্ষা বেশী 
জন্মিবে, উদ্ভিদের রাসাঁধনিক উপাদানের সহিত লাক্ষার উৎকর্ষের সম্পর্ক কিরূপ, অসংস্কৃত 
লাক্ষা হইতে টাচ গালা প্রভৃতি তৈষারীর আর কোনও 'উৎক্ষ্ট প্রণালী উদ্ভাবিত 
হইতে পায়ে কি না, লাক্ষা-কীটের নৈনর্গিক শক্ত কত' প্রকারের আছে, তাহাদিগকে 
দমন করা যাষ কিনা প্রসত নানা যমভাসমাধানের চেষ্টা বিশেষভাবে চলিতেছে। এই সমিতি 
‘লাক্ষা ও ইহার ব্যবসার উন্নতিসাঁধনে বিশেষ ষতরবান্‌। 

এই প্রতিষ্ঠান, কতকগুলি বেসরকারী ব্যবসায়ীর চেষ্টাতেই স্থাপিত হইল। এবিষযে 
সরকারেরও ফে যথেষ্ট সহানুভূতি আছে তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু দেশের লোকের এই প্রচেষ্টা! 
দেখিয়া মনে হয়--খুব সুফলই পাওযা যাইবে। 


প্রকৃতি ৫৩৩ 
-ত্রহ্মদেশে তৈলের খনি | 


১৯১২ খৃঃ অবে মিঃ পাকে দশের ততৈলক্ের সমন্ধে যে সুমন্ত কথা লিপিবদ্ধ রিয়া 
গিষাছেন, তাহার পর এযাবৎ এসবন্ধে আর বিশেষ কিছু কাজ হয় নাই। সম্প্রতি ডাঃ এল 
ডাঁড লি ষ্ট্যাম্প এই বিষষে অনেক নৃতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। কলকারপানার বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে তৈলের খরচ ত’ ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রান্ত হইতেছে; কিন্ত দিন দিন সেই অহ্থপাতে নূতন ক্ষেত্রের 
সংবাদ পাওয়া যাইতেছিল না। ডাঃ ষ্যাম্পের কথায় তবু অনেকটা আশ্বস্ত হওযা গেল যে, খনিজ 
তৈল দুর্লভ হইবার, বিশেষ কোন আশঙ্কা নাই। তাঁহার মতে-- ব্রহ্ষেব শুধু পেওয়ান অঞ্চলেই 
তৈল সীমাবদ্ধ নহে; পরন্ত ইওসিন স্তরের মধ্যভাগ হইতে পেওয়ান স্তরের উপর পৰ্য্যন্ত 
চতুর্দিকেই তৈল বৰ্তমান আছে। যে সকল স্তরে অল্প জলের সামুদ্রিক জীবাদি প্রস্তরীভূত 
হইযা রহিযাছে, সেখানে তৈলপ্রান্তি সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। বিশেষজ্ঞদিগের 
এই নৃতন নূতন তৈলক্ষত্রের আবিষ্কারের প্রচ গর পক্ষে ম্লকর ৷, | 

শক্তি-ও জড়-সমস্া 


উনবিংশতি শতাব্দীর প্রধান বৈজ্ঞানিক কার্য্য ছিল 'ছুইটি মৌলিক প্রাকৃতিক নিমের 
প্রচার ; প্রথমতঃ শক্তির সংরক্ষণ (conservation of 57672), দ্বিতীষতঃ জ্ড়পদার্থের 
সংরক্ষণ (০9752720101) ০ 10259)--এই নিয়মান্ুসারে শক্তি ও জড়পদার্থ পরিমাণে ঞ্রুব, 
কিছুতেই বিনষ্ট করিতে পারা যাঁষ না । 
কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এই বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হইল। আইন্ষ্টাইন্‌ বিটি 
প্লাগ (P1an)৪ বোর (9০%:)প্রস্ৃতি পঞ্ডিতদিগের ন্যায় ভিন্ন মৃতীবলঘী বিজ্ঞানবিদ্গণ আমা- 
দিগকে সজাগ করতঃ আমাঁদিগের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিষা দিলেন। গত শতাব্দীর সরলমনা 
বিজ্ঞানবেভীগণ যে সকল প্রাক্কৃতিক বিষয় সহজে স্বীকার করিয়া! গিযাঁছেন আমরা এখন আর 
২ তাহা তত-প্রহজে গ্রহণ করিতে পারিলাঁম না। যে সমস্ত সামান্তীকরণ তাহাদের নিকট সত্য ও 
নিখুঁত বলিয়া মনে হইত, তাহা এই আধুনিক যুগে অধিকতর প্রথর সির 
বৈজানিকদিগের নিকট অস্পষ্ট ও অমন্পূর্ণ। 
শক্তিকে যে স্থাষ্ট 'করা যায় নাইহা কত দুর সত্য তাহা দেখা যাক্‌। যখন" 
একখণ্ড 'অঙ্গার দগ্ধ "করা যায়, তখন- আমরা দেখিতে পাই যে, অঙ্গারধণ্ড হইতে হাঁপ 
ও আলোকরশ্মি রূপে বহুল পরিমাণে শক্তি, “বিকীর্ঁণ হইতে থাকে। এই 
২ শক্তি কোথা হইলে আসিল ? যদি দহনকাঁলে শক্তির উৎপাদন করা অসাধ্য হয, তবে 
ঘর শক্তি জঙ্গারের শীতল অবস্থায় কোথায় অবস্থান করিতেছিল? উনবিংশ শতাব্দীর' 
রসাঁধনবিৎ পত্ডিতদিগের নিকট ইহার উত্তর সরলভাবে মীমাংপিত হইয়াছিল। তাহাদের 
মতে, সেই শক্তি পরিমাণে কিছুমাত্র হাঁসবৃদ্ধি না হইযা সকল সময়ে ইহা মধ্যে অন্তনিহিত 
ছিল। এই শক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ দ্বারা জ্ঞানগোচর হয় না; কারণ এই পাক্তি অব্যক্ত 


৫৩৪ প্রকৃতি 


শক্তি (Potential energy)ক্গপে অবস্থান করিতেছিল। যুক্তিতর্ক হিসাবে ধরিতে গেলে ঠিক 
সদুত্তর পাঁওয| গেল না এবং বিশদ ব্যাখ্যা হিসাবেও ইহা বিশেষ সুস্পষ্ট নহে। ভূতত্বের দিক 
ছাড়িয়া দিয়া ত্কশীক্ের দিক দিয়! দেখিলে অধুনা আমাদের সন্দেহ উপস্থিত হয যে, এই অব্যক্ত 
. শক্তি অঙ্গারের মধ্যে অবস্থান করে কি না। আর নিতান্তই যদি ইহার অস্তিত্ব এই 
প্রক্ৃতি-জগতে থাকে, তবে ইহা মানবের মনের মধ্যেই একমাত্র অবস্থিত-_ইহা বল! যাইতে 
পাবে। উক্ত নিষম দুইটি বিশেষ প্রযোজনীয় কার্য সাঁধিত করিতেছে; কারণ "এখনও 
উহারা আমাদের কল্পনাকে পরিস্ফুট করিয়া দেয় এবং পরীক্ষামূলক কাৰ্য্যে সহায়ত! করে। 
কোনও প্রমাণ দ্বারা নিষমদ্ধয়ের অসভ্যতা নির্ণয় কর! যাঁয়' নাই এবং কোনও ভবিষ্যৎ 
উপায়ে ইহাদের যে খুঁত বাহির করা যাইতে 'পারে তাহাঁও যেন সম্ভবপর নহে। তথাপি 


এই দুইটির মধ্যে কোনটিই যে সম্পূর্ণরূপে নিখুত, ইহাও নহে। কাজেই আমাদের এমন 


ভাবে ওঁ দুইটি নিষমকে একটি সাধারণ নিষমে রূপান্তরিত করিতে হইবে যাহা হইতে বুঝা 
যায় যে, জড়পদার্থ শক্তিয়পে, ও শক্তি জড়পদার্থরূপে পরিবর্তিত হইতে পাঁরে। আইন্ষ্টাইন্‌ 
শক্তি ও জড়পদার্ধের পরম্পর তুল্য সুলা:ন্রিয় করিবার পন্থ! বাহির করিষাছেন। ইহা 
হইতেই আমরা স্থির করিতে পারি যে, কতটা-পরদার্থের বিলোপ দ্বারা কি পরিমাণ উত্তাপের 
সৃষ্টি হইতে পারে । জ্র্যোতির্কেত্রাগণও এই, মতের-অঙুমোদন করেন। কারণ বহু দিন 
ধরিয়া তাহার! যতদিন যাবৎ, মানবজাতি এই জগতে-বীচিম্া.থাঁকিতে চায়, ততদিন পর্য্যন্ত 
সুর্যের অগ্নিকুণ্ডের সংরক্ষণের উপায় নির্ধারণ করিতে গিষা দেখেন যে, সূর্য্য ইহার নিজ জড়: 
দেহের ধ্বংশ এবং নিজ শক্তির,বহিষ্করণ হেতু প্রতি সেকেণ্ডে চল্লিশ লক্ষ টন পরিমাণে হাঁস 
পাইতেছে। এইয়প পরিমাণে গুরুতর ভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেও বূর্য্যের তবু এখনও দশ লক্ষ 
কোটি বৎসর প্রমায়ু আছে। ০8888 
সুদীর্ঘ! 


অধ্যাপক ডাক্তার মেঘনাদ সাহা এফ- আর-এস _ 


প্রাচ্য ও প্রতীচোর বিজ্ঞানসমাজে আজ অধ্যাপক মেঘনাদের নাম অবিদিত নাই ৷; 
লগুনের রয়াল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রণাসভ! ডাক্তার মেঘনাদকে উক্ত সোসাইটির 
ফেলো. মনোনীত করিযাছেন। রয়েল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হওয়া এক অতুল সম্মান 
ও গৌরবের কথা । সাহিত্যক্ষেত্রে অথবা বিজ্ঞানের গবেষণাকার্যেয বিশেষরূপ মৌলিক কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করিতে ন! পারিলে এই সম্মানলাভ হয় না । অধ্যাপক সাহার বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
সম্বন্ধে যে উচ্চ অভিমত - প্রতীচ্য পোষণ করেন, তাঁহার সম্যক নিদর্শন এখন আমরা দেখিতে, 
পাইতেছি এই রয়েল সোসাঁটির ফেলো নির্বাচন ব্যাপারে । যে কয় পংক্তি প্রশংসাবাণী এই 
সম্পর্কে রয়েল সোসাইটির কর্তৃপক্ষ দ্বারা ব্যবন্বত হইয়াছে তাহা আমর! উদ্ধৃত করিলাম 
“MN, Saha, D. Sc. Professor of Physics, University of Allahabad, 
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eciall সা. distinguished for ‘his: development of te theory: of high 


temperature. ionisation, which has been applied by himself and others. ্ 


to account for many . of the principal features of solar and stellar 





ধনী রি 





দাদ ১৮৯৩ বটাৰে ঢাকা জেলায় শেগড়াতলি গানে জনগণ ক করেন। 








মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন, এবং অবশীজে বিগত ডঃ 
খৃষ্টাব্দে ঢাক! কলেজ হইতে আই-এদ-সি. পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ত 
ধিকার করেন; কিন্তু অঙ্ক ও রদায়নশান্ে প্রথম হন। কলিকাতার প্রেসিডেন্সী 
হারিক অন্ধশান্দ্রে (A০০৭ Mt৷.) বিএস-দি ও এম-এসনিতে বিশ্ব 
মধিকার করেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে স্যর আশুতোষ তাহাকে দা 
অধ্যাপকরূপে বিজ্ঞান কলেজে নিযুক্ত করেন। 
ব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে ডি-এনসি ডিগ্রি ও পাদ য় 

প্রদান, করিলেন, এই জন্য তাহার মৌলিক প্রবন্ধ ছিল—Selective Rad 
) pr sure and its application to problem of Astrophysics |. 
॥ তিনি ইউরোপ যাত্রা করেন। Imperial College of Sciences তধ্যা 
] উলারের সহিত কিছুকাল কাৰ্য্য করিয়া 017 the Thermal lonisation of Gases’ ; 
তান্ধর বৈজ্ঞানিক গবেষণ! প্রকাশ করেন। তাঁহার এই থিওরি স্তার ম্যান 
Nl Norman রসি) ও সি রিও টা 






























থাকেন। যখন তিনি Fe গবেষণায় ব্য পৃ ৬ 
আদিল িউনিকের অধ্যাপক সমারফেল্ড (S০mmer{eld)এর নিকট হইতে? 
গবেষণার বিষয়গুলি বক্তৃত তার মধ্য দিয়! তথাঁকাঁর সমবেত ত পদা্থৰি্াৰিশা রা 






ৰি আলিয়া রা বিজ্ঞান ব কলেজের অধ্যাপন! কাৰ্য্যে পৃষ্ঠ হন। 





৫৩৬ প্রকৃতি 
কলিকাতা বিশ্ববিস্যালয়ের বড়ই ছুঃদনয়। উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ৪ গবেষণাগারের অভাবে 
তাহার পরীক্ষাকার্য্য বাধা পাইতে লাগিল। তিনি ১৯২৩ সালে পদাথবিদ্ধার অধ্যাপক হইয়া 
কলিকাতা ছাড়িয়া এলাহাবাদে গমন করেন; অগ্ঠাবধি তিনি সেই পদে নিযুক্ত আছেন 
এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসমূহ অপ্রতিহতভাবে প্রচার করিতেছেন। 

ইটালীয় বৈজ্ঞানিক ভোপ্টার শততম জন্মোৎসব আগতপ্রার। এই বৎসর আগামী 
সেপ্টেম্বরে ভোপ্টার জন্মস্থান কোমোতে এক বৃহতি সভার অধিবেশন হইবে । দেশদেশান্তরের 
গ্রতিভাবান্‌ বিজ্ঞনসেবীগণ উক্ত উৎসব-সভ। অলগ্কত করিবার জন্য আজ নিমন্ত্রিত। 
নেই মহাঁমগুলীতে যোগদান করিবার জন্ত অধ্যাপক মেধনদ ও ডি-এম বঙ্গু ভারতের 
প্রতিনিধিয়পে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। 

সিংহ-ব্যসত্রীজাত সঙ্গর 

আচাৰ্য্য প্রফুল্লচন্দ্র গত বৎসর (৯৯২৬) সেপ্টেখ্র মানে বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া 
তথাকার চিড়িয়াখান! হইতে আমাদিগকে সিংহ-বযাস্বীজাত সঙ্করের একটি ছবি দিয়াছিলেন; 
নিয়ে তাহ! প্রকাশিত হইল । | 

সিংহব্যাস্রীজাত এই সম্ধরটি প্রথম আমাদের জাম সাহেব ব্ণজিৎ সিংহজীর নওনগর 
রাজ্যের চিড়িয়াখানায় উদ্ধৃত হয়; এদছন্ধে প্রক্কতি'র প্রথম বর্ষ তৃতীর সংখ্যায় বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে। জাম সাহেব তখন শ|বকটিকে লগুনের ছুলজিক্যাল ফোসাইটর 
তত্বাবধানে রক্ষার ভার অর্পণ করেন। শাবকটিকে দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন সে 





অপরিণতবয়্ক। সিংহী, কেশরের বিকাশ হয় নাই, বর্ণ পিঙ্গল; কিন্তু একটু নিকট হইতে 
ভাল করিয়া দেখিলে বেশ বুঝ! যায় যে, সে বাঘ্রলঞ্ষণাক্রান্ত পুংশাবক ; তাহার দেহের ছুই 
পার্খে ক্ষীণ রেখাবলী; পেটের উপর এবং দেহের স্থানে স্থানে এই রেখাগুলি গাঢ়তর। 
নাসিকায়, লাঙ্গুলাগ্রভাগে এবং পৃষ্ঠদেশে যে কতিপয় লম্বা লোম দেখা যায় তাহা! কতকট। 
পিংহত্ব স্থচিত করে,_যেন ছুই বতদরবয়স্ক তরুণ সিংহশাবকের যতটুকু কেশর উদগত হয় 
ঠিক ততটুকু বাঁহির হইয়া থামিয়া গিয়াছে। 


চিঠিপত্র 


প্রশ্ন 


সামুদ্রিক প্রাণিবিদ্ভা-গবেষণাগার 


সামুদ্রিক জীবজীবনের অনাবিষ্কত তথ্যগুলির সন্কানেব জন্য প্রাচ্যের অনেক স্থানে 
বিশেষতঃ সমুদ্রোপকুলে অথবা জলের উপর ভাসমান গবেষণাঁগারের বিধিমত ব্যবস্থা 
আঁছে। শুনিতে পাই, মার্কিণ মুলুকে প্র।ণিবিষ্ঠার অনুসন্ধানী ছাত্রদের জন্য প্রযৌজনীব 
যন্ত্রপাতি ও পুঁখিপত্র সজ্জিত উপযুক্ত জাহাজের সুন্দব বন্দোবস্ত আছে। সেখানে যাবতীয 
আন্মকুল্যের মধ্যে থাঁকিষ! সন্ধানী ছাভ্রেরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সামুদ্রিক জীব সংগ্রহ 
এবং তাঁহাদের জীবনপন্ধতি পৰীক্ষা করিয়া ঘুরিযা বেড়াইবার প্রচুর সুযোগ ও সুবিধা 
পায় । আমাদের ভারতবর্ষে এয়প বিশেষ কিছু আয়োজন আছে বলিয়া মনে হয না; থাকিলে 
উহা কোথায় এবং কির়প উন্নত জানিতে আগ্রহ হয। পৃথিবীর বৃহত্তম সামুদ্রিক গবেষণাগীব- 
গুলির নাম, উহাদের প্রতিষ্ঠাতা কে প্রভৃতি বৃত্তান্ত কোঁথাষ কিরূপ ভাবে পাওয়া 
যাইতে পারে? ইহা সহজেই অনুমান করা যাঁষ যে, যেদিন হইতে সমুদ্রপরিচয 
বৈজ্ঞানিক ভাবে জানিবাব জন্ত মানুষের অস্তবে আকাজ্ষা ও আগ্রহ জন্মে, সেই সময হইতেই 
উহার অধিবাসী প্রাণিগণেব জীবনইতিহাস অনুসন্ধানের প্রতি বিজ্ঞানোৎসাহীর প্রখর দৃষ্টি 
-আসিযা পড়ে ; স্মৃতরাং সামুদ্রিক জীববিদা! অর্ণব-বিজ্ঞানের প্রা সম্সামযিক--এ' কথ! বলা 
কি ভুল হইবে? ৪] প্রথম কোন, মনীষী, কবে, কেমন কবিয| সামুদ্রিক জীবজীবনেব ইতিহাস 
চিঠি টি জানিতে ইচ্ছা করি। এ সম্বন্ধে কোন পুস্তক থাকিলে উহার 
নাম কি এবং কোথায় পাওয়া! যাইতে পাবে? 
কল্রিতা ১ শীপ্রফু্কুমার দাশগুপ্ত 


বিছুটি 


আমাদের পল্লীগ্রাম অঞ্চলে সর্বত্রই বিছুটি নামক এক প্রকার লতাগাছ দৃষ্ট হয। 
_টহাব পাতা গাত্রে লাগিলে কিছুক্ষণ অত্যন্ত জ্বালা করিতে ও চুলকাইতে থাকে; চুলকাইতে 
হলকাইতে সেই স্থানটি ক্রমশঃ লাল হইযা ফুলিষ! উঠে ; কিছুক্ষণ পরে পুনরাষ উহা মিলাই! 
"য। এমন কি, উহার যে ছোট ছোট ফল হয তাহাও গাত্রে লাগিলে ভীধণ জাল! কবে, কিন্তু 
যানে লোম নাই অর্থাৎ--হাঁতের চেটো বা পাঁষের পাঁতা- সেখানে আলা কধে না! উহার 


৫৩৮ প্রকৃতি 


পাতাষ এমন কি পদার্থ আছে, যাহ! লোমধুক্ত গত্রে লাগিলেই জাল! করিতে থাকে আব 
লোমহীন স্থানে লাগিলে জ্বালা করে না। বিশেষজেনা ইহাৰ প্রকৃত কারণ নির্ণঘ করির। 
দিলে অতিশয় বাধিত হইব । ও 


সাতগেছিযা, বৰ্দ্ধমান ৷ ৫ ৃ শ্রীনন্লাল ঘোষাল ' 
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